বাগবাজার রিভিং লাইব্রেরী 
তান্মিথ নির্দদেম্মক্ক পাপ 
পনের দ্রিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে । 
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'লেভী অবল৷ বস্থ, অধ্যাপক হীরলাল রায়, টি 
শ্রজগজ্জ্যোতি পাল, শ্রীঅতুলকুষ্ণ ঘোষ, চিতল দে, শ্রীনরেন্্রনাথ 
রায়, তাহ্রউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাক্তার 
অমূল্যচন্দ্র উকিল, বৈদ্যুতিক এপ্রিনিয়ার শ্রীবীরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, 
অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্জরনাথ অধিকারী, শ্রীসিন্দেম্বর 
মল্লিক, শ্রীমতী স্যমা সেনগপ্চা, শ্রীমন্থনাথ সরকার, 
ডক্টর নরেশচন্্র সেনগুধ, ্রীন্ধীশরঞ্জন বিশ্বাস, 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস 
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চক্রুবর্ভা চাটাজ্ভি আাণ্ড ০কাম্পানী লিঃ, 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা 


৯৯৩৭ 


মূল্য ৪1৯ 


প্রকাশক-- 
ভ্ররমেশচন্ছ চক্রবর্তী এক, এস-লি 
চক্রবস্তা চাটাজ্জ এণ্ড কোং লিঃ 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা । 
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প্রিপ্টার_- 
জ্ীযোগেশচন্র সরখেল 
কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস লিঃ 
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাত!। 


প্রকাশকের নিবেদন 
শ্রীরমেশচন্জ্ চক্রবর্তী এম, এস-সি 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদিত “বাংলায় ধনবিজ্ঞান” প্রথম 
ভাগ প্রকাশিত হইল। এইভাগে ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ পর্ধ্স্ত সময়ের 
রচনাসসূহ স্থান পাইয়াছে। 

এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে যাদবপুর কলেজ অব এগ্রিনীয়ারিং আ্যাণ্ড 
টেক্নলজির অধ্যাপক, রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস 
বি, এস, সি-এইচ, ই ( ইলিনয়) দায়িত্ব লইয়াছিলেন। বাণেশ্বর বাঝু " 
এই পরিষদের গবেষকগণের পরামর্শ দাতা । পরিষদের অন্ততম গবেষক 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রাঁয় বি, এস-সি, বি, এল বাণেশ্বর বাবুকে এই গ্রন্থ 
সম্পাদনের কাধ্যে সাহাষ্য করিয়াছেন । 


তাহাদিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


কলিকাতা 


হজ 1 চত্রুবর্ভাঁ চাটাজ্ছর্ি আগ কো লি 


পন ( 


কে) গোড়ার কথা (১৯২৫-১৯২৮) 


প্রথম অধ্যায় -** বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার 
দ্বিতীয় ,, -"* সম্পদ-বৃদ্ধির কর্মীকৌশল 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 
তৃতীয় ১, -** “আধিক উন্নতি”র জন্মকখা 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 
চতুর্থ » আঘধিক জীবনে পরের ধাপ 
শ্রীবিনয়কুমার সরকাৰ 
পঞ্চম », «আধিক উন্নতি”র হালখাতা 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 
ষষ্ঠ », “আতিক উন্তিঃর গবেষণাপ্রণালী 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


সপ্তম », বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত 
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১২৩ 


১৩৪ 
১৭৩ 


খে১ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষত্ প্রতিষ্ঠার পুর্ববর্তী 


প্রবন্ধ সম্হ (৯৯২৬-৯৯২৮১) 


বাঙ্গালী মেয়ের আথিক অবস্থা (মোলাকাৎ্)__ 
লেডী অবলা বন্ধ 

দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব গ্রতিযোগিতা-_ 
অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রায়, এবি 


(হার্ভার্ড), ডক্টর ইউ, (বালি) 
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বাংলা শর্টহাও্-শ্রীইজ্্কুমার চৌধুরী * 
ক্রোমাইট, চুণাপাথর ও ডলোমাইট-_-শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল -. 
তামার কাহিনী-_শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল ** 
আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য-_শ্রীঅতুলরুষ্ণ ঘোষ ভান) 
বর্তমানে (১৯৩৭) বঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ আযাসেম্রির মেশ্বর 

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা-_ 

[১] শ্রীস্থধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল্‌ 

[২] শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল 

[৩] শ্রীবিনয়কৃমাব সরকাব 
গবেষণা-সহায়ক তাহেরউদ্দিন আহন্মান--- 
নিযে: শ্ীবিনয়কুমার সরকাব 
মজুর-যুগাবতার রবার্ট ওয়েন-_তাহেরউদ্দিন আহম্মদ 
মজুর সংগঠনের ফরাসী খাধি লুই ব্র+__তাহেবউদ্দিন আহম্মদ 
কলিকাতার নগর শাসন, 

সেকাল ও একাল-_তাহেরউদ্দিন আহম্মদ 

আমেরিকার ঘর-সংসার-_তাহেরউদ্দিন আহম্মদ 
বাঙ্গলার পাটকল-_তাহেরউদ্দিন আহম্মদ 


গে) বঙ্গীক্প ধনবিভ্ঞান পলিষ্দের উচ্দ্যোঢগ 


অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ ও আচ্লাচনাসম্মুহ 


€৯৯২৮-৯৯৩৯) 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠ। 
ভারতবর্ষে বীজ্যুলের কারখানার ভবিস্তৎ__ 
শ্ীজিতেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল্‌ " 
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সার্ধজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথ__ 

ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, এম্‌, বি 
মেজর বামনদাস বস্থর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় 
বহির্ববাণিজ্যে বাঙ্গালী__বছ্যতিক এঞ্রিনিয়ার 

শ্রীবীরেন্্নাথ দাশগুপ্ত, বি-এস, ই-ই 

(পাড়; আমেরিকা ) 
কয়লার খনির মজুর-_অধ্যাপক শ্রীশিবচন্্র দত্ত, এমএ ভি 
বাংলায় কাপডের কলের ভবিষ্যৎ__শ্রীনরেন্্রনাথ অধিকাবী' 
কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জেস্‌ ডক-_ 

গ্রজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 
ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা 

শ্রীনরেক্্রনাথ রায়, বি-এ, তত্বনিধি-₹” 
বর্তমান বঙ্গের কৃষি সমন্তা-_শ্রীসিদ্ধেশ্বর মক্িক 
ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যান্ক ও ব্যাঙ্কতদস্ত কমিটি-_ 

শ্রীনরেক্জ্নাথ রায়, বি-এ 
খদ্দরের অর্থনীতি--- 

অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল 
নারী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-.্রীন্্ষম। সেনগুপ্তা, এম-এ**" 
ধনবিজ্ঞান চ্চার আবশ্তকতা__ 

অধ্যাপক শ্্রাশিবচন্দ্র দত্ব, এম-এ, বি-এল 
বিলাতের বাসগৃহু সমস্তা--্রমন্মথনাথ সরকার, এম-এ 
দেশবিদেশের মাপে ভারতীয় গম-_ 

শরীস্থধাকান্ত দে, এমএ, বি-এল 
চাই বাঙ্গালীর তাবে কাপডের কল-- ধ 

শ্রীনরেজ্্রনাথ অধিকরী ১ 


৪২১, 


৪৩১ 


৪৫৬ 


৪৬২ 
৪৭৬ 
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॥৩ 


«আর্থিক উন্নতির তিন বৎসব-_বঙীয় ধনবিজ্ঞান 
পরিষদের গবেষকগণের মিলিত প্ররন্ধ 
নয়! যুগপত্তনে রেল ও স্টীমারের স্থান__ 
শ্রীমন্মঘনাথ সরকার, এম-এ 
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি-- 
শ্রীন্ধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল 
স্বন্ধি-গঠন- -ডক্টর খ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল 
প্রাচুধ্যের অর্থকথা__ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি,এল 


ভারতীয় বাজস্বের ভবিষ্যৎ_শ্রীস্ধীশরগ্রন বিশ্বাস, এম-এ **" 


ব্যান্ক ফেলেব অর্থশাস্ত্,” আধুনিক মাকিণের দৃষ্ান্ত__ 
টিন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোস্ন, এম-এ, বি-এল 
বিশ্বব্যাপী বেকাব ৭ আধিক ভাটা 
শ্রীববীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল 


পরিশ্শিউ 


গবেষকদের কার্য প্রণালী--অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস, 
বি-এস, সি-এইচ.ই (ইলিনয) 
বাঙালীর অর্থ নৈতিক চিন্তা ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ 


[১৯১১ সনের প্রস্তাব, “নবেন লাহার বারান্দা”, ধনবিজ্ঞান 
বিদ্যার বিবরণ, গবেষকগণের গ্রন্থাবলী, পরিষদের পবি- 
চালনা, বিনয় বাঁবুর অর্থ নৈতিক গ্রস্থাবলী (১৯২৬-৩৭), 
দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যবসাক্ষেত্রে "'আঘিক 


উন্নতি”, পরিষদের বন্ধুবর্গ ]__ 


নিরঘন্ট / 


অধ্যাপর্ণ শ্রাবাণেশ্বব দাস, বি-এস্‌, সি-এইচ-ই (ইলিনয় 


৫৪৭ 


৫৫৯ 
€৮৮৯ 
৬১২ 


৬৩৩ 


৬৭৪ 


৬৯৩ 


৭99) 


৭৩১-৭৪২ 


চিত্র-সুচী 


১1 বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ 

২। মেজর বামন্দাস বস্ 

৩। স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 

৪) ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহ! 

«| শ্রশিবপ্রসাদ গুপ্ত 

৬। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 
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বীয় ধনবিজ্ঞান- পরিরর্থ ঁ সাবি 


শ্ীবিনয়কুমার মক চ ২) 
পল ২ / 
বাঙালীর ছর্গলত্২ টা রর 


৮১ 


বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিস্তায় বিশেষ কাচা। “ছানি 
নিজেই আজকাল “ঢাক্‌ ঢাক গুড় গুড়” না করিয়া সজ্ঞানে 
বলিতেছেন। ছুর্বলতার দিকে দেশের লোকের নজর যখন পড়িয়াছে 
তখন একট] দ্বাওয়াই আবিষ্কার করিবার দ্বিকে সমবেত বা দলবদ্ধ 
ভাবে মাথা খেলানো জাবশ্তক | দেঁশের নিকট একট! প্রস্তাব পেশ 
কর! যাইতেছে । আলোচনা প্রার্থনা করি । 

ধনবিজ্ঞান বিষয়ক কেতাব বাঙালীর পেটে পড়ে নাই,_-একথা 
কেহই বলিবে না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়! বিশ্ববিস্তালয় চলিতেছে 
দেশের ভিতর | তাহার আওতায় এইসকল কেতাবের ঠাই আছে। 
তাহা ছাড| বিদেশেও বাঙালীর ব্যারিষ্টার ও ম্যাজিষ্রেট হইবার 
জন্গ এইসকল বই পড়িয়াছেন। আর একালে শিল্প-বাণিজ্যাদি 
বিষয়ক বিদ্যা দখল করিবার জন্ত বিদেশী শিক্ষাকেন্ছে ধনবিজ্ঞানের 
চঙ্চা অনেককেই অব্পবিস্তর করিতে হইয়াছে। 

তথাপি বাঙালীর ইংরেজী ঘ! বাংলা! লাহিত্যে ধনবিজানের ছাপ 
এক প্রকার পড়ে নাই । কি দৈনিক, কি মাসিক, কি গ্রন্থ” কোনো! 


. * এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল ইতালিতে থাফিবার সম বোলৎসানোর (১৯২৪)। 


প্রথষ বাছির হর "প্রবাসীস্তে (স্তন ১৩৩১, ১৯২৫ ফেব্রুয়ারী )। তখদও লেখঞ্চ 
বিদেশে । দেশে ফিরিয়া আাসিবাধ কথ। তখনও উঠে নাই । ১৯২৫ নদে লেপ্টে 
ফ!সে লেখক ঘদ্ধেশে ফিরি! আেন। , 


৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


রচনায়ই বাঙালীকে ধনবিজ্ঞান-দক্ষ বলা চলিবে, না। এমন কি বিশ 
বৎসর ধরিয়া! যে উত্তরোত্তর চরম মতের রাষ্থীয় আন্দোলন চলিতেছে 
তাহার আবহাওয়ায়ও এই বিস্তার অভাব যৎপরোনান্তি। 

্বদেশ-সেবকরা আর রাদ্ত্রিকেরা ভক্তিযোগের ভাবুকত৷ প্রচার 
করিয়াছেন । আদর্শ, কর্তব্যজ্ঞান, ত্যাগনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক জীবন- 
দর্শন সমাজের নান! ঘাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব তুচ্ছ 
করিবার বস্ত নয়। কিন্তু তবুও আন্দোলনটা “দেশের মাটিতে” 
আসিয়া শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ধনদৌলতের কথা নিরেট 
ভাবে পাকৃড়াও করিবার মত মাথা আজও বাঙালী সমাজে সচরাচর 
দেখিতে পাই না । 


খনবিভন্কাচনর “লযাবঢেরটরি” 


আসল কথা,_-ধনবিজ্ঞান বইয়ের বিস্া নয় । কেভাব পাঠ করিয়া 
এই বিস্া দখল করা অসম্ভব। হাতের কাছে দৃষ্টান্ত আছে । রসাক্ন 
বিভাট] গ্যাসবিষ-“ওষুধ”” ঢালাঢালির বিদ্যা, কেতাবী শান্তর নয়। 
যন্ত্রপাতি, লোহা-লব্বড় ঘাটাঘাটি না করিতে পারিলে এঞ্জিনিয়ারও হওয়া 
যায় না। কলকজ্জায় গ্বাৎকাইয়। উঠিম্া! কেতাবের চিত্রগুলা লইয়া! ভাবে 
বিভোর হওয়া এঞ্ষিনিয়ারিং ব! পুর্তবিষ্তার সাধন! নয় । “ল্যাবরেটরি” 
আর “কারখানা” হইতেছে রসায়ন-পূর্তের জন্মভূমি । ধনবিজ্ঞানের 
জন্মভূমিও ঠিক এইবপই কতকগুল! “ল্যাবরেটরি” আর “কারখানা 1» 

বাংলা দেশে ধাহার] চাষ চালাইতেছেন, ব্যাঙ্ক ব! বীম! চালাইতে- 
ছেন, তেল তৈযম়ারী করিতেছেন, পাটের দালালিতে মোতায়েন আছেন, 
মাল আমধানি-রপ্রানি করিতেছেন, সেই সকল বাঙালীর চিন্তা ও 
ঘ্বভিজ্রতাই ধনবিজ্ঞানের মশলা ॥ নাই-নাই রুরিতে-করিতেও এই 
জেণীর “ধনব্ষ্টা”' বাঙালী সমাজে আছেন অনেক । কিন্ত তাহাদের 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ৫ 


চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবনটা লইয়! “দার্শনিক” আলোচনা 
করিবার প্রয়াল দেখা যায় নাঁ। বাংলা দেশ এবং বাংলার ইংরেজী 
বা বাংলা সাহিত্য এই সকল “জীবন” বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই । 

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি আর কারখানা চালাইতেছেন সরকারী 
চাকৃরোরাও । ধাহারা ডাকঘর, রেলওয়ে ইত্যার্দি কর্ণকেন্দের উচ্চতর 
পদে বহাল আহংছন, সেই সকল বাঙালীর অভিজ্ঞতা এই বিল্বার 
উপকরণ । খাজন1 আদায় করার বড়-বড় আফ্িসে যে সকল বাঙালীর 
ঠাই, নগর-শাসনে, স্বাস্থাবিভাগে, লোকগণনার কাজে, জেগার 
তত্বাবধানে এবং অন্তান্ক কাধ্যালয়ের আবহাওয়ায় যাহার 
কথঞ্চিৎ মোটা মহিয়ানা পান তাহাদের দৈনিক কাজকর্মের ভিতর ও 
ধনবিজ্ঞান বিদ্যার খু'টাগুল! লুকাইয়৷ রাহয়াছে। এই শ্রেণীর বাঙালী 
বাংলার চিন্তা-সম্পদকে এশ্বধাশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। 
রমেশচন্দ্র দত্ত বোধ হয় এই হিসাবে “সবে ধন নীলমণি” | 


গণিত ও ধনবিত্ভান 


আথিক বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় বাংল। দেশে ধনবিজ্ঞান 
জন্মিতে পারে নাই । আর একটা কারণ কিছু সুক্ষ । 

বাংলা দেশে যে সকল বাঁডালী ধনবিজ্ঞান-বিগ্ভার কেতাব ঘাটি 
থাকেন তাহার! প্রায় সকলেই “অঙ্কে কাচা” । অথচ যোগ-বিষ্বোগ- 
গুণভাগে যে-বাক্কির আত্মারাম চম্কিয়া উঠে, তাহার পক্ষে ধনবিজঞানে 
বেশীদূর অগ্রসর হওয়া কঠিন। ভাইনে-বায়ে অস্ক ছাড়া ধনবিজ্ঞান 
আর কিছুই ন্ন। সংখ্যাগুল! এই বিস্তার প্রাণ । 

সকলেই জানেন যে, পাটীগণিতের যে-সকল "নাক" পাঠশালার 
নিম্মতম শ্রেণীতে কষ! হয় লে-লসবই আগাগোড়া হাটবাজার, ভাগ- 


ঙ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


কাটোয়ারা, সুর্ঘ-ডিস্কাউণ্ট ইত্যাদির মামল1। সেকেলে শুভক্কর আর 
একেলে গণিতকার উভয়েই ধনবিজ্ঞানের কারবার করেন । 

কিন্ত ধনবিজ্ঞান বি্যাটার ভিতরও যে অঙ্কশান্ত্রের ঘর অতি- 
বড়, সে কথা সাধারণের মনেই আসে না। মনে আসে না বলিয়াই 
অক্কে বাহার কাঁচা তাহারা বিশ্ববিগ্ভালম্মের ধনবিজ্ঞান-ক্লাশে নাম 
লিখাইয়। থাকেন । কথাট। ঠিক কিনা? 

সেকালে ছিল এদ্রেশে “এ” কোসেরি বি-এ পরীক্ষা । প্রাথমিক 
ধনবিজ্ঞান এই লাইনের অন্ততম পাঠ্য ছিল। এই লাইনে থাকিয়া 
অস্কশান্ত্রকে পৃরাপূরি “বয়কট” কথা চলিত। আর আজকালকার 
বিএতে বোধ হয় প্রথম হইতেই অঙ্কের সঙ্গে “অসহযোগ” । 
কম্টসে-কম যত বাজ্যেব যে-ঘে ছাত্র অঙ্কে কাচ! নকলে আসিয়া জুটে 
অধয-তারণ ধনবিজ্ঞানে। আর এই “কোঠে” নিবাপদ, থাকিয়া 
তাহারা সকলেই অক্ককে দেখায় “কলা” । 

ফল অতি শ্বাভাবিক। নীল মলাটওয়ালা সবকাবী «রিপোর্ট”- 
কেতাবগুল। যখন আমরা দৈবক্রমে ঘাঁটিতে সরু কবি তখন 
সংখ্যাসমূহ বাদ দিয়া পড়িতে লাগিয়া যাই একমাত্র “বক্তৃতা”গুলা। 
খবরের কাগজের বাণিজ্য পৃষ্ঠাটার ““বাজার-দর”, ব্যাঙ্কের অস্ক 
ইত্যার্দি পাঠ করেন এমন ধনবিজ্ঞান-সেবী বাঙালী কয়জন আছেন 
জানি না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ধনবিজ্ঞানের “রিসার্চ” মোতায়েন 
কুইবার পর আমরা আলোচন! করি প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ আর 
"ভারতীয়" ধনবিজ্ঞানের “বাণী 1” অঙ্কে মাথা খেলিলে আমাদের 
ধরপ-ধারণ আালাদ! হইত । 


| বাংলা ভাষায় বিদ্যাচচ্জণ ণঁ 
আর এক আপদ, ভাষা । বিদেশী ভাষায় কোনো বিষ্ভাই 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পিফং প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ৭ 


গে বসিতে পাঁরে না ।“ধনবিজ্ঞানও ইতকেজির ্ৌরাস্ম্যেই বাভাঙগীর 
এবং অন্যান্ত ভারতরালীর মাথা দখল করিতে পারে নাই । 

বাডালীরা অনেক সময়ে নিজেদেরকে ইংরেজিতে খুব পাঁক। 
বলিয়। বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস বাস্তবে প্রতিঠিত ধারণা নয় । 
ইংরেজী খবরের কাগজের সংবাদ আর টীকাটিপ্লনীগুলা আঘাদের 
অনেকেই অতি সহজে,--জলের মতন, বুঝিয়া যাইতে পাঁরেন। 
ইহা অস্বীকার কবি ন|। কিন্ত যেই খানিকটা “*চিস্তাওয়ালা” 
ইংবেজী কেতাব অথবা প্রবন্ধ চোখেব সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই 
দেখ! যায় যে, সেটা বড শীত বেশীসংখাক বাঙালীর রোচে না। 
“পরীক্ষা-সিক্জ চিত্তবিজ্ঞানের” ( এক্স্পেরিমেন্টাল সাইকলজির ) 
তরফ হইতে ইংরেজী-ক্তানা বাডালীর তথাতালিকা সংগ্রহ করি৷ 
এই বিষিয়ে সত্যাসত্য নিষ্ধারণ করা সম্ভব । 


বি-এ, এম-এ ক্লাশে ধনবিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়িতে মামুলি বাঙালী 
যুবাকে গলদ্ঘর্থ হইতে হয় । এ কথা কাহারও অজানা নাই। পাঁচশ, 
বা হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কোনে! ইংরেজী বই পড়িয়া শেষ করা একটা 
অদ্ভুত ক্ৃতিত্ববিশেষ সম্ঝা হইয়া থাকে । দায়ে পভিয়। অধ্যাপকের 
তৈয়ারী করা! চুস্বক মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনে। উপায় দেখা যায় ন1। 

কিন্ত যদ্দি বাংলায় বই থাকিত তাহা হইলে বৎসরে হাজার পৃষ্ঠার 
জায়গায় পাচ হাজার পৃষ্ঠা হজম করাও অতি সহজ বিবেচিত হইত । 
ছাত্রজীবন্সন্থদ্ধে ঘে-কথা বলা হইতেছে সে-কথা অধ্যাপক এবং গবেষক 
মহাশয়দের সম্বন্ধেও বোধ হয় খাঁটে। কমজন বাগালী ধনবিজ্ঞান-নেষী 
বৎসরে কত হাঞ্জার পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন বিদেশী বই বা পঞ্জিকা পাঠ 
করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের জরাব দিতে বসিলে গোমর ফাক হইয়া 
পড়িবে। স্থললিত বঙ্গভাষার বচন! ধারে পাওয়া গেশে ফি ছাত্ত, 
কি যান্ঠীর, কি গবেষক, কি স্বদেশ সেবক সকলেই প্রতি বৎস হাজাব- 


৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


হাজায় পৃষ্ঠ! গলাধঃকরণ করিতে সহজেই "“সাহ্‌সী” হইবেন । অবস্ঠ 
একমাজ্ মাতৃভাষার কল্যাণেই অসাধ্য সাধন সম্ভব ন্য়। 


আধ্িক অভিজ্ঞভাপ্ন মিলন-তকক্ত্র 


বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব বাঙালীর 
ধনবিজ্ঞান-সেবাকে দুর্বল করিয্া রাঁখিয়াছে। শৈশবেই গণিতের 
সঙ্গে আড়ি করিবার ফলে আমরা ধনবিজ্ঞানের অধ্বগুলাকে “কাকড়া 
বিছা”র মতনই ভয় করিতে শিখিয়াছি। তাহার উপর বিদেশী 
ভাষাঁও ধনবিজ্ঞানকে জীবনের তথখ্যরাশি হইতে সম্পর্কহীন করিম! 
ছাড়িয়াছে। সকল দিক্‌ হইতেই আমাদের ধনবিজ্ঞান-চ্চা বাস্তব 
হইতে বিচ্যুত হইয়া পভিয়াছে। 

অতএব দাওয়াই অতি সহজ | একট! আখড়া কাঁয়েম করা দরকার । 
সেখানে ব্যাঙ্কার, শিল্পনায়ক, বণিক, বীমার দালাল, চাষী বা রুষিদ্ক্ষ 
“প্রজা” ইত্যাদি ধনশষ্টার সঙ্গে সরকারী চাক্র্যেরা এক সঙ্গে আড্ডা 
মারিবেন। আর এই ছুই দলের বাঙালীর জীবন-কথা ছুহিবার 
অন্ত দেশের অন্যান্ত লোক সেই ঘিলনকেন্ত্রেই হাজির থাকিবেন। 
চাই বিভিন্ন আথিক অভিজ্ঞতাওয়ালা৷ নরনারীর পরস্পর যোগাযোগ 
আর মেলমেশ। বাকৃবিতণ্ডা, বঝগডাঝাটি, বক্তা-ব্যাখ্যান, 
তর্ক-প্রশ্থ, হাতাহাতি, মারামারি যা-কিছু ইয়ারের দলে সম্ভব সবই 
জননী বঙ্গভাষায় অহ্ষ্টিত হইবে। ধনশ্রষ্টী আর চাকুর্যরা অন্ক 
লইয়া মাথা ঘামাইতে পটু। কাজেই এই বারোয়ারিতলার 
আবহাওয়ায় তথ্য ও সংখ্যার তালিকা বা ণ্ট্যাটিটিকল্‌্” থাকিবে 
প্রচুর । এই সকল গণিত-সমদ্বিত, মাপজোক-নিয়ন্িত, বস্তনি্ঠ 
আধিক অভিজ্ঞতার উপর চালাও যে যত পার "খিওরি” ও তত্ব 
বা “্বর্শন” ? তাহার পর বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞানের জগ্জ অবস্ঠস্তাবী । 


বঙ্গীয় ধনবিআন-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ৯ 


এই মিলন-কেন্দ্র' বা বারোয়ারিতলার নাম দিতেছি বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ । 


বঙ্গীক্ম ধনবিভ্ভান-পরিষত্দর সীমানা 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আয়োজনে দেশী-বিদেশী কিছুই বাদ 
পড়িবে না। অধিকম্ত একমাআ ইংরেজি অথব1 বৃটিশ ও ইয়াঙ্কি তথ্য, 
সংখ্যাও মতগুলাই বাঙালীর জ্ঞানমণ্ডল দখল করিয়। বসিবে এমন নয় । 
ইতালিয়ান, ফরাসী, জান্মাণ ইত্যাদি ভাষায় ছুনিয়! যাহা-কিছু চিন্তা 
করে বা প্রকাশ করে সেই লবও এই আবহাওয়ায় দেখ। দিবে | বিশ্ব- 
শক্তির সঙ্গে সহযোগ চলিতে থাকিবে চূড়াস্ত ও নিবিড় । চিস্তারাজ্যে 
কোনে। “বয়কট” চলিবে না। আবার কাহারও প্রতি পক্ষপাত 
করাও এই রাজ্যের আইনকান্নের বহিভূততি থাকিবে । 

অধিকন্ত কোনে। মত-বিশেষের ম্বপক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন 
চালানো পরিষদের মতলব নয় । মতগুলা মতমাত্র রূপে "দার্শনিক» 
বা “বৈজ্ঞানিক” হিসাবে আলোচিত হুইবে। 

এই পরিষৎ *“সাভ মাসে স্বরাজ” আনিয়া! দিবে না। দেশের 
লোককে রাতারাতি ধনী করিয়া তোলাও এই পরিষদের সাধ্য 
নয়। আর ম্যালেরিয়ার মুল-উৎপাটন, প্রেগের পঞ্ত্ব-প্রাপ্তি অথবা 
দুর্ভিক্ষের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি স্থৃফলও এই পরিষদের নিকট আশা 
কর! চলিবে না । 

ধনদৌলত সম্বন্ধে বাঙালী জাতির জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাহিত্াস্া 
হইতে থাকিবে । তাহার ফলে যদি দেশের কোনো! উপকার 
সাধিত হুম এবং অপকার নিবারিত হয় ত হইবে। তাহার বেশী 
কিছু চাহিলে যে-কোনে! বিষ্ঠাপরিষৎই পত্রপাঠ জবাব দিতে বাধ্য । 
প্রতোক জান-মগুলেরই সীমানা! আছে । | 


১০ বাংলাম্ব ধনবিজ্ঞান 
কল্মগণ্ভী 


(ক) উদ্দেশ £₹_ 

(১) বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চচ্চা করিবার জন্য এই 
পরিষদের উৎপত্তি। 

(২) ছুনিয়ার আর্থিক ক্রমবিকাশও এই চর্চার অন্তর্গত। 
ভারতীয্ঘ তথ্যের সঙ্কলন এবং বিশ্লেষণ করিবার দিকেই পরিষদের বিশেষ 
দৃষ্টি থাকিবে । 

(ধ) কার্ধা-প্রপালী :- 

(১) এই সকল বিষদধের গবেষণ। ও অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান-দক্ষ 
নরনাবীব মিলন-কেন্দ্র কায়েম করা হইবে। 

(২) আলোচনা, তর্ক-প্রশ্ন, বক্তৃতা, সম্মেলন, মেলা, প্রদর্শনী 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের ভিতর ধনবিজ্ঞান এবং আ্িক 
জীবন সন্বন্ধীয় জান ছডাইবার চেষ্টা করা হইবে। 

(৩) বাংল! ভ্ডাষায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকাদি প্রকাশের 
ব্যবস্থা কর! হইবে। 

(৪) ইন্কুল-কলেজের ধন্বিজ্ঞান পঠন-পাঠন সম্বন্ধে উন্নতি এবং 
বিস্বৃতির উপায় আলোচন! কর! হইবে । 

(৫) দেশের ভিতর অনেক সময় সরকাবী আথধিক সমন্তা 
হাজির হয়। সেই সকল সাময়িক লমহ্যার আলোচনায় যোগ দেওয়া 
ঘাইবে। 

(৬) দেশের নানা কেন্দ্রে ধনবিজ্ঞান ও আধিক জীবন বিষঘ্নক 
বিষ্তাপী&, গ্রস্থশালা, ব়্ৃতাঁভবন, আলোচনা-গৃহ ইত্যাদি শিক্ষা-কেন্ত্র 
কায়েম করিবার দিকে লক্ষ্য থাকিবে । 


বঙীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্টা প্রস্তাব ১১ 


(৭) কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠান অথবা মফঃন্বলের পন্গী-শহর 
হুইতে ধনবিজ্ঞান ও আধিক জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিলে সেই সকল 
“বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জবাব প্রকাশ করা হইবে। 

(গ) বৃত্তি স্থাপন £- 

(১) এই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গে পাঁকাইয়! তৃলিবার জন্য বাঙালী 
গবেষকদিগকে আধিক বৃত্তি হবার! মাহাষ্য করা হইবে । 

(২) গবেষণার জন্য দেশের নানাম্থানে পর্যটন আবশ্থাক হইলে 
তাহার ব্যয় বহন করা হইবে। 

(৩) অনুসন্ধান এবং গবেষণা-পধ্যটনের জন্ত বাঙালী বিজ্ঞান 
সেবীদিগকে বিদেশের নান! কেন্দ্রে খোরপোষ দিবার ব্যবস্থা কর] 
হইবে। 

( মামুলী পরীক্ষান্ম পাশ বা৷ ডিগ্রীলাভে সাহাষ্য করা এই বৃত্তির 
মতলব নয়৷ ) 

(ঘ) আন্তর্জাতিক চিস্তা-ও কর্ধ-বিনিময় £- 

(১) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ অন্যান্ত ভারতীক্ এবং বিদেশী 
ধনবিজ্ঞান-পরিষৎসমুহর সঙ্গে চিন্তাও কম্ম-বিনিময়ের সকল প্রকার 
ব্যবস্থা করিবেন। 

(২) দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ৃ-প্রতিষ্টান, কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য-সচিবের 
আফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ, শিল্প-প্রিষৎ, বাণিজ্য-ভবন, মজুর 
সমিতি, কিষাণ-সভ1 ইত্যাদি কম্দমকেন্্র ও চিস্তাকেন্দ্র হইতে আঘিক 
তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিবে। 

(৩) ভারতের নানাস্থানে বিদেশী কন্সাল এবং ব্যাঙ্ক, বীমা-ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিনিধির। মোতায়েন আছেন। তাহাদের 
সঙ্গে এই পরিধৎ বাঙাপী জাতির আধিক চিস্তাঁও কর্ম-সম্পক্ষিত 
লেন-গেল চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন । 


১২ বাংলায় ধনবিজান 


(৪) দেশের সমশ্তা-সম্ঘদ্ধে বিদেশী ধন-কেন্দ্র, শিল্প-কেন্ত্র, বিশ্ব 
বিদ্কালয় এবং পরিষদের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের নিকট আলোচনা-প্রণালী 
এবং মতামত চাহিয়া পাঠানো হইবে ॥ 

(৫) বিদেশী ধনবিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীকে বক্তা, শিক্ষক বা গবেষক- 
হিসাবে ভাড়া করিয়া আনা হইবে 

(৬) দেশ-বিদেশের সঙ্গে গবেধক-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিমন়, গ্রস্থ- 
বিনিময়, পক্রিকা-বিনিমন্ন ইত্যাদি কাজের ভার লওয় হইবে । 


সভ্য ও সহাক্নক 


ধনবিজ্ঞান এবং আধিক জীবন আলোচন। করিবার কাজে সাহাষ্য 
করা৷ বাংলার সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ । বিশেষ করিয়া কয়েক 
শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে £-- 

(১) দেশে অথব। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক রাসায়নিক ও 
পূর্তৃবিৎ ( এক্জিনিয়ার ) বঙ্গীদ্ন ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে পুষ্ট করিয়া তৃলিবেন 
আশা করা যায় । অধিকন্ত কৃষি, শিল্প, ব্যাক্কিং, বীমা! ও বাণিজ্য অথবা 
এই সকল বিভাগের শিক্ষাকাধ্যে ধাহারা নিযুক্ত আছেন তাহাদের 
সকলের সাহায্যই পরিষদের পক্ষে আবস্তাক | 

(২) এই ধরণের আর এক শ্রেণীর লোক দেশের আঘধিক কথা- 
সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ । তাহারা সরকারী চাক্রো-হিসাবে কিষাণ» 
মনজুর, জমিজমা, রেল, খাল, বন, মাছ, ছুধ, স্বাস্থ, খনি, চাষ, গৌ-ছাগল 
ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সর্বদা খ্বাটাঘাটি করিতে অত্যন্ত । বাঙালী ভেপুটি 
ম্যাজিষ্টরেট, ম্যাজিট্রেট-কলেক্টর, মুন্সেফ এবং অন্যান্ত অল্প-বিষ্তর দায়িত্ব- 
পূর্ণ কর্শে বাহাল কম্ধচারীর! এই পরিষদের বড় খু'ট! বিবেচিত হইবেন, 
লঙ্দেহ নাই । তীহাদের সহযোগিতা যার-পর-নাই বাঞ্ছনীয় | 

(৩) আজকাল শহরে-মফণ্যেলে নানা ব্যক্তি সরকারী ব্যবস্থাপক 
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সভা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কর্্মমগ্ডলে সভ্য নির্বাচিত হুইবার স্থযোগ পাইতে- 
ছেন। এই স্তরে ধনবিজ্ঞান এবং আধিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা 
করা তাহাদের প্রত্যেকেরই নিত্যকর্মপন্ধতির অন্তর্গত। স্থতরাং 
তাহারা সকলেই এই পরিষদের সহায়ক হইবেন বিশ্বাস করি। 
বন্ততঃ তাহাদের আলোচনার রসদ জোগানোই এই পরিধদের অন্তত 
কাজ। 

(৪) পঞজী-সেবকমাত্রের পক্ষেই ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্ের কাজকন্দ 
বিশেষ মূলাবান। তীহাদের সাহায্যে এই পরিষৎ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ 
করিতে পারিবে । 

(€) মজুর-জীবন সম্বদ্ধে আলোচন। কর! অথব। মন্তুর-আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করা যেসকল নরলারীর সাধনায় ঠাই পায় তাহাদের পক্ষেও এই 
পরিষদের পুষ্টি বিধান করা অবস্থাকর্তব্য। 


(৬) ধনবিজ্ঞান বিদ্ভাম ইস্কুলকলেজে ছাত্র পড়ানে। ধাহাদের ব্যৰসা! 
তাহাদের সঙ্গে এই পরিষদের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ বলাই বাহুল্য । 

(+) সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি সামগ্সিক সাহিত্যের 
প্রকাশক, প্রবর্তক, পৃষ্ঠপোষকেরা এবং সাংবাদিক ও সম্পাদক শ্রেণীর 
লোকের! এই পরিষদের অন্ততম সহায়ক এরূপ ধরিয়! লইতেছি। 

(৮) বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির উন্নতি কামনায় যে 
সকল ধনী, জমিদার, শিল্পপতি বা! উকীল টাঁকা খরচ করিতে অভ্ান্ত 
অথবা এই উদ্দেস্তে যাহার হাতে-পায়ে-মাথায় থাটিম়্া থাকেন, 
তাহাদের ভাবুকতা এই পরিষদের উপরও বধিত হইতে থাকিবে, বিশ্বাস 
করা চলে। 

(৯) সার্বজনিক জীবন এবং পররাষ্ট্রনীতি ধাহাদের আলোচনার 
অন্তর্গত ভীহারা এই পরিষদের আবস্তকত! সহজেই বুঝিবেন । 


8৪ স্বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


পর্রিচালনা ও পরিচালক 


(ক) সভ্য সংখ্যা সম্প্রতি ধরিয়া লওয়া গেল ১০০০ । প্রত্যেক 
সভ্যাকে বার্ষিক ৮২ করিয়া ঠাদা! দিতে হইবে । তাহার পরিবর্তে 
প্রত্যেকে মাসিক ১০* পুষ্ঠাব্যাপী “ধন-বিজ্ঞান” নামক পত্রিকা 
পাইবেন । জঙ্গে-সঙ্গে পরিষদের পরিচালক-বাছাই এবং অন্তান্ত কাজে 
প্রত্যেকের যোগ থাকিবে । 

(খ) পরিচালক-সমিতি। পরিচালকের! সকল সভ্য বর্তক ছুই- 
ছুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইবেন। পচিশ জন এই সমিতিতে 
্াই পাইবেন । তাহাদের ভিতব পাচ জনের বেশী ধনবিজ্ঞান-বিগ্যার 
অধ্যাপক এবং সাতজনের বেশী উকিল, ব্যারিষ্টার ও চিকিৎসক 
থাকিতে পারিবেন না । অন্থান্ত সকলে কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, বা ণিজ্ঞ 
ইত্যাদি সংক্রান্ত কর্মে অভিজ্ঞতাব জন্য নির্বাচিত হইবেন । নির্বাচন 
ইত্যাদির নিয়ম যথাসময়ে সুবিস্তারিতর্ূপে আলোচনা-সাপেক্ষ। 

(গ) যে পচিশ জন লোক পরিচালক-সমিতি গড়িয়া তুলিবেন 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন পঁচিশটী বিষায় বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞরূপে গড়িয়! 
উঠিতে সচেষ্ট এইরূপ বুঝিতে হইবে । ব্ষিয়গুলা স্বিবিধ :__ 

(১) স্বদেশী £_ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রেল, জাহাজ, বীমা, কুদরতী যাঁল, 
বল, খনি, লোকসংখ্যা, শ্বাস্থ্য, জমিজিমার বন্দোবস্ত, পল্লী-জীবন, 
ফ্যাক্টরী, থাগ্ঘন্রব্য, আধিক আইন এবং বাশিজ্য-সংগঠন, এই ধরণের 
পনেরো বিষয়ের তথ্য ও তথ নশ্বন্ধে ধীহাদের অভিজাত আছে তাহার! 
পরিচালক হইবার যোগ্য । 

(২) বিদেশী £ ইংল্যাও, আমেরিকা» ফ্রান্স, জাশ্মাণি, রুশিয়া, 
ইন্ভালি, জাপান, এবং বন্ধানচক্র-ও-তুকাঁ এই আট দ্বেশের জন্ত আট 
জন বিশেষজ্ঞ বাছিগ্না পরিচালক-সমিতিতে বসাইতে হইবে । তাহার 
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উপর বিদেশ-বিষয়ক ছুইটা মোটা ঘর রাখ হইবে। এক ঘরের জন্ত 
ধনিক-সমাজের ক্রম-বিকাশ-লন্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আবশ্তক । আর এক খবরের 
জন্ত শ্রমিক ও কিষাণ সঘাজের ক্রমবিকাশ সমন্ধে অপর এক বিশেষজ্ঞের 
দরকার হইবে । জাপান সম্বন্ধে চাই মুসলমান বিশেষজ্ঞ আর তু 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে হিন্দুকে । 

এই পঁচিশ বিভাগের পরিবর্থে অন্ত কোনে! জ্রেণী-বিভাগও চলিতে 
পাবে বল বাহুল্য । বস্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে তর্ক-বিজ্ঞানের তরফ 
হইতে একটা! নিখুত শ্রেশী-বিভাগ কায়েম করা সম্ভব নয়। যাহাতে 
কালে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের স্ুষ্টি হইতে পারে সেই দিকে নজর দিয়া 
আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদধিত হইল মাত্র । 

(ঘ) পরিচালকেবা পরিষৎ-সংক্রাস্ত সকল প্রকার কাজের ভার 
লইবেন। বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা, দেশ-বিদেশের শঙ্গে নিয়মিত 
পত্র-ব্যবহার চালানো, গ্রস্থ-পত্রিকাদিব প্রকাশ ইত্যাদি সবই এই সমিতির 
অধ্ধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে । 

($) পরিচালক-সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন বেতন-প্রাপ্ত কম্মচারী । 
ধন-বিজ্ঞান বিস্তান্স ব্যুৎপন্প এবং ফরাসী ও জাশ্বাণ ভাষায় অভিজ্ঞতা 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষের পদ দিতে হইবে | পরিষদের শাসন-বিষয়ক 
সকল ধান্ধাই এই কন্মচারীর ঘাড়ে পভিবে। অধ্যক্ষ গবেষকদিগেক 
অন্ুসন্ধান-কার্যের পধ্যবেক্ষক থাকিবেন | "ধন-বিজ্ঞান” পত্রিকাক। 
সম্পাদন-ভার তাহার হাতেই থাকিবে । অধিকস্ত গ্রশ্থশালার তত্বাবধান 
কর] এবং গ্রস্থ-প্রকাশের তদবির করা তাহার এলাকার অস্তর্গত। 


গভবষক 


(ক) আপাততঃ বিভিন্ন পাচ বিষয়ে পাচজন গবেষক বাহাল 
হইবেন। বিষয়গুল। নিয়রূপ £__ 


১৬ বাংলার ধনবিজ্ঞান 


(১) ব্যাঙ্ক, বীমা। মূদ্রা, রাজন্ব, বাজার-দর ইত্যাদি । 

(২) রেল, নদী, খাল, রাস্তা, জাহাজ, অটোমোবিল ইত্যাদি । 

(৩) দেশের স্বাস্থ, লোক-সংখ্যা, খাস, পুষ্টি, সার্বজনিক চিকিৎসা 
ইত্যাদি ( চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাশ করা৷ ডাক্তারকে এই পদ দিতে 
হুইবে। তিনি অবশ্ত চিকিৎসাক্ষেতরে ব্যবস! চালাইতে পারিবেন না। 
আধিক অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্বের ও খান্তত্রব্যের এবং পঙ্গীজীবনের 
যোগাযোগ আলোচন। করা তাহার কর্ম থাকিবে )। 

(৪) মজুর ও কিষাণ। 

(৫) কৃষি-সম্পদ, শিল্লোন্নতি, বহির্বাপিজ্য ও শুক্-নীতি। 

(খ) অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পাঁচজন গবেষক নিজ- 
নিজ আলোচনা-ক্ষেভ্রে অনুসন্ধান চালাইবেন, সাময়িক সমশ্তাগুলার 
মীমাংসায় মনোযোগী হইবেন, আত্তজ্জাতিক ভাব ও কম্খবিনিময়ের 
জন্ত দাসত্ব লইবেন, আঘধিক সংবাদ সংগ্রহ করিবেন, “ধনবিজ্ঞান”- 
পত্রিকা সম্পাদনের কাজে মাথা খাটাইবেন এবং অন্তান্ত উপায়ে 
পরিষদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন । 

(গ) গবেষকের। মাসিক বুর্তি পাইবেন। কলেজের অধ্যাপক 
হিসাবে তাহাদের জন্য আথিক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেককেই 
ফরাসী এবং জাশ্মাণ ভাষায় গ্রস্থ-পত্রিকাদি ব্যবহার এবং পত্র লিখিবার 
মতন দখল দেখাইতে হইবে । পঁচিশ হইতে বত্রিশ বৎসরের ভিতর 
ধাহানের বয়স এইকপ বাঙালীকে গবেষক পদে বহাল করা হইবে। 


“ধনবিজ্ঞান” পত্রিকা! 


(ক) বঙ্ীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ “ধন-বিজ্ঞান” নামে পুরাপুরি 
বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা চালাইবেন। একশ, পৃষ্ঠা কাগজ 


বঙ্গীয় ধনবিজান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ১% 


বাহির হইবে। আকার থাকিবে “প্রবাসী”, “ভারতবর্ষ” ইত্যাদির 
মতন । দাম হইবে বাধিক ৬২। 

(খ) অধ্যক্ষ এবং গবেষকগণ পব্ধিক! বাহির করিবার জন্ত দায়ী 
থাকিবেন। তবে একমাজ গবেষকর্দের রচনা, অনুবাদ বা সঙ্কধলনই 
পজিকাম্ন ছাপা হইবে এমন নয় । গবেষকের! পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ 
সম্বন্ধে দায়িত্ব লইয়া দেশের নানা অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংল 
ভাষা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সাহিত্য সির কাজে আহ্বান করিবেন । 
* বাহিরের লেখকদের রচনার দক্ষিণা দেওয়া হইবে । তাহাদের 
রচনা পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে গবেষকেরা নিজ 
রচনার দ্বার অভাব পুরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (পত্রিকার 
কোথাও বাংলা হরপ ছাড়া আর কোনো হরপ ব্যবহৃত হইবে না, 
মায় ফুটনোটেও নয়, আর ব্রাকেটের ভিতরও নয় )। 

(গ) একশ' পৃষ্ঠার জন্য পত্রিকা নিম্নরূপ বিভক্ত হইবে £-- 

প্রবন্ধ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ ক্লাশে যে-দরের 
বিদেশী গ্রস্থাদি পঠিত হইয়া থাকে অস্ততঃ সেই দরের 
মৌলিক্কু রচনা! অথবা অস্থবাদ বা সঙ্কলন এই অধ্যায়ে ঠাই 
পাইবে ) এ ৪2 হি ৫৩ পৃষ্ঠা 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সংবাদ *** ৫ পৃষ্ঠা 

মাসিক সাহিত্য ( ফরাসী, জাশ্মাণ, মাফিণ, ইংরেজ, 

জাপানী, ইতালিয়ান, রুশ এবং অন্যান্য ধন্বিজ্ঞান-বিষয়ক 

পত্রিকার স্থচী নিয়মিত ছাপা হইবে। তর্রমায় কোনো- 

কোনো প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারও দেওয়। যাইবে ) ১০ পৃষ্ঠা 
্রস্থপঞ্ধী ( ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী যে সকল বই 

* ছাপ! হয় সেই সকলের বাংল! নাম, ধাম, সন, তারিখ 

প্রকাশ কর! হইবে বাংলা হরপে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ) * ১৭ পৃষ্ঠ! 

২ 


5 বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
ধনদৌলতের গতিবিধি ( ছুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বাণিজা, 

টাকার বাজার, মূলধনের চলাফেরা, বাজার-দর, রাজন্ব-ব্যবস্থা 

ইত্যাদি সন্বদ্ধে “সংবাদ” প্রকাশিত হইবে নিযমিতরূপে) ১০ পৃষ্টা 
আধখিক ভারত (ভারতীয় ক্ৃবিশিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক 

ক্রমবিকাশের তথ্য ও অস্ক এই বিভাগের আলোচ্য কথা। 

বৃটিশ ভারতের বহিভূর্ত রাজ-রাজডাদের “টেট” সন্বদ্বেও 

সংবাদ থাকিবে ) ০০, ৮" ১০ পৃষ্ঠা 
শিক্ষা ও সমাজ (দেশ-বিদেশের বিদ্যাকেন্রে ও 

ধনকেন্দ্রে কখন কোন্‌ ব্যক্তির বা কোন্‌ প্রতিষ্ঠানের সংশ্্বে 

কোন্-কোন্‌ আন্দোলনের সুত্রপাত হইতেছে লেইসকল 

বিষয়ে তথ্য প্রচার করা হইবে) * - ৫ পৃষ্টা 


১০০ পৃষ্ঠ। 


গ্রন্থ প্রকান্ণ 


(ক) বাংলা ভাষায় আপাতত: দশথান। বই; প্রকাশের ব্যবস্থা 
করা হইবে। অস্তুতঃ ৫০০ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক কেতাব সম্পূর্ণ থাকিষে। 
বিশ্ববিস্তালয়ের বি-এ ক্লাশের পাঠ্য নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত গ্রন্থ 
প্রণীত হইবে । লেখকদিগকে যথোচিত বৃত্তি দেওয়া যাইবে । পাঁচ 
বংসরের ভিতর দশখান। বই বাহ হওয়। চাই । 

(খ) এইসকল গ্রস্থের লেখক ঢুঁভিয়া বাহির করা অধ্যক্ষের 
কাধ্য থাকিবে। গবেষকের! এই সকল লেখকের অন্তর্গত নন। 
লেখকদের সঙ্গে মানিক ব্ুত্তির বন্দোবস্ত কর] হইবে না । স্কুরণ করিয়! 
পাতুলিপির উপর দক্ষিণা দেওয়া! যাইবে। 

(গ) গ্রস্থগুলা নিম্নলিখিত দশ বিষয়ে টতয়ারি হইবে _-(১) ব্যাঙ্ক, 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ১ 


(২) শিল্পকারখানা, (৩) য়েল, (৪) স্বাস্থ্য ও ধনদৌলত, (৫) জমিজমা 
(৬) মূল্য, (৭) বহির্ববাপিজ্যয, (৮) বীমা, (৯) মজ্জুর-জীবন, (১) পাট । 

(ঘ) প্রত্যেক গ্রন্থ ২০** কপিছাপা হইবে । লেখকের দক্ষিণা 
সহ বই-প্রতি প্রকাশের খরচ আহ্মাণিক ধরা যাইতেছে ২০০০ | 
দশধানা বাহির করিতে ২০১,০০০ | 

গ্রস্থশালা ও পাঠাগার 

(ক) নানা ভাষায় ধনবিজ্ঞান ও আধিক জীবন বিষন্নক গ্রন্থ, 
পুস্তিকা এবং পত্রিকা সংগ্রহের জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ একটা! 
্রন্থশাল1 কায়েম করিবেন। এই জন্ত প্রথমেই নগদ আবশ্তক ৫€***২ | 

(খ) দেশী-বিদেশী দৈনিক, মানিক ও টত্রমাসিকের জন্য বার্ধিক 
লাগিবে ১৫০০২ । 

(গ) বার্ষিক বই কিনিতে হইবে আপাততঃ ৫০০২ | 

(ঘ) পাঠাগারে বসিয়া যে-কোনো লোক কেতাব ও কাগজ পাঠ 
করিবার অধিকাব পাইবেন । 

(ও) গ্রস্থবক্ষক বেতন-প্রাপ্ত স্থাক্মী কম্মচাবী। কলেজের ধন- 
বিজ্ঞানাধ্যাপকের সমান তাহার পদ। ফরাসী এবং জান্মাণ ভাবায় 
তাহার অভিজ্ঞতা থাক। চাই | 

(চ) গ্রস্থরক্ষক কয়েকজন সহকারী পাইবেন এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া! কাজ চালাইবেন ॥ 

খবচপ নর 
পাঁচ বৎসরে ছুই লাখ 

মাসিক বাধিক পাঁচ বৎসরে 
গ্রন্থ প্রকাশ * ২০১০০০৬ 
গ্রস্থশাল। ৮৯৮ ১৫১৩ ৩৩ 


২, বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


বৃত্তি ও বেতন ( অধ্যক্ষ, 
পাচজন গবেষক, গ্রস্থরক্ষক) ১৪৭০০ ২০১৪৯০০ ১০২১৯০ ০৯ 
পাঁচজন সহকারী (ফরাসী ও 


জার্শাপ ভাষায় অভিজ্ঞ 

টাইপিষ্ট আবশ্থাক ) ৪০৯৯: ৪১৮৯০: ২৪১৯৯০২, 
কাধ্যালয় ও গ্রস্থশাল। এবং 

পাঠাগারের সরঞ্জাম ২৯৮২ ২৪০০২ ১২,৯৯৯ 


পাঁচজন সেবক (দপ্তরী মমেত) ৯০০৯ ১৪২৩ ০৯ ৬১০০০ 





১৭৯১০ ০০২ 
পত্রিকার খরচ এইখানে দেখানো হয় নাই। একশ" পৃষ্ঠা 
কাগজ মাসিক ৩০০০ কপি ছাপিতে এবং ডাকে ছাড়িতে লেখকদের 
দক্ষিণাসহ আন্মাশিক ধরা হইতেছে বাধিক ৬***২। পরিষদের 
সভ্যসংখ্যা ১*০* হইলেই ৮***২ উঠে। কাজেই পত্জিকার জন্য 
আলাদ! আতিক দায়িত্ব নাই। 
মোটের উপর পাঁচ বৎসরের জন্ত ১৭৯,০** টাকার ফর্দ। ধর! 
যাউক ছুই লাখ মুদ্রা। এই পরিমাণ টাক! খরচ করিতে পারিলে 
গোটা বাঙালী জাতিকে ধনবিজ্ঞানের পাঠশালায় হাতে-খড়ি দিবার 
জন্ত পাঠানে। সম্ভব । ( পুসার কৃষিকলেজে গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর টাকা 
খরচ করেন প্রতি বৎসর প্রায় দশ লাখ )। 


লাভভালাভ 


পাচ বৎসরের পর যদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ উঠিয়া যায় তাহা 
হইলে বাঙালী জাতির লাভ-লোকসান কতট1? ছুই লাখ টাকা খরচ 
ধরিয্না লওয় হইয়াছে । 
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জমার ঘরে,-_(১) 'দ্শখানা বি-এ ক্লাশের পাঠ্য ধনবিজ্ঞান- 
বিষয়ক গ্রন্থ ( ৫০** পৃষ্ঠ )। 

(২) ১৫,০০০ দ্বামের ফরাসী, জাশ্বাণ ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং 
পত্রিকা । এই সব যে-কোনে। লাইত্রেরীকে উপহার দেওয়া যাইতে 
পারে। কাজেই মাল নষ্ট হইবে না । 

(৩) ৬০০৭ পৃষ্ঠায় ভরা “ধনবিজ্ঞান” পত্রিকার ৬* সংখ্যা। এই 
সবও বাংল! সাহিত্যের অভিনব সম্পদ্‌। 

(৪) সাতজন বাঙালী যুবা পাচ বৎসর ধরিয়া! দুনিয়ার ধন- 
বিজ্ঞান-সেবীদের সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ কায়েম করিবার 
জন্য মোতায়েন থাকিবেন। একমাত্র এই কাজের জন্তই ছই লাখ 
টীকা খরচ করিলেও অতি-কিছু কর! হয় না। 

(৫) পঁচিশজন পরিচালক বাংলার চিস্তা-সম্পদ্‌ পুষ্ট করিবার 
জন্ত আথিক জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইবার স্থযোগ 
পাইবেন। সেই স্থযোগ বর্তমানে কোনে। বাঙালী পাইতেছেন না । 

(৬) পাঁচ বৎসরের কাধ্যফলে আঘধিক, রাষ্্রী়ী এবং অন্তান্ত 
লেনদেন-সন্বন্ধে বাঙালী সমাজের চিস্তা একদম নয়া পথে চলিতে 
থাকিবে । সেই নয়া পথের প্রধান লক্ষণ হইবে বাস্তব-নিষ্ঠা । 
তাহার অঙ্গে সঙ্গে যুস্তি গ্রহণ করিবে দেশব্যাপী এক বিপুল আধ্যাত্মিক 
বিপ্লব আর শক্তিযোগের নবীন ভাবুকতা । 


বিতশষ দ্রব্য 
এই প্রবন্ধে বিবৃত কার্ধ্প্রণালী অনুসারে কোনো৷ প্রতিষ্ঠান আজ 
প্যস্ত (১৯৩৬) গড়িয়া উঠে নাই। ১৯২৮ সনে যে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান- 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিচালন! বেশ-কিছু স্বতন্ত্র প্রণালীতে 
চলিতেছে । 


সম্পদ-বৃদ্ধির কর্ম-কৌশলঞ 


আীরিনয়কুমার সরকার 
দাল্িঢদ্রযর কারণ কল্মীভভাব 


ধন-দৌলতের ভাগ-কাটোয়ারার টরষম্য ও অবিচার থাকার দরুণ 
অন্যান্ত দেশের মতন ভারতেও দারিক্র্য উৎপন্ন হইতে পারে সত্য। 
কিন্ত ধনোৎ্পাদনেব জন্ত যথেষ্ট কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের অভাবই ভাবতের 
বর্তমান দাবিক্র্যের জন্ত বেশী দায়ী। এই কশ্বাভাব বা বেকার 
সমস্যাকে সার্বজনীন বলা চলে, কারণ দেশের সকল শ্রেণীর লোকই ইহা 
স্বারা আক্রান্ত । ভারতের দেশব্যাপী কম্দাভাব ইয়োবামেবিকার 
উন্নত দেশগুলির মত ফোনে এক শ্রেণীর নবনারী কর্তৃক অন্ত শ্রেণীর 
উপর উৎগীড়নের ফল নয়। অন্ততঃ পক্ষে এই নব” শ্রেণী 
নিধ্যাতনেব যাত্রা ভারতে এসকল দেশের মতন এখনও কঠোররূপে 
দেখা দেয় নাই। 

ভারতীয় দারিপ্র্য দেশব্যাপী বেকারের নামান্তর মাত্র। এই 


ক ১৯২৪ সনের শেষাশেবি লেখক ইতালিতে থাকিবার সমন্ধঘ বোলৎনানোয় 
ইংরেজিতে এই প্রবন্ধের মূল রচন। করিপ্নাছিলেন। ১৯২৫ সনের মে-জুন মাসে ইংরেজি 
প্রবন্ধট৷ চিত্তরগ্রন ছাশ-দম্পাদিত দৈনিক “ফয়ওয়ার্ড” কাগজে প্রকাশিত হয়। পরে দেই 
বৎসরই জুলাই মাসের “মডার্ণ রিভিউতে” ইহ] বাহির হুইয়।ছিল। বাংল। আকারে এই 
কচদ1 উষ্টর নরেন্রাণাথ লাহা! র্থথক সম্পান্ধিত 'দুবর্ণবণিক্‌ সমাচার? মাসিকে ১৩০৪ 
সনে বাধ যাসে (১১২৮ ভিসেম্বর ) প্রকাশিত হয়। বুল প্রবন্ধের নাগ ছিযা “এ ন্কীণ্‌ 
সব, ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট কর ইং ইপ্ডিয” বাংল/র সম্ভলন-কর্জীদের নাস 
তাহেগউদ্দিন আহ ঘর ও প্রযুক্ত মন্মধনাথ দরকার এম্‌-এ। 


মম্পদ্-বৃচ্ছির কণ্দকৌশল ২১ 


বিরাট কম্মাভাব নিবারণের উপায় 'কি, অর্থাৎ কি উপায়ে অসংখ্য 
চাকুরী,__মর্থাগম্র নতুন-নতৃন ব্যবসা, স্থা্টি কর। যাইতে পারে ইহাই 
বর্তমান দারির্র্য-চিকিৎসকগণের প্রধান প্রশ্থ। কন্দাভাব নিবারণ 
করা আর বন্বিধ কণ্্ম ও কর্মক্ষেত্র খুলিয়। দেওয়াই হইতেছে বর্তমানে 
ভারতীয় অর্থশান্ত্রীদের ও অর্থবাসত্রিকদের আসল সমস্তা। 


দারিদ্র্য দাওযাই শিল্প-লিভ1 


ভাবের আর বাক্যে দিক্‌ দিয়া সমস্তাটার চিকিৎসা! কর! খুবই 
সহজ। পীতিগুল' ব1 ব্যবস্থা-পত্রের জন্তা বেশী গলদ্‌-ঘন্ম হইতে হইথে 
না। কেনন1] লোকের আধিক প্রচেষ্টা বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের ধারায় বৃদ্ধি 
কর, চারিদিক্‌ দিয়! ধনোৎপাদন হুউক, তাহা হইলেই লক্ষ-লক্ষ নরনানী 
কারখানায়-কারথানায় মজুরি পাইতে পাবিবে, আর হাজার হাজাপ্প 
এঞ্জিনিয়ার, বানাধনিক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, বামা-দালাল, আফিস-কেরাধী, 
এবং আরও কৃত লোক কাজ খু'জিয়া পাইবে । রকমারি ধন-্রষ্টার নান৷ 
ঘল দেশে দেখ! দিবে। আর নান। নামের ধন-স্থপ্টির কম্ম-কেন্দ্রে দেশ 
ছাইম্বা যাইবে । এই আবহাওয়ায় ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কশপ, শিল্প- 
কারখানাগুলি তাহাদের নিব্জের নিজের স্বার্থ চিন্তা করিস্্। ব৷ গভর্ণ- 
মেন্ট ও দেশের লোকের চাপে পড়িয়া উপযুক্ত কারিগর, পরিচালক 
ইতআাদি তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত “ভোকেশনাল” ইস্থল, শিল্প- 
বিদ্ভালয়, শিল্প গবেষণাগার, বাণিজ্য-পাঠশালা ইত্যাদি ধনোৎপাদনের 
বিস্তাপীঠসমূহ খুজিতে বাধ্য হইবে । 

ফলত একমাত্র ব! প্রধানতঃ কৃষির উপর আর কোটি-কোটি নূর- 
ল্মস্রীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিবে না। জন-সংব্যার কতকটা অংশ মাত্ত 
ইহা! দ্বারা জীবিক| নির্বাহ করিবে । অবশ্ত বিজ্ঞানসম্মভ যন্ত্রপাতি 
প্রবর্তনের ফলে কৃষিও উন্নত হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে কুটির-শিলপে ও গৃহশিল্পে 


২৪ বাংলায় ধনবিজান 


“সেকেলে” আবহাওয়ার ঠাইয়ে এক নয়! পর্যায় আরজ হইবে । বৃহদাকার 
শিল্প-কারখানার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে কুটির-শিল্প ও হত্ত-শিল্পগুলা নবীন জীবন 
চীলাইতে হ্থুরকু করিবে । সোজা কথায় দেশটাকে শিল্প-কারখান। হার) 
ছাইয়া ফেল! দরকার । কারখানা-নিষ্ঠা বা শিক্প-নিষ্টাই বর্থমান 
দারিত্র্যের আসল দাওয়াই । সমাজে কারখানা-প্রাধান্ত সুরু হইলে 
গ্রামগুলি মুন্সিপাল বা নগর-কেন্দ্রক্রপে বাড়িয়! উঠিতে থাকিবে । শহর 
ও পল্লীর চেহার! ব্দলাইয়া যাইবে । নরনারীর স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতি- 
নীতি আর সার্ধজনিক সংস্কৃতি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। ব্যক্তিত্ব, 
মনুস্বত্ব, গণতান্ত্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মচৈতন্ত আর আঘথিক শক্তিযোগ 
ইত্যার্দি সদ্‌গুণ মাত্র দশ-বিশ-পথণাশ জনের ভিতর নয়, পরন্ত হাজার- 
হাজার লোকের জীবনে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে। ছুনিয়ার লোক 
বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিবে, “ভারতবর্ষ একট। দেশ বটে 1” 


সমীপবভ ভবিষ্যত জন্য ব্যবস্ত্বাপত্র 


শিল্প-নিষ্ঠার খুব গ্ুণকীর্তন করা গেল। কিন্তু ভূলিলে চলিবে 
ন1 যে, ইহাতেও বিপদ আছে, আশঙ্কা আছে, গলদ আছে, পতন আছে। 
তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, ছুনিয়ার আঘধিক ক্রম-বিকাশের 
ইতিহানে এমন কোনো যুগ, অবস্থা ব। স্তর দেখ! যায় নাই যাহ পুরাপুরি 
ছুঃখহীন ব ছুনতিমুক্ত । আগামী ভবিশ্যৎ বা তাহার পরবর্তী অবস্থায় 
কি অভ্ভূতপূর্বব বিপদ আছে এই আশঙ্কায় বর্তমান ও অতীতের ছুঃখ, 
কষ্ট ও ছুর্নাতিকে বেমালুম ভূলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা বা বর্তমান 
ছুখ-ছর্নীতি ইত্যাদির “আধ্যাত্মিক” স্বতিবাদ করা আবার বুদ্ধিমান ব! 
সাঘধানী লোকের কাজ হইবে না। সত্তর্কতা-সাবধানভার একটা সীম! 
আছে । আগামী কল্যকার দুর্যোগের বা বিপদের কথ মাথায় রাখিয়াই 
আমাদিগকে বর্তমানের কাজে হাত দিতে হইবে । কিন্ত তাহা বলিয়া 
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বর্তমানের উপযোগী কণ্দপস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে উদাসীন ভাবে 
হাল ছাড়িয়! বসিয়া! থাক। অন্যান । 

কারখানা-প্রাধান্তের আমলে কিু-কিছু ছুর্য্যোগ জুটিতে পারে 1 
তাহ। সত্বেও তাহার সাহায্যে আমাদের আঘিক সচ্ছলতা বাড়িবে 
এইরূপ ভাবিতে অভ্যন্ত হইলেই অপাধ্য-সাধনের মামলায় পড়িতে 
হইবে না। মাহুষের পক্ষে ভবিষ্যতের আপদ্‌-বিপদের সম্বন্ধে 
যেসকল উদ্ধার-যন্ত্র প্রথম হইতেই কায়েম করা আবশ্তক তাহার 
সব-কিছুই সযত্বে ভারতে আমাদেরকে কায়েম করিতে হইবে । 
কারখানার পরিচালনায় আর মালোৎপাদনের কলকজ্াম্ম দৈব-ছুঃখ- 
নিবারণ করিবার নান। কর্দ-কৌশল ও আইন-কান্থন ইতিমধ্যেই 
কারখানা-ব্ছল দেশে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া মাথ! খাটাইলে আরও অনেক ছুঃখ-নিবারক 
কর্মকৌশল আবিষ্কার কবা সম্ভব। সেই সবই শক্ত মুঠার ভিতর 
রাখিয়। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ওস্তাদগণের পক্ষে সাহসের সহিত 
“সমীপবর্তী ভবিষ্কাতের” ভিতর ঝাপাইয়। পড়া উচিত। সমীপব্র্ভী 
ভবিষ্বংট1 তাহার পরবর্তী ভবিস্ততের পথ পরিষ্কার করিয়া ছ্বিবে। 
সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও এই সমীপবর্তী ভবিষ্যতের ভিতর অনেক 
জুটিবে। শত-শত বৎসর বা হাজার-হাজার বৎসর পরে মানব-সমাব্জে কত 
কি অন্থখ-অশাস্তি-ছুর্যোগ-বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহার চিন্তায় অস্থির 
হওয়া! বা জাৎকাইয়। উঠা আহাম্মুকি মাত্র । সেই সব দূর-ভবিষ্যতের 
ছঃখদৈব নিবারণ করিবার জন্য কর্মম-কৌশলের ব্যবস্থা করা মাহুষের পক্ষে 
সম্ভবপরও নয় আর মানব-জাতির নিকট এইক্সপ অসাধ্য-সাধন আশ! 
করাও উচিত নয়। লমীপবস্তী ভবিষ্যতের হৃমোগ-ছুর্যোগ সন্বন্ধে 
সজাগ থাক! আর তাহার জন্য যঘোচিত কর্তব্য পালন করাই যানের 
মগজের নিকট আশা কর! ঘাম । 


৬ খাংলায় ধসবিজান 
চাই পুঁজি 

দেশের আঘধিক জীবনে এই বিপুল পরিবর্তন আনিতে হইলে 
'চাই পুজি বা মূলধন । কোটী-কোটী টাকার পুঁজি খাটানে। চাই। 
আর্থা্পমের নযাঁনয়া পথ, নয়া-নয়া পেশ! হি করিবার কাজে আজ 
ভারত-সন্তানের প্রভূত পু'জির দরকার । যেসকল লোক বিবেচন। করেন 
যে, মানুষের মেহমৎ্ বা মজুরের শ্রমশক্তিই ধনোৎপাদনের একমাজ্ 
ঘা প্রধানতম কারণ, তাহারা ভারতের অবস্থা দেখিলেই নিজ দর্শনের 
ভুল, অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা! বুঝিতে পারিবেন । কেননা এদেশে 
শ্রমশক্তির অভাব নাই। অভাব আছে শ্রমশক্তিকে কাঁজে লাগাইবার 
ক্ষমতাওয়াল! পুঁজি-শক্তির । ঘটনাক্রমে এই পুজি আব্দ কেবলমাত্র 
জগতের শিল্পী-ব্যবসায়ী জাতিগুলির একচেটিয়া সম্পত্তি বিশেষ । 

ভারতের দারিজ্া-চিকিৎসকগণের সম্মুখে আজ এক বিশাল 
ধণ্মক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি । ছুলিপ্নার বড়-বড় ব্যাঙ্কারদের দুয়ারে 
গিয়া আজ তাহাদিগকে “ধর্ণা” দিয়া পড়িতে হইবে । ভারতের 
হ্বাটিতে, খনিতে, বনে, দরিয়ায় টাকা ঢালিবার জন্ক বিদেশীদিগকে মাজ 
অণহ্বান কর। আবহ্াক। বিদেশীদদিগকে ডাকিয়া বল! দরকার,-_“ন্্ণভূমি 
আমাদের এই ভারতবর্ষ । তোমরা এখানে আসিয়। টাকার গাছ রোপ্ণ 
কর। ঘাটে-মাঠে, পন্গীবাটে, শহরে-নগরে টাকা ছিটাও। তোমরা ত 
ষোটা হারে লাভবান হইতে পারিবেই, আমরাও খাইন্না বাচিৰ 
আর সঙ্গে-সন্গে মাহৰ হওয়ার কলকক্জাও পাকড়াও করিতে শিখিব ।* 

শিল্প-বিপ্রবের ধাক্কায়,--বিগত শতাব্দীতে ঘট ব্রিটেন-আমেরিকা- 
জ্রান্দ-জার্াণির, আর বিংশ শতান্ীতে বিশেষতঃ মহা'লড়াইয়ের পরে 
জাপান-ইভালি-কুশিয়ার আতিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন আলিম 
পড়িস্বাছে। এই দেশগুগার ন্থরৎ বেমালুম পরিবভিত হ্ইয়! 
গিষ়্াছে । এই দেশগুলার পুজিপাট্টা, কম্-প্রচেষ্টা ও কর্মক্ষমতা 
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দশ-বিশ ওগ বাড়িয়। গিয়াছে। ঘে কারণেই হউক, এই সুগে 
ভারত কিন্তু “ম্বাধীনভাবে” তাহার আথিক প্রচেষ্টা যথেই পরিমাপ 
বাভাইতে সমর্থ হয় লাই। আজকাল ভারতের এখানে-ওখানে 
শিল্প-নিষ্টার, কারখানা-নিষ্ঠার যেসকল নতুন ইমারত গজাইয়। উঠ্িয়ান্ছে, 
তাহার বোধ হয় শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশী,_সোজা! কথাম্ বিলার্তী-- 
পুঁজির দৌলতে সম্ভব হইয়াছে । সম্প্রতি সংখ্যাশাস্ত্রের (ষ্র্যাটিতিক্সের) 
জঙ্গলে গ্রবেশ করিব না। 

বিদেশীদের টাকা ভারতে না খাটিলে, আর দেশী লোকের মতি-গতি 
ও কর্মপ্রবণতা আজ যেমন দেখিতেছি সেইন্ষপই বরাবব ছিল ধরিয়! 
লইলে,-_দেশের আথিক জীবন আজ আরও দরিত্র থাকিত। শিক্ষা 
দীক্ষায় এবং যন্ত্রপাতির কাজকর্দে দেশের লোক বর্তমানের চেয়ে 
অনেকট। কম দক্ষত! লাভ করিত । খোলাখুলি স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজির দৌলতেই ভারতের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক 
দারিজ্য আমাদের নিকট অতিযাত্রায় গভীর, ব্যাপক ও বিশাল 
মনে হইতেছে না। “আপেন্সিক” হিসাবে যতটুকু সম্পদ বর্তমান 
ভারতে দেখ! যায় তাহার এক বড় হিন্তার জন্ত বিদেশী পু'জির নিকট 
আমর] খণী। বুঝিতে হইবে যে, বিদেশীদের পুজি ভারত-সন্তানের 
পক্ষে কোনো মতেই নিখুত, নিরেট অভিশাপমাত্র নয়। ইহাকে 
আগাগোড়া অস্পৃশ্ত মনে করিলে অবিচার কর] হইবে। 

শিল্প-নিষ্ঠাই ভারতের এই ছুদ্দিনে তাহার রক্ষাকবচের কাজ 
করিবে। আর ভারতকে শিল্প-নিষ্ঠার আখড়ায় পরিণত করিতে 
হইলে বিদেশী পু'জির সহায়তা লওয়া অবশ্ত কর্তব্য । বিদেশ মুলখন 
আমাদের কাছে ভগবানের আশিফ. বিশেষ । এই আনশিষ টা কিন্তু একদম 
অমিশর নয়। ইহার সঙ্গে কিছু অভশাপ জড়ানে! আছে তাহা! ভূলিলে 
চলিবে না । বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হইতেছে 
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বাষ্ট্রনৈতিক । আজ চীন, তুফি, পোলা, অস্ত্িয়া, ও দক্ষিণ আমেরিকা, 
এমন কি জাশ্মাণি ইত্যাদি দেশের লোক এই শাপ-মিশ্রিত বরের সমস্ত 
ভোগ করিতেছে । বিদেশী পুজির কু-গুল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
অবস্থা অহ্থসারে শুধরাইবার চেষ্টাও করিতেছে । কিন্তু বিদেশী পুজির 
আশ্রয় লইলে পরাধীন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক তরফ হইতে নতুন 
করিয়া বেশী-কিছু হারাইতে হইবে এক্সপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
বরঞ্চ তাহার আধিক লাভ কিছু মোটা! রকমেরই হইবে । 

কিন্ত নিছক আথিক তরফ হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে 
ষে, বিদেশী পুঁজির অন্ত অন্যান্ত দেশের মতন ভারতকে ও খুব বেশী চড়া 
দাম দিতে হইয়াছে আর ভবিষ্যতেও হইবে । বিগত অর্ধ শতাব্দীতে 
আমরা অনেক-কিছুই এইজগ্ত বিদেশীর হাতে দামস্বর্ূপ তুলিয়া 
দিয়াছি। আরও বিদেশী পুজি ভারত-ভূমিতে আমদানী করিতে 
হইলে আমাদিগকে আরও অনেক দিন ধরিয়া বিদেশকে যখোচিত 
দাম দ্রিবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে । তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অনেকট1 কমিক্স! যাইবার সম্ভাবনা আছে। 
বিদেশীদের দ্বার লাগানো! কোটি-কোটি টাক! মুলধনের লাভের বখরা 
তাহাদের পকেটেই যাইবে । ইহা স্বাভাবিক । অধিকম্ত এইসকল 
টাকা ঘ্বারা যেসকল শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাদের 
পরিচালকগণ শ্বভাবতই বিদেশীর! হইবেন । 

এইসব কথা নৈরাশ্বজনক সন্দেহ নাই। তবুও ভারত বিদেশী 
পু'জিওয়ালাদের সঙ্গে কতকট! অগ্মবিত্তর সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়। 
লইতে পারে । “নাই মামার চেয়ে কান! মাম। ভাল”,-_এই প্রবাদ-বাক্য 
মনে রাখিয়া! আমাদিগকে আপাততঃ কাজে নামিতে হইবে | কেবল মাত্র 
ইংরেজ বা মাকিণ নয়, পরস্ত জাম্মাণ এবং ফরাসী ও জাপানী লকলকেই 
ভারতবর্ষের জন্ত সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কাজে মোতায়েন রাখ! যাইতে পারে। 


সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কম্ধ-কৌশল ২ 
বিদেশী পু জিওকাপাঢদর দাবী 


প্রথমেই বুঝিয়া! রাখা উচিত যে, বিদেশী পু'জিওয়ালার! তাহাদ্দের 
টাকার একট সিকিউরিটি ব। জামিন চাহিবে। অন্যান্ত দেশে ইহ! 
একট] বিষম সমস্যার মধ্য ধলাড়াইয়! গিয়াছে । কিন্ত ভারতবর্ধ যতদিন 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ততদিন, স্বরাজ-স্বাধীনতার আন্দোলন 
সত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে আইন ও শৃঙ্খলার দেশ বলিয়া তাহার 
একটা স্থনাম থাকিবেই | এদেশে টাক! ছড়াইলে সে-টাক। মাঠে মার! 
যাইবে না একপ বিশ্বাস বিদেশীদের আছে। দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, 
ৰক্ধান ও মধ্য-ইয়োরোপের মত এখানকার অবস্থা অস্থির ব! জটিল নয় । 
নির্ভাবনায় টাকা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান আমাদের এই “সোপার 
ভারত”, এই কথাট। ভারতীয় হ্দেশ-সেবকগণ ছুনিয়ার বাজারে-বাজ্বারে 
প্রচার করিতে থাকুন । তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হুইবে। 

ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পু-জিওয়ালারা একটা নিধি 
লভ্যাংশ ও মুনাফ। দাবী করিবেই। তাহার নীচে তাহার! নামিবে 
না। সেই সর্ধবনিয় দাবী কতটা হওয়া উচিত? আবাব অতি 
সোজা। সাধারণ লাভ লোকসান ছুনিয়ার সকল কারবারে যেমন, 
এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হওয়া উচিত । অতি-কিছু জামিনের ব্যবস্থ। 
কর! উচিত হইবে না। বিপদ্‌আপদের কথা খতিয়ান করিয়া 
অন্ান্ত ক্ষেত্রে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হইয়া থাকে, বিদেশী 
পু'জিওয়ালাদের সঙ্গে সেইরূপ চুক্তি চালানোই যুক্তিমঙ্গত। এই 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় নিছক আঘিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর. 
কিছু বিচার করিবার দরকার নাই। বিদেশীরা অনন্ত বা! 'কচি, 
দেশগুলায় টাকা ঢালিবার সময় তাহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক বা “নিম*- 
রাপ্রক স্থযোগ-স্থবিধা দাবী করিতে অভ্যান্ত। কিন্ত ভারত-মস্তানের 


৩ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


পক্ষে স্পষ্ট করিয্ন! হুমিম়ার লোককে জানাইয়া দেঁওষ্ব। চাই যে, আইন- 
কাহুন-বিবয়ক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনোক্ষপ স্থবিধ! বাহির 
হইতে আগত পু*জির প্রতিনিধিগণ এদেশে ভোগ করিতে পারিবেন 
না। শিল্প-ব্যবসার বর্শক্ষেত্রে কোনো প্রকার কৌলীন্ত রাখা হইবে 
না। আসল কথা, এক্সপ বিশেষ স্থবিধা কোনে বিদেশী বামুনদ্দেরকে 
বা ব্যবসাদারকে দিতে হইলে তাহা ব্রিটিশ ভাবতের লোকজনের 
পক্ষে ঘোর অপমানস্থচক বিবেচিত হওয়াই উচিত। ভারত-সরকারের 
আস্তক্াতিক ইজ্জরতই এই বিদেশী পুজির জামিন হইবার পক্ষে 
যথেষ্ট । এক পক্ষে ভারতীয় পুঁজিওয়ালা ও অন্ত পক্ষে বিদেশী 
পুঁজিওয়ালা এই ছুই দলের মধ্যে চুক্তি করা হইবে। এ চুক্তির জন্য 
ব্যক্তিগতভাবে এই দুই দল আইনতঃ দায়ী থাকিবেন! ভারত-সরকার 
বা বিদেশী সরকার কেহই এইসকল ব্যবসা-বিষয়ক চুক্তির ভিতবে 
ব্যবসায়ী হিসাবে নাক গু'জিতে পারিবেন না। অবস্ট দেশের 
ভিতরকার সকল প্রকার রেজিষ্টীকুত চুক্তি আইনসন্মত কিনা তাহ। 
দেখিবার অধিকার ভারত-সরকারেরও থাকিবে । ভারতের এবং 
ভারত-সম্তানের আধিক উন্নতির অন্তরায়মলক কোনে। প্রচেষ্টা গবর্মেন্ট 
কণ্ুক অনুমোদিত হওয়া! উচিত নয় ব্লাই বাহুল্য 


ভারভীক্ল স্বার্থ কিূুুপ সুরক্ষিত 
হুইতভ পাঁচ 
বিদেশ পুজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় ভারত-সম্তানের 
পক্ষে অথনৈতিক দিক্‌ হইতে নিম্ললিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত কর! 
উচিত: 
(১) প্রত্যেক প্রচেষ্টা ভারতীয় চৌহদ্দির অন্ততুক্ত করিম 
লইতৈ হুইবে। এদেশের রূপৈয়ায় ইহার মুলধলের হিসাব-কিতাক 


সম্পদ্-বৃদ্ির কর্দ-ফৌশল ৩ 


থাকিবে । আর প্রত্যেক" প্রচেষ্টাতেই ভারক-সম্তানের কতক পযিমাণ 
টাকা পুজি হিসাবে খাটিবে। 

(২) পরিচালকবর্গের মধ্য ভারতবাসীর স্থান থাকিবে। 

(৩) অর্বোচ্চ বিভাগগুলিতে এবং টেকনিক্যাল পরামর্শ বিভাগেও 
ভ্রারভবাসীকে বাহাল করিতে হইবে । 

(৪, ভারতীয় কর্মদক্ষগণকে উচ্চতম পদে বাহাল করিবার পক্ষে 
কোনো বাধ। থাকিতে পারিবে না। আর একমাত্র জন্মের দরুণ 
ভারততীয়গণ বিদেশীদের চেয়ে কম সরেস বা কাধাক্ষম এরূপ অস্বাভাবিক 
ধারণা কোম্পানীব আবহাওয়াম্ পুষ্ট হইতে পারিবে ন|। 

(৫) উচ্চাঙ্গের কর্মদক্ষতা লাভ কবিবার জ্ন্ত ভারতীয় কম্চারী- 
দিগকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা বাখিতে হইবে ॥ 

(৬) দেশের ভিতবই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ শ্রমজীবিগণের জন্ক 
শিল্প-শিক্ষাব প্রতিষ্ঠান গভিয়! তৃলিবার আয়োজন থাকিবে। 

(৭) শ্রমজীবিগণেব সহিত ম্জুবি ও অন্ান্ত বিষয়ে সম্ব্যবহার 
কবিতে হইবে। (পরবত্তী অধ্যাযে এই সম্ধ্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ, 
দ্লেওয়া হইয়াছে )। 

(৮) বিজ্ঞাপনাদি প্রচার কাধ্যেব জন্ত ভারত-সম্তান-পরিচালিত 
দেশী ও বিদেশী সংবাদ-পত্রের সাহাধ্য লইতে হইবে। 

এইসকল ভারতীয় দাবীর কোন্-কোন্ট1 এখনই বিদেশী পু'জি- 
ওয়ালারা স্বীকার করিয়া কাজে নামিতে প্রস্তত তাহ! বলা কঠিন । 
এইনব হইতেছে বাজারে দর-কষাঁকষির মামলা । তবে ভারতের 
স্বার্থ এখানে জবর । যেন-তেন প্রকাবেণ ধিদেশী গু'জির সাহায্যে 
ভারতকে আগাগোড়া শিল্প-কারখানা ছাইয্া ফেলানো আবহাক । 
দেশেব স্বার্থ এই ক্ষেত্রে এত বেশী যে, বিদেশী পু'জিপতিদের সক্ষে 
কথা-বার্ডা চালাইবার সমর ছুই-এক ক্ষেতে অল্লবিস্তর ভূলভুকু করিয়া 


৬২ বাংলায় ধনবিজান 


বসিলেও অত্যধিক ক্ষতি হইবে না। আজকাল ছুনিয়ার অবস্থা 
ঢের-ঢের বদলাইয়া গিয়াছে । 

১৮৭৫ সনের এদিকওদিকে ছুনিয়ার পু'জিপতিদের ধরণ-ধারণ 
যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নয়। তাহারা অনেকটা ছুরম্ত হুইয়। 
আমিয়াছে। সকল দিকে নজর ফেলিয়া তাহারা স্থবিবেচকের মতন 
কাধ্য করিতেছে । ভারতবর্ষ একবার শিল্প-নিষ্ঠায় মাতোয়ারা হইয়া 
উঠিলে আর সঙ্গে-সঙ্গে কারখানাবন্ল ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পল্লী-নগরে 
দেশ ভরিম্বা উঠিলে, জগতে একটা প্রধল শক্তির অভ্যুদয় হইবে । আর 
সেই শক্তির জোর থাকিবে লক্ষ-লক্ষ ভারতীয় নরনারীর কব.জার 
ভিভর ॥ এই শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে ছর্ব্যবহার কর! কোনো লোকের পক্ষে 
মঙ্গলের কাজ বিবেচিত হইবে না। 


স্বচ্দন্ী পুঁজিপতি:৪ জনসাধারণ 

স্তর বিট্ঠল্দাস ঠাক্ুসে” বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত 
করিয়াছেন । গুজরাতের এই “বাঘা” ব্যবসায়ী মহাশয় বলিতেন-_ 
“দেশের স্থাঘী উন্নতির দিক্‌ দিয় চিন্ত! করিলে দেখা যায় যে, যতদিন 
পধ্যস্ত দেশের ক্রমিক উন্নতির ফলে ভারতীয় শিল্প-দক্ষেরা নিজ মুরদে 
তৃগর্ত হইতে তেল বা সোণ। উত্তোলন করিতে সমর্থ না হুম, আর 
কারখানার লাভ বা মুনাফা নিজে ভোগ করিতে না পারে, ততদিন পরাস্ত 
পেট্রোলিয়ষ মাটার নিচেই ভাসিয়া চলুক, আর পৃথিবীর জঅঠরে সোণা 
তাহার নিশ্চিন্ত ভীবনযাপন করিতে থাকুক । বিদেশী পুঁজি "মার বিদেশী 
শিল্প-দক্ষের সাহায্যে দেশকে শিল্পনিষ্ঠ করিয়। লইবার অন্ত যে-দাম 
দ্বেওয়া হইতেছে বা হইয়াছে তাহাতে আমাদের উপকারের তুলনায় 
ক্ষতি বেশী” 

এই মতের মধ্যে পুরামান্জাম্স ব্বাদেশিকতার ঝাজ আছে। 


সম্পদ-বৃদ্ধির কর্্-কৌশল ৩৩ 


কাজেই ইহা সম্মানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া ঘিনি এই মত প্রচার 
করিয়াছেন রাজনীতি-ক্ষেত&্রে চরমপন্থী বলিয়া! কোনে! দিনই ভীহার 
অধ্যাতি ছিল না। তবুও আজ যুবক ভারতের নরম, গরম, চরম 
সকল শ্বদেশ-সেবকের পক্ষেই এই “খাটি স্বদেশী” মতটা পুনধ্বিবেচনা 
কারয়া দেখিবার সময় আলিয়াছে । দেশের “খাটি”, স্থায়ী, “ভবিষ্যৎ”, 
আর “বেশী” স্বার্থ কি-কি আর কোন্-কোন্‌ কম্মকৌশলে এই সব 
পুষ্ট হইতে পারে, তাহ! পাক। রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের কায়দায় 
খতিয়ান করিয়! দেখা আবশ্তক । ভাবপন্থী আদর্শ-বাদীরাও চোখের 
ঠুলি ফেলিয়া দিয়া দেশ ও দুনিয়ার আথিক গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ 


করুন। 
দেশের মাটীতে কবে কোন্‌ শুভ ভবিষ্যতে স্বদেশী ধনকুবেরগণ 


গজাইয়৷ উঠিবেন, কৰে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত পুঁজির দ্বারা দেশের 
নান! কণ্ম-ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলিতে অগ্রসর হইবেন, আর কবে 
তাহার! তাহাদ্দের “কারখানার লাভ-মুনাফা নিজে ভোগ করিতে” 
থাকিবেন, সেই অনির্দিষ্ট হুদিনের জন্ত ভারতের ন্রনারীগণকে চুপ 
করিয়। বসিয়! থাকিতে পরামর্শ দে ওয় উচিত কিন সন্দেহ। ভারত- 
সন্তান অতদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ কিনা তাহাও বিবেচ্য ॥ 
আসল কথা,__-ভারতীয় পুজিপতি মহাশয়ের! নিজ নিজ মুনাফার স্থষোগ 
ঢুঁড়িবার মতলবে দেশের লোককে বলিতেছেন £--“সবুর কর, আমরা 
আরও বড়লোক হুইয়া লই, তারপর তোমার্দের দিন ত পড়িয়া 
আছেই ।” এই ধরণের পরামর্শ খাটি ঘুক্তির নিক্তিতে সমালোচন। 
করিতে বসিলে “কেঁচো৷ খুড়িতে গিয়া! সাপ আবিষ্কার করা হইবে 
মাত্র ।৮ এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদ-বিতণ্ডা হইবার সম্ভাবনা যখেষ্টই 
আছে। ব্যক্তিগত মত বাহাল রাখিবার জন্ত অনেকেই ধুবিবেন। 
নিজ পরিবারের, নিজ ব্যবসার, নিজ জাত-ভায়ার লভ- লোকসান 


৩ বাংলাক্ক ধনবিজ্ঞান 


আরু “আঘিক স্থার্থই” এই সকল ত্বকড়ারের প্রধান কথা দেখিতে 
পাইৰ। এই সকল ব্যক্তিগত স্থথ-খেয়াল, স্থার্থ-প্রবৃত্তির ভিতরে 
আন্ল দেশহিত বা দেশোক্গতির স্পৃহা হয়ত এক রভিও নাই । 


বিদ্দনী পুজির সামক্সিক শিষ্য অঢদলী পুজি 


ভারতীয় সম্পদ্‌-বৃদ্ধির ব্যবস্থায় দেশবাসীর নিকট এই যে আধিক 
যোসাবিদা পেশ করিতেছি তাহাতে বিদেশী পুঁজির মাহাত্ম্য 
প্রচুর পরিমাণে কীর্তন করিলাম। বর্তমানে আরও কিছুকাশ ধরিয়া 
বিদেশী পুণজিকে ভগবানের দান স্বর্ধপই বিবেচনা! করিতেছি । তবে 
একথাও বলিয়া রাখি যে, এই বিদেশী পুঁজির সঙ্গে-সঙ্গে অথবা পশ্চাতে- 
পশ্চাতে দেশী লোকের পুজি চলিতে, দৌডাইতে, উডিতে শিখিবে। 
আরও কিছুকাল ধবিয়া ভারতীয় পুজি বিদেশী পুজিব নিকট 
নিয়পদস্থ সহযোগী, শিশ্ত বা শিক্ষানবীশ রূপে বর্ধপ্রণালশ শিক্ষা 
করিবে । বিদেশী পুজিতে পরিচালিত কার্বারগুল! এখনোঁ কিছু- 
কান্গু ধরিয়া! ভারতীয় ধনী মহাজনদের পক্ষে ব্যবসাদাহসে ও 
কম্মদক্ষতার দৃষ্টান্তত্বন্ধপ থাকিতে বাধ্য। বিদেশী পুজির পরিমাণ, 
বিদেশী কারবারের সংখ্যা যত বেশী বাঁড়িবে ততই আমাদের লোকেরা 
নতৃন-নতুন দিকে টাক! খাটাইতে শিখিবে। 

যাহ] হউক,-_নিছক স্বাদেশিক গর্বের দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে 
বিদেশী পু*জির সাগরেতি করা সৃথময় কা গৌরবময় কিছুই নয়। 
কিন্ত দেশের সম্মুখে আজ দুইটি পথ দেখিতে পাইতেছি । এক- 
দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দারুণ দারিন্ধ্য ও অন্যান্ত ছুরবস্থা । তাহার 
কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। অন্ধদ্দিকে বিদেশী পুঁজির নেতৃত্বে 
ও আভিভাবকতায় দেশের আথিক সচ্ছলতা বুদ্ধি। ইহাতে দেশের 
সুখে স্বচ্ছন্দ্তা যে বাড়িবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই । স্বদেশ- 


সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কর্শ-কৌশল ৩৫ 


সেবকগণ স্থির করুন তাহারা কোন্‌ পথ বাছিয্বা লইবেন । আমার 
বিশ্বাস সত্যিকার শ্বদেশ-সেবকগণ শেষোক্ত প্রশ্তাবেই রাজি হইংেন, 
দিও সাময়িক ভাবে ইহা জাতীযতার দিক্‌ দ্ি্া অপমানজনক । কিন্ত 
“পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ” রাখিয়া লাভ কি? কিছুকাল ধরিয়! বিদেশী 
পুঁজির সঙ্গে সজ্জানে সহযোগের কারবার চলিতে থাকুক । এক যুগের 
পরীক্ষার ফলে জাতির গোটা ভবিষ্যৎ বিক্রী হইয়! যাইবে না । কোনো 
জাতির জীবন দশ, বিশ ব' পঞ্চাশ বৎসরের কর্-প্রণালীর উপর নির্ভর 
করে না। যখাসময়ে পবিবন্তিত অবস্থা অন্থলারে আবার নয়! ব্যবস্থা 
করা চলিবে। সম্প্রতি সাময়িকভাবে বিদেশী পু্জির লহ্যবহার 
ভাবতীয় শ্বদেশ-নিষ্ঠঠর অন্ততম প্রধান খুটা হওয়া উচিত । 


আট জাঢ5তর জন্য আট ব্যবস্থা! 


ভাবতের টৈন্ত যদি প্রর্ুতরূপে দুর করিতে হয় তাহা হইলে বিদেলী 
পুঁজিই সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া একটা প্রধান অবলম্বন হওয়! 
উচিত। একথা শুনিলে মনে হইবে যেন যুবক ভারতের নিকট 
নিতান্ত নরাশ্টয ও ছুঃখের বাণী প্রচার কবা হইতেছে। কিন্তু 
ভারতীয় সম্প্‌-বুদ্ধির জগ্ত যে ব্যবস্থাপত্র তৈয়ারি করিতেছি, 
উহা! প্রকৃতপক্ষে নৈরাশ্থমূলক নয়। আত্মশক্তির সাহাযোই, বিদেশ 
পুজি ও মগজের তোয়াকা না রাখিয়া, ভারত-সন্তানের পক্ষে আজ 
অনেক-কিছু সাধন করা সম্ভব । 

আসল কথা এই যে, আমার্দের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন-আপন 
গপ্ডীর ভিতর সম্পদ বুদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতে হুইবে। একটা 
মন্ত-বভ স্বদেশী আন্দোলনের জগ্ত বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই ॥ 
একটা হুজুক বা উন্মাদনা আস্থক, তাহাতে দেশের অবস্থা অনেকটা 
সচ্ছল হইয়া উঠিবে, তখন নিজের নিজের অবস্থার উন্নপ্তি করিছা 


৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান্‌ 


লইলেই চলিবে, এইরূপ ভাবিয়] বসিয়া খাক! কোনো কাগ-জ্ঞান- 
সম্পল্ল লোকের দস্তর নয়। নিজ-নিজ আর্থিক উত্রতি নিজ-নিজ 
স্বাধীন খেয়াল ও প্রম্াসের উপর নির্ভর করে। ইহাই ছুনিয়ার 
নিয়ম। সম্পদ্‌-বৃদ্ধির ছোট-খাটো অনেক উপায় আমাদের মুঠার 
মধ্যে এখনই রহিয়াছে । বর্তমান মোসাবিদ্ধার সবকয়টা দফাই 
পূরাপূরি নতুন বা একদম অজ্ঞানা নয়। অনেকগুল। নান! 
জায়গায় পুর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এখনকার কর্তব্য 
জেলাম্-জেলায় সেইনকল পরিচিত কম্দ-কৌশলই ব্যাপক ও বিস্তৃত- 
ভাবে অন্থসরণ কর । 

দারিপ্র্ের এমন কোনে! দাওয়াই নাই যাহা লকল শ্রেণীর 
মানুষই সমানভাবে সেবন করিয়! চাঙ্গা হইয়া! উঠিতে পারিবে । 
দারি্রা-ব্যাধির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র ব্যক্তি অনুসারে নিদিষ্ট ও 
বিভিন্ন হওয়া! আবশ্তক ৷ পাতি বা ব্যবস্থাটা লক্বা-চওড়? ন1 হইয়! খাটে! 
হইলেই তাল হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দারিজ্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণের বন্ক। এই রকমারি দারিজ্র্যের জন্য চাই রকমারি 
ব্যবস্থা । দারিত্যের আকার-প্রকার মাফিক বিভিন্ন দাওয়াইয়ের 
ব্যবস্থ! হইলে প্রত্যেক পুক্রষ বা স্ত্রী নিঅনিজ ব্যক্তিগত অবস্থ। 
অনুসারে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে । আর তাহার সমবেত ফলেই 
সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ্‌ বুদ্ধি পাইবে । শ্রেণীগত আর ঝ/ক্িগত 
কন্ম-কৌশলের ফর্দ দিতে না! পারিলে দারিপ্র্-চিকিংলকগণের 
প্রচারিত ব্যবস্থাপত্র কোনে! কাজে আসিবে না। অবশ্ত যে ব্যক্তি 
যে পরিমাণে এই জাতীয় ধন-সম্পদ বাড়াইতে সহায়তা করিবে, 
সেনেই পরিমাণে এই ধন-দৌলডের ভাগ পাইতে অধিকারী | 
কিন্ধ ধন-সম্পদের কাটোয়ারার হিহ্। লইয়া যে গগুগোল উপস্থিত হইতে 
গারে তাহা সম্প্রতি আলোচনা করিব না। 


সম্প্্‌ূ-বৃদ্ধির কর্-কৌশল ৩ 


নিক্নলিখিত খসড়াতে আঘিক উন্নতি বসম্বন্ধে কতকগুলা বর্শ- 
কৌশল নির্দেশ করা হইতেছে । কোনো দিদ্দিই জাত, শ্রেণী ও পেশাকে 
লক্ষ্য করিয়া এই মোসাবিদা প্রস্তত করা হয় নাই। পেশার পর 
পেশা শ্রেণীর পর শ্রেণী, জাতের পর জাত,_দেশের ভিতরকার 
সকল প্রকার নরনারীর কথা আলোচনা কর] হইয়াছে। প্রথমেই 
ধরিয়া লইতেছি যে, এক-একটা পেশার, জাতের ব৷ শ্রেনীর অন্তর্গত 
সমন্ত মানুষেব পক্ষে আধিক সমশ্তা অনেকটা একই প্রকারের ব! 
প্রায় কাছাকাছি ধরণের । অতএব মীমাংসা বা! ব্যবস্থাপত্রও অনেকটা 
এককপ হইবারই কথা । আবার এই একই পেশার ভিতরকার যে-সব 
নরনারীর আম প্রা সমান-সমান, আত্মরক্ষার জন্য আর আত্ম 
প্রসারের জন্য তাহাদেরকে একই প্রপালীতে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে 
হয়। ব্যক্তিগত সম্পদ-বৃদ্ধি, শ্রেণাগত আঘিক উন্নতি বা জাতীয় 
ধন-ভাগ্তার বৃদ্ধি, ইত্যাদির তত্বকথা শেষ পধ্যস্ত নিম্ন্প। সোজা 
কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, তার পেশা, জাত 
বা শ্রেণী যাহাই হউক,__বর্তমান আয়ের চেয়ে বেশী আমর করিবার 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার কত টাকা বেশী হইলে 
'আয় বাশ্তবিক পক্ষে বেশী হইল তাহ! একটু সমঝিয়। দেখ। দরকার । 
বেশী আয়ের ধারণাটা একমান্র টাকার গুণ্‌তিতে সমভবে ন!। 
কারণ থে লৌকট1 ২০০০২ টাক1 বেতন পায় তার পক্ষে ১০০. টাকা 
বেতন-বৃদ্ধি হয়ত বড়-বেশী কিছু নয়। কিন্তু যে ২৭ টাকা! 
বেতন পায় ভার ১২ টীকা বেতন-বৃদ্ধি একটা বিশেষ কাণ্ড 
সন্দেহ নাই। আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি স্বভাবতই আস্তেআন্তে চর্লিবে। 
লঙ্কা-চৌড়া মুখরোচক ফদ্দি দিয়া আয্-বুদ্ধির বহর দেখিতে গেলে 
খসড়াটা কেবলমাত্র কাগন্সে-লেখা খসড়াই রহিমা! যাইবে । তাহাতে 
কাজ হাসিল হইবে ন1। 


৩৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ভারতীয় নরনারীকে মোটামুটি আটটা পেশায়, জাতে বা! শ্রেণীতে 
বিভক্ক করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তর্কশান্ত্রের হিসাব মাফিক চাছ” 
ছোলা শ্রেণীভের, জাতিভেদদ বা পেশাভেদ অনুষ্ঠিত করা হুইল না। 
বলাই বাহুল্য, জাতের কুঠ.রিগুলা একদম পরস্পর্-বিচ্ছিন্ন নয় । কোনে! 
কোনে ক্ষেত্রে এক দলের মধ্যে আর এক দলের লোক আসিয়া পড়িতে 
বাধ্য । নরনারীর পেশ! সম্বন্ধে খাঁটি স্তার়শান্ত্রের অনুমোদিত ভাগাভাগি 
কর] বড়ই শক্ত । কিন্তু ভথাপি ভারতের সমগ্র জনবলকে মোটের উপর 
(১) কিষাণ, (২) কারিগর, (৩) দোকানদাব ও বেপারী, (৪) মজ্ঞুর, 
(৫) জমিদার, (৬) আম্দানি-রপ্তানিকারক, (৭) টাকাকড়ির মালিক 
গ্রবং (৮) অন্তিফজীবী এই আট শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে । 
বলিয়া রাখ। ভাল যে, “সেম্সাস”*-বিবরণী দেখিয় ভাগ্বাভাগি বা নাক- 
গলনা কর। হইল না। যাহা হউক, আট জাতেব জন্য আট প্রকার 
পাতি বা ব্যবস্থাপত্র তৈয়াবি করা যাইতেছে। 


৯। ক্িষাণ শ্রী 


ভারতের কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভীড় খুব বেশী। এখান হইতে লোক 
সরানো দরকার হইয়া পডিয়াছে। আজকাল প্রত্যেক চাষীর জমির 
পরিমান গড় পড়ত। ৫৬ বিঘার বেশী নয় । এই পরিমাণ জমির উৎপক্ন 
ফসল একট পাঁচমুখে। বা “পধশানন” ( পাচ-ব্যক্তিবিশিষ্ট ) পরিবারের 
অতি সাধারণ জীবনযাত্রা! নির্ববাহের পক্ষেও যথেষ্ট নয় । অপর দিকে প্রায় 
শ্রত্যেক চাষীই বৎসরের অনেক ঘণ্টা অলসভাবে কাট্টাইতে বাধ্য । 

গ১) অপেক্ষারুত বড় জমি ।--আর়-বুদ্ধির কথা ভাবিতে হইলে 
কিষাণের পক্ষে আপাততঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথব! 
ম্সপাতির ব্যবহারের চেয়ে জযিজমার পরিমাণ-বৃদ্ধিই আবশ্বক 
বেশী। এটা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, জমিতে চাষী মাজেরই দখলী 


সম্পদ্‌-ৃদ্ধিয কষ্ম-কৌশল ৩৯ 


স্বত্ব আছে । আর এই শ্বত্বের উপর হাত দিতে কোনো লোক অধিকারী 
নয়। চাষী-প্রতি জমি-জমার পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত আসল দরকার 
সরকারী সাহায্যের । জার্দাণ, ডেনিশ, ইংরেজী কাম়দান্ধ আইন প্রণয়নের 
ব্যবস্থা না হইলে ছোট-থাটো। চাষীরা 'ধখোচিভ পরিমাণে স্থাবিষ্কৃত 
আবাদী জমির মালিক হইতে পারিবে ন1। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য: -পল্লীসংস্কার বা পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন কাছাকে বলে? 

চাষী প্রতি যেই জমি-জমার আয়্তন-বৃদ্ধি কর! হইবে অমনই কৃধি- 
ক্ষেত্রে লোকের ভীভড কমিয়া যাইবে । অনেক চাষী চাষ ছাড়িতে বাধ্য 
হইবে । যাহার। চাষে থাকিবে তাহারা অলসভাবে বসিয়! থাঁকিবার 
স্থযোগ কম পাইবে । ভূমি-ছাড। চাষীদিগকে কলকারখানার মজুররূপে 
থব। অন্যান্য কাজের জন্য পাওয়। যাইবে। 

“পলীগকে কেবল তখনই “পুনর্গঠিত” বলা যাইতে পারে যখন 
মাধুলি ধরণের পাভার্গ! এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়! গিঘ্াছে কিংব! 
যখন মানুষ দলে-দলে পাড়াগ! ছাভিয়া। পলাইয়৷ গিম্াছে। তথাকথিত 
পল্লীগুলির পল্লী-লীল। সংবরণই পল্লী-সংগঠনের গোভার কথা । ইহা এফ 
হেয়ালি-বিশেষ, কিন্তু সমাজ-শাস্ত্ের এ একট। অবিশ্বাসঘোগ্য অর্থচ 
সত্য কথা । নতুন-নতুন কর্শ-সৃষ্টি ও তার সঙ্গে নতুন-নতুন আইনের 
খ্যবস্থা ঘ্টিবামাত্রই সেকেলে পঞ্জীগুল৷ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। উথন 
আপন।-আপনিই পল্লী-জীবনের পুনর্গঠন অথবা নয়৷ ঢঙের পঙ্জীনিশ্মাণ 
সাধিত হইতে থাকিবে । 

পঞ্লী-সংক্কারের কাজে বিশেষ কোনে রাষ্ট্রনীতি, পরোপকাব-নিষ্টা 
বা ক্বদেশপ্রেম এমন কিছুই নিহিত লাই। ইমোরামেক্িকাম 
১৯৭৫ কিম্বা ১৮৩০ হইতে ১৮৭২ সন পর্যন্ত ধাপের পর ধাপে কষি- 
শিল্প-বাণিজ্যের-ক্ষেত্্রে ষেলকল ঘটন1 ঘটিগ্নাছে ভারতকেও সেইক্কপ 
ধাপের পর ধাপে ঠেলিয়! তোল। তাহা হইলে পাড়া্গীগুল! সহজেই 


৪৩ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


নতুন-নতুন সামাজিক শ্থবিধা ও ধনোৎপাদনের উপায়গুলি আত্স্থ 
করিতে সমর্থ হইবে । পন্ী-মাতার স্থরৎ বদলাইয়া ঘাইবে। 

পল্জী-সংস্কারের সমশ্র কাধ্য-পরম্পরা অর্থনীতি-সম্পফিত গতি- 
বিজ্ঞানের সাহত সুজড়িত। ধনোৎপাদন আর ধন-বিতরণের 
কর্খ-কৌশলগুল৷ রূপান্তরিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে জনগণের 
আবাসক্ষেত্র, পল্লী, নগর ইত্যাদি সবই রূপাস্তর পাইতে বাধ্য । 
পল্পী-সংস্কারের জন্ত চাই আধিক সংস্কার, অর্থনৈতিক রূপান্তর, নতুন- 
নতুন কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থা | 

এতদিন ধরিয়া দেশহিতৈষীর দল জোরের সহিত বলিতেছেন 
“সহর এেকে পাড়াগীয়ে ফিরে যাও ।” আমার বিবেচনায় এই মতের 
ভিতর ঘে ব্রাস্তা দেখানো হইতেছে সেটা স্থ-রাস্তা নয়। অস্ততঃ পক্ষে 
এক পুরুষ ধরিয়া আমাদের জপ-মন্ত্র হওয়া উচিত ঠিক উল্টা। 
“পাড়ার্গা ত্যাগ করিয়া" আসিলেই পাড়ার্গীর উন্নতি সাধিত হইবে। 
এই ধরণের পল্লীনীতি জারি কর! আমার দেশোর্পতি-শান্ত্রের গোড়ার 
কথা । ভারতে কিষাণ-সংখ্যা এত বেলী হইয়া গিয়াছে যে, কিষাণ” 
সমাজের লোকবল কমিলে দেশেব লাভ ছাড়া লোকসান নাই। অন্ত 
কোনে! নতুন পেশায় কিষাণদের অনেক ব্যক্তিকে ভন্তি করিতে পারিলেই 
এদের সংখ্যা কমানো ধাইতে পাবে । ইহাদের দল কমিলেই ইহাদের 
কর্াভাব, ইহাদের আলশ্ট আর ইহার্দের বেকার অবস্থা কমিবে। 
ইহারই নাম পল্লী-সংস্কার | 

(২) কিষাপণের জন্ত চাই নতুন-নতুন কাজ ।--অপরদিকে 
কুষিক্কাজ হইতে ছাডাইয়! আনিলে কৃষকদের কতকগুলিকে পাড়ার্গাদে 
কারিগরদিগের “কুটার-শিল্পে” লাগানে! যাইতে পারে । তাহা ছাড়া 
ছোট-বড়-মাঝারি নতৃন-নতুন শিল্পেও অনেককে ঘমোতাম্েন করা 
সম্ভব । এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কষিকাজে ইন্তফ! 


সম্পদৃ-বৃদ্ধির কর্শ-কৌশল ৪১ 


দিলেই কৃষকের দল কারিগর হইবার জন্ত যে-সমন্ত হস্তশিল্প 
অবলম্বন করিতে পারে, সেই সমস্ত শিল্প-কাজের ভিতর চর্কা ও 
খদ্দরের স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখনই চাষীরা! অবনর সময়ে, 
চরকা-ধন্দরে লাগিলে লাভবান হইতে পারে । কিন্তু এই সব হন্ত- 
শিল্পের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এমনভাবে এই সবের 
পরিবর্তন কর! দরকার যাহাতে শিল্পজাত জিনিষ অল্প সময়ে বেশী প্রস্তত 
হইতে পারে, আর আধুনিক কালের উপযোগী হয়। তাহা ছাড়া। 
অধিক অর্থ উপাক্ছিত হওয়া চাই । 

(৩) সমবাক্স-সমিতি ।__(ক) চাষের বীজ ও যন্ত্রাদির ক্রয় আর 
ফসলাদি বিক্রয় এবং জলসেচন ইত্যাদির জন্ত কিষাণদিগের নিজেদের 
মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্কটাক । 
এই সকল সমবায়-প্রতিষ্ঠান তাহাদের আর্বিক উন্নতি সাধনের পক্ষে 
প্রায় একমাত্র উপায় । 

(খ) এই সমস্ত সমিতিকে কালে সমবায়-খণ-দান-সমিতিতে 
( চাষীবব্যাঙ্কে ) পরিণত করা যাইতে পারে। ( “চাষী-ব্যাঙ্ক” আর 
“কৃষি-ব্যাঙ্ক” দুই স্বতন্ত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান । এই কথা পরে খুলিয়া 
বল হইতেছে ।) 

বিশেষ জরষ্টব্য :--সমিতি সংস্থাপন মানুষের পক্ষে খাটি স্বাধীন 
খেয়াল-খুসীর ব্যাপার । কিন্তু ইহার অন্ত যথেষ্ট প্রচার-কাধ্য 
আবশ্তক। এই প্রচার-কাধ্য প্রকৃত পক্ষে চালাইতে পারে কাহার! ? 
প্রথমতঃ, ক্ুষি-স্থল ও কৃষিকলেজে শিক্ষা-গ্রাঞ্থ কষি-বিশ্ষেজ্ঞগণ, 
আর দ্বিতীয়তঃ, ধন-বিজ্ঞানশান্ত্রে অভিজ্ঞ গ্র্যানুয়েট ও অন্যান্ত শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ । 

প্রত্যেক জেলার অন্ত প্রা দশ জন এইরপ প্রচারক চাই। 
এইক্প প্রচার কাজের জন্ত মাসে ১১**০ এক হাজার টাক! ধরিয়া 


$. বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


লাগিভে পারে এইবপ ধরিক্বা লওয়া হইতেছে। দ্বদ্ধেশলেবক্ধদের 
দ্বার এই কাজ আরস্ত হওয়। উচিত । ডিস্রিক্ট বোর্ডগুলিরও এই 
অস্ক সাহায্য করা! দরকার । কৃবি-সমবায়-সমিতি ভারতের নতুন 
প্রতিষ্ঠান নয়। জিনিষটাকে কিছু বিস্তৃত ও গভীরভাবে চালানো 
দরকার । আজকাল একমাত্র গ্রভর্ণমেন্টই কৃষি-সমবায়েব মা-বাপ ও 
হর্ভাকর্তা-বিবাত। । স্বদেশসেবকগণ সমবায-আন্দোলনে বিশেষ-কিছ 
হাত দেখাইতে পারেন নাই । এই অবস্থ! বাঞ্চনীয় নয়। 

সমবায়-খণদান-সমিতি যে কিষাপগণকে খুব বেশী-রকম সাহায্য 
করিতে পারিবে তা নয়। কোনে! দেশেই ইহা সম্ভবপর হয় নাই। 
ধনীদের প্রতিষ্ঠিত “কৃষি-ব্যাঙ্ক'” এইগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। 
তাহাতে ধনীদের অবশ্ত লাভের একটা পথ দেখা যাম্স। অধিকস্ধ 
গতণমেণ্টের পক্ষেও কৃষিকাধ্যের জন্ত বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
কর। আবশ্তক। গভর্ণমেপ্ট এই ব্যাঙ্ক মারফত সমবান্্-সমিতিগুলিকে অর্থ 
সাহায্য করিৰে আর কিষাণের! সমিতির নিকট হইতে দরকার মৃত 
কঞ্জ গ্রহণ করিবে ॥ এই বিষয়ে ফ্রাব্সের “বাক্‌ দ্ ক্রাস” নামক কেক্ত্র- 
ব্যাঙ্কের কাধ্য-প্রণালী ভারতে আলোচিত ও অন্থস্থত হওয। আবশ্ঠক | 

(৪) বিক্রয়-লমিতি ।_ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হ্ইয্াছে। 
তথাপি এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবেও আলোচন। কর! দরকার । ভারতের 
কাচামাল এখন হে ভাৰে বিক্রী হইতেছে তাহাতে কৃষকদের অত্যন্ত 
ক্ষতি হুইয়া থাকে । তাহারা! ক্রেতাদের হাতে একগ্রকার 
থেলার সামগ্রীমাত্র রূপে জীবন ধারণ করিতেছে । এই ছুরুবস্থ! 
শধরানে। বিশেষ জরুরি | 

মাল-উৎপাদনকারীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে ক্রেতাদ্দের নিকট 
হইতে আত্মরক্ষা কর। অসম্ভব। ক্রেতার! আপন ইচ্ছামত বাজার- 
দর ঠিক করিয়। দিতেছে । চাষীরা! লিজ ছাতের তৈয়ার়ি ফসল 


সম্প্ধূ-ুদ্ধির কর্্-কৌশল ৪ 


এত্ধে খরচ-মাফিক দর ঠিক করিতে অপমর্থ। বিশেষতঃ, যে-লকল 
মাল সমৃক্রপারে চালান হইয়! যায় তাহার ক্রেতার! বিপুল মহাজল। 
ভাহাদের টণ্যাকে টাকার জোর এত বেশী যে, চাষীদের সঙ্গে 
ব্যবহারে তাহারা একপ্রকার বাদশ। বিশেষ। এই সকল ক্রোরপতি 
'বেপাবীদের টিটু করিবার একমাত্র উপাম্ম চাধী-সঙ্ঘ। মাকফিণ 
চাষীন্দের “'কম্বাইন্”, “পুল” ইত্যাদি সঙ্গঘ-প্রণালী ভারতে আলোচিত 
₹ওয়। দরকার | ক্রমশঃ এই সব সঙ্ঘ কাম্মেম করাও আবশ্কক হইবে। 


২1 কারিগর-০শ্রনী 


যত রকম হস্তশিল্প ব৷ কুটির-শিল্প আছে, সমম্তই কারিগর-শ্রেণীর 
এলাকার অন্তর্গত। সেইজন্য সংখ্যাহিসাবে-_কম্-সে-কম প্রয্বোজনীয় 
পেশা হিসাবে, _কিষাণকুলের নীচেই বা পাশেই কারিগর-শ্রেণীর 
স্থান। কারিগর-শ্রেণীর মধ্যে ছুতোর, স্তাকর! ও সকল প্রকার 
াতুত্রব্য-প্রস্তকারক, কুমার, তাতী, চামার ইত্যাদি দকল প্রকার 
কারিগর-শিল্পীকেই ধরিতেছি। 

এক একট শ্রিল্প এখন যে-অবস্থায় আছে ঠিক তার পরের ধাপে 
*€সই-সেই শিল্পকে ঠেলিয়! তুলিতে পারিলেই এই কারিগর-শ্রেণীর 
আধিক উন্নতি সাধিত হুইবে। ঠেলিয়া-তোল! কাঁজটা গোড়া হইতেই 
ষন্ত্রপাতির বা কল-কঞজার কাণ্ড । স্থতরাং ষে ব্যক্তি কেবলমাত্র 
প্দেশ-ভক্ত? বা সাধারণ হিসাবে ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত তার পক্ষে 
কারিগরদের উন্নতি-সমন্তাট! বুঝিয়। উঠা সহজ নম । কারিগর-পেশার 
উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ কাহার1? প্রধানতঃ যন্ত্রবিৎ এক্রিনিয়ার ও 
রাসায়নিকের দল। কারিগরগণের অক্ষর-পরিচয় আছে কিন। এই 
স্ব্ত্রপাতির আবহাওয়ায় তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। 

(১) উল্নত ধরণের খন্ত্রপাতি।--বর্তমান অবস্থায় কারিগরদিগের 


৪৪ . বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


পক্ষে সবচেন্ে বেশী আবস্কক নতুন নতৃন যন্ত্রপাতির সহিত পরিচন্ন । 
আর চাই উন্নত প্রণালীতে মাল তৈয়ারি করিবার উপায় উদ্ভাবন । 

(২) কারিগর-শিক্ষালয় ।__জেলায়-ন্জেলায় স্থবিধামত কেন্ত্র- 
স্থানে কতকগুলি শিক্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক। সেই 
সমস্ত শিক্ষালয়ে ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার মত ও স্থানীয় 
লোকজনকে দেখাইবার মত নানাপ্রকার যন্ত্র ও রাসায়নিক 
স্বব্যাদির সংগ্রহ থাকা চাই। তাহা হইলে “কুটীব-শিল্পে” এই 
নতুন-নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজসাধ্য হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলা 
এক হিসাবে শিল্প-মিউজিয়ামের অর্থাৎ সংগ্রহালয়ের যত কাজ 
করিবে । অপরদিকে এই সমূদ্রয়ে নতুন-নতুন শিল্পকর্্ম-শিক্ষা! দিবার 
ব্যবস্থাও চলিতে পারিবে । এই ধরণের শিক্ষালয়ে আংশিক ও পূর্ণভাবে 
শিক্ষিত, এই ছুই শ্রেণীরই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । 

(৩) হস্ত-শিল্পেব বা কুটিব-শিল্পের ব্যাঙ্ম ।__কারিগরগণ যখন 
স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা একটা নতুন কায়দা বা 
কর্ম-কৌশল শিখিয়াছে, তখন তাহার] প্রয়োজন মত যস্ত্রাদি কিনিবার 
জন্ত টাকা চাহিবে। হস্ত শিল্পের এই সংশোধিত বা পুনর্গঠিত 
অবস্থা কায়েম করিবার অন্য অর্থসাহায্য দরকারী । নতুন-নতুন 
কর্ম-কৌশল বলিলেই বুঝিতে হইবে নতুন-নতুন টাকার চাহিদা । 
এই অর্থসাহায্যের জন্ত প্রত্যেক উপযুক্ত কেন্রস্থলে ছোট-থাটে। ব্যাক্ক 
স্থাপন করা আবশ্তক । এই ব্যাঙ্ক সংস্থাগনের জন্ত টাক। ঢালিবেন 
কাহার ? বলা বাহুল্য._-ধাহার! অল্প-বিস্তর ফাল্‌তো টাকার অর্থাৎ 
পুঁজির মালিক। জমিদারদিগকেও এই পু*জিপতিদের মধ্যে ধর! 
হুইতেছে। এই কারিগরি-ব্যাঙ্বগুলি ১০৯ টাকা হইতে ৫**. টাকা 
পর্য্যন্ত ধার দিবার জস্ত প্রত্বত থাকিবে । ধারের জন্ত বঙ্ধক থাকিবে 
কারিগরদিগের ক্রীত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার এবং অন্তান্ত সম্পত্ভি। 


সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম-কৌশল ৪ 


একসপ সর্তও নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, হস্ত্রপাতি সমস্তই ব্যা্ধের 
মারফতে ক্রয় করিতে হইবে। 


৩। €তাকানদার ও ৫বপারী 


বেপারীরা আর ছোট-খাটে। দোকানদারগণ কারিগর-শ্রেণীর মতই 
আমাদের দেশের জনসংখ্যার এক মস্তবড অংশ । 

(১) দোকানদারদের জন্য বিস্ালয় ।-_কারিগরদিগের মতই 
আমাদের দেশের দোকানদার আর বেপারীদেরও অনেকে নিরক্ষর | 
অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত এই ক্ষেঅেও নিরক্ষরতা আঘিক উন্নতির পথে বিষম 
বাধা বলিয়।? বিবেচিত হওয়া উচিত নম । 

দোকানদার ও বেপারীদের পক্ষে সব-চেয়ে বেশী দরকারী জিনিষ 
যাল-পত্রের বাজার ও দর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কর1। নিজ-নিজ 
ব্যবসার এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত এই সম্বদ্ধে তাহার্দের জ্ঞানের সীম! 
যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদের ধন উপার্জনের 
স্থযোগ আর ক্ষমতাও বাড়িতে থাকিবে । 

দোকানদারি-বিস্তালয় গিয়া! তুলিবার জন্ত কতকগুলি গ্রামকে 
লইয়া! এক একটি এলাক! কায়েম কর! দরকার হইবে । প্রত্যেক জেলার 
বড়-বড় মহকুমার মধ্যে এইক্সপ এক একট৷ বেপারী-বিস্তালয় বৰা দোকান- 
দারি-বিভ্ালয় থাকা বাঞ্ছনীয়। 

(২) দোকানদারদের ব্যাঙ্ক ।-_নতুন কোনো কিছু মতলব 
করিলেই তাহ! কার্যে পরিণত করার জন্য ডাক পড়ে টাকার, পু-জির বা 
যুলধনের | দোকানদারদের এই অভাব বা চাহিদা পূরণ করিবার জন্যও 
পু'জির দরকার । এই পুঁজি যোগাইবে কাহার? এই অভাব পূরণের 
অন্তই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহ। টাকা কর্জের জন্ত বন্ধুক থাকিবে 
মালপত্র ও অন্যান্ত সম্পত্তি । কারিগর-শ্রেণীর আয়-বুদ্ধি সম্পর্কে যাহা 


৪৬ বাংলায় ধনবিজান 


কিছু বল! হুইয়াছে বেপারী ও দোকানদার শ্রেনীর আ্ম-বুক্ধি সম্পর্কে, 
সেই সকল কথাই খাটিবে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £_-কুটিরশিল্প ও দোকান্দারি শিক্ষালয্ন (কারিগর- 

বেপারী-বিদ্যালয় )। 

(১) অক্ষর পরিচয়ের অভাবই এই সকল শ্রেণীর পক্ষে বর্তমানে এক 
বড় অন্থবিধা। কিন্তু এই ছুরবস্থ। সত্বেও যতদূর সম্ভব আধিক ও অন্যান্ত 
উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, 
অবৈতনিক ও সার্বজনীন ন! হওয়া! পর্ধাস্ত জনগণের আথিক ও অন্ভান্ত 
উন্নতি অসম্ভব বা অসাধ্যসাধন, এইক্সপ চিন্তা করা ঘুক্তিসঙ্গত নয় | 

বস্ততঃ, কারিগরের হস্তকৌশল আর দোকানদারের ব্যবসা-বুদ্ছি, 
অক্ষর-পরিচয়ের ধার বড়-একটা ধারেনা। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের 
সমাজের পক্ষে নিরক্ষরভার চেয়ে দারিপ্র্যই বেশী বিপজ্জনক ও ক্নিষ্ট" 
কারক । নিরক্ষর থাকা ভাল কি নিদ্ধন থাক ভাল, এই প্রশ্নের জবাকে 
বলিব ষে, নিরক্ষর থাকা! অপেক্ষাকৃত ভাল । এই নীতিকে একটা প্রথম 
স্বীকার্ধ্য ধরিয়া লওয়া হইতেছে । 

(২) কাবিগরদিগের শিক্ষালয় আব পৌোকানদারদের শিক্ষালম 
একই প্রতিষ্ঠানের ভিতর চলিতে পারে। জাশ্মাণির “ফাথ শুলে”” 
কিংবা ফ্রান্দের “একল্‌ প্রাতিক্‌ গ্য কম্যার্স এ দ্যাছুত্ত্রী” ইত্যাদি 
বিদ্যালয় যে-প্রণালীতে পরিচালিত হয় সেই প্রণালীতে এই সমস্ত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালানে। উচিত । 

(ক) প্রত্যেক ইস্কলে বাধ্যতামূলক হিসাবে নিম্মলিখিত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার £--(১) চিত্রাঙ্কন ও নক্কা করা, 
(২) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, (৩১ কাচা মাল ও অন্যান্ত জিনিষপত্রের 
বন্বনিষ্ঠ জ্ঞান, (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া, (৫) বাজার-বিদ্তা ও টাকা" 
কড়ির কঘা। কি কি বিশেষ ব্যবসা ও শিল্প শিখিবাঁর ব্যবস্থা থাকিকে 


সম্পদ্-বৃন্ধির কণ্দ'কৌশগল ৬ 


আহা স্থান বুঝিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। সাধারণ সংস্কাতিমূলক 
শিক্ষার বিষয়গুলিও বান্ধ দেওয়া উচিত নয়। 

(খ) সম্পূর্ণ পাঠ তিন বৎসরে সমাপ্ত করা যাইতে পারে । যে সকল 
শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক পাঁশ করিয়াছে অথবা এ দরের বিদ্যা অর্জন 
করিয়াছে তাহাদের জন্যই ইস্কুল খোল! হইবে । কিন্তু আধাআধি বা 
অন্ত প্রকার আংশিক পাঠের ব্যবস্থা অথবা কোনো বিশেষ ছু-একট' 
বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও বাঁখা উচিত | বলা বাহুল্য,--ষাহার। এইকবপ 
আংশিক পাঠেব জন্ত আসিবে তাহাদ্িগকেও বি্ঠালয়ের নিয়মকান্থন 
পূর্ণভাবে মানিঘাই চলিতে হইবে । 

(গ) সম্পূর্ণ পাঠ বমাপনকারী ছাত্রগণ পরবর্তী ধাপে উচ্চাঙ্গের 
টেকনিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভন্বি হইবার যোগ্যতা লাভ, 
করিবে । যদ্ধি এইক্প উচ্চতর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবার স্থযোগ 
তাহাদের ন1 থাকে, তাহা হইলে তাহারা নতুন-নতুন শিল্প, ব্যাঙ্ক ও 
অন্থান্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম করিতে সমর্থ হইবে । 

(ঘ) অন্ততঃ পক্ষে মেক্যানিক্যাল এঞ্রিনিয়ার একজন, রাসায়নিক 
একজন ও একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যেক ইন্কুলের শিক্ষকবর্গের মধ্যে 
বাহাল থাক আবশ্ঠক । 

(ড) এইক্ষপ একট। কারিগর-বেপারী-বিদ্ভালয় চালাইতে প্রায় 
বাষিক ২৫,*০০ টাকা লাগিতে পাবে । আর এইরূপ ইস্কুলে প্রায় ২৫০ 
জন ছাত্রের অন্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব । প্রথমেই প্রতি জেলায় এইরূপ 
চারট৷ করিয়া! বিষ্যালয় গড়িয়। তোল দরকার । 

(চ) শিক্ষালয়গুলি জনসাধারণ কর্তৃকই স্থাপিত হওমা উচিত। 
ঝংসরখানেক বা ছু'এক বৎসর পরে পৌনঃপুনিক খরচপত্র নির্ববাহের 
- উদ্দেস্তটে বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মিউনিসিপালিটি বা! ডিগ্রিক্ বোর্ডের: 
নিকট দরথান্ত করা যাইতে পারে । বিভ্ভালয়গৃহা দির সংস্কাধ, নতুন- 


৪৮ বাংলার ধনবিক্ঞান 


নতৃন বন্দি দ্বারা কারখানাগুলিকে অধিক কাজের উপযোগী করা, আর 
সংগ্রহালয়, লাইব্রেরী ইত্যার্ির জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট যথা- 
সময়ে সাময়িক ও এককালীন অর্থ সাহায্োর দরখাস্ত করা অন্থায় 
হইবে না। 


৪1 মজুর-০শরনী 


মনজুর বলিলে কেবলমান্ত্র ভারতীয় বা বিদেশীগণের কল-কারখানান্ 
যে-সমস্ত পুরুষ-নারী গতর খাটায় তাদেরকে বুঝায় না। কয়লার খনি 
বৰ অন্যান্ত খনিতে, রেলপথে, ভকে, নী-সমুত্রের জলযানে, চা ও কাফির 
বাগানে যে সমস্ত লোক মোতাম্েন আছে তাহারাও এই মজ্জুর-শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

ইন্বোরামেরিকার তুলনায় ভারতে মজুরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্ত 
আবন-যাত্রার সমস্তাগুলি সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি। 

(১) ধর্মঘটের অধিকার ।-_মজ্ুর-শ্রেণীর নিয়লিখিত দুইটি বিষয়ে 
অধিকার থাকিলে তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, 
স-প্রথমতঃ, ভাহার1] যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, পুঁজিপতি, নিয়োক্তা বা 
মালিক-শ্রেণীর সহিত সর্তা্দি স্থির করিবার অধিকারী হয়, দ্বিতীয়তঃ 
যর্দি তাহাদের সকল রকম দরকারী বিষয়ে তাহার! যথাসময়ে ধর্দঘট 
করিবার অধিকার পায়। 

(২) মজ্জুরদের দাবী ।_ম্জুরগণ স্তায়সঙ্গতভাবে যাহা পাইবার 
অধিকারী সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ ১--(১) ব্যাধি, বার্ধক্য, দৈব- 
ছুর্ধ্িপাক, বেকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বীমা, (২) উন্নত ধরণের স্বাস্থ্যকর 
বাসগৃহ ও কারখানার কণ্স্থান, (৩) ম্যানেজার ও অন্যান্ত উপরওয়ালাদের 
নিকট হ্ৃবাবহার, (৪) জিন্পত্রের দাম যেমন বাড়িতে-কমিতে 
থাকিৰে সেইরূপ মন্ুরির হার পর্িবন্তিত হইবার ব্যবস্থা, (৫) কারবারের 


সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্শ-কৌশল ৪২ 


লত্যাংশের হিস্তা পাওয়া, (৬) কারবারের পরিচালনায় কিছু-কিছু হাত 
থাকা, (৭) সাধারণ ও টেক্নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা! । 

বিশেষ দ্রষ্টবা ১--ছিনে আট ঘণ্টা খাটিবার বাবস্থা ইতিপূর্ব্বেই 
বিধিবদ্ধ হুইয়| গিয়াছে। 

(৩) সমিতি ।--এই সমন্ত দাবী-দাওয়] যাহাতে নিয়মিতরূপে 
উপস্থাপিত, শ্বীকৃত ও অবলগ্িত হইতে পারে সেইজন্য মজুর নরনারীকে 
শক্তিশালী ইউনিয়নে সঙ্যবদ্ধ হইতে হইবে । এই সমস্ত ইউনিয়ন বা 
সমিতি কেবলমান্ধ যে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বুঝাপড়া ব৷ দর-কষাকষির ও 
নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার শুতিকাগাররূপেই বিবেচিত হইবে 
তাহ। নহে । সামাজিক লেন-দেন আর শিক্ষাদীক্ষা এবং আমোদ- 
প্রমোদের কেন্দ্রস্থল রূপেও এগুলি ব্যবন্ৃত হইতে পারিবে । মজুর-সঙ্ঘ 
ভারতে দেখা দিয়াছে । এইগুলি যাহাতে সর্বত্র বাড়িয়া উঠে আর 
যথোচিতরূপে কশ্মদক্ষ হইতে পারে তাহার জন্য চেই। করা দ্বদেশ- 
সেবকদের কর্তব্য । 

(৪) কো-অপারেটিভ ্রোরুস্‌।--জ্গুর নরনারীগণ যদি সমবায়- 
ভিত্তির উপর দোকান বা ষ্টোর প্রতিষ্িত করিতে পারে তাহা হইলে 
তাহার। কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে । অপেক্ষাকৃত সন্তায় জীবনযাক্্া 
নির্বাহের ফিকির এই সকল সমবায়-দোকানে চুড়িয়া পাওয়া যাইবে। 
ভারতে এই ধরণের সমবায় আজও বিশেষ পুষ্ট হয় নাই। এই দিকে 
আমাদের নজর ফেল। আবশ্তক । 

বিশেষ ভ্রষ্টব্য।--আধুনিক শিল্প-কারখানার আবহাওয়ায় নানা 
প্রকার নতুন ঢঙ্ের সামাজিক দুর্গতি সৃষ্ট ও পু হয়। তাহ! অন্বীকার 
করিবার দরকার নাই। তাহা সত্বেও নবীন কারখানার আওতায় 
কক্াদের অনেক সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া থাকে । আধূনিক কারখানার 
কাজকশ্ধে লিপ্ত থাকার দরুণ শিল্প-বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কৃতি, ব্যক্তি-নিষ্ঠা, 


ধু খহিলায় ধনধিজান 


সগাজ-বোধ, সঙ্ঘগ্রীতি এবং জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি নানাদিকেই 
কন্মান্দের জীবন নান। প্রকারে বিকাশলাভি করিতে পারে 1 

ভারতবর্ষের পক্ষে কারখানার শ্রমিক-সন্প্রদায় এক খন্ত-বড় 
আধ্যাত্মিক বস্ত। যতই তার! সংখ্যায় বাডিতে থাকিবে, খতই তাদের 
মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইবে, এবং যত্তই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিবে 
তত্তই ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের কার্ধ্যক্ষেত&ে আপন শ্বস্ষপ প্রকাশ করিবার 
পথে শীপ্র-শীগ্র অগ্রসর হইতে পারিবে । লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণীর আর 
তথাকথিত “ভত্রলোকর্দের” ভিতর ধাহাবা ভাবতেব এই নতুন শ্রেণীর 
নরনাবীব স্থখ-স্থৃবিধা ও কর্মাদক্ষত। বাডাইবাব চেষ্টা কবিবেন তীহাবা 
শরষ্ট স্বদেশভক্ত কূপে গণ্য হইবেন! 


& ! জমিদাব-০শ্রলনী 


আমাদের দেশে জমিদার-শ্রেণী বলিলে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও 
মধ্যবিস্ত শ্রেণীর সম্পতিওয়ালা হইতে নান স্তব্নেব বড-বড় জমিদার 
পধ্যন্ত নান! ধাপের লোক বুঝিতে হইবে । ছুচার জন তথাকধিত রাজা- 
মহারাজাও চরম কোঠায় অবস্থিত। কিন্তু বলা বাহুল্য, ধনবিজ্ঞানের 
ভাষায় এই সব লোক ঠিক এক েণীব লোক নয়। 

(ক) জমিদারী পেশাব সর্বনিক্ন স্তবের লোকজনকে আধিক 
হিসাবে প্রায়ই রুষক, কারিগব, খুচবা! দোকানদার বা ফড়ে মহাজনদের 
সমত্রেণীর ভীব ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে । পূর্বববন্তাঁ অধ্যায়সমূহে এই 
সকল শ্রেণীর কর্তব্য সম্বন্ধে ফর্দি দেওয়া হইয়াছে । নিম্ম্তরের তথা- 
কথিত জমিদারদের আয়-বুদ্ধি সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটিবে। 

(খ) অপেক্ষাকৃত ধনী, মাঝাবি ও বড় দরের জধিদার আর 
রাজা-মহারাজাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচন! কর! দরকান্প। 
ধরিয়া লইতেছি যে, দেশের সামাজিক এ রাস্ত্রিক অবস্থা! আরও কিছুকাল 


সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্মকৌশল ৪১ 
যথ! পুর্ব্বং তথাপরংই থাকিবে । এই অবস্থায় জমিদায়দের পক্ষে নিআ- 
নিজ অমিদারীতেই নতুন উপায়ে নতুন অর্থাগ্রমের চেষ্টা করা কর্তব্য । 
সমাজে এইরূপে নয়া-নয়া ধনদৌলত কষ্ট হইতে পারিবে । আর লঙ্জে 
সঙ্গে জমিদারদের নিজ-নিজ আমবৃদ্ষিও ঘটিবে। 

আধিক উন্নতি সম্বন্ধে জমিদারদের সর্বপ্রধান বর্তম।ন সমস্ত 
সামাজিক ও নৈতিক। বড়-বড পয়সাওয়াল৷ জমিদারদের স্ংখ্য] 
বেশী নয়। তথাপি প্রত্যেক জেলায় অস্ততঃ কয়েকটা পরিবার বাপ- 
দাদাদের পয়সাব জোরে “কুঁডের বাদশাস্বূপে আলম্কময় জীবন যাপন 
করিতেছে । তাহাদ্রে সঙ্গে নানাপ্রকার লেনদেনের দরুণ উকিল, 
মোক্তাব, ভাক্তাব, সরকারী চাঁকৃব্যে, কেবাণী, ইস্থল মাষ্টার এবং চাষী- 
মজুর সম্প্রদায়ও অনেক পরিমাণে নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছে। 
সমাজের আহিক উন্নতি এই আলম্বেব আবহাওয়ায় বেশ বাধা পাইয়! 
থাকে। 

কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেব। নিজ-নিজ জমির্দারীর দেখা” 
শুনা নিজেই করিয়া] থাকেন । কুতবাৎ এই হিসাবে তাহারা সমাজের 
সেবক সন্দেহ নাই। জমিদার মাত্্রকেই ঝুঁড়েমির কেল্লারূপে নিন্দা 
করা চলিবে না। “কেজো”, কর্খতৎপর জমিদার ছুচার জন আছেন 
ধরিয়া! লইলাম। প্ররুতপক্ষে যদি এইরূপই হয় তথাপি এই সকল 
“কেজো” জমিদারদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশধরেরা অনেক ক্ষেত্রেই 
নিষষশ্মা। জমিদারদের সন্তানগণকে নানাগ্রকার অর্থকর কাজে 
লাগাইবার ব্যবস্থা কর স্বদ্দেশসেবকদের একট। বড় ধান্ধা! হওয়। উচিত । 
দেশের আথিক উন্নতির জন্য এই সকল লোককে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে 
মোতায়েন রাখিবার দিকে বিশেষ নজর রাখা বাঞ্চনীয়। 

অমিদারী-প্রথার আইন-কানুন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্তমান 
রচনার উদ্দেহা নয়। রাইয়তে-জমিদারে সম্বন্ধ কিদ্ধূপ হওয়া উচিত 


৫২ বাংঙ্সার় ধনবিজ্ঞান 


তাহাও বর্তমান আলোচনার বহিভূতি । জমিগ্গারমাত্রকেই চরিআ্হীন, 
অকর্ধণ্য বা কর্তৃব্য-বিমুখ বিবেচনা করা বর্তমান লেখকের দস্তর নয়। 
জমিদারদের অর্থে ভারতের নানাপ্রদদেশে বিশেষতঃ বাংল! দেশে 
দেশোরতি-বিধায়ক বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান জন্ম এবং বিকাশ 
লাভ করিয়াছে । জমিদারদের ত্বদেশ-সেবা আমাদের ব্বদেশী 
আন্দোলনের সকল ন্তরেই একটা বিপুল শক্তি ছিল। বহুসংখ্যক 
স্বদেশ-সেবক বাঙালী জমিদারদেব অন্নেই পুষ্ট হুইয়াছেন। আর 
জমিদারদের সাহায্যেই, সেকালের মতন একালেও রুষি, শিল্প, বাণিজ্য, 
শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা ইতাদি লানা কম্ম ও চিস্তাক্ষেত্র উন্নতি লাভ 
করিয়াছে । টু 

এই সকল প্রশ্ন সম্প্রতি তোলা হইতেছে না। বলিতেছি মাত্র এই 
ষে, আধিক হিসাবে দেশকে পুনর্গঠিত করিবার কাজে, _দেশের সম্পদ- 
বৃদ্ধির জন্য, অন্যান্ত শ্রেণীর মতন জমিদার-শ্রেণীরও ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি 
আবশ্থক । তাহারই জন্য চাই জমিদার-সমাজে পারিবারিক সংস্কার । 
ধনশালী সম্পত্বিওয়ালাদেব পুজগণ ও আত্মীঘন্বজনের পক্ষে একই 
পরিবারের অস্ততূক্তি হইয়া বাস করা উচিত নয়। তাহাদের প্রত্যেকের 
জন্য ভির্-ভিন্ন বাড়ীতে এবং ভিন্ন-ভিন্ন জনপদে বসবাসের ব্যবস্থা থাক! 
উচিত। আর প্রত্যেকেরই শ্বাধীনভাবে জীবিক। নির্বাহের সংস্থান 
কর! কর্তব্য । আপাততঃ কিছুকালের জন্য উত্তরাধিকার-নির্ণয্র ও সম্পত্তি- 
বিভাগ সম্বন্ধে যে আইন-কান্ছন আছে তাহাই মানিয় লওয়া হইতেছে । 
সম্পর্ভিবিষয়ক আইন-কান্থন সংস্কারের কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না । 
বলা বাহুল্য, পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতে কোনে! সন্তান বা 
আত্মীর়কে বঞ্চিত হইতে হইবে না| কিন্ত ভূম্বামী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহাতে এমন কি €পত্রিক সম্পত্তি হইতে কিছুমান্ত সাহাধ্য না. 
লইয়াও ভত্রও কর্ম-নিষ্ঠ জীবনযাপন করিতে পারে তাহার অস্ত আন্দোলন 


সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কণ্মঘ-কৌশল ৫৩ 


রুজু হওয়া আবশ্থীক । সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম-কৌশল চুঁড়িয়া বাহির করাও 
চাই। অর্থাৎ দ্বেশের ভিতরকার অন্তান্ত শ্রেণীর সকল প্রকার নরনারীর 
মৃতনই পয়সাওয়াল। জমিদারদের ছেলেদিগকেও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে হুইবে। অন্তান্ত লোকের মতন জমিদারদের সম্তান- 
সম্ততিও “মানুষ” হইতে শিখুক। কয়েকট] কম্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করিয়া 
যাইতেছি 

(১) কুষিক্ষেত্রের কাজ ।--জমি লইয়া চাষবাস কর! ভূত্বামীদিগের 
আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক ব্যবসা ! যে- 
কোনো লোকই একশত বিঘা। বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জমি লইয়া 
কষি-মজুরদের দ্বারা কাজ আরভ্ভ করিতে পারেন। এজন্ত চাই 
প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়। নিয়মিতভাবে আবাদে গিয়া! ম্যানেজারের 
মত দেখাশুনা করা। কৃষিকার্ধ্যকে লাভজনক করিয়া তোলাই হইবে 
তীহার প্রধান ধাদ্ধা। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সময়ে-সময়ে প্রাথমিক 
পুজি লওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব সন্দেহ নাই । 

(২) আধুনিক শিল্পকর্ম ।--'সেকেলে” কারিগরগণের দ্বার! চালিত 
হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প ছাড়া অনেক নয়া-নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠ। দেশোন্নতির 
জন্য দরকার । দেশের বর্তমান আধিক অবস্থায় ''ছোট-ছোট” 
কল-কারখানা চালানো ছাড় ভারত-সন্তানের পক্ষে বেশী-কিছু করিবার 
ক্ষমতা নাই ! বড়-বড় কারখানার দিকে ধাওয়া কর! বর্তমানে 
আমাদের পক্ষে এক-প্রকার অসাধ্য । "ক্ষুত্র কলকারখানার” ব্যবস্থা 
তারতবাসীর পক্ষে একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হাতী-ঘোড়া কিছু 
নয়। এই ক্ষুত্রত্বের ভিতর গুড় মাখানো নাই। ইহার ভিতর 
আমাদের পুজির অভাব ছাড়া আর কোনে মাহাত্ম্য দেখিতে পাই 
না। নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই ভারতবাসীকে আরও কিছুকাল এই "ক্ষত 
কারখানার” ব্যবস্থায় মস্গুল থাকিতে হইবে । ভারতের তথাকথিত 
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“বার্শনিকগণ” এই ছোট-ছাই কারখানাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার 
বিশেষত্ব হিসাবে প্রচার করিয়া থাকেন। এইকপ প্রচারের পশ্চাতে 
কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই । 

(৩) বহির্ধাণিজ্য ।__আর এক প্রকার কাজ হইতেছে আমদানি 
ও রঞ্তানি। বাজধানীতে বা জেলা ও মহকুমার সদরে এই কাজ 
চালাইতে পার। যায় । 

(৪) কীম1।--একটা বন লাভের পথ বীমা-ব্যবপা। কিন্তু ছঃখেব 
বিষম ভারতবাসী এখনও সেদিকে যথোচিতরুপে মনোনিবেশ করে 
নাই। তবে ইতিমধ্যেই ভাবত-সন্তানেব হাত বীমা-ব্যবসায়ে বেশ 
পাকিয়া উঠিয়াছে। জমিদারের পুত্রগণ বীমাব আফিস নিজেরাই 
চালাইতে পারেন। এ সমস্ত আফিসের এজেন্ট হইলেও তাহার! 
নতুন কণ্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইবেন । 

(৫) ব্যাঙ্ক ।-_-জমিদাবেব আত্মীদ-স্বজন নান শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিতে পারেন। তাহার সাহায্যে (১) সমবায়-খণদান-সমিতি (চাষী- 
ব্যাঙ্ক) (২) হস্ত ও কুটীব-শিল্প এবং (৩) খুচর] ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক 
পরিমাণে লাভবান হইতে পারে । আরও ছু”এক প্রকাব ব্যাস্ক জমিদাবের 
অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । এইগুলি (১) বৈদেশিক বাণিজ্য, 
(২) “আধুনিক” শিল্প এই ছুই শ্রেণীব ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য করিতে 
পারে। এই পীচ প্রকার ব্যান জমিদদারেব পক্ষে আর-বৃদ্ছির সছৃপাক্প। 
এদিকে ন্জব ফেলা আবশ্বক । 

বিশেষ ত্রষ্টব্য £-ভূম্বামী-সম্প্রদায় পুজিবিহীন নয়। তাদের আজ 
দরকার “থাটিয় খাওয়া"র প্রবৃত্তি, আর অন্তান্ত লোকজনের মতনই 
মান্ষের মতন মেহনৎ্ করা। এই সকল গুণ তীহাঙদের জীবনে 
দেখা দিলেই চাষ-আবাদের কাজে কন্মকন্তা, ব্যান ও বীঘা 
কোম্পানীর পরিচালক আর আমদানি-রপ্তানি অফিসের এবং শিল্প- 
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কারখানার নান। প্রকার ম্যালেজার হইবার দাদ্দিতব লওয়। ভাহানেন 
পক্ষে সম্ভব হুইবে। 


৬1 আমদানি-বগ্তানিকারক 

টৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয় ধন-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিবার একট?" মন্ত-রড় 
উপায়। ন্দল্পদিন হইল এই দিকে ভারতের বুদ্ধিমান ও সাহসী 
লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন । বহির্বাণিজ্যে ব্যক্তিগত আয়- 
বুদ্ধির জন্ত কয়েকট। নৃত্তন কাজ করা আবশ্যক । 

(১) €বদেশিক বাপিজোর জন্ত ব্যাঙ্ক ।--বিদেশের সঙ্গে মাল 
লেনা-দেনা চালাইতে হইলে বিশেষ জরুৰি হয় ভারতীয় বন্দরে আর 
বিদেশী বন্দরে “ব্যাঙ্ক-পবিচয়্ (ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট )। দেশে আত 
বিদেশে এইরূপ ব্যাস্ক-পরিচয় বা ব্যাঙ্কের স্থবিধা ন৷ থাকায় অনেক 
ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি-কোম্পানী কাজ-কশ্দ চালাইতে কষ্ট পায় । 
ভারতবাসীর তাবে বহির্ববাপিজ্য-বিষয়ক ব্যান স্থাপনের প্রত্কৃত ক্ষেন্র 
পড়িয়া রহিয়াছে । সাগর-পাবের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতবাসীর 
টণ্যাকে মোটা-মোটা লাভেব টাক আমিবার সম্ভাবনা আছে। 
আমদনি-রপ্তানি কাণ্ডে টাকা ঢালিৰার জন্ত ভারতীয় ব্যাঙ্ক কায়েম 
হওয়া! আবশ্টক । 

(২) বহির্বাণিজ্য-বিষয়ক বীমা ।--আমদানি-রপ্তানি কারবারের 
জন্য ব্যাঙ্কের মত বীমাও জরুরি । বিদ্বেশে মাল চালান দ্েওযার 
জন্য বীমা করা অত্যাবস্টীক। যদি সামুত্রিক বীমার জন্ত ভারতী 
ইন্শিওর্যান্স আফিস থাকিত তাহা হইলে £বদেশিক বাণিম্ধ্যবিযয়ক 
লাভের অনেক অংশ ভারতীয় বণিকুদিগেরই থাকিয়া যাইত । 

(৩) বাণিজ্া সম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয় ।স্-বিভিন্ন €দশের শিক্প- 
কারখানা, জাহাজ-কোম্পানী, বিনিময় ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ক 
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প্রকৃত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় আমদানি-রধ্টানিকারকগণের 
জানা থাকে না। সেই জন্ত তাদের সময়ে-সময়ে বিশেষ অন্থুবিধ। 
ভোগ করিতে হয় । অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল নয় ঘে, 
তাহারা শ্বাধীন ভাবে নিজ খরচায় খবর জানিবার জন্য একটা! শ্বতঙ্ কশ্ব- 
বিভাগ কৃষ্টি করিতে পারেন ॥। কাজেই “অল্লানামপি বন্ত,নাং সংহতিঃ 
কাধ্যসাধিকা” এই স্ুত্রের শরণাপন্ন হওয়! উচিত । এই রকম কাজ- 
কণ্দ যে সমস্ত আফিসে চলে সে সমস্তকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া! “বদশিক 
বাণিজ্য-সঙ্” স্থাপন করিতে হইবে । এই সঙ্ঘ আপন-আপন মেশ্বর 
ও মক্কেলদের ভিতর “বাণিজ্য-সংবাদ-দপ্তর”রূপে কাজ করিবে । 

(৪) বিদেশী ভাষ। ও বাণিজ্য-ভূগোল ।--এই বহির্ববা শিজ্য-সঙ্ব 
ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের জগ্ভ খানিকটা ইস্কুলে পরিণত 
হইতে পারে অথবা সেইরূপ ইস্কুল চালাইতে পারে । এই সমস্ত 
বিষ্তালয়ে নিয়লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাক] উচিত £- বিদেশী 
ভাষ। ( ফরাসী, জার্দাণ, জাপানী, ইভালিয়়ান, স্পেনিষ ইত্যাদি ), দেশ- 
বিদেশের শিল্পকারখান! বিষয়ক ভৌগোলিক বৃত্ান্ত, আমদানি-রপ্তানির 
কায়দ। ইত্যাদি । 

(৫) বিদেশে ভারতীয় এজেণ্ট । ভারতবর্ষের সওদাগরের যে- 
সকল দেশের সহিত ব্যবসা করে, সেই সমস্ত দেশে যদি আপন- 
আপন প্রতিনিধি রাখ! যায় ভাহা হইলে মাল-ক্রেতা ও যাল-বিক্রেতা। 
এই ছুই হিসাবেই আমাদের পক্ষে অনেক টাক] বাচানে! সম্ভব ) 
ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক লাভও জুটিতে পারিবে । হ্বদেশে 
ধাণিজ্য-সংবাদ-ভবনের মত বিদেশেও “বাণিজ্য-প্রতিনিধি” বা এজেন্ট 
স্থাপন করা দরকার । এই জন্তও আবার দরকার একাধিক আমদীনি- 
রপ্তানি কোম্পানীর সঙ্ঘবদ্ধ গ্রয়াস। বিদেশে ভারতীয় সওদাগরদের 
ছোট-খাটো এজেন্সি রাখিবার থরচ বার্ষিক ১০,*০* টাঁকা পড়িতে 
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পারে। যদি নিপুশভাবে কাজ চালাইতে পারা বায়, তাহা হইলে ছই- 
তিন বৎসরের মধ্যেই এইকপ প্রতিনিধি-ভবন বা এজেখ্সি নিজের 
পায়ে ভর দিয় দাড়াইতে পারিবে । 
৭ প্ুণজিল্ীল ম্প্রদাক়্ 

টাকা-পয়সার মালিক-শ্রেণী বলিলে বিশেষ কোনো দাগ দেওয়া 
মার্কা-মারা শ্রেণীকে বুঝায় না । সঞ্চিত টাকা-কডি যার আছে সেই 
ধনিক, ধনী ব! পুজিশীল। “কঞ্জদাতা*, “মহাজন”, “বানিয়া”, 
জমিদার, মন্তিষ্জীবী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই পুণজিশীল সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত । নেহাৎ গরীব চাষীদিগকে বাদ দিয়! পয়সাওয়াল৷ বড়-বড় 
জমিদ্বাবের আঘিক কর্শক্ষেত্র সম্বদ্ধে যাহা-কিছু বলা চলে, পু'জিশীল 
শ্রেণীর মানুষের পক্ষেও সেই সব কথাই প্রযোজ্য । ব্যক্তিগত আম়-বৃদ্ি 
আর দেশের সম্পদ্‌-বৃদ্ধির জন্য সেই সকল “হদিশ” কাধ্যে পরিণত করা 
পু'জিশীল শ্রেণীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। দফা কয়েকট! নিম্নে বিবৃত 


হইতেছে। 
(১) নয় নয়। কারখানা-শিল্প ।--বর্তমান আলোচনার জন্ত শিল্প- 


সমূহকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে । 

প্রথমতঃ-__হস্তশিল্প বা কুটীর-শিল্প। এই ব্যবস্থায় শিল্পীর! হ্বাধীন 
কারিগর । ২৫,৫০ বা ৫০০ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা পথ্যস্ত মূলধন 
তাহাদেব তাবে আছে এইব্প ধর! যাইতে পারে। 

ঘ্িতীয়তঃ--আধুনিক শিল্প। (ক) ছোট-ছোট কারখানা-শিল্প। 
ক্ত্র কারবার, মূলধন ২৫,০০০, টাকা হইতে ১,০০,০* টাকার বেশী 
নয়। ইংরেজি পারিভাষিকের ““ম্মল ইণ্তাপ্ট্রিগকে এই গোত্রের অন্তর্গত 
কর? গেল। 


(খ) মাঝারি রকমের কাবখানা-শিল্প । মূলধন ৫,০*১০০০ হইতে 
২৫১০০১০০০ টাকা। 
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(গ) বড়বড় শিল্প । মূলধন ২৫,০০,০*০ টাকার উপর ( “লার্জজ” 
“বিগত রা “বৃহৎ” কারবার )। 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে ভারতবর্ষাঁয় পুণজিপত্তির রিশেষ মাথা 
ঘামাইবাব দবকার নাই । কয়েক ক্ষেত্র বাদে এই সমস্ত শিল্প-কার্ধ্য 
টাকা ঢালিবার মত অবস্থা তাহাদের এখনও আনে নাই) ভাবত- 
বর্ষের অর্থ-সাদর্থ্য হিসাবে বর্তমানে “মাঝারি” রকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব |) তাহাও যে সংখ্যায় খুব বেশী হইবে ভরসা কম। এই খসড়ায় 
এই কথাটাই জোর দিয়া বল! হইতেছে যে, আধুনিক ধরণের ছোট- 
ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবাব ক্ষমতাই বর্তমানে ভারতবর্ষার ধনীদের 
আছে প্রচুর । যতদূর সম্ভব এই সকল শিল্প পু'জিপতির নিজন্ব সম্পত্তি 
হিসাবে গড়িয়া উঠা দবকার। দশ-পনর-বিশ-পঁচিশ হাজার টাকাব 
মূলধনে চালিত শিল্প-কাণ্ডে সাধারণতঃ ছুই তিনজনেব বেশী অংঙ্গীদাব 
থাক! উচিত নয়। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই অংশীদারগণেব পক্ষে 
কারবারের ম্যানেজার, বিশেষভ্, কিসাব-নবিশ বা অন্থ কোনোরূপে 
সর্বদা মোতায়েন থাক উচিত । 


কুটির শিল্প বনাম কারখানাশ্শিল্স 


বিষয়টা গুরুত্তর বলিয়া কিছু খোলসা করিয়া! বলিতেছি । হন্ম- 
শিল্পগুলি কারিগরদিগের হাতেই চলিতে থাকিবে | এইরূপ ধরিয়। 
লইতেছি। তবে পুণজিশীল শ্রেণী পূর্লোলিখিত উপায়ে র্যাক্ক গ্রাতিষ্টা 
ফরিয়া এই সকল কুটির-শিল্পেব সাহায্য করিতে পারে । নবীন 
কারখান।-শিল্পের যুগেও,-”ছোট"বড়-মাঝারি কারবারের আওতায়ও, 
সেকেলে” কুটির-শিল্প নিজ অস্তিত্ব বক্ষা করিয়া চলিতে পারে। 
শিল্প-গ্রধান যন্ত্রনিঠ ইয়োরামেরিকার উন্নততম দেশে এবং জাপানে 
ও কুটির-শিল্পের রেওয়াজ একদম বন্ধ হইয়! যায় নাই। ভারতেও 
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যন্ত্রপাতির আমলে কুটিক্স-শিল্প বভ শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রা হইবে না। তে 
পূর্ববেই বলিয়াছি যে, কুটিরশিল্প পু*জিশীলদের সাহায্যে আধুনিক হঙ্জ 
রসায়ন, কলক্ক্জা ইত্যাদির কিছু-কিছু আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন লাভ 
করিবার পথে আলিয়া ধ্রাডাইবে। যন্ত্রপাতি আর পুঁজি হইতেছে 
“সেকেলে” কুটির-শিল্পের পক্ষে বর্তমানে আসল দ্বাওয়াই ৷ 

যাহা হউক হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি-কিছু বন্কৃতা। 
করিতে যাওয়! চলিবে না। ধাহারা ইহার চেয়ে বড়-কিছু করিতে 
অসমর্থ তাহাদের জন্য এই পাতি । ইহার ভিতর ভারভাত্মার “বিশেষত্ব” 
কিছু নাই। আসল কথা, আজও আমরা ভারতে লম্বা"লম্বা আম্-দ্যয়- 
ওয়ালা লঙ্বা-লম্বা৷ ফর্দঘুক্ত কারবাব চালাইতে অসমর্থ । আমাদের 
আনল অভাব কাচা, নগদ, “তরল” টাকার । তাহার উপর 
আবার, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণা, বর্ম-দক্ষতা ইত্যাদির অভাব আছে। 
বর্তমান মোসাবিদায় সম্পদ্দ-বুদ্ধিব যে সকল হদিশ প্রচার কর! হইতেছে 
তাহার ডিতব কুটির-শিল্প লইয়া মাতামাতি করিবার প্রশ্রয় দেয়! 
হয় নাই। নতুন-নতুন কারবার, আধুনিক কায়দার কারখানা, 
ফ্যাক্টরি, “একেলে” শিল্প ইত্যাদির দিকেই পু'জিশীলদের দৃি আক 
কর! প্রধান মতলব । এই সকল শিল্পকে “হাকস্ডাক” হিসাবে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে । তাহার ভিতর তৃতীয় শ্রেণীট। অর্থাৎ 
“বৃহৎ কারবার” ভারতীয় পু'জিওয়ালাদের পক্ষে এখনো অনেক দ্বিন 
পধান্ত মোটের উপর “আশমানের চাঁদ” বিশেষ। ছ"এক ক্ষেজে 
হয়ত ব৷ প্রত্যেক প্রদেশে ছু'একটা “ঘড় কারখানা” ভারতীয় তারে 
আর ভারতীয় পুঁছ্িতে চলিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর 
ভারতীয় ধাতে আজকাল দিকি লাখ, আধা লাখ ব। পৃরা লাখ 
টাকা পুঁজিওয়ালা “ন্ুদ্র কারবার”ই বেশী বরদান্ত হইঘে। 
তষে পাচ-দশ-বিশ-পচিশ লাখ টাকা পু'জিওয়াল! “মাঝারি কারবার”ও 
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কতকগুল! ভারতীয় টাকার জোরে চলিতে পারে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

সম্পদ্‌-বৃদ্ধির যে কন্ম-কৌশল জারি করা যাইতেছে তাহাতে লাখ 
টাকা পুজিওয়াল। আধুনিক শিল্প-কারখানাকেই “ক্ষুত্র কারবার” বলা 
হইতেছে । এই ধরণের "ক্ষুত্র কারবার” ভারত-সম্ভান কর্তৃক যেখানে- 
সেখানে এখনই গঞ্ডাগণ্তা বা ডজন-ডজন পরিচালিত হইতে পারে । 
প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুত্র কারবারগুল। চালাইবার চেষ্টা করা 
উচিত। প্রয়োজন হুইলে ছু'একজন “পার্ট নারের* সাহায্য লওয়। 
যাইতে পারে । 

“জয়েন্ট ইক কোম্পানী”, “লিমিটেড কোম্পানী”, যৌথ কারবার 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হইতেছে না । এই সব দিকেও 
আমাদের আধিক জীবন বাডিতে থাকিবে । তবে যথাসম্ভব নিজ- 
নিজ তাবে ছোট-ছোট কারখানা চালাইতে পারিলে সহজে আধুনিক 
টের অভিজ্ঞতা আর দায়িত্বজ্ঞান জন্মিবে, আর ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি 
ত হইবেই। যে-ষে ক্ষেত্রে ছু'চার জন “পার্টনারের” সাহায্য লওয়! 
আবশ্তক সেই সকল ক্ষেত্রে পার্ট নারগণ প্রত্যেকেই যাহাতে নিত্য- 
নৈমিভিকরূপে কারবারের কাজে বাহাল থাকেন তাহাব বন্দোবস্ত থাক 


আবশ্ঠক। 
ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে বিপুল যৌথ-প্রতিষ্ঠান আর 


“কার্টেল”, “ভ্রাষ্ট” আজকাল আটপৌরে জিনিষ বটে। কিন্তু “ব্যক্তি- 
গত” কারবার, “পার্ট নারশিপে”র কারবার, অল্প পু'জিওয়াল1 কারবার 
ইত্যাদির সংখ্যাও গুন্তিতে কম নয়। ২৫১,০০০ টাকা হইতে 
১,০০১৮** টাকা পর্যন্ত মূলধনের আধুনিক শিল্প-কারখানা ভারতের 
সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার যুগ আসিয়াছে । এই ধরণের ক্ষুত্র কারখানার 
আবহীওয়ায়ই যন্ত্রপাতির “সাল্সা” আর কল-কজার “পাচন»ঃ ভারতীয় 
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সমাজের রক্ত সাফ করিয়। দিতে পারিবে । যন্ত্রনিষ্ঠাও ভারত-সম্ভানের 
একট! ম্বভাব-নিষ্ঠ দ্বধর্মে পরিণত হইতে থাকিবে । 

(২) আমদানি ও রপ্তানি ।-_-টাকা-পয়লাওয়ালা লোকেরা 
ব্যক্তিগত মালেকান! স্বত্বের ব্যবস্থায়ই €বদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কোম্পানীও স্থাপিত করিতে পারেন। ১০৯০০* টাকায়, ২৫,০০০ 
টাকায় এইরূপ কাজ আরব্ধ হইতে পারে। এইদিকে ব্যক্তিগত আয়- 
বৃদ্ধির জন্ম ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। অবশ্তট "সীমাবদ্ধ দায়িত্বওয়ালা” 
( লিমিটেড) যৌথ ব্যবস্থায়ও বহির্ববাণিজ্যের কোম্পানী খাড়। করিবার 
স্যোগ এক্ষণে বিশ্তর রহিয়াছে । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-কালে একই প্রকার কারবারে লিপ্ত বিভিন্ন 
কোম্পানী পরস্পর প্রতিযোগিতা দুর করিয়! সঙ্ঘবন্ধ হইতে পারিবে । 
কিন্ত যতদিন সম্ভব প্রত্যেক কোম্পানীরই স্বাধীনভাবে কাহারও 
সাহায্য না! লইয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা কর! উচিত। তবে এখনই 
কতকগুলি কোম্পানীর পক্ষে “বৈদেশিক বাণিজ্য-সংসদ্‌*রূপে মিলিত 
হইয়! বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়ের কাধ্য করিতে লাগিয়া যাওয! 
উচিত। 

(৩) ইন্শিওর্যান্দস সোসাইটি ।--ছুই প্রকারের বীমা-সমিতির 
কথা বলা হইয়াছে £--(১) সাধারণ জীবন ও অন্থান্ত প্রকারের 
বীযা-সমিতি, এবং (২) সাগর-পারের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় 
সামুত্রিক বীমা-সমিতি । 

বর্তমান লময়ে ইয়োরামেরিকান্‌ বীমা-কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের 
নর-নারীর নিকট অনেক টাকা লাভ করিতেছে । ভারতের ধনী 
সম্প্রদায় যদি এই ব্যবসার রহশ্গুলি সমঝিতে পারে তবে এই লাভের 
টাকার অনেক অংশ তাহার হাতে আসিতে পারে। বিগত দশ- 
পনর বৎসরের ভিতর “ম্বদেশী আন্দোলনের” ধাক্কায় এই দিকে ভারত- 
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বাসীর নজর কিছু-কিছু গিয়াছে । আমরা! অনেকটা কৃতকার্ধ্যও হইয়াছি। 
আরও দরকার । 

(৪) ব্যাঙ্ক ও খণদান-সমিতি ।--পূর্ববে জমিদার-শ্রেণীর জন্য পাচ 
প্রকার ব্যাক্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । সেগুলি এইক্প, যথা $-- 
(১) সমবার-খণদান-সমিতি, (২) কুটির-শিল্পের সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ক, 
(৩) দোকানদার শ্রেণীর জঙ্ ব্যাঙ্ক, (৪) আধুনিক কারখানা-শিল্পের জন্য 
ব্যাঙ্ক, (৫) বহির্বাণিজ্যের জন্ত ব্যাঙ্ক । টাকাওয়াল! লোকদের পক্ষেও 
এই তালিকাই কাধ্যকর হইবে । এই সমস্ত ব্যান্ব-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
সমবায়-খণদান-সমিতি এক বিশেষ গোত্রের প্রতিষ্টান। কারণ, 
কুষকগণের পবস্পব পবস্পরকে সাহাধা কবার উপরে এইগুলি নির্ভব 
করে। অর্থাৎ কৃষকগণের টাকায় এগুলি চালিত হয় আবার কৃষকেরাই 
এসকলের নিকট ধার লয়। পুজিওয়ালা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এক্ষেত্রে 
একই লোক। কিন্তু এইসকল প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দরিদ্র । 
মালিকানা শ্বত্বে অথবা কোম্পানীবদ্ধ ভাবে কৃষকগণের জন্য চাষী-ব্যাস্ক 
প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজিশীল লোকেরা এই সমস্ত খণদান-সমিতিশুলিতে 
অর্থ সাহায্য কবিতে পাবেন। এই কথা জমিদাব-সন্প্রদায়েব সম্বন্ধে 
আলোচনা করার সময়ও বিবৃত হইয়াছে । 

অন্ত চার প্রকারের ব্যাঙ্ক প্রত্তিষ্ঠাই বিশেষন্ধপে ধনী সম্প্রদায়ের 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইবপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এক পুরুষ সময়ের 
মধ্যেই “ভারতীয় মূলধন” এক মস্ত “শক্কি”তে পবিণত হইয়া যাইবে। 
ইস্তশিল্লের জগ্ঠ বা দৌকানদারগণের জন্ত ব্যাঙ্ক প্রথমে ৫০১০০ টাক] 
আদায়ী মূলধন লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পায়ে । প্রত্যেক জেলার 
সদরে ও মহকুমায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান অনেকগুল। কায়েম কর] লম্ভব। 

আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে ব্যান্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য-্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠীর জন্য পুঁজি দরকার বেশী । ৫১১০, টাকা আদামী 
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মূলধন লা হইলৈ এই সকল কারধারে হাত দেও কঠিন। একটা 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খবরেব কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি । ইহার “আদামী* 
পুণক্জি মাত্র ৭৫,০০০. । এই ব্যাক্কের পক্ষে কারখানা-শিল্প বা বড় কমের 
বহির্বাণিজ্যে লেন-দেন চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতোক প্রাদেশিক 
রাজধানীতে এইরূপ ব্যাঙ্ক গণ্ডায়-গণ্ডায় থাক! দরবার আর সম্ভবও বটে । 

এই বিভিন্ন গ্রকারের ব্যাঙ্কগুলা গ্রত্যেকট! অপরটা হইতে বিভিন্ন । 
প্রত্যেকেবই দায়িত্ব, বিপদ্‌, ঝুঁকি পৃথক-পৃথক ঢঙেব। কাজেই প্রথম- 
প্রথম নকল ব্যাঙ্কেরই কেবলমাত্র একপ্রকার ব্যবসা লইঘ। নাডা-চাড়। 
কর! উচিত। এক সঙ্গে বিভিন্ন কাববারে হাত দেওয়। কোনো ব্যাঙ্কের 
পক্ষে সাধারণতঃ নিবাপদ নয় । 


0লান-আকফ্িসগুলার “জাত 


আমাদের দেশে আজকাল একপ্রকার ব্যাঙ্ক জোরের সহিত 
চলিতেছে । তাহার নাম 'লোন-আফিল”। ন্বদদেশী আন্দোলমেব 
( ১৯০৫-০৭ )পুর্ব্বেই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের স্থত্রপাত । কিন্তু হ্বদেশীব 
যুগে এইগুলার সংখ্যা বাঁডিতে থাকে । পরে লডাইয়ের ( ১৯১৪-১৮ ) 
পরবর্তী কালে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর “লোন-আফিস” বা এ 
জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে নামজাদা হইয়া 
উঠিয়াছে। 

সম্পদবৃদ্ধির হদিশ দিতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর কর্তব্য 
নির্ধীরণ উপলক্ষ্যে যেসকল ব্যান্ব-প্রতিষ্ঠানের কথা বঙ্গা হইতেছে তাহার 
ভিতর লোন-.আফিসগুলার ঠীই কোথায়? একমাত্র চাষীদের 
পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত, একমাঁজ চাষীদের তাবে পরিচালিত, একমাত্র 
চাষীদের চাষ-আবাদের কাজে কঙ্জ দিতে বাধ্য,---যে-সকল প্রতিষ্ঠান 
তাহারই নাম “কো-অপাবেটিভ ক্রেডিট সমিতি” যা সমবায় খণদান- 
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মমিতি । বল। বাহুল্য লোন-আফিসগুলা এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নয়। 
তবে এই সকল চাষীবব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবার দিকে লোন-আফিসের 
পক্ষে অগ্রসর হ্তয়া সম্ভব এবং উচিত । সেই কথাই জমিদার 
আর পুঁজিশীল শ্রেণীদের ব্যক্তিগত আফ্র-বৃদ্ছির কম্ম-কৌশল স্বরূপ প্রচার 
করা হইতেছে । 

অপরাপর যে চার শ্রেণীর ব্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ভিতব 
শেষ ছুই শ্রেণী অর্থাৎ কারখা না-শিল্প ও বহির্ববাণিজ্য-বিবয়ক প্রাতিষ্ঠান- 
রূপে কাধ্য করিতে লোন-আফিসগুল! আজ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে 
কিনা সন্দেহ । অনেকের পক্ষেই হয়ত উহা। এখনে! সম্ভবপর নয়। 
বাকী রহিল কারিগর-ব্যাঙ্ক আর বেপারী-ব্যাঙ্ক। এই ছুই শ্রেণীর 
ব্যাক্বরূপে কাধ্যকর। লোন-আফিসগুলার পক্ষে খুবই সম্ভব। এইদিকে 
নজর রাখিয়া লোন-আফিসগুলার পক্ষে নৃতন গডন গ্রহণ করা চলিতে 
পারে। কিন্তু এই ছুই দিকেও হয়ত আজকালকার লোন-আফিসগুল! 
বেশী নজর দেয় না। 

কারখানা-শিল্প আর বহিরবাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক যে-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান 
কারিগর-আর বেপারী-বিষয়ক ব্যাঙ্কও জাতি হিসাবে সেই শ্রেণীরই 
প্রতিষ্ঠান । তবে কারখানাশিল্পে আর বহির্ধাণিজযে ঝুঁকি 
বেশী। ইহার জন্ত পুজি চাই অনেক ত বটেই। তাহা ছাড় 
এঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্রপাতি, কলকজ1, রসায়ন, দেশ-বিদেশের কারখানা, 
টাকার বাজার, সামুদ্রিক যান-বাহন, বীমা ও ভাষ! ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বেশ চলনসই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্ত আসল 
ব্যান্কের কারবার বলিলে এই চার শ্রেণীর, বা যাত্র ছুই শ্রেণীর, 
ব্যাঙ্করূপে কাজ করা বুঝিতে হইবে । এই মাপ-কাঠিতে অনেক 
ক্ষেত্রেই লোন-আফিসগুলাকে ব্যাঙ্ক বলা উচিত কিনা সন্দেহ। তবে 
লোন-আফিসসমূহ কোন্‌ জাতীয় ব্যাঙ্ক ? 
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জমিজমা বন্ধক রাখিম্া এইসকল প্রতিষ্ঠান জমিওয়ালাদেরকে 
টাকা কর্জ্ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা । ঘর- 
বাড়ী বন্ধক লওয়াও বোধ হয় খুব প্রচলিত। তাহা ছাড়। দোণা- 
রূপার মালপত্র, অলঙ্কারাদিও বন্ধক লওয়া! হয়। কাজেই এই 
সকল প্রতিষ্ঠানকে “গোত্র” হিসাবে “বদ্ধকি-ব্যান্ক”*,-এবং কারবারের 
পরিমাণ হিসাবে “জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক'রূপে বিবৃত করা চলে। এই 
ধরণের ব্যাঙ্ক চালাইয়া' ভারত-সন্তান টাকা-কডির লেনদেনে নান! 
প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে। দেশের আধ্িক বর্ক্ষেত্রে 
সমাজের নানা শ্রেণীর উপকারও সাধিত হইম্সাছে মন্দ নয়। 
ভবিষ্যতেও এই ধরণের বন্ধকি-ব্যাঙ্কের দবকার থাকিবে । 

কিন্ত দেশোক্সতির জন্ত যেসকল আঘধিক হদ্দিশ প্রচার কর! 
বর্তমান খসড়ার মতলব তাহার ভিতর প্রধান কথা হইতেছে সম্প্রতি 
ছোট বহরের শিল্পব্যান্ক আর ছোট বহরে বাগিজ্য-ব্যাঙ্ক কাদেম 
করা। “কারিগর,” কুটির-শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির জন্য চাই এক 
প্রকার প্রতিষ্ঠান । আব মফঃম্বলের মাল সদরে, কলিকাতার মাল 
ম্ফঃঘ্বলে, এক জেলার মাল অন্য জেলায় চালান করার কাঁজে এবং 
স্থানীয় বেপারী, আড়তদার, দোকানদার ইত্যাদি ব্যবসাম্ীর 
নিত্যনৈমিত্তিক হাটবাজারের কাজে চাই বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক। এই দুই 
দিকে হাত পাকাইতে স্বর করিলে আমাদের পুজিশীল তলোফেরা 
ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির দিকে উন্নত হইতে পাবিবেন। 

(৫) স্দখোরদের বিরুদ্ধে আইন ।--টাকা কঙ্দ দেওয়। সম্বন্ধে 
অন্তায় আচরণ ও অত্যন্ত উচ্চহাবে স্থদ গ্রহণ সম্বন্ধে শান্তির ব্যবস্থা খাক। 
উচিত। এই সমস্ত অত্যাচার যাহাতে দূরীভূত হয় সেজন্ত গভর্ণমেণ্টের 
আইন পাশ কর! কর্তব্য । বস্ত্রতঃ এইদিকে সরকারী নজর 
আছেও। 


৬৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


৮ 'অস্ভিক্ষজীবি-০শ্র লী 


মস্ত্িফজীবি-শ্রেণীর মাছষ কোন্‌ প্রকার জীব? ইহাদিগকে 
কোনো বিশেষ সামাজিক বাঁ আর্থিক গোত্বের লোক বলিয়া ধর! 
যাইতে পাবে না। আমাদের ভারতীয় পারিভাষিকে “ভন্রলোক* 
শ্রেণীর লোক যাহারা একমাজ্স তাহারাই মন্তি্ষজীবী নয় । আবার 
ইয়োবামেরিকার “মধ্যবিত্ত” শ্রেণীর লোক বলিলে যাহা বুঝায় 
একমাজ্ম তাহান্দিগকেই মন্তিফজীবী বলা চলিবে না। একমাত্র 
জন্মের জোরে অথবা একমাত্র আধিক আয়ের জোরে মস্তিষজীবি- 
শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত নয় । জন্ম যে ঘরেই হউক, আর আয় যাহাই হউক 
না! কেন, ইস্থল-টোল-মক্তবের পাঠ-নির্দি-কতকটা-দুর অগ্রসর হইলেই 
সরনারীকে মস্তিকজীবি-শ্রেণীর লোক বলিম্া। ধর যাইতে পারে । 
ভারতেব এইক্ষপ মানুষের সর্বনি্ আস্ন হয়ত মাসিক ৫ টাকা বা ২৯৭. 
টাক! মান্ত। আবার ভারতেই ইয়োবামেরিকার মাপে অনেক নামজাদ? 
ডাক্তার বা আইনজীবী লক্ষলক্ষ টাকা উপাঞ্জন করিয়। থাকেন। 

যাহা হউক এই মস্তিষজীবীদের জন্য ব্যক্তিগত আয-বৃদ্ছির কর্ধ- 
কৌশল বিবৃত কর! যাইতেছে । 

১। নৃতন-নৃতন পেশা 1--এখন আমাদের দেশে প্রধান সমন্তা, 
দেশের মধ্যে নতুন-নতুন কর্মের সংস্থান আর নতুন-নতুন পেশার 
উদ্ভাবন কর1। মন্তি্কজীবি-শ্রেণীর আঘিক উন্নতি লাধন এই বৃহৎ 
সমন্যারই অন্যতম অংশ | এই নয়া-নয়া কন্ধ-প্রণালী আর্ত করিতে 
হইলে চাই “তরল” পুজি, মূলধনের ভ্রোত। 

স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে, কিষাণ বা কারখানার মঞ্জুরের অর্থাৎ 
নিরক্ষর লোকজনের স্থার্থও যাহা; ““লিখিম্নে-পড়িয়ে”, মগজওয়ালা, 
স্ভিক্জীবী ভারত-সন্তানের স্বার্থও ভাহাই। এইখানে অবশ্থ জানিয়! 
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রাখা উচিত যে, “নিরক্ষর” চাষী-কারিগরদের মগজ, মস্তি, বুদ্ধি 
ইত্যাদি চীজ্‌ নাই এরূপ বলা চলিবে না। মন্তিকজীবী লোক 
ছুনিয়ার সকল নরলারীই | তবে ইস্কুল পার হওয়া লোকজনকে 
পারিভাষিক হিসাবে মন্তিফজীবী ধরিয়| লইতেছি মাত্র। লোকজনের 
শ্রেণী-বিভাগ কর]! সহজ নয় । 

কৃষি-কাধ্যে অত্যন্ত লোকের ভিড়। চাষীদের জন্থ নতুন-নতৃন 
কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তোলা দরকার । এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
ধনি-সম্প্রদায় যদি নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরস্ত করিতে না পারে, 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়, বীম!-কোম্পানী না চালায় 
বা বৈদেশিক বাণিজ্য-কোম্পানী খাডা কবিবার কাজে গাঁফেলি 
করে, তাহা হইলে লিখিয়ে-পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে 
কেরাণী, ম্যানেজার বা কলকারখানার বিশেষজ্ঞর্ূপে কর্ম পাওয়! 
একরূপ অসম্ভব | ইহ বুঝিতে কোনে বেগ পাইতে হয় না । ভারতবর্ষে 
বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে পুজির সংস্থান অত্যন্ত অল্প। আর যা- 
কিছু স্বদেশী পুজি একত্র হওয়া সম্ভব তাহার সাহায্যে বড় জোয় 
ছোটখাট রকমের শিল্প-বাণিজ্য চলিতে পারে। স্থতরাং ভারতের 
ধনদৌলত বৃদ্ধি করিবার জন্য এখনও কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুজি 
আমদানি করা তে অত্যন্ত আবশ্বক তাহা কি মনজুর, কি চাষী, ফি 
কেরাণী, কি এঞ্রিনিয়ার, কি রাসায়নিক সকলেই একপ্রকার প্রথম 
স্বীকার্ধ্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য | নতুন-নতুন কণ্খ স্থষ্টি কর! একমান্জ 
মাথার জোরে অথবা একমাত্র হাতের জোরে সম্ভব নয়। মেহনৎ, 
ও মগজকে চালাইবার জন্য চাই কেবল পুঁজি। 

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সব্দ্ধে জনসাধারণের পক্ষে খুব তীক্ষ 
, দৃষ্টি থাকা! আবন্তক। 


(১) বর্তমান চাকুরিগুলিতে (তা গভর্ণমেন্টের চাকুরিই হউক আর 
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অন্ান্ত চাকুত্সিই হউক) যাহারা নিযুক্ত আছে (বুদ্ধিজীবী ও শারীরিক 
পরিশ্রমকারিগণ ও শিক্ষকগণ ) তাহাদের পক্ষে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির 
সঙ্গে-সঙ্গে বেতন ব! মজুরি-বৃদ্ধির আন্দোলন চালানো উচিত। 

(২) ভারত-সন্তানের পক্ষে (ক) দেশ-শাসনের জন্য বড়-বভ 
চাকুরিতে ও (খ) কল-কারখানার বড়-বড় চাকুরিতে নকৃরি গ্রহণ 
করাট। যাহাতে সহজ হইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্তক। 
কাজটা অবশ্ট সোজা নয় । 

চাকুরিতে, বিশেষতঃ বড-বভ চাকুবিতে যত বেশী ভারত-সন্তান 
ঢুকিতে পারে ততই ভাল। স্বদদশ-সেবকগণ এইদিকে আন্দোলন 
চালাইতেছেন। এই আন্দোলন কোনোমতেই থাম! উচিত নয়। 
গব্ণমেন্টের বড়'বড সমস্ত চাকুবি ভারতবাসীর তাবে আসিলে 
কেবলমাত্র যে শ্বরাজের পথ পরিষ্কাব হইয়া আসিবে তাহা নহে, 
দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধিও ঘটিতে পারিবে । 

(৩) সমবায়-দোকানদারি, সমবেত গৃহ নির্মাণ-সমিতি ।-কল- 
কারখানার মজ্রদের জন্য সমবান্-নীতিব উপর প্রতিষ্ঠিত জ্রবা-ভাগ্ার 
স্থাপন যেমন যুক্তিযুক্ত, মণ্তিক্জীবী মানুষের পক্ষেও এই সকল কায়েম 
করা তেমনি যুক্তিযুক্ত । বাসগৃহের সংস্থানের জন্যও সম্বায়-সমিতি 
স্থাপন করিয়! দেখ! যাইতে পারে । এইক্পে সন্তায় জীবন-যাপন- 
প্রণালী আরক্ক হইলে সঞ্চয়ের পথও খোলস হইয়া আসিবে । 

(৪) হস্তশিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয় ।--মন্তিজীবী 
সম্প্রদায়ের ছোকরাদের পক্ষে ম্যাটিকুলেশন পাশের পর হস্তশিল্প ও 
ব্যবসাপবিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত । এইবপ 
বিষ্ভালয়ের কথা কারিগর ও দোকানদারগণেব সম্বন্ধে আলোচন। 
করিবার সময় বলা! হইয়াছে । সকলেরই ফে ইউনিভািটির জন, 
তৈয়ারী হওয়া উচিত তাহা নয়। এইন্বপ শিল্প-বাণিজ্য-বিদ্ভালয় 
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হইতে পাশ করা ছাত্রগণকে নতুন-নতুন শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক ও 
আমদানি-রপ্তানির কোম্পানীগুলি কাজে লাগাইতে পারিবে । 

(৫) আঘিক উন্নতি সাধনের ধুরন্ধরগণ ।--যস্ত্রপাতির ওস্তাদরুপে 
আর নানাবিধ দায়িত্ব মাথার উপর লইয়া! দেশের আথিক উন্নতি বিধান 
কবিতে পারে এইক্সপ উচ্চ অঙ্গের মস্তিক্ষজীবীর সংখ্যা ভারতবর্ষে 
আজকাল বড় বেশী নয়। কিন্তু এইরূপই একদল লে।ক, যাদেরকে 
কতকটা “আধিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ” (ইকনমিক্‌ জেনাব্যাল 
ষ্টাফ) বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক জেলায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

এইকপ ধুরদ্ধবের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্ ভারতবর্ষে বিশেষ 
কোনো স্থযোগ নাই । “আধিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ”* গিয়া 
তুলিতে হইলে, ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের শরণাপন্ন হওয়া 
আবশ্তক হইবে। 

এই উদ্দেস্তে আগামী দশ বৎসরের জন্য বশ্ম-তালিক৷ প্রচার 
করিতেছি। প্রত্যেক জেলাকে প্রতি বংসর দশজন করিয়া অর্থাৎ 
দশ বৎসরে মোটের উপর ১০০ জন ধুরম্ধরেব বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্ত 
অর্থব্যয় করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিদ্যায় ও কাজকর্মে শ্রিক্ষা এবং 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্তক ₹_- 

(১) চাষ-আবাদ ও ক্ষিকাধ্যের রসায়ন । 

(২) যন্ত্র সম্বন্ধীয়, বিছ্যুৎ সম্বন্ধীয়, রসায়ন সম্বন্ধীয় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় 
এঞ্জিনিয়ারিং ও পৃত্তবিদ্যা । 

(৩) ব্যাঙ্কিং, বীমা, যানবাহন, বিনিময়, বহির্ববাণিজ্য ইত্যাদি 
বিষয়ক ধনবিজ্ঞান। 

যাহারা এম্‌ এস-পি, এম্‌ বি, বি ই, বি এল, বি টি বা এম এ পাশ 
করিয়াছেন কেবলমাত্র তীহারাই এইক্ষপ বৃত্তি লাভের যোগ্য বিবেচিত 
হুইবেন। তীহাদের বয়স ২৫ হইতে ২৮ বংসরের মধ্যে হওয়! চাই। 


৭০ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


তাহার! তিন, চার বৎসর ধরিয়া বিদেশের নানা শিক্প-বাণিজ্ধের কেন্দ্রে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। বিভিন্ন লাইনের নামজাদ1! লোকজনের 
সঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানে। তাহাদের প্রধান কাজ থাকিবে । 
বিদেশী ডিগ্রী লাভের জন্তই যে লেখাপড়া করিতে হইবে সেরপ কোনে! 
বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না । 

এই সমস্ত শিক্ষার্থী চাষ-আবাদ, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য-ভবন, কারখানা 
রেল-জাহাজ, স্বাস্থ্য-পরীক্ষালয়, হাসপাতাল, শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণাগার, 
এবং কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় 
নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অজ্জন করিবেন। এইজন্য তাহাদিগকে 
এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভিরেক্টবগণের “অতিথি” অথবা সহযোগী হইবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যেসকল গবেষণা ব! অনুসন্ধান 
চালাইবেন তাহার ফলাফল তীহাবা সময়ে-সময়ে বিভিন্ন বিদেশের 
টজ্ঞানিক ও যঙ্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা কবিবেন। 
কখনো-কখনে। ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলিতেও এই সব প্রকাশ করিবার 
ব্যবস্থা থাকিবে! বিশ্ববিষ্ভালয়ে, গবেষণাভবনে অথবা! অস্থান্ 
প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত বত্তৃত| দেন তাহাতে যোগ- 
দান করা এবং কোনো-কোনো! ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো! পাঠ্যতালিক। 
অনুযায়ী ইস্কুল-কলেজের ছোকরাদের মতন পাঠে লাগিয়া যাওয়াও এই 
সমস্ত গ্রবাসী বিষ্ার্থিগণের অন্যতম ধান্ধ! থাকিবে । 

গড়পড়তা খরচ ।-_প্রত্যেকের জন্য সমগ্র পাঠ-কালের নিমিত্ত 
১০,০০০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা । 


আধিক উন্নতির ব্াক্রনীতি 


আথিক জীবনের চারটা বড়-বড় বর্শক্ষেত্রের গ্রতাব দেশের রুষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যের উপর খুব বেশী। ভারতীয় বেকার-সমস্তার 


সম্পদ্‌-যৃদ্ধির বর্-ফৌশল ৭১ 


আলোচনার জন্ত আর দেশের ভিত্তর নয়া-নয়। কর্মের স্থযোগ স্থ্ি 
করিবার জন্ত এই চারট। কর্ক্ষেত্রের বিশেষ আলোচন! হওয়। আবহাক । 
এইগুলি নিয়ন্ষপ £--(১) শুকনীতি, (২) মুদ্রা-ব্যবস্থা, (৩) রেলওয়ে, 
(৪) জাহাজ । ভারতের জন্ত সকল প্রকার আঘথিক উন্নতির খসড়া 
এইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই কর! উচিত। 

কিন্ত এই চার দফায় বর্তমানে দেশের ভিতর ““ত্রেণী* হিসারে 
“নান মুনির নানা মত।” অধিবস্ত এইগুলার সব কয়টাই সরকারী 
আইন-কানুনের মামলা । 

ইংরেজ জাতির সাম্রাজা-নিষ্টায় গ্রতিষ্ঠিত আধিক কর্দপ্রণালীর সঙ্গে 
এই সব স্থজডিত। একে দেশীয় নরনারীর ভিতর “শ্রেণী-বিবাদ'* 
তাহার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যের সরকারী অর্থনীতি । কাজেই সম্া 
জটিল। দেশের শাসন-কর্খে শ্বদেশী নরনারীর একৃতিয়ার যতদিন 
পর্যাস্ত না বেশ-কিছু বাড়িয়া যা, ততদিন পর্ধ্যস্ত এইসকল দিকে প্রকৃত 
পক্ষে বেশী-কিছু হানিল করা সম্ভবপর নয়। কথাটা স্পষ্টাম্পন্টি সমবিয্ব। 
রাখা উচিত। এই বিষয়ে চিস্তার গোজামিল রাখা আহাম্মুকি মাত্র । 
যাহা হউক এই সকল দিকে দর্ধদাই আন্দোলন চালাইয়! রাখা বর্তব্য। 
যখন যেমন তখন তেমন, এক আধ ইঞ্চি করিয়া অথবা মাইলের পর 
মাইল ধরিয়া এই সমস্ত অর্থোপাজ্জনের ক্ষেত্র দেশবাসীর ঘখলে 
আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ হাসিল করিতে হইলে 
প্রথমেই চাই ম্বরাজ। দ্বিতীয়তঃ চাই গ্রণতন্ত্ে প্রতিষ্ঠিত দরিব্র শ্রেণীর 
প্রতি দরদশীল-ম্বরাজ। কেনন। মামুলি দ্বরাজ, স্বাধীনতা, বা প্রজা- 
তন্ত্রের দ্বার নিয়ন্ত্রিত গণ-শাননেও দরিদ্র, অভাবপ্রস্ত, নিরুপায়, স্থযোগ- 
বিহীন নরনারীর দল থাকিৰেই। সেই সকল লোকের আধিক ও 
আত্মিক উন্নতির সহায়ক আইন-কাঙ্ছন আর সমাজ-ব্যবস্থাও রাষ্রিক 
স্বরাজের সঙ্গে-সঙ্গেই সমানভাবে জুরি | 


৭২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


কিন্ত দার্শনিক হিসাবে ষোলকলায় পরিপূর্ণ, অথব! তত্বহিসাবে 
সর্বাঙ্গস্ব্দর এমন কোলো কাধ্যপ্রণালী নির্ধারণের অভিপ্রায়ে এই খসড়া 
প্রচার করা হইল না । এই জন্ত অর্থনীতির “সরকারী” ও “সাত্রাজ্যিক” 
ধরণের আইনকানুন বিষয়ক মতামত সম্প্রতি ধামা চাপা দিয়। রাখ! 
গেল। যুবক-ভারতের জন্য সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কর্শ-কৌশল সন্ধে কেবল 
মাত্র সেই সমস্ত দফার আলোচনা করিলাম যেসব দফায়, গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্য না লইয়াও অথব! শাসন-যস্ত্রকে নিজ তাবে বড়-বেশী না 
আনিযাও, দেশের লোকেরা খ্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত আয়-বুদ্ধির আর 
শেষ পর্যন্ত দেশগত বা জাতিগত সম্পদ্‌-বুদ্ধির কাজে উঠিয়া-পড়িয়। 
লাগিতে পারে। 


«“আধিক উন্নতি”র জন্মকথাঞ্ 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


“হান্‌ করিব”, “ত্যান্‌ করিব” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমবা 
এই কাগজ বাহির করিতে ঝুকি নাই । আধিক ব্যবস্থা নরনারীর 
জীবনে এক বড় কাণ্ড। এই কাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের বাংলা দেশে 
একসঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালীব সমবেত চিন্তা ফুটিয়া উঠা দরকার । 
ব্যস্‌। এইটুকুই আমাদেব দর্শন | 

আর চাই আমরা আহিক জীবনের সকল কথাই বাংলা ভাষায় 
চঙ্চা করিতে ও চচ্চা করাইতে। ইহার বেশী দৌড আমাদের নয়। 
বাংলা-দেশের সর্বকব্রই আঘধিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে 
বিভিন্ন ঢঙের বাংল! পত্রিক1 বাহির হইতেছে দেখিলে আমরা যার পর 
নাই স্থখী হইব। 

আধিক জীবনের চচ্চা কোন্‌ প্রণালীতে চলিলে বাংল! দেশে 
ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বেশ পাক! বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিতে পারে 
তাহার আলোচন৷ বাহির হইয়াছে বর্তমান সম্পাদকের “বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ* নামক প্রবন্ধে । লেখকের ইতালিতে অবস্থান- 
কালে--১৩৩১ সালের ফাস্গনের “প্রবাসী*তে রচনাটা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রাপ্তব্য (ওরিয়েপ্টাল 
লাইব্রেদী, ২৫।২ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রীট, কলিকাতা )। 

সেই প্রবন্ধে যে ধরণের “পরিষৎ” কায়েম করিবার কথা তোল! 
হইয়াছে, তাহা একদিন না একদিন বাঙালী জাতিকে গড়িয়া তূলিতেই 


বৈশাখ, ১৩৩৩ ( এশ্রিল-মে ১৪২৬ )। 


৮০০ 


৭৪ বাংলা ধনবিজ্ঞান 


হইবে। সম্প্রতি তাহা বোধ হয় সম্ভবপর নয়। যাহা হউক, 
তাহার কোনো-কোনো উদ্দেশ্া ও লক্ষ্য “আধিক উন্নতি”র সাহায্যে 
সিদ্ধ হইতে পারিবে। 

তিন রকম মাথার এবং তিন রকম অভিজ্ঞতার মেলামেশা! ধন- 
বিজঞান-বিগ্ভার খোরাক । প্রথম্তঃ চাই আমরা চাষী, শিল্পী, বেপাবী, 
ব্যাঙ্কার, এজজিনিয়্ার, রাসায়নিক ইত্যাদি "্ধনশ্রষ্টা”দের কাজকর্ম 
এবং চিন্তা-গ্রণালী । আমাদের ছিতীয় কুদরতী মাল হইতেছে রেল, 
ডাক, বন, খনি, স্বাস্থ্য, শুক ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ও নাগরিক 
শান বিভাগের কন্মচারীদের সার্বজনীন জীবন-কথা। আর তৃতীয় 
উপকরণের ভিতর পড়ে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব ঘাটাধাটি 
করিতে অভ্যস্ত ইন্থল-কলেজের মাষ্টার-ছাত্রদের পঠন-পাঠন এবং 
গবেষণা। “আঘিক উন্নতির নানা বিভাগে ধনবিজ্ঞানের এই 
ত্রিধার৷ মূর্তি পাইতে থাকিবে। 

নেহাৎ মামুলি আধিক সংবাদও আমাদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। 
আবার ভাত-কাপড় সম্বন্ধে উচু দার্শনিক তথ্য বিঙ্লেঘণকেও আমরা 
অতি-কিছু বিবেচনা! করিব না। চাই সবই। বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিবার 
জন্ত লবেরই প্রয়োজন আছে। 

কাগজটার কথা প্রথমে আলোচিত হয় “অম্ৃত-বাজার পত্তরিকা”র 
এক মোলাকাৎ-কাহিনীতে (২২ জানুয়ারী ১৯২৬)। তাহার পর 
দেশের সর্বত্র নিয়লিখিত অন্গরোধ-পত্র পাঠান হয় £--. 


“সবিনয় নিবেদন, 


যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে বাংলার নরনারী আধিক 
জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমূদর্ের কথা আলোচনা 
করিবার জন্ত দেশে একট! আকাঙ্। জাগিয়াছে। সেই আকাজা 


“আধিক উর্নতি”"র জন্মকথা ণ৫ 


খানিকটা পুরণ করিবার মতলবে কয়েকজ্জনে মিলিয়! আমরা “আধিক- 
উন্নতি' মাসিকপত্র বাহির করিতেছি । 

আগামী ঠবশাখে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে । লঙ্গে একটা 
অনুষ্ঠান-পত্র জুড়িয্না দিলাম । তাহাতে পত্রিকার উদ্দেশ্টু ও কার্ধ্য- 
প্রণালী দেখিতে পাইবেন । 

আজকালকার দিনে ছুনিয়ার অন্যান্য দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চা এবং 
আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা যে-ষে প্রণালীতে চলিতেছে, সেই সফল 
দিকে বাঙালী জাতির নজর টানিয়া আনা আমাদের অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য। ইতালিয়ান, ফরাসী, জান্মাণ ইত্যাদি ভাষায় প্রচারিত 
গ্রস্থ-পত্রিকার্দির সঙ্গে আমর] বাংলার জননাধারণের যোগাযোগ কায়েম 
করাইতে সর্বদা মচেষ্ট থাকিব । 

আপনাদের পত্রিকাম্ম এই চিঠি এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়! 
আমাদিগকে অন্ুগৃহীত করিতে পারিলে যারপর নাই উপকৃত ও 
বাধিত হইব। অবসর মত আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার! 
আলোচনা করিতে পারিলেও আমাদের যথেই সাহায্য করা হইবে। 

আপনাদের কাগজ আমরা নিয্মিতরূপে পাইলে অনেক লময়েই 
তাহা হইতে তথ্য, সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারিব আশা করি। 
মফঃম্বলের সঙ্গে এবং দেশের সকল প্রকার লেখক-পাঠক-সাংবাদিকের 
সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা কামনা! করিতেছি! 

ভরসা করি, সকল উপায়ে আপনাদের ্ছান্থুকৃল্য লাভ করিতে 
পারিব।” 


“আধিক উল্লতি” 


ব্যাক্ছিৎ, বহির্ববাণিজ্য, টাকার বাজার, বীমা, দালালি, ফ্যাক্টরী, 
রুষিকর্ব, পশুপালন, খনি-শিল্প, বনসম্পদ, রেল, জাহাজ, সরকারী আয়- 


৭৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
ব্যয়, ধনদৌলত বিষয়ক আইন-কান্ন, ধনাগমের উপায় সম্পকিত 
শিক্ষাপ্রচার, পল্লীসংগঠন, নরনারীর স্বাস্থ্য এবং নগর-শাসন ইত্যাদি 
বিষয়ের তথ্যমূলক মাসিক পত্র । 

প্রথম আছঢেলাচ্য বিষক্স 


বাংলার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝী, তাতীঃ, দোকানদার, 
হাটুয়া, আড়ত্দার, জোধ্দার, জমিদার, আমদানি-রগ্তানির ব্যবসায়ী, 
কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পের প্রবর্তক 
ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বাঙালীর আম্িক জীবন-যাত্রা। ( তথ্যসমূহ 
স্থানীয় সংবাদদাতার মারফৎ সংগৃহীত ) | 


দ্বিভীক্ আচেলাচ্য বিষক্স 
সমগ্র ভাবতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপুণ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। 


সভৃভীক্ম আছুলাচ্য বিষক্স 
দুনিয়ার ধনদৌলত এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসা বাড়াইবাব 
স্থযোগ। 
চতুর্থ আচঢেলাচ্ড বিষক্ষ 


দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এগ্রিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা 

পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ প্ডিত, রাজন্ব-সচিব, শিলপবাণিজ্যকুষি-শিক্ষার 
ধুরদ্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্তা । 
পঞ্চম আতলাচ্য বিষক্স 

দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীব সঙ্গে সম্পাদকীয় “মোলাকাৎঃ 


“আধিক উন্নতির জন্মকথা ৭৭ 


এবং মৌখিক কথোপকথন আর কৃষিশিল্পবাণিজ্য এবং ধনবিজ্ঞানবিদ্যা 
সম্বন্ধে তাহাদের মতামত। 

এই সকল বিষয় দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে 
“সংবাদের” আকারে পাঠকগণেব প্রতিদিনকার জীবন স্পর্শ করিতে 
সমর্থ। 


বি০শবত্ব 

(১) ফরাসী, জাশ্বাণ, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মাকিণ ও 
ইংরেজি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সন্বষ্ধীয় টৈনিক, 
সাপ্তাহিক, মাসিক ও টত্রমাসিক পত্রিকার সুচী ও সারাংশ । 

(২) আধিক জীবন বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রস্থের ধারাবাহিক 
তালিকা । 

(৩) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচন]। 

তাহাছাড। পত্রিকার অদ্ধাংশ মৌলিক প্রবন্ধ এবং বিদেশী আধিক 
সাহিত্য হইতে তজ্জমায় সংগঠিত ॥ উচ্চতম ধনবিজ্ঞান-বিদ্ভার সকল 
তত্ব এবং সাময়িক আঘথিক সমস্ার নানা তর্কপ্রশ্ন ছুই-ই এই অংশের 
প্রাণ । 

আপাততঃ, “প্রবাসী”, “ভাবতবর্ষ,» “বঙ্গবাণী” ইত্যাদির আকারে 
মালিক ৮০ পৃষ্টা । 


পরিচালকৰর্গ 


শ্ীধুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ( কলিকাতা ), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রাস 
চৌধুরী ( রংপুর ), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরামপুর ), শ্রীযুক্ত 
গোপালদাস চৌধুরী ( ময়মনসিংহ ), শ্রীযুক্ত নত্যচরণ লাহা৷ (কলিকাতা, 
শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাডা ) 


গস বাংলায় ধ্মবিজ্ঞান 
0লখকগণের প্রতি নিতবদন্ন 


১। “আঘধিক উন্নতি”কে বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-চিস্তার কর্মদক্ষ 
বাহনরূপে গড়িয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

২। এই মাসিক পত্রের লেখকগণ প্রধাণতঃ তিন শ্রেণীর 
অন্তর্গত ১১) আধিক জীবন বিষয়ক সাংবাদিক বা তথ্য-সংগ্রাহক, 
(২) শ্রস্থপত্রিকাদির ,স্চী-সারাংশ-সঙ্কলন-কর্তী ও সমালোচক, (৩) 
প্রবন্ধ-লেখক ও অনুবাদক । 

৩। রচনাবলীর কোনো অংশে একটি মাত্র বিদেশী হরপও 
ব্যবৃত হইবে না। যেখানে-যেখানে বিদেশী শব ব্যবহার না করিলে 
চলিবে ন। সেই সকল স্থলেও শব্গুলা বাংল! হরপে বসাইতে হইবে । 
সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের বাংলা তঙ্জম1 থাকিবেই | গ্রন্থ-পত্রিকাদির নাম 
এবং জনপদ বা নরনারীর নাম সম্বদ্ষেও এই নিম্মম খাটিবে। 

৪। পারিভাষিক শব সম্বন্ধে আপাততঃ ধাহার যেরূপ স্থবিধা, 
তিনি সেইরূপই বাংলা 'ঙ্জমা চালাইয়া৷ দিবেন। প্রয়োজন হইলে 
“ফুটনোটে” এই সকল শব্দ লইয়া আলোঁচন1 চলিতে পারিবে। 

৫| বিদেশী শব্েব উচ্চারণ বাংলায় বসাইবার সময় গোলে 
পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি তাহার অন্য উদ্বিগ্ন হইবার 
প্রয়োজন নাই । এসম্বম্ধে ভবিষ্ততে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা 
আছে । 

৬। কোনো! যত বা ব্যক্তি বিশেষের ন্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোলে! 
প্রকার আন্দোলন চালালে] এই কাগজে সম্ভবপর হইবে না। তথ্যের 
জ্জোরে এবং ঘুক্তির জোরে তত্ব বা মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

৭। ষখনই কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে নঞ্জির উদ্ধৃত করা 


“আঘিক উন্নতি”র জন্মকথ' ৭৪ 


দরকার হইবে, তখনই সন, তারিখ, প্রকাশক ও লেখকের নাম উল্লেখ 
করিতে হইবে। 

৮। লঙক্কলন-কর্তী ও সমালোচকেরা প্রথমতঃ গ্রন্থ-পত্রিকাদির 
বক্তব্য কথাগুল! বস্তনিষ্ঠরূপে বিবৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাহার 
পর নিজ-নিজ মতামত প্রকাশ করা চলিতে পারিবে । সমালোচকদের 
অশ্থভূতিই সমালোচনা বা সন্কলনের প্রধান অংশ হইবে না। বিবৃত 
সাহিত্যের যথাযথ চুম্বক প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্ত থাকিরে। 

৯। সমালোচকেরা নিম্নলিখিত আলোচনা-রীতির দিকে লক্ষ্য 
রাখিবেন £-_ প্রথমে গ্রস্থকারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে । তাহার 
পর থাকিবে গ্রন্থের নাম (বিদেশী বইয়ের নাম বাংল। হরপে প্রদত্ত 
হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাকেটের ভিতর নামের বাংলা অন্থবাদদ থাকিবে ), 
পরে সহর ও প্রকাশকের নাম, তৎ্পরে প্রকাশের তারিখ, তাহার পর 
পৃষ্ঠা সংখ্যা, শেষে দাম। 

১*। দেশী-বিদেশী যে-কোনো আঘিক বিষয়ে রচনা প্রকাশিত 
হইতে পারিবে। 


আধিক জীবনে পরের ধাপ * 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


আমি এঞ্জিনিয়ার নই, বাসায়নিক নই। রেল চালানো আমার 
ব্যবসা নয়, লাঙ্গল চালাইতে আমি জানি না। কারবার গডিয়! তোলায় 
আমার অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী যাল দেশে আনিয়! বেচা আব দেশী 
মাল বিদেশে পাঠানো আমার কোঠীতে লেখা নাই । আমার কোনো! 
ব্যবস! যদি থাকে, তা কেতাব খাঁটাধাটি, বই মুখস্থ কর! ইত্যাদি। 
বাস। কাজেই আমার মতন লোকের কাছে ব্যবসায়ি-সজ্ঘের সত্যের 
কিছু কাজের কথা আশ! যদি কবেন তার জন্ তাবাই দামী। আমাৰ 
তাতে কোনো দোষ নাই। আমি বেশ জানি যে, আমার মতন 
লোকের পক্ষে এই বণিকৃ-সজ্ঘে আসিয়া! আঘিক জীবন সম্বন্ধে ছু'চারট। 
কথ! বলা ঠিক তেমনি, যেমন আজকে যদি কেহ আসামে বা জলপাই- 
গুভিতে চ। লইয়া বাবসা করিতে যায় । আমি যদ্দি ইংরেজ হইতাম 
তা"হলে বলিভাম নিউ কাস্ল মুন্ধুকে কয়লা লইয়! যাওয়া যা, বণিক- 
সজ্ঘের সভ্যদেব কাছে একটা “পড়ুয়া” লোকের ব্যবসা সম্বন্ধে কথা 
বলাও তাই । 

আর একটা ছুর্বধলতা কিছু গুরুতর রকমের । বণিক্‌-সঙ্ঘেব 
কেহ হাজার-পতি, কেহ দশহাজার-পতি, কেহ পঞ্চাশহাজার-পতি 


** বেঙ্গল ম্যাশাস্কাল চেম্বার অব কমাস+-ভবনে প্রদত্ত বাংলা বজতার শর্টহাও 
বৃত্তান্ত (1৩)২৭)। শর্টহ্যা্ড লইয়াছিলেন যু উন্ত্রকুমার চৌধুরী । তিনি বাংল! 
লর্টছাাণ্ডের অন্যতম প্রবর্তক । 


আধিক জীবনে পরের ধাপ ৮১ 


কেহ লক্ষপতি, কেহ কোটিপতি । টাক ঢালাঢালি করা, টাক! 
চালাচালি করা হইতেছে তাদের কাজ। আর আমার যে নসিব 
তাতে টাকার মুখ না দেখিতে পাওয়াই হইতেছে এক প্রকার স্বর । 
আমরা হইতেছি বেকার-দলের লোক, আমাদের চাকরি-গত প্রাণ। 
চাকরি জোটে না, যদি বা জোটে তাতে পেট ভরে না। এই 
অবস্থায় টাকাওয়াল লোকের কাছে আসিম্না কেমন করিয়া অর্থলাভ 
হইবে আমার মতন লোকের পক্ষে তার আলোচন। করা নেহাৎ 
ষ্টতা । ধৃষ্টতা যদিও বটে তবু এ সব বিষম আলোচন। না৷ করিলে 
আমাদের উদ্ধার নাই। কেন না, টাকাওয়াল। আপনারা নতুন- 
নতুন পথে টাক খাটাইতে যদি ন! ঝুঁকেন তাহ! হইলে বেকারের 
দল বাচিতে পারে না। কাজেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল! 
আমাদের চরম স্বার্থ । 


তদ০শোলভির সীমানা 


আঘিক জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া বছর বিশেক 
আগে ১৯০৫।৬।৭ সনে আমর যে ধরণের কথা বলিতাম, অস্ততঃ 
আমি যে ধরণেব কথা বলিয়াছি,-সে কথ! আজ আর বলিতে 
পারিব না। তখনকার ম্থব ছিল--“দেশের উন্নতি লশ্বষ্ষে আমার 
নিজের আশার কোনে সীমা নাই, লাহসের কোন ভয় নাই |”, আজ 
বলিতে বাধ্য হইতেছি, দেশের সাধারণ উন্নতি কতটা! সম্ভব কিংব। দেশ 
আধিক হিসাবে কত বড় হইবে সেই সম্বন্ধে আমার চোখের সাম্‌নে 
কতকগুল! সীমানা দেখিতে পাইনেছি। বর্তমানে আমার আশার 
সীম! আছে। জোর জবরদস্তি করিয়া। প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও সে 
সীমানার বাহিরে দেশকে ঠেলিয়া! লইয়! যাইতে পারিৰ ন|। 

প্রথম কথা»--আধিক হিসাবে দেশকে যত ব্ডকরিয়াই তুলি না 


তত 


৮২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


কেন, ১০।১২1১৫।২০1৩৩ বৎসরেব ভিতর ম্যাঞ্েষ্টার বা লীডসের বড়- 
বড ফ্যাক্টরী-কেন্তরকে কোনো মতেই ধ্বসাইতে পারিব নাঁ। ব্যবসা 
সম্বন্ধে আমরা বাণী বা! ভাবতবাসী ধত বড হই না কেন, লয়েডস্‌ 
ব্যাঙ্ককে কোনে! দ্রিনই পটল তোলাইতে পারিৰ না। এই যে বুটিশ 
ইতডিয়া স্্রীম স্তাভিগেশন কোম্পানী আছে তাদ্দের জাহাজে-জাহাক্জে 
তাল। লাগাইতে পারিব না। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিতে চাই । 
ইংরেজের সম্পদ আজ যা আছে তা বোধ হয় ভবিস্ততেও থাকিবে । 
তাহা নষ্ট হইৰার সম্ভাবনা চোখের সামনে দেখা যাইতেছে না। বরং 
ভবিষ্যতে আরো বাঁডিবে বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ ধারণা । আমাদের 
ভারতের উক্তি যা-কিছু হইতে থাকিবে তা ইংরেজের স্বার্থপু্টির 
বিরোধী কিনা সন্দেহ । ববং ইংরেজদের লাভালাভের সঙ্গেই ভারত্ত- 
সন্তানের লাভালাভ স্থজডিত। এইরূপই আমাব বর্তমান খেয়াল । 
দেশোন্রতির আর একট] সীমানাব কথ। বলা আবশ্বাক । আজ- 
কালকার দুনিয়ায় আমেরিকা, জাশ্মাণি, ইংল্যণ্, ফ্রান্স, এই চার দেশ 
যাঁকিছু করিতেছে,-আধিক হিসাবে, এঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে, বাসায়নিক 
কারখান। হিসাবে, ব্যাঙ্ক হিসাবে যাঁকিছু খাডা কধিতেছে, তার কাছা- 
কাছি যাওয়া আমাদের যুবক বাংল! ব৷ যুবক ভারতের পক্ষে অনেকদিন 
পর্যন্ত অসম্ভব । এরা ছুনিম্াখানাকে চালাইতেছে। আমরা দূরে 
থাকিয়া ছুশিক্া কি ভাবে চলিতেছে দেখিতে পারি, মাথা দি থাকে 
হয়ত কিছু বুঝিলেও বুঝিতে পারি। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়া 
আগামী বিশ-ত্বিশ বৎসরের ভিতর কোনে! মতেই সম্ভবপর নয়। এই 
সব কথ হয়ত অনেকের ভাল না৷ লাগিতে পারে । কিন্তু দেশোরতির 
একটা সীমান! শ্বীকার কর! বর্তমানে আমার স্বদ্দেশসেবার গোড়ার কথা । 
এই সব জাতি আজ সমাজের স্থ-কু, রাষ্ট্রের ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে 
সফল আদর্শ ব! কাধ্য-প্রণালী গ্রচার করিয়! থাকে, খেক্ধপ ধাপে ধাডাইয়। 


আধিক জীবনে পরের ধাপ ৮৩ 


ভারা ফ্যাক্টরির মোৌসাবিদা করে, ব্যাক্কের সংগঠন করে আর আধিক 
জীবনের সংস্কার কায়েম করে, সেই সকল আদর্শ ও সেইরূপ ধাপ বুঝিয়া 
উঠা আমাদের পক্ষে অসস্ভব। আমরা সে ধাপের অনেক নীচে 
রহিয়াছি। যে সব ধাঁপে আমর! রহিম়্াছি সেই সব ধাপ ইংরেজ, 
জাশ্দাণ, আমেরিকান, ফবাসী, জাতিসমূহ ষাট-সত্তর বৎসর আগে পার 
হইয়া গিয়াছে । অর্থাৎ আজ আমরা ভাবতে যে ধাপে রহিয়াছি 
সেই ধাপ ছুনিয়ার ১৮৪৮1১৮৭* সন্বে কাছাকাছি । এই তুলনা 
বা অঙ্ুপাতটা যদি বুঝি তাহা হইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া আমাদের 
দেশকে কৃষি-শিল্পের কোন্‌ পথে, এক্জিনিয়ারিং এর কোন্‌ লাইনে, 
ব্যবসার কোন্‌ ঘণটিতে চালাইতে হইবে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিব । 


আঢদশী আনন্দীলন ও মহালড়াই 


একট] কথা বারবার মনে আনিতে হইবে । আমর। এখন রহিয়াছি 
কোন্‌ ধাপে? আমরা আথিক জীবনের ঠিক কোন্‌ অবস্থায় আসিয়া 
দাড়াইয়াছি? চোখের সাম্নে বা দেখিতে পাওয়া যায় তা আলোচনা 
করিলে বুঝা যাইবে যে, বিগত বিশ বৎসবের ভিতর সব চেয়ে বড 
বড় ছু'্টা শক্তি বাঙলায় ও ভারতে কাজ করিয়াছে । প্রথমতঃ শ্বদেশী 
আন্দোলন । আজ এখানে ধারা বসিয়া আছেন কিংবা আজ ধীর! 
বডলোক হইয়াছেন, তাদের অনেকে কোনো৷ না কোনে! রকমে স্বদেশী 
আন্দোলনকে পুষ্ট করিয়। তৃলিয়াছেন। অথবা ধারা পুষ্ট করিয়া 
তোলেন নাই তার! এই ম্বদেশী আম্দোলনের জোয়ারে ভালিয়া 
নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ ক্বর্দেশী আন্দোলনের 
ক্তিত্ব-প্রভাব আজকে ঘুবক বাংলার ও যুবক ভারতের আগ্রিক জীবনে 
খুব বেশী। দ্বিতীয়ত: স্বদেশী আন্দোলনের মত আর একটা বড় শক্ষি 
ভারতে কাজ করিয়াছে । সেটা হইতেছে মহালডাই ( ১৯১৪-+১৮ )। 


৮৪ বাংলায় ধনবিজান 


বিংশশতাব্বীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের এই চার-পাচ বৎ্সক্ষের ভিতর 
আমাদের দেশের ধারা কবিৎকশ্বা লৌক,--কেহ এঞ্জিনিয়ার,। কেহ 
রসায়নবিদ্‌, কেহ ব্যাঙ্কীর, কেহ ব্যবসাদার,--তীরা এক-একট! বড়- 
গোছের দ্লাও মারিয়াছেন | সেই স্থযোগে আমর। অনেক জিনিষ কিনু- 
না-কিছু করিয়। তুলিয়াছি। ১৯২৭ সনে সেই শক্তির কথ! ভুলিয়া 
গেলে আমরা বর্তমানের কিছুই বুঝিতে পারিব ন1। 

এই সঙ্গে আর একটা কথ। মনে রাখা দরকার । হুদেশী আন্দোলন 
হউক কি মহালড়াই হউক, ছুই ধান্কাতেই আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য 
যা-কিছু করিতে পারিয়াছি তার সঙ্গে ইংরেজ এবং বাঙালী (ও অবাঙালী 
ভারতবাসী ) উভয়ে জডিত আছে। অর্থাৎ ইংরেজকে বয়কট করিয়! 
আমবা বড় হইতে পাবি নাই। আমাদের আধিক জীবনের ধারা 
ইংরেজ বাঙালীর, ইংরেজ-ভারতবাসীর মেলমেশে পরিপুষ্ট। যতই 
বয়কট কবিতে চেষ্টা কবি না কেন, শেষ পথ্যস্ত ঈ্াভাইতেছে এই-_- 
আজ ১৯২৭ সনে যে-কয়জন করিৎকশ্ম! ভারতবাসী ছুঃপয়সা করিয়া 
খাইতেছে তাদের কর্মদক্ষতা, কৃতিত্ব, পটুত্ব, সব জিনিষ ইংরেজের 
ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-সম্পদ্‌ ও ব্যাক্ষেব প্রসাবেব সঙ্গে মৃখ্য বা গৌণরূপে 
বিশেষভাবে জড়িত। শিল্পবা গিত্য্ের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ 
নাই এমন এক ভারতীয় কর্মক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। 
প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে-সঙ্গে বিস্তাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ইত্যাদি 
বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত এই সকল কলেজের প্রভাবে 
প্রেসিডেন্সি কলেজটার বেঞ্গুলা খালি হইয়া! গ্রিয়াছে কি? হয় 
নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে-সঙ্গেই এই সব কলেজও-_-যাকে 
আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ বলিয়া থাকেন-- 
বাড়তির পথে চলিয়াছে। ঠিক সেইব্পই আমি বলিতেছি যে, 
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স্বদেশী আন্দোলন অথবা যহালড়াইয়ের হিড়িকে যে-কয়জন করিৎ-কম্মা 
লোক আমাদের দেশে খাড়া হইয়! গিয়াছে আর নতুন-নতুন উপায়ে 
সম্পদ্রৃদ্ধি করিতেছে তারা অনেকেই লয়েডস্‌ ব্যান্ক বা নর্থবৃটিশ 
ইনশিওর্যান্দ কোম্পানীর সঙে যোগাযোগের ফলে অথবা! অন্তান্ত 
বিদেশী কারবারের ছায়ায় আত্তে আন্তে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
হইতেছে প্রথম স্বীকাধ্য। 


ব্বটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি 


আজকাল ( ১৯২৬-২৭ সনে ) পৃথিবীতে কোন্-কোন্‌ শক্তির কাজ 
চলিতেছে বেশ-কিছু পুরু ভাবে? আধিক হিসাবে কোন্-কোন্‌ 
শক্তি ছুনিয়াকে প্রভাবান্বিত করিতেছে? প্রতিদিন একটা করিয়া 
স্বদেশী আন্দোলন আসে না। প্রতিদিন ছুনিয়ায় একটা করিয়া মহালড়াই 
উপস্থিত হয় না। ভীর্থের কাকের মত ছুনিয়ার লোক বসিয়া থাকে 
না কবে স্বদেশী আন্দোলন আসিবে, কবে মহাঁলডাই আসিবে, আর 
সেই স্থযোগে তারা কিছু করিবে। এই বকম দুটা একটা মহা- 
হুজুগের আশায় কেহ জীবন নষ্ট করে না। সকলে প্রতিদিন আটপৌরে 
কর্তব্য করিয়া চলে । ইংরেজ, ফরাসী, মাফিণ, জাম্মাণ, জাপানী চেষ্টা 
করিতেছে যে,_-লড়াই আন্মক বা না আস্থক, বড়-গোছের একটা 
আন্দোলন রুজু হউক কা ন। হউক, প্রতিদিন এমন ভাবে চলিবে যেন 
প্রত্যেকেই যখন যার দরকার পডে তার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। 
ইংরেজ, জাপানী, জান্মাণ, ফরাসী নিজেকে কর্শক্ষম করিবার জন্য অসংখ্য 
রকমে চেষ্টা করিতেছে । এত সব কথা বলিবার সময় এখন নাই । 
একটা কথ। মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি । কতকগুলা জিনিষ আজকার 
পৃথিবীতে আস্তজ্জীতিক শক্তি। তার সঙ্গে ভারভবাসীর যোগাযোগ 
আছে নিবিড় । তবে এই সকল শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু বলিব 
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না। কিন্ত “বৃটিশ এম্পায়ার ভেভেলপ মেট" বা বৃটিশ সাহ্রাজ্য-পুইি 
নামে ছনিয়ায় একট। আন্দোলন চলিতেছে । সে জবর শক্তি । গো! 
পৃথিবীতে তার প্রভাব রহিয়াছে। ফ্রান্স-জান্নাণি-জাপান-আমেরিকায় 
কিতাবে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করিতেছে সেট! দেখাইবার 
দরকার নাই। এই শক্তিটা ভারতবাসীর উপর যেবিপুল প্রভাব 
আনিয়া! ফেলিয়াছে তাহাই দেখাইতে চাই | হ্বদেশী আন্দোলনে যেমন 
শক্তি ছিল, মহালড়াইয়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনি, স্বদেশী আন্দোলন ও 
লড়াইয়েব উন্মাদনা! না৷ থাক সত্বেও বৃটিশ সাত্রাজ্য-পু্টি নামক 
আন্দোলন ভাবতের উপব খুব জবর প্রভাব বিস্তার করিতেছে । এতে 
আমাদেব আঘিক জীবন কত বেশী ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, 
হইতেছে ও হুইবে অতি সামান্য ভাবে তাব ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া, 
যাইতেছি। 

ইংরেজরা বুঝিয়াছে যে, ভারতবধকে আধিক হিসাবে কিছু মক্ষবুদ 
করিয়। ন1 তুলিলে তাহারা আর বীচিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভারত- 
বাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে, 
চাষী হিসাবে চলনসই ওস্তাদ করিয়। তোল! চাই । ব্যাঙ্ক-বীঘাব 
পরিচালনায় ভারত-সন্তানকে খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া চাই। তাহা না 
হইলে জাপানের বিরুদ্ধে, কশিয়াব বিরুদ্ধে, তুকীঁব বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ 
সাঘ্রাজ্যকে লড়িতে হইবে তখন ইংরেজ ফেল মারিতে অথব1 কুপোকষা 
হইতে বাধা । এই প্রথম কথা । কথাট! প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, 
আসন্তরজ্জাতিক, সামরিক । 

কিন্ত ওদিক্কার কথ! বেশী ঘাটাধাটি না! করিলেও চলিবে। 
আরও সোজা, ঘরোআ বা মামুলি কথা আছে। ঘোড়াকে দিয়! যদি 
গাড়ী টানাইতে হ্য় তাহা হইলে তাহার খোরপোষ দেওয়া আবশ্বুক | 
ঘোড়াকে মারিয়া ফেলা কোনে! ঘোড়াওয়ালাব স্বার্থে থাকিতে পারে 
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সা। তেমনি ভারভবাসীগুলাকে একদম নিধন, মডা-খেকো, আহাম্দুক, 
নি্ষম্মা ও নিজ্জীঁব করিয়া রাখা বুটিশ সাহ্রাজ্যের আঘিক ও 
রাষ্্রিক মতলব হওয়া অসম্ভব । ইংবেজ জাত বেয়াকুব নয়। 
ভারতবর্ষেব পল্লী ও শহরগুল। যদ্দি অল্প-বিস্তর সম্পদ্দশীল হুইয়া না 
উঠে তাহা হইলে বিলাতেব শিল্প-বাণিজ্য বেশ-কিছু গুঁটো হইয়! 
থাকিতে বাধ্য । তাহার ফলে একটা ছুনিয়াজোডা কারবারের সময় 
বৃটিশ সাআজ্যকে খোঁড়াইয়া-খোৌঁড়াইয়! চলিতে হইবে। সেইন্ষপ 
পঙ্গত্ব ভাকিয়া আনিতে কোনে ইংরেজই লাশায়িত নয় । 

আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, বুটিশ সাআজ্যের বা ইংরেজ 
জাতির আসল স্বার্থের ভিতর ভারতীয় নরনাবীর স্বার্থ ও অছেে প্রচুয়। 
আঘধিক বা আত্মিক হিসাবে ভাবত-সস্তানকে সোজাস্থজি ইংরেজের 
সমান কবিয়া তোলা বা! কাছা-কাছি লইয়া! যাওয়া বৃটিশ সাআাজোর 
লক্ষ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় নবনারীব পেটে কিছু ভাত দেওয়া, 
হাডগোড়ে কিছু মাংস দেওয়! আর মুড়োয় কিছু আকেল দেওয়া 
ইংবেজ জাতির নিজ স্বার্থ-দিদ্ধিব অন্যতম মস্ত উপায়। এই কথাটা 
প্রত্যেক ভাবতবাসীর বুঝিয়া রাখা উচিত ॥ 

ভারতের মধ্যে যদি কোনে হুসিয়ার লোক থাকে সে এই বৃটিশ 
সাত্রাজ্য-পুষ্টি নামক বিশ্বশক্তিটাকে নিজ কাজে লাগাইতে পারিবে । 
আমাদেক ধার! এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার, বীমাকর্্ঁ, চাষ-বণিক, জমিদার 
বা ব্যাঙ্কার তারা এই হ্থযোগে নতুন-কিছ দীড করাইবার স্থবিধ। 
পাইতে পারেন। গুজরাত-সিন্ধু মুজুকের বেপাবীরা ওস্তাদ । ভারা 
বুটিশসাম্রাজ্য-পুষ্টির আন্দোলন হইতে নিজ-নিজ আধিক পুষ্টিসাধনেনর 
রসদ সংগ্রহ করিয়। চলিতেছে । এই শক্তি সম্বন্ধে বাঙালীর! আজও 
"সজাগ নয়। কোনো কোনো বাঙালী অজ্ঞাতসারে এই শক্তি হইতে 
নিজের আধিক উন্নতি সাধনেব মশ.লা পাইয়াছেন। এখন হইতে 
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জাতসারে বাঁঙালীরা এই বিপুল শক্তিটা নিজ-নিজ শক্তিবৃদ্ধির মন্তরত্ববপ 
ব্যবহার করিতে অগ্রসর হউন। 


ভারতীয় ও ব্বটিশ শুন্কনীতি 


আপনার! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “কি কি লক্ষণ দেখিতেছ, বাঁব1, 
যাতে আমরা ভাবিতে পারি যে বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ধকে পোক্ত 
করিয়া তোল ইংরেজরণ নিজের স্বার্থ বিবেচন। করে?” গোটাকয়েক 
তথ্যের উল্লেখ করিব । প্রথমতঃ শুক্-নীতি,_-(১) ভারতবর্ষের শুক্কনীতি 
(২) ইংরেজের শুন্কনীতি। ভারতবর্ষের শ্তক্ধনীতিতে দেখিতে পাই 
যে, “সংরক্ষণ-শুহ্ব” নামক বস্ত একবকম দ্লাড়াইয়] গিয়াছে বা যাইতেছে । 
আমাদের দেশে ছাপাখানার কাগজ, বই লিখিবার কাগজ যে-যে 
ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় তাকে বাঁচাইবাব জ্গন্ত সংরক্ষণ-শুক্ক বসানো 
হইয়াছে,_পাউণ্ডে এক আনা। তারপর টিন প্রেটের কারবার কাচাইখার 
জন্য সংরক্ষণ-শুক আছে। দ্িয়াশলাইয়ের শিল্পেও সংরক্ষণ বসিয়াছে। 
লোহা-লরুড়ের ব্যবসাকে বাচাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে । যাতে 
এদেশে কতকগুলি কাববার গ্াডায় এবং তাতে কতকগুলি লোক,-- 
যেমন এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট ইত্যা্দি,--পটুত্ব লাভ করে ত1 দেখ বৃটিশ 
সাম্রাজ্য-পু্টির একট? অঙ্গ । অধিকন্ত, ভূলিলে চলিবে ন! যে, আমাদের 
স্বদেশী বয়ন-শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে মন্ত্র আনিতে হয়, না 
আনিলে চলেনা । সেই যন্ত্রপাতি যদ্দি সন্তায় পাওয়! যায় তাহা হইলে 
আমাদের শিল্প-বুদ্ধির পক্ষে স্থবিধা হয়। তাত-শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্ত 
আগে যেখানে শতকর] ১৫ টাকা শুক্ক দিতে হইত এখন সেগানে মাত্র 
২।* টাকা দিতে হয়। এই শুক্কনীতি আমাদের দেশের কোনোঁ- 
কোনে! কারবারকে বিশেষতঃ কোনো-কোনো ব্যবসাদারকে,--ফুলাইয়া' 


তুলিয়াছে। 


আঘ্িক জীবনে পরের ধাপ ৮৯ 


এইবার বুটিশ শুক্নীতির দিকে তাকানে। যাক । ইংরেজের 
মাথায় ঢুকিয়াছে তার ম্বপক্ষে ভারতবাসীকে পক্ষপাতী করাইতে 
হইবে। ইংরেজ তার লোহালক্কভ সম্ভার বেচিবার জন্ক আমাদের 
ভজাইতে চেষ্টা করিতেছে । একথ।! ঠিক । কিন্ত অপর দিকে, আমাদের 
কোনো-কোনো৷ জিনিষও পক্ষপাতযূলক (“প্রেফ রেন্স্তাল”) শুক্কনীতির 
ঘ্বারা নিজেদের ঘরে আমদানি করিতে ইংরেজরা চেষ্টিত। ভারত 
ছাডা অন্তান্ত দেশ হইতেও বিল্লাত চা ও কফি পায়। কিন্তু 
অন্তান্ট বিদেশীরা বিলাতে এইজন্। যে শু্ধ দেয় ভারতবর্ষের চা ও 
কফিওয়ালাবা দেয় তার $ অংশ মাত্র। কিসমিস, মনাক্কা ব1 
অন্যান্ত শুকনা ফল--এ সব জিনিষ যর্দি বিলাতের বাজাবে 
ঢুকিতে চায় তাহা হইলে শুন্ধ দিয়া ঢুকিতে হইবে । এই হইল 
মামূলি আইন। কিন্তু ইংরেজ বলিতেছে, “এই ধরণের মাল 
ভারতবর্ষ থেকে আসিলে আধ পয়সাও শুক লইব না।* তারপর 
রেশমের জিনিষ ধরুন । চীন-জাপানের মাল যদি বিলাতে যায় পূর! 
শুক দিতে হইবে । কিন্তু আমাদের দেশের রেশম গেলে তিন-চতুর্থাংশ 
শুক্ধ দিতে হয় মাত্র। ফিতা, তামাক, সিগার ইত্যাদি সম্বদ্ধেও 
ভারতবর্ষ বিলাতের পক্ষপাত (“প্রেফরেম্স”) ভোগ করে। এই 
শুক্ধনীতি হইতে বুঝ! যায়--কতটা কোন্‌ দিকে সাত্রাজ্য-পুষ্টির কাজ 
চলিতেছে । এই হিসাবের ভিতর ভারতবর্ষের লাভের কথা আছে। 
তাহ বেমালুম তূলিয়। থাকা আহাচ্মুকি । অবশ্ত আমি বলিতেছি না যে, 
এতে আমর! ম্বর্গে উঠিয়াছি। শুধু বলিতে চাই যে, বৃটিশ সাত্রাজ্য 
বুঝিয়াছে যে ভারতথানাকে খানিকটা কর্শক্ষম অঙ্গ করিয়া তোলা! 
আবশ্টক | সেই জন্য ভারতবর্ষকে অল্প-বিস্তর সুযোগ, স্থবিধা, “পক্ষপাতত” 
ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার । একথ! যদি বুঝি তাহা হইলে আমাদের 
ভিতর ধারা করিৎকম্্দা লোক, জোয়ান লোক, হুসিয়ার লোক তারা৷ এই 


৬ বাংলায় ধনবিজান 


শক্কিকে নতুন শক্তি বিবেচনা করিয়া আজকালকার সংসারে 
উল্লেখষোগ্য অনেক-কিছু কবিতে পারেন। 

ধারা হাজারপতি, দশহাজারগতি, লক্ষপতি, কোটিপতি তারা 
ভাবিয়া! দেখুন, বাস্তবিক এসব ন্থযোগের কোন্‌ দিকে কাজ করিলে 
নিজেরা লাভবান হইতে পারিবেন । টাকাওয়ালা লোকেরা যদি 
লাভবান হয় তা হইলে বেকারের অন্ন জুটিবে। আগেই বলিয়াছি 
'টাকাওয়াল! লোকের টাকা জোটানো৷ আমাদেব স্বার্থ । 


চাই বিতদতশ বাঙালী আড় 


এইবার কয্ধেকট। টাকা খাটাইবাব পথের কথা বলিৰ। প্রথমতঃ 
“্বহির্বাপিজ্যেব কথা, মাল আমদানি-রপ্তানি কবার কথা । তিন হাজার 
রকমের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া অনেক বক্তৃতা চলিতে পারে। সে 
সব কথ! না বলিয়া! বহির্বাণিজ্যের একটা সামান্ত অঙ্গের কঞ্থা 
বলিতেছি। সেট! হইতেছে এই যে, বিদেশে আডৎ কায়েম কর! 
লাভবান হওয়ার একট। বড় উপায়। কি বকম? ধরুন আমেরিকার 
সওদাগবেরা আমাদের দেশে মাল বেচে। তাবা বলিতে পারে 
যে, কলিকাতায় বাঙালী ব্যবসাদার রহিয়াছে, নিউইয়র্ক হইতে 
চিঠি লিখিলেই মালের চলাচল ক্রু হইবে । এই বলিয়! তারা নিজ 
মুস্ুকে বসিয়। রহিয়াছে কি? বলিয়া নাই । তারপর ভারতে আমেরিকার 
কন্সাল বহিয়্াছে। তার কাজ হইতেছে ভারতবর্ষের ভিতর কতগুলি 
"দোকান, বাজার ও কোম্পানী আছে, কত রকমের আর্থিক আইন হইল, 
ধসে সব কথা তার নিজের দেশকে জানানে।। সজে-নঙ্গে আমেরিকার 
শফোন্‌ দ্রিনিষ ভাবতবাসী পছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ দেশে 
পাঠানো কন্যালের কাজ। কিন্তু কন্সাল ত ছুচারজন মাত্র। 
*ামেরিক! দশকোটি নরনারীর দেশ। সকলে এই কয়জন কনসালের 


আধিক জীবনে পরের ধাপ ৯১ 


উপব নির্ভর করিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুসায় না। তাই মাৰিণ 
সওদফাগরেরা এখানে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠান্স। ছুই রকমের 
প্রতিনিধি । কেহ এদেশে আলিয়া দোকান খুলিয়া বসে। আর যারা 
ফোকান খুলিয়া বসে না, তাদের প্রতিনিধির শীতকালের ছু'তিন 
মাসে গোটা ভারত ঘুরিঘ্-ঘূরিয়া খবর সংগ্রহ করে, মায় অর্ডার পথ্যস্ত 
লইয়| যায়। আর অর্ডার দিয়াও যায়| 

এইবার জাপান দেখুন । আাপানীদের ধরণ-ধারণও মাকিণদেরই 
মতন। এবা কলিকাতায় একট! প্রকাণ্ড দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। 
নাম “ইন্দো-জাপানীজ কমাশ্যাল মিউজিয়াম” ইন্দোৌ-জাপানী বাণিজ্য- 
প্রদর্শনী । বলিতেছে,__“এই এই জিনিষ এখানে আছে, অর্ডার দাও 
দূরে বাইতে হুইবে না?” থে মাল জাপান বেচে সেটা এরা বাডীতে 
আনিয়। ঘেখাইবে । আর ইংরেজের ত কথাই লাই। মুল্লুকই ত ওদের । 
জাশ্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি জাতের ধরণ-ধারণ কি? তা এই । 
যে-দেশের সঙ্গে এর] ব্যবসা করিবে সে দেশে গিয়া এরা সকলেই আড় 
গাডিবে। তাতে নিজেদের ব্যবস। পাঁচ সাতগুণ পর্যন্ত বড করিয়া 
তোলে । 


ভারতবাসীর কর্তবয কি? 


জাপান, আমেরিকা, জাশ্মীণি ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালীর যেযে 
কারবার চলিতেছে সেই সব কারবার যদি ভাল করিয়। চালাইতে চাহেন 
ভাহ! হইলে তার জন্য এক-একটা আড্ডা বা দোকান বিভিন্ন বিদেশে 
হাজির করা চাই। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন্‌ কোন্‌ দেশে 
বাঙালীর আড় প্রতিষ্ঠ। করা দরকার? বিলাতের কথা বলিতেছি 
না। ও তহাতের পাচ। ওদেশে যাইতে ত হইবেই। দেখিতে 
হইবে আমাদের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্*কোন্‌ জায়গায় । ভারতবর্ষ 


৯২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


বিদেশে যত মাল বেচে তার 5৮ যায় বিলাভে। জাপানে যায় 
এ । জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী রাখা উচিত, কারণ তারা 
বড় খরিদ্ধার । খরিদ্দার চটানো। ব্যবসাদারের স্বার্থ নম্ন। আমেরিকায় 
ধায় ১8৮ | ১৯২৬ সনে জার্াণিতে গিয়াছে ওল অংশ। আগামী 
বৎসর যাইবে হয়ত শতকরা ১৯।১*২1১২, ফ্রান্সে হ৮$ আর ইতালিতে 
58 । শতকরা ৫ অংশের মানে এই, ২০ ক্রোর টাকার যাল ভারত 
ইতালিতে বেচে । এই পাঁচটা দেশোবাঙালী ব্যবসাদারদের দশবিশটা 
আভৎ চলিতে পারে যদি বলি, তাহা! হইলে বেশী বলা হয় না। 
এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিদেশে যার! এজেন্সী কায়েম 
করিয়াছে তার! প্রত্যেকে কোটিপতি নয়। খুব কম খরচে দুনিয়ার 
বড়-বড় শহরে কারবার চালাইতে পার] যায়। মাসিক হাজার 
টাকায়ও একট। আড়ৎ চলিতে পারে । হুসিয়ার লোকদের মনে বাখা 
উচিত যে, আড়ৎ কায়েম করা একটা বড় ব্যবসা । বাঙালীর ভিদ্ুন 
এদিকে । 


যানবাহভ্রুলর ব্যবসা। 


এখন অস্তর্ববাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। গোটা ভারতে 
কোটি-কোটি টাকার মাল চলাচল করে। আমাদের মতন মামুলি 
লোকের বিবেচনায় লাখটাকা লাখটাক। ছু”কুডি দশটাক1। কাজেই 
মোটা-মোট! টাকার তোড়ার কথা বলিতে চাই না। অন্তর্বাণিজ্যের 
এমন একট! দিকের নাম করিতে চাই ফেট। সম্বন্ধে আমাদের ধনী 
লোকের! সাধারণতঃ কখনও বেশী ভাবেন না, বা এত কম ভাবেন যে» 
তাকে ভাবনার মধ্যেই গণ্য করা চলে না। আমর জানি যে, বরিশালের 
মাল কলিকাতায় আনিয়া বেচা হয়। আবার কলিকাতার বিদেশী 
মাল ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে যায় । এই কেনা-বেচাই 
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'কি বাণিজ্যের একমাত্র অজ ? ন1। অন্তান্থ অঙ্গ রহিয়াছে, সেসব দিকে 
সাধারণতঃ আমাদের নজর পড়ে না। একট! প্রশ্ন,-মালটা যায় কি 
করিয়া? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের স্থযোগ, যানবাহন নামক বস্ত 
একটা বিপুল সামগ্রী । তাতে কোটি-কোটি টাক খাটে, লাভও হয় 
তন্রপ। বিদেশীর লাভ করে এই পথে বিস্তর । এই ব্যবসাটার সাদ। 
ইংবেজি নাম ট্র্যান্সপোর্ট । মালপত্র চলাচলের স্থৃবিধা যার করে তার 
বড় মোটা হারে লাভ খায়। একথা বাঙালীর মগজে বস! আবহ্ঠক | 
সহজেই প্রশ্ন উঠিবে, গরুব গাভীর গাড়োয়ান, আর মাঝিমাল্লা,-_- 
এরাই আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিতেছে । এতে টাকাই বা! 
কোথায় আর লাভই বা কোথাঘ ? 


ছাট ০প্লল 


প্রথম নম্বর বলি স্থলপথের কথা,_-রেলের কথা । রেলের নাম 
শুনিয়া অনেকে আতকাইয়! উঠিবেন। ই, বি, আর , বি, এন, আর,__. 
এ সব বাঙালীর ক্ষমতায় কুলাইবে না। বলাই বাহুল্য রেল 
মন্তড কাণ্ড। আমি কিন্তু অতি-কিছ, কোটি-কোটি টাকার কথ! 
বলিতেছি না। বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে এমন এক 
সময় ছিল যখন লোকে মনে করিত রেলে চড়িলে জাত যাইবে, 
ধর্দ যাইবে । এখন এইটুকু হইয়াছে যে, রেলে গেলে জাত যায় না, 
লোকে রেলে চডিতে চায় । অতএব ব্যবসাদাব হিসাবে সকলেই বুঝিতে 
পারে যে, রেল যদি সৃষ্টি কর। যায় তাহা হইলে লাভ আছে । কিন্ত রেল 
করা সোজা কথ৷ নয়। ভারত সরকার বৎসরে হাজার মাইল রেল 
করিতেছে। এখন পর্যন্ত ছয় বৎসরের যে বরাদ্দ রহিয়াছে তাতে দেখা 
যায় প্রতি বৎসর হাজার মাইল রেল হইবে । আজ ৩৮ হাজার মাইল 
রহিয়াছে। ছয় বৎসরে ৪৪ হাজার মাইল হইবে । এই যে বৎনরে হাজার 


৪৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


মাইল হইতেছে বা! হইবে এর খরচপত্র লইদ। মাথা ঘামাইবার দরকার 
নাই । সেসব এলাহি কারখানা ! তবে আজ বেশ বুঝ! যাইদ্ছেছে যে» 
বরিশালের লোক রেল চায়। খবরের কাগজ পড়িয়। বুবিয়াছি যে, রেল 
না হইলে তাদের অক্থবিধা। গোয়ালন্দ আর বাজবাড়ির লোকেরা 
য়েল হইবে হুইবে শুনিয়। খুসী। আমার বক্তব্য এই যে, ছোট খাট 
রেল চালানো অতি-কিছু নয়। ওরা হাজার-হাজার মাইল রেল করিয়া! 
কোটি-কোটি টাকা লাভ করিতেছে । আমাদের অত টাক! নাই । কিন্তু 
বাংল! দেশের প্রত্যেক জেলাতে এমন স্থযোগ রহিয়াছে যে, অনেক 
জায়গায় ২০।২৫ মাইলব্যাপী ছোট ছোট রেল চালানো যাইতে পারে । 
না হয়, কেরোসিন তেল দিয়াই চালানে। যাইবে ! তাতেও হাতে খড়ি 
হইতে থাকিবে । ১৯০৫ সনে রেল চালাইবার কথা শুনিলে বাঙালীর । 
ভয় পাইত। কিন্ত আজ ১৯২৭ সনে ভয় বেশী পায় না। বড় হাট 
কিংবা! বড় জমিবারি-কাছারী কিম্বা বড় ষ্টেশন হইতে রেল 
চালানে। যাইতে পারে। প্রত্যেক জিলাতে ১০১৫।২০।২৫ মাইলের 
এইব্ধপ পথ ৫1৭1১০ট1 আছে। যাদের পয়সা আছে তারা কেহ যদি 
ব্যক্তিগতভাবে অথবা পার্টনারশিপ হিসাবে এই ব্যবসা করেন 
ভবে লাভবান হইতে পারিবেন আর আমাদের ন্যায় বেকার 
লোকেরও অন্ন জুটিবে। উপেনবাবু যশোহ্র-ঝিনাইদহ রেল 
চালাইতেছেন।তার কাছে অনেক হদিশ পাওয়া ষাইবে। ইহংলগও, 
জাশ্মাণি, ফ্রান্দ যে ধাপে দাড়াইয়া আছে, সে ধাপ কল্পন। কর! আমাদের 
পক্ষে কঠিন । শিলিগুড়িতে দাঁড়াইয়া ২৯০০২ ফুট দেখিতে চেষ্টা করিলে 
ঘাড ভাঙিয়! যাইবে । ১৯২৭ সনের ছুনিয়াযস এরোপ্লেনের যুগ আসি- 
ম্াছে। এখন যেন রেলের দরকার কিছু কমিয়া আসিতেছে । রেলে 
ষাইবে মাল। লোক যাইবে বোধ হয় উড়িয্া। কাজেই এই 
ফুগেও রেল পঞ্চতপ্রাপ্ত হইবে না । 
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স্টীম-নীকণ 


এরোপ্রেনের যুগ্গ হইলেও জাশ্বাণ, ফরাসী, ইংরেজ, যাকিণ কেহ 
পানিকে তৃলে নাই | ববং দর্ধত্র দরিয়। আর খালের ইজ্জৎ বাড়িয়াই: 
চলিয়াছে। এঁসব উগ্রত দেশের ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবস৷ খালে-দরিয্কাম্ব 
বেশ জাকিয় উঠিয়াছে । কিছুকাল আগে বিলাতে কমিশন বসিয়াছিল, 
প্খাল-ও-দরিয়া তদন্ত করিবার জন্য । এই কমিশনের ফর্দি উচু দরের 
জিনিষ। এ বিষয়ে ফরাসীর্দেরকেও বেশ আগুয়ান দেখিয়াছি । 
রোন উপত্যকাকে খাল কাটিয়া কি করিতে হইবে ভাতে তাব! 
মাথা খাটাইতেছে । সকলকে হারাইয়াছে জাশ্নাণি। রাইন ইত্যাদি 
চার পাচট! নদী,__ষা দক্ষিণ হইতে উত্তরের সাগরে গিয়। পড়িম়্াছে,_ 
সেগুলাকে পূর্বব থেকে পশ্চিমে খালের সাহায্যে জুডিয়! দেওয়া! হইয়াছে । 
তাতে পশ্চিম জাশ্বাণি থেকে খালে-খালে পুর্বেপ্রান্ত পর্য্যন্ত “সাতার 
কাটিয়া” যাওয়! সম্ভব | জান্মাণিতে বেলে অভাব নাই। তা সত্বেও 
তারা খাল কাটিয়াছে, আরও কাটিভেছে। জাশ্মাণিতে খাল প্রধানতঃ 
তিন কেন্দ্রের অন্তর্গত । একটা বাইনেব দিকৃকার, একট] ভেজারের 
দিককার আর একট! এল্বের দিকৃকার। আর এই তিনটাকে 
ডানিযুবের সঙ্গে জুডিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে 
বাল্টিক সাগরের নোণ! পানিতে না৷ গিয়াও আর ইংলগ্ডের উত্তর 
সাগরের জলে না নামিয়াও জান্দাণি সোজাস্জি রাইন হইতে ব্র্যাক- 
সীতে আসিয়া! হাজির হইতে পারিবে । তার ফলে, পরবর্তী যে- 
লডাই আসিতেছে তাতে,-_জান্দাণিকে আটলার্টিক-মুখো হইতে 
হইবে না। বলকান অঞ্চলটা হাতে রাখিয়া জাম্মাণি একদিকে 
.রুশিয়ার আর অন্যনিকে তুর খাগ্যশন্ত শুধিয়া আনিতে পারিবে । 

যাক, এসব লম্বাচৌড়া কখ।। কিন্তু এই যে আমাদের ছিপ, বজরা, 
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পান্সী রহিয়াছে, এগুলাকে রাতারাতি স্টীমলঞ্জে পরিণত করিতে পারা 
যায় । জাপানে তাই হইয়াছে। জাপানের তোকিও হইতে পঞ্ীতে 
বেড়াইতে যাইবার সময় ঠিক মনে হইয়াছিল যেন বিক্রমপুরের মামূলী 
“গয়নার নাওয়ের পওয়ারি 1 শুধু তার ভিতর রহিয়াছে একট! 
এক্জিন। অর্থাৎ মেঘনায় আমানের থে লব নৌক1 চলে তার ভিতর 
একটা কেরোপিনের বা রেড়ীব তেলের এঞ্জিন যেই বগাইবেন অনি 
আপনাদের লাভের পথও হইবে, মাল-চলাচলের সুবিধাও হইবে। 
সঙ্গে-সঙ্গে বু লোকের কর্মক্ষেত্রও স্ষ্ট হইবে । আজ বাংলাদেশের 
সত্ততঃ দশ হাজার লোক এইভাবে অন্তর্বাণিজ্যের সহায়তা করিতে 
সমর্থ । যানবাহনের ব্যবসায় প্রত্যেকেই কিছু-কিছু টাকা নিজের 
ঘরে আনিতে পারে । 


০মাটর বাস 


আর একবার ভাঙায় আনা মাক । রেল-খাল রহিয়াছে, তা সত্বেও 
সড়ক-রাস্ত। চলিতেছে । স্ডক-রাস্তাগুলিতে মাল-চলাচলের ব্যবস্থ। 
বহিয়াছে। সে ব্যবস্থা--আপনার! জানেন-_-একালে অম্নিবাস্‌, 
অটোমোবিল, মোটর লরী। মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলাতে যেখানে 
সবকারী কাছারী, বড় হাট বা গঞ্জ, অথবা অন্য কারবারের স্থান 
রহিয়াছে, সে সকল জায়গায় ছোট-ছোট বাস চালাইবাব স্থযোগ 
আছে। এক একজন লোক কিংব! এক একট কোম্পানী গো? পাচেক 
মোটর লরী লইয়। বসিলে ছু'্পয়সা লাভ করিতে পারে । আট-দশ-বিশ 
মাইল যাওয়া-আসার পথে এই রকম করা অতি-কিছু নয়। 
ঘাংলায় ১৯১ সনে অটোমোবিল গাড়ীকে বিলাসের বস্ত বিবেচনা 
করা হইত। আজ তা করা হয় ন!। ১৯২৬ সনের খবর দিতেছি । এই 
রৎসব আমর আমেরিকা, ইতালি,ক্রাম্স এবং বিলাত হইতে বিশ হাজার 


আঘধিক জীবনে পরের ধাপ ৯৭ 


“অটোমোবিল'+,--কিম্মৎ বার ৪০ কোটি টাকা,--হুজম করিয়াছি। 
১৯১২-১৩ সনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়,_যেখানে ছু'হাজার অটো- 
মোবিল, এক হাজার মোটর সাইকেল ছিল, বাস্‌ নামক বন্ধ তখন 
ছিলই না,__-আজ সেখানে তের হাজার অটোমোবিল, ছু”হাজার মোটর 
সাইকেল ও পাঁচ হাজার বাস্‌ আমদানি হইতেছে। যারা চলাফেরা 
করে তার! সকলে বিলাসের জন্ত করে না। ডাক্তার, উকিল, ব্যাঙ্কার, 
ব্যবসাদার যারা বাস্‌ বা অটোমোবিলে চলাফের। করে, তার। ইহার 
সাহায্যে নিজ কর্মদক্ষতা আর নিজের আয় বৃদ্ধির পথ করিম! লম্ঘ। 
অটোমোবিলের বিরুদ্ধে লোকের কোনো। রকম বিদ্বেষ আর লাই। 
বাংলার প্রত্যেক জেলাতে যদি পাঁচটা! করিয়া কোম্পানী খাড়া 
হয় তাহা হইলে গোটা বাংল! দেশে কম্সেকম্‌ একশস্টা কোম্পানী 
হইবে । এই একশ+ কোম্পানীর প্রত্যেকে যদি এক একটা জেলার 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ধ্ব, পশ্চিম ইত্যাদি অঞ্চল বাছিয়া লয়, চার পাচখানি 
করিয়া অটোমোবিল বা মোটরলরী চালায়, তাহ! হইলে অন্তর্বাণিজ্যের 
স্থবিধা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হওয়ার পথ দেখিতে পাওয়! 
যাইবে । 


ইচয়ারাঢমরিকার একাল 


এখানে আর একট কথ! বলিয়! রাখা মন্দ নয়। ইন্োরামেরিক! 
আজকাল যে ধাপে রহিয়াছে তার তুলনায় আমি যা-কিছু বকিয়া 
যাইতেছি সবই নেহাৎ ছেলে-খেল। মাত্র । সবই সেকেলে ব্যবস্থার 
সাযিল ছাড়া আর কিছু নয়। ওলকল দেশে রেল-কোম্পানীগুল। 
মিলিক্বা একট! বিপুল '্রাষ্ট' গড়িয়া! তুলিতেছে। খালের আর একটা! 
ট্রাষ্ট । সড়ক দিয়া যানবাহন চালাইবার আর একটা '্্রাষ্ট” আছে। 
এইসকল প্রকার ভ্রাষ্টের সমবেত কারবার আবার একটা বিপুল ট্রাষ্ট 


৯ বাংলায় ধন্বিজ্ঞান 


রূপে দেখা ছিতেছে। অর্থাৎ ট্রাষ্টের ট্রাষ্ট । আর তার মাথায় রহিয়াছে 
গবর্ণমেন্ট । যাতায়াতের যত প্রণালী থাকিতে পারে সবই এক মাথা 
হইতে নিয়ন্ত্রি হইতেছে । আমি অত উচু কথা বলি না। বর্ডমানে 
€বন্দ্রীকরণের কথা পাড়িতেছি না। আমি বলিতেছি যে, বাংলা 
দেশে ছোটখাট রেল চাঁলাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী 
কোম্পানী । ই্রীমচালিত নৌকা চালাইতে পারে গোটা শয়্েক বাঙালী 
কোম্পানী । অটোমোবিল চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী 
বব্বাম্পানী । এই তিনশ কোম্পানী স্বত্ন্ত্রস্বতন্ত্রভাবে নিজ-নিজ, 
কারবার চালাইতে সমর্থ । 

তারপর কি কবিয়া বিদেশী বেপাবীর৷ অটোমোবিল বেচে সে 
সন্ঘদ্ধে কিছু বলিতে চাই । একট! বভ মাকিণ ব্যাঙ্কের চিঠি পাউয়াছি। 
এক কোম্পানী এক বৎসরে ছু'্লক্ষ অটোমোবিল বেচিয়াছে। এর 
জন্ত একট। স্বতন্ত্র ব্যান্ক খাড়া হইয়াছে । তার নাম অটোমোবিল 
ফিনান্দিং কোম্পানী । কি ভাবে তাদের কারবার চলে? যার! মাল 
খরিদ করিতেছে তাদেব কাছে আসিয়া কোম্পানী বলে,_-প্পয়সা না 
থাকে, কোম্পানী পয়স। দিবে । তিন হাজার কি চাব হাজার টাকাব 
মাল তুমি কিনিয়া লও, লইয়! হাগুনোট লিখিয়। দাও । মাসে মাসে 
অত করিয়া দিও ।” অটোৌমোবিলটা তক্ষুণি বীমা করিতে 
হইবে । বীদ্দা-পত্র ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রাখিন। দেয় । ছু'খান। কাগজ ৮ 
(১) মাসে মাসে অত করিয়া শুধিবে (২) ইনশিওর সার্টিফিকেট । 
খরিদ্ধর মাসে মাসে গুণিম। এই টাকা কোম্পানীকে দিবে। 
ব্যস্। অটোমোবিল”কোম্পানী এই প্রণালীতে ছু'দশ-বিশ কোটি 
টাকার কারবার করিতেছে। এই ধরণের ব্যবস! গন্ভিয়৷ তুলিতে 
হইলে দেশের কর্খক্ষেত্রের নানাদিকে কতটঃ ফুলিদ্া উঠা দরকার ভাবির! 
দেখুন । ভারতবর্ষে এই ঢগ্ডেব ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা আবশ্যক কিন/ 


আধিক জীবনে পরের ধাপ জ্ত 


সবার আলোচনা করিতেছি না । সামান্য ভাবে 6৫ খানি অটোমৌবিল 
খরিদ করিয়া ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চলিতে পারে কিন তাই প্রথে 
দেখা আবশ্তক | তারপর যথাসময়ে উচু ধাপে পা ফেলা যাইবে । 
এইভাবে চলিলে কারবার টেকসই হইতে পারিবে । 


বন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি 


ইংরেজ, জাশ্মাণ) মাকিণ ইত্যাদি বড়-বড় জাতির “এলাহি 
কারখানা, যুবক বাংলায় আজ সম্ভবপর নয়। আধুনিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রায় সর্ধনিষ্ব ধাপগুলায় হাত মক্স করা আর লঙ্গে-সঙ্গে 
কিছু-কিছু টাক! বৌজগার কর। বর্তমানে আমাদের উচ্চতম আকাজ্ষার 
অন্তর্গত। সেই ধাপেরই কতকগুল৷ শিল্প-ফ্যাক্টরি চালাইবার দিকে 
আমাদের প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন লোকের মোতায়েন থাকা 
চলিতে পারে। 

ছোট রেল, স্ীম-নৌকা, মোটরগাড়ী ইত্যাদ্দি বিষয়ে ব্যবস! 
চালাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এইসকল «ব্যবসা”র সঙ্গে-সঙ্গে 
অথবা পশ্চাতে কিছু-কিছু “শিল্প”ও আবশ্তক । এঞ্জিন, লঞ্চ, গাভী, 
কলকন্জা ইত্যাদি জিনিষের হিকমত, করিবার জঙ্ক চাই নানাপ্রকার 
কারখানা । যে-কয়টা ব্যবসার কথা বলিয়াছি তাহার সব' গুলাই যষ্তর 
পাতির সন্তান, দাস বা আস্মীয়। অতএব প্রত্যেক জেলায় চাই 
কতকগুল। কারখানা । গ্যাল বা বিজ্লীর কলকজা, রবারের জিনিষ); 
লোহা-লক্কড়ের মাল, জ্কু-প্যাচ ইত্যাদি বস্ত মেরামত করিবার জগত 
ব্যবস্থা থাকা আবস্তক। সোজ! কথান্ন, গাড়ীর পায়া ভাডিয়। গেলে 
তাহার চিকিৎসাও চাই আর হাসপাতালও চাই। এই সব কার 
খানাকে এক কথায় “এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্” বলা হইয়া থাকে । 

এই ধরণের কারখানা বাংলা দেশে একদম নতুন নয়। 


১৪৩ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


আজকাল ১৩৫টা ফ্যাক্টরি চলিতেছে । তাহাতে মন্ধুর থাটে 
২১,৮১৭ জন। আর টাকা খাটে বোধ হয় প্রায় ২৫ কোটি। 
কিন্তু এইগুলার কম-সে-কম ১০ ট1 বিদেশীর তাবে, মাত্র ৩০৩২ 
বোধ হয় বাঙালী দ্বার! পরিচালিত । বাঙালীর অধীনস্থ কারখানায় 
বোধ হয় মাত্র ১১২০০1১১৫০০ মজুরের অল্পসংস্থান হম্ম অর্থাৎ বেশী 
লোকের অস্ত্র জুটে বিদেশীদের কারথানায় । 

যাহা! হউক, এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্গুলার প্রায় সবই কলিকাতা 
আর হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। মফঃম্বল একপ্রকার এপ্ষিনিয়ারিং- 
হীন। মাত্র ছয় জেলায় এই সকল কারখানা চলিতেছে । তাহার বোধ 
হুয় একটাও বাঙালীর কারবার নয় ! 

এধিনিয়ারিং কারথানাব দিকে যুবক বাংলার মতিগতি ফিরিলে 
নানাপ্রকারে আমরা লাভবান হইতে পাবি। মফঃখ্খলের নরনারীকে যন্ত্র 
নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ করিয়। তুলিবার সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র উপায় 
হইতেছে এইসকল কর্ধকেন্ত । 

সরকারী তাবে রেল বাডিতেছে। বাঙালীব তাবেও রেল, স্টামার 
মোটর বাড়াইবার স্থযোগ দেখিতেছি। কাজেই মফঃস্বলের নান। 
কেন্দ্রে একসঙ্গে বহুসংখ্যক এঞ্জিনিয়ারিংকারখানার খোরাক জুটিবার 
সম্ভাবনা । অধিকন্ত কারখান! দীড়াইয়া গেলে স্থানীয় লোকেরা 
নতুন-নতুন কলকজা! কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে । টিউব 
ওয়েল বা জলের জন্ত নলকৃপ বসাইবার খেয়াল মিউনিমিপ্যালিটি ও 
ডিহ্রিক্ট বোর্ডের মাথায় সহজেই বসিতে পারিবে । পয়সাওয়ালা 
লোকের৷ নিজ-নিজ বাড়ীর জন্ত বিজলীর সরঞ্চাম, গ্যাসের সরঞ্জাম 
ইত্যাদি “আধুনিক” জিনিষপত্রের খরিদ্দার হইতে স্থরু করিবে। 
তাহা ছাড়া, সাবান, রং, কালী, ওষুধপন্র, কাচ, দেশলাই, পেন্সিল, 
বরফ, মোমবাতী, কৃত্রিম ঘী ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক 


আঘিক জীবনে পরের ধাঁপ ১০১ 


আর নিম্-বাসাফ্নিক কারবারেও যন্ত্রপাতির ডাক পড়িতে বাধ্য। 
এমন কি আজকালকার দিনের কুষিকর্শমও যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্থজভিত। 
অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়! বর্তমান যুগের কোনে! আধিক 
আয়োজন চলিতে পারে না। কাজেই টবছ্য্তিক অথবা অন্যবিধ 
যাঞ্জ্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত কারখানা খুলিলে যুবক বাংলার পক্ষে 
লাভবান হইবার পথ প্রশস্ত । 

এইখানে আমি খোলাখুলি আরও বলিতে চাই যে, বৈছ্যাতিক, 
যাস্্রিক, রাসায়নিক আর অন্যান্ত এপ্রিনিয়ারদের সংখ্যা না বাড়িলে যুবক 
বাংলা সভ্যতার সিঁড়ির উচু ধাপে পা ফেলিতে পারিবে না । যন্ত্রপাতি 
আমার চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অস্থিমজ্জা। বাংলার নরনারীকে 
মাহুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হুইলে প্রথমেই চাই 
যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিভ কুটুদ্বিতা। স্থাপন । লোহালকড়ের সালস! 
কিছু বেশী মাত্রায় পেটে না পড়িলে বাঙালীর কজায় জোর আসিবে 
না। যুবক বাংলায় যস্ত্রসাধনা আর যন্ত্রদর্শন স্থপ্রতিষ্টিত করিবার জন্ত 
ধন-বিজ্ঞানের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং-বিগ্যার পরস্পর মেলমেশ কায়েম কর! 
আমি নিজ জীবনের অন্ততম কর্তব্য সমবিদ্া' থাকি । আন্যঙ্গিক 
ভাবে বলিতে পারি যে, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবার 
ক্লাজেও যন্ত্রচালিত পাম্পের সাহায্যে খানাভোবার জল চুষি! বাহির 
করানো আবশ্বক হইবে । আর তাহার জন্য জক্ুরি কলকজার কারখানা 
আর এঞ্জিনিয়ারিং-কর্মদক্ষত। | 


নতুন ঢ০৩র জমিদার 


ছোঁটথাটে1 চাষে মধ্যবিস্ত বাঙালীর স্থযোগ কতটা আছে বলা 
কঠিন। প্রথমত; হয়ত জমিই নাই । ছ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সুরু 
করিতে হইলেও কমমেকম হাজার দেড়-ছুই টাক! পুরজির দরকার হম্ব। 


৯৪২ বাংলায় ধদবিজ্ঞান 


তাহ! প্রায় কোনে বি, এ বি, এম্‌-সি পাশ কবা যুবার টণ্যারে 
নাই। 

দেড়-দুই-তিন বিঘ। জমি যে সকল চাষীর আছে তাহাদের পক্ষে 
“লম্ধবেত” খণ আর ক্রয়-ধিক্রয় প্রণলীর আশ্রম গ্রহণ করা আর্থিক 
উন্নতির একমাত্র উপাম্ন। তবে সমবায়-ব্যাঙ্ষগুঙ্গার উন্নতি নির্ভর 
করিতেছে শেষ পধ্যস্ত গবর্মেন্টের উপর । “রিজার্ভ ব্যাস্ব'*্টা গড়িমা 
উঠিলে, ফরাসী রিজার্ড ব্যাক্কে ঘতন তাহাকে বাধ্য করাইয়া সমবায়- 
ব্যাঙ্কের অন্ত সন্তায় টাক! ধার দিবার আয়োজন করা চলিতে পারে । 
মোটের উপর বুবিদ্বা বাখা দরকার ষে, দেড-ছুই-তিন বিঘা জমিকে 
বগড়াইয়া-রগ ডাইয়া বেশী-কিছু টাকা বোজগার কবা অসম্ভব । 

কিন্তু চাষআবাদকে এগ্রিনিয়ারিং আর রসায়নের আওতায় আনিয়। 
ফেলিতে পাবিলে বাংলায় কৃষিকর্ম নবীন ধনদৌলতেব সুত্রপাত 
করিবে । শত-শত ব৷ হাজার-হাজার বিঘার মালিকেরা নয়! ঢঙের 
জমিদার দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবেন । এই বিষয়ে যুবক বাংলার মাথা 
'খেলানে। অন্যায় হইবে ন!। 

প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি! তারপর চাই সার । আমাদের গোবরেন 
লারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাংলার গক্গুল! খায় 
কি? তার আবার গোবরের কিম্মৎ কতটুকু? চাই রাসাম্মনিক সার । 
এই ছুয়ের জন্ নগদ টাক্ষা! ঢালিতে হইবে,_-বলাই বাহুল্য । 

জান্মীণিতে যামুলি জমিদার অর্থাৎ রাইয়ত-শাসক রাজাবাহাছুর 
আর নাই। অথচ জমিজমার আয় হইতেই লক্ষপতি লোক 
আছে অনেক । এই সব লোক মজুব বাহাল করিয়া হাজার-হাজার 
বা শতশত বিঘ! জমিতে শাক-শজী হইতে ফলমূল, গম, ভুট্টা, 
পর্যন্ত সবেরই আবাদ চালায়। তাহার সঙ্গে থাকে গক্, শুয়র, সুরগী, 
মৌমাছি ইত্যাদির “চাষ | ছুধ, মাথন, পনির, ডিম, মাংল ইত্যা্গি 


আধিক জীধনে পরের ধাপ ১০৩ 


সধঘই উৎপঞ্জ হুয়। নিজেরা ফায়বার তদবির কিরে, রোজ আটি-দশ- 
বাব ঘণ্টা করিয়া খাটে । ব্যাক্কেধ ম্যানেজার, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার 
ইত্যাদি শ্রেদীয় লোক ঘেমন করিয়া যতখানি খাটে জমিদারেরাও ঠিক 
ভেমন করিম্বা ততখানি খাটিতে অভ্যন্ত। এই অভ্যাপ আমাদের 
'ধাঙালী জমিদার মাজে পয়দ1 হইয়া গেলে চাখ-ব্যবসাঁটা আধুনিকতা 
লা কবিতে পারিবে । আর সঙ্গে-সঙ্গে কষিকম্দে প্রচুর উপার্জজনও 
চলিতে থাকিবে । তবে এই ব্যবস। সাধারণ লোকেত্র হাড়ে 
পোষাইবে না। যে সকল ব্যক্তি ছুই চাব বৎসর টাক রোজগার 
না করিয়াও কারবাবে টাকা ঢালিতে পারেন একমাত্র তাহাদের পক্ষে 
এই ধরণেব নবীন চাষ বাডালী জাতিকে উপহার দেওয়! সম্ভব । 


খদ্দতের টাকা ০রাজগার 


মামুলি পাড়াগেঁয়ে “কুটির-শিল্পে” যুবক বাংলার ভাত-কাপড় 
জুটিতে পাবে কিনা তাহার কিছু আলোচন! করা আবশ্যক । আমার 
বিশ্বাস এই দিকে আমাদের অনেকের কিছু-কিছু দৃষ্টি থাকিলে ভাল 
হয়। টাকা রোজগারের পথ হিসাৰে,_-কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক আর 
কি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সকলেরই এই সম্বন্ধে মাথা খেলানে। উচিত । 

, যন্্রনিষ্টা আর হগ্দর্শন যুবক বাংলায় আঘিক ও আধ্যাঁজিক 
উন্নতিব প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মলে রাখিতে হুইবে ষে, 
“হস্ত-নিষ্ঠা” আর “হন্ত-দর্শন” আজও ছুনিয়ার উচ্চতম দেশসঘূহ হইতে 
সযূলে লোপাট হইয়া! যায় নাই। আজও ইয়োরামেরিকার সর্ধান্ 
হাতের কাজ, কুটিব্-শিল্প, পরিবার-গত ছোট-খাটে। কারবার চলিতৈছে। 
ত্পম ভবিষ্বপন্থী ধনবিজ্ঞানদক্ষ পণ্ডিতের আজও এই সবের স্বপক্ষে 
হখাস্থানে” আর “নিদিষ্ট সীমানার ভিতর” রায় দিতে লঞ্জিত 
“বোধ করেন ন1। 


১০৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ছুনিয়ার সাগরে-সাগরে দেখিয়। আসিয়াছি পালের জাহাজ আজও 
হাওয়ার জোরে চলিতেছে । অর্থাৎ বিজলী, গ্যাস, কেরোসিন তেল 
আর ডিজেল মোটর এখনও ধরাখানাকে মামূলি মধ্যযুগের আঘিক 
জীবন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে নাই। ইতালির কোনো” 
কোনো পল্লীতে মেয়েরা আজও ঘাড়ে বাক বহিয়া বাল্তি-বাল্তি 
জল টানে । আর ব্যাভেরিয়ার মফংস্বলে-মফ:স্বলে গরুর গাভী 
দু'একটা চোখে পভিয়াছে। 

ফ্রান্সের ওৎলোয়ার জেলায় প্রায় আশী হাজার লোক হাতের 
তৈয়ারী ফিতার কাজে প্রতিপালিত হয়। মেয়েরা এই শিল্পে ওক্তাদ । 
শিল্পটার কিছুকাল ধরিয়। ছুর্গতি চলিতেছিল | প্যারিসে থাকিবার 
সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে, ফরাসী বিপান্লিকের প্রেসিডেন্ট হইতে স্থুরু 
করিয়া নামজাদা শিল্পপতি পর্ধান্ত সকলেই এই শিল্প আব ব্যবসার্টাকে- 
বাচাইবার জন্ত যারপর নাই চেষ্টিত। 

তাহাদের যুক্তি অনেকট] নিম্নরূপ :--““মেয়ের। কৃষিকার্ষের অবসরে 
বা অন্ত অবকাশে ঘবে বসিয়া এই সকল শিল্প-কারুময় ফিতা ঠৈয়ারী 
করিতে অভ্যস্ত । অধিকন্ত শীতকালে যখন চাঁষ-আবাদ চলে না, তখন 
মেয়েদের পক্ষে হন্তশিল্পই প্রধান কাজ। এই শিল্পটা ফ্রান্দ হইতে 
বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থোপাজ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট 
হইবে ।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ভারতে যন্ত্রচালিত কলকারখানা যতই বাড়ুক না কেন হাতের 
কাজ বড় শীস্র লুপ্ত হইবে না। পাশ-করা ডাক্তারের যুগেও “হাতুড়ে” 
ডাক্তারের পয়সা! রোজগার করিতেছে! “সেকেলে” ছুতার, মিস্ত্রী, 
ঘরামি, স্থনিয়া, চুনিয়া, কামার, কুমার ইত্যাদি কারিগর এখনো! 
বহুকাল আমাদের সমাজে থাকিবেই থাকিবে । তবে যন্ত্রকলাঙ্ক 
তাহাদের কিছু-কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে। 


আঘধিক জীবনে পরের ধাপ ১০৫. 


হাতের তাত বাংলাদেশে আজও চলিতেছে বিস্তর । কাপড়ের 
কলে মাত্র ১৩,৭৩৬ অন মন্ভুরের অন্ধ জুটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের 
তাতী ২,১১,৪৯৯ জন। এই সকল কুটির-শিল্লে প্রায় ৫,**১*** নর- 
নারীর অক্সসংস্থান হয়। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১,০০* হাতের 
তাতে কাজ চলিতেছে । ঢাক? আর ময়মনসিংহে প্রান ১২,০০০ করিয়া 
তাত চলে। ত্রিপুর! জেলায় গ্রায় ১২,৫০০ । 

কাজেই যাহার! খদ্দরের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাহারা" 
আহাম্মক নন। খদ্দর-শিল্পে বু পরিবারের ভাত-কাপড় জুটিতেছে ৷ 
কুমিজ্লাব এক "অভয় আশ্রমে”র বাবসায়ই ফী মাসে গভপডত৷ প্রাক্ন 
দশ-এগার হাজার টাকার খদ্দর বিক্রী হয়। খদ্দর তৈয়ারী হয় মাসিক 
তের হাজার টাকার । এই কারবারট! বর্তমান জগতের হিসাবে বড়- 
কিছু নয়। কিন্তুযুবক বাংলার আধিক মাপকাঠিতে ইহাকে একটা 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিবেচনা করিতেই হইবে । অধিকস্ত “খাঁদি- 
প্রতিষ্ঠানে” অস্ক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সনের তুলনা 
আজ খদ্দরেব দাম কমিয়াছে প্রীয় অর্ধেক । অপরদিকে খদ্দর 
টেক্সই হইয়াছে ডবল। অর্থাৎ এই চার-পাচ বৎসরে খদ্দরের, 
উন্নতি চাবগুণ | 

খদ্দরেব কারবারে একদিক হইল শিল্পের তরফ অর্থাৎ মালটা 
তৈয়ারী কবা, অপর দিক হইতেছে ব্যবসা! বা বাণিজ্য । অর্থাৎ 
বাজারে মাল ফেলা, ফেবি করিয়া বেচা, দোকান করা, হাটে যাওযা। এই 
কারবারের দ্বিতীয় দফ11 সুতরাং খদ্দরের কূপায় একমাত্র তাতী, জোল! 
অথবা শীতকালের অবসরওয়াল! চাষীর অন্পসংস্থান ঘটিতেছে এক্সপ 
বিশ্বাস করা উচিত নয় । ইহাতে ব্যাক্ক-ব্যবসার আর ষ্টোসে'র ষোগা- 
যোগও আছে। অর্থাৎ সন্রে নর-নারীর, এম, এ, বি, এল, ইত্যাছি 
পাশ-ফেল করা লোকের মেহনৎ আর আয়ের পথও আছে। 


১০৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ধঙ্গরের কারবারটা ভাল করিয়া চালাইস্ডে পারিলে নান! শ্রেণীর 
নেক বাঙালীরই ছু-পয়সা আসিতে পারে । এই জন্ত ধদ্দরের কখ। 
পাড়িলাম। কিস্ত কলের কাপডের সঙ্গে খন্দর দাম হিসাবে অথব 
গুণ হিসাবে টক্কর দিতে পারিবে কিনা সে কথা দ্বতত্ত্র। বাংলাদেশেক্স 
লোক আম্রা যতই গরীব হই ন। কেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেক 
পরিবারেরই কোনো-নাকোনো দিকে কিছু-না-কিছু বিলাসভোগ 
'আছে। বিলাসের অর্থ সোজা । হয় অপেক্ষাকৃত অনাবখ্যক জিনিষ 
খরিদ কর! হইয়া থাকে, অথব। হয়ত দরকারী জিনিষের জন্ত অপেক্ষাকৃত 
'বেশী দাম. দ্বেওয়া হয়। এক কথায় আধিক হিসাবে বিলাসেব অর্থ 
অপব্যয়। খদ্দবকে আমি সম্প্রতি এইরূপ “বিলাসের” সামগ্রীই 
বিবেচনা করিতেছি । অগ্ভান্ত হাজার বকমেব বিলাস-সামণ্রীর সঙে- 
সঙ্গে মধ্যবিত্ত আর ধনী বাঙালী পরিবারের ভিতর খঙ্দবেব বাতিক 
যদ্দি কিছু ছিন ধরিয়া! লাগিয়া থাকে তাহা হইলে বহুসংখ্যক তাতী, 
'জোলা, চাষী আর তথাকথিত শিক্ষিত “"ভদ্রলোফেব” ঘবে হাডী 
চড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি । স্থতরাৎ “খদ্দর-বিলাসে” গা ঢালিবাব 
জন্য আমি যুবক বাংলার যেকোনো মহলে পাতি দিতে ইতন্ততঃ 
করি না। 
ংলাদেশের সকল কারিগর, সকল মিস্ত্রী, সকল তাঁতী আর সকল 
চাষীকে অল্পদিনের ভিতর আধুনিকতম যন্ত্রপাতির কারবারে চালিত 
করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির তাবে এখনে। নাই। কাজেই 
“সেকেলে”, “হাতুডে”, “আদিম” আঘথিক ব্যবস্থা যেখানেশযেখানে 
কিছু-কিছু লাভজনক দেখিতে পাই সেইখানেই যুবক বাংলার অন্নের 
ব্যবস্থা আছে। বর্তমান-নিষ্ঠা আমাদের আথিক ভাঙন-গড়নের ভিত্তি । 
দ্দুর ভবিষ্ততের স্প্র দেখিয়া বর্তমানের স্থযোগগ্চলাকে তুচ্ছ কর! 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 


আধিক জীবানে পরের ধাপ ১০ 


শসা্ষঃত্সতল জীবন-বীমা 


বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথামাত্র বলিব। বীমা-ব্যবসায় ফেল 
হওয়া একপ্রকার অসম্ভব । এমন আইন-কাহ্ছন হইয়াছে যে, কোনো 
কোম্পানীর পক্ষেই ফেল হওয়ার যে নাই। খরচপত্রের আকজোক 
ইত্যাদি কারবার-সম্পফিত ট্ট্যাটিট্িক্স. খতিয়ান করাইতে হয় “আযাক- 
চুয়ারী”কে দিয়া। “আ্যাক্চুয়ারী” বলিয়৷ দেন-_-“সাবধানে চল, ভুল 
হইতেছে । এইভাবে চলিলে মার! যাইবে, ওইভাবে কাজ কর” 
ইত্যাদি । বীমা-ব্যবসার নানা বিভাগ আছে । আমর! তার সাঁরে- 
গা-ম। সাধিতে স্থরু করিয়াছি মাজ্ম। আমেরিকা, ফ্রান্স, জাশ্মীণিতে 
গরু ইন্শিওর হইতেছে । আমাদের দেশে তা হইবে কবে তা৷ জানি 
না। লম্বা-লম্বা কথ। না বকিয়া একটা সামান্ত কথা মাত্র বলিতেছি। 
সে হইতেছে মফঃম্বলে জীবন-বীমার বিস্তার। বীমা লইয়া মফঃম্বলে- 
মফংম্বলে অনেক কিছু করিবার আছে । তাহাতে টাকা রোজগারও 
কব] যাইবে আর দেশের মধ্যবিত্ত ও চাষী-পবিবারের উপকারও সাধিত 
হইবে। 

এইখানে জীবন-বীমার ছুনিয়। সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য দিতেছি । 

মাক্িণ বণিক হুল্যাণ্ড আমেরিকার হ্াশনাল লাইফ ইনশিওর্যাক্ 
কোম্পানীর সভাপতি । তিনি সম্প্রতি নিউইরর্ক সহরে অনুষ্ঠিত 
আমেরিকার বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রেসিডেপ্টদের এক বৈঠকে অনেক 
“দেশের নীমা-ব্যবস্থার একটা পরিচয় দিয়াছেন । ২৯২৪ সনের শেষ 
পধ্যস্ত দেশ-বিদেশের লোক বহু টাকা বীমা করিয়াছে, তাহার হিসাব 
নিম্বরূপ ৮-- 

যুকজতরাষ্ট্ ৬৩,৭৭৯১১৪১,০০০ ডলার 

গ্রেটবুটেন ০, ৯১৫৩৭১০৫৯১৬০৪ ১১ 


১০৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


কানাড! * ৩২৮৫১০২৮০০০ ভলার 
জাপান * ২,৪০৪,৭৬২১৬০০ 3, 
অষ্ট্রেলিয়। রে ১,৭০৮১৩৮২১৩০৩ ৯৯ 
ন্দোরল্যাওস্‌ *** ৯৬১১২৬২১০৩০ ১৯ 
স্থইডেন 555 ৮৬৪১১০৭১০০০ ৯৯ 
জাম্মাণি ৮৮ ৭১৩১৭৪৬১০০৪ ১৯ 
ফ্রান্স নর ৭০১১৮৫৫১০০০ ১৯ 
ব্রেজিল * ৪২৬,৯৯৭১০৩৪ ৯১ 
স্থইট্সারল্যাণ্ড ৩৯৭১৮০৬১০০০ ১৯ 
ডেনমার্ক * ৩৯২১৫৪৭১০০০ ১, 
নরওছেে 5৯৪ ৬৯২১১১১১০০৩ 2 
ইভালি ক ৩৩৭,৪৭১,০০০ ৯১ 
ভারতবর্ষ তত ১৫৬১৬৫০১০০০ ১৯ 


দেখা যাইতেছে যে, ১৯২৪ সনে চোদ্দ দেশেব লোকে প্রায় ২৮০৯ 
কোটি টাক! বা ৯০১,০০৯১০০০১০০০ ডলার বীম। করে। যুক্তরাষ্ট্রের 
স্থানই সেরা । এই হিসাবের সমগ্র বীমা কারবারেব ২ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে 
সম্পন্ন হয় এবং ও অংশ গ্রেটবুটেনে ও ত৮ অংশ কানাডায় সম্পন্ন 
হয়। গোটা ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ ধরিলে দেখ। যায় যে, 
ছুনিয়ার ৬ ভাগের € ভাগ বীমা কারবার এ নকল দেশে চলে। 
অর্থাৎ “ইংরেজ সন্তান” ১৯২৪ সনে ৭৮,০০৯,০০০৯০০* ডলার 
বীমা করিয়াছে । 


মাথা পিঙ্থু নানা দেশের নরনারী নিম্নলিখিত হারে জীবন বীমা 


করিয়াছে । ১৯২৫ সনের হিসাব দিতেছি । জান্মাণ বইয়েব নজির 
লইতেছি। 


আঘিক জাঁবনে পরেক্স ধাপ ১০৪ 
১। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 8 ১৯৭৮ মার্ক বা শিলি ২» 


২। কানাডা ৮ ১২৬৪ », 
৩। অষ্ট্রেলিয়া *** ১০৩৩ ১ 
৪। ইংল্যগড ০, ১০২০ ১ 
৫ । সুইডেন ৮০ শ২৯ ১) 
৬ | নরওয়ে হত ৪৯৫ 9১ 
৭। ডেনমার্ক - ৪৮০ ১১ 
৮। সুইট্সারল্যা্ *্* ৪৫৬ ১১ 
৯। হ্ল্যাও্ড ৪৫২ 9) 
১*। জাপান রঃ ১৩৩ ৮ 
১১। ফিনল্যাও *** ১২৬ ১, 
১২। জান্মাণি - ১০১ ১১ 
১৩। ফ্রান্স হত ৯০ ১১ 
১৪। ইতালি ০৭" ৪৫ ১১ 
১৫। স্পেন ** ১৯ ১১ 
১৬। বুলগেরিয়। -** ১২ ১ 
১৭। ক্ুমানিয় 4 ৬১, 
১৮। ভারতবর্ষ ০০৭ 9 5) 
১৯। রুশিয়া ১ 


ছুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত-সন্তান বীমা-ব্যবসাস্থ 
যারপর নাই খাটো। এই দিকে আমাদের অনেক-কিছু করিবার 
আছে। যাহারা টাকা খাটাইবেন তাহারা! লাভবান্‌ হুইবেনই। 
অধিকস্ত ভারতের অসংখ্য বিধবা ও অনাথ বালকবালিকার আর 
বুড-বুড়ীর সথগতি ঘটিতে পারিবে । জীবন-বীমা মান্যমাত্রের পক্ষেই 
_.* দেড় শ্রিলিঙে.এক রূপৈরা।। 





ডান ব্ংলায় ধর্রবিজ্ঞান 


কর্ধদক্ষতার ও নিশ্চিন্ত জীবনযাঝআ-প্রণালীক্ী সব-সে সেরা হাতিয়ার 
জীবন-বীমার ব্যবসাটা ধাহারা বাঙালী সমাজের হাড়মাসে বলাইতে 
পারিবেন তাহারা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্বদেশ-সেবক । 

আজকাল ভারতবাসীর তাবে জীবন-বীম। কোম্পানীর সংখ্যা 
৮৯। তাহার ভিতর ৬৫ মালিকানা ( প্রোপ্রাইটরী ) আর: ২৪ট1 
পারস্পরিক ( মিউচুগ্্যাল )। জীবন-বীম। ব্যবসায় ভারতবাসীর বাড়তি 


নিম্মেব তালিকায় স্পষ্ট হইবে *-_ 
বৎসর নয়া কারবার ব্ধশেষে গোটা কারবার 
১৯২৪ ৫১১৭০০১০০৩৩ টাক! ৩১০১০০০১০০৩ টাক 
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এই বিশেষ আশাজনক কথাট! ব্যবসামী মাত্রেরই মনে রাখা 
আবশ্তক । আজকালকার ভারতে দেশী ও বিদেশী ছুই প্রকার বীমা” 
কোম্পানী সমবেতভাবে যত কারবার করিতেছে তাহাব অধিকাংশই 
দেশী কোম্পানীর হাতে । ১৯২৬ সনে মোট প্রিমিয়াম আদায় হয় 
«& কোটি টাকার কিছু উপর। তাহার প্রায় ৩1০ কোটি ম্বদেশী 
বীমাকোম্পানীর কজায় আসিয়াছে । কডায় ক্রাস্তিতে হিসাব 
কবিলে দেখা যায় যে, বীমাক্ষেত্রে--দ্ধদেশী আন্দোলনের প্রভাবে-- 
বিদেশীরা মাত্র ₹ অংশ ভোগ করিতেছে । অবশিষ্ট $ অংশ স্বদেশী 
কোম্পানীর তাবে রহিয়াছে । বীমা-ব্যবসায় ভারতসম্তান আজ 
বিদ্বেশীকে তাহার একচেটিয়া অবস্থা ব1 প্রাধান্ত হইতে সরাইতে 
পারিয়াছে। 

১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা-বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়! নতুন 
আইন কায়েম করার আন্দোলন চলিতেছে ।* 


স ১৯২৮ সনের আইন জঙ্ুসারে কতকগুল! নতুন" প্রশালীতে বীমখ-ব্যবদায়ীর! 
কাধ্য চালাইতে বাধ্য । (১) নতুন কোনে। কোম্পানী স্থাপিত হুইঘামাত্রই তাঙ্াকে 


আধিক জীবন পদ্ষের ধাপ ৯১৯ 


ব্যান্ক-ব্যবসাক় নবজীবন 


এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজ বাংলা দেশে কমসে-কম 
'তিন চাবশ' লোন-আফিস আছে । “সেকালে অর্থাৎ আমার বিদেশে 
যাইবার যুগে যেখানে এ সবের নাম নেহাৎ অল্প শুনিয়াছি, এখন 
সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুলজার । বাংলার নরনারী লোন-আফিস 
বা ব্যাঙ্ক নাষক ব্যবসা-কেন্্রকে আপনার বলিম্া গ্রহণ করিয়াছে । 
লোকের! নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া দিয়া অনেকটা 


গবর্েন্টের নিকট মোট! হারে টীকাকড়ি আমানত রাখিতে হয়। (২) এতদিন 
বিদেশী বীম।-কোম্পানীর ভারতীয় শাখা সমূহ ভারত-গবর্ষেন্টের নিকট টাকা জমা 
হাখিতে বাধ্য ছিল না, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও ম্বদেশী কোম্পানীয় মতনই 
বাধ্য। (৩) জীবনবীম! ছাড়া 'আগুনবীমা, দৈববীম] বা অন্যান্ত বীমা-বাবদায় যে 
সকল ক্ষোম্পানী লিপ্ত, তাহাদ্দিগকেও টাক! আমানত রাখিতে হয়। পুরাণণ নিয়মে 
তীহাত্রে একমাত্র জীবনবাষ। ব্যবসানীরাই বাধা ছিল। (৪) বিদেশী বীমাকোম্পপীর 
ভারতীর শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় বাবস! হইতে পাওয়া 
টাকার স্বতন্ত্র হিনাব দিত ন। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের 
নিকট হইতে পাওয়া টাকার পৃথক হিসাব রাখিতে এবং তাহ? প্রকাশ করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । (৫) জীবনবীম। এবং মজুরদের ক্ষতিপুরণবীম। এই ছুই ব্যবসার অঙ্ক 
প্রতোক কোম্পানী স্বতন্ত্র খ।তা-পত্র রাখিতে এবং হিলাধ প্রকাশ করিতে বাধ্য । 
(৬) কোদে। বীম-কোম্পানীর কাজকশ্খু অসস্তেবজনক হইলে ভাহার ছুয়ার বদ্ধ 
করাইবার ক্ষমত। বীছা-কা্মীদের হাতে কিছু-কিছু আসিয়াছে । অধিকস্ত, জনগণের 
স্বার্থ রক্ষা! করিবার জন্য গবমেন্টের একতিয়ার বাড়িয়া গিত্রাছে। (+) কোনে! 
বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট বা অন্য ফোনে! 
উচ্চপরস্থ কি নিয়পদ্বস্ব কর্মচারী কথনো-কখনো। কোনে কর্জর লইতে পাদ্লিবে না। 
(৮) প্রত্যেক বীমাকোম্পানী পাশকর] “'আ্যাকৃচুয়ারি'' বা হিসাব-পরীক্ষকাকে দিয়? 
নিজ আধিক অবস্থ। যাচাই করাইন। লইতে বাধ্য খাফিবে। 

ভারত-গবষেন্ট ইচ্ছ। করিলে জীবনবীমা-ব্যবলায়ীদের নিকট হইতে পঁচিশ হাজার 
হইতে দুইলক্ষ পর্যন্ত টাক। জামানত আদায় করিতে অধিকাহী। পুর্েই বল। 
হইদ্াছে যে, বিদেশী কোম্পানীর শাখ! সন্বন্ধেও এই নিন্ম খাটে । আমানতের 
নিরমটা! জনগণকে নেসাৎ “ভূর়ো।। কোম্পানীর আওত! হইতে কথফ্চিৎ বাচাইবার 
কবন্বক্ধপ হইবে । আমাদের স্বদেশী ফোম্পানীগুল। এই লিক্পম হজম করিস! বীচিয়া 
খাকিতে পারিলে দেশের সঙ্গল। 





১১২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে শিখিয়াছে। এটা আথিক জীবনের ক্রম- 
বিকাশ হিসাবে বড কথা । টাকা পুঁতিয়! নিজের ঘরে রাখিব*-- 
সেভাব আর বেশী নাই। «আমার টশ্যাকের টাকা ব্যাঙ্কের ঘরে 
পরের হাতে রাখিলে মারা যাইবে না। বাংলা দেশের সব কয়ট! 
লোকই বাটপার নয়”_-এই ধারণা বড় কথা । এ কথাটা নৈতিক 
বা আধ্যাত্মিক । সঙ্গে-সঙ্গে আমানতকাবীর! শ্থদ বাবদ কিছু-কিছু 
টাকা রোজগার করিতে শিখিয়াছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ব-প্রতিষ্ঠান 
বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গভিয়া তুলিতেছে একথা বলিতে 
আমি বাধা। 

এখনকার সমস্তাব কথা বলি। আমদানি-রপ্কানির মাল-বদ্ধক 
রাখিয়া আমাদের লোন-আফিস যদি টাক] দিতে পারে তাহা হইলে 
বলিব যে খাঁটি ব্যাঙ্কের দিকে আমরা! অগ্রসর হইতেছি। কোনে! 
লোন-আফিস তাহা! করিতেছে না তাহা বলি না। করিতেছে, 
কিন্তু এখন পধ্যস্ত এইদিকে আমাদের লোন-আফিসের গতি বড বেশী 
নয়। মাল বন্ধক রাখা এক জিনিষ , আর মাল সম্বন্ধে কাগজ, মাল- 
চলাচল যে হইতেছে তার সার্টিফিকেট, সেটা দেখিয়া কাগজওয়ালাকে 
বিশ্বাস করিয়! টাক] দেওয়া আর এক জিনিষ | খাঁটি ব্যাঙ্কের কারবার 
এই দিকেও অনেক বেশী। আমাদের দেশে অবশ্য এখনে এই দিকে 
সবে হাতে খভি স্থরু হইয়াছে কিনা সন্দেহ । শ' তিনচারেক ব্যাঙ্ক 
মফঃম্বলে জন্মিয়াছে। টাকাওয়ালা লোক ধারা তীর। যদি মনে 
করেন যে, এই সব নতুন লাইনে ব্যাঙ্কের টাক খাটানো দরকার, 
তাহ। হইলে মফঃম্থলের নানা কেন্দ্রে লোন-মফিসগুলা নবজীবন লাভ 
ফরিতে পারিবে । 

আমার বিশ্বাষ এইদিকে আমাদের মতিগতি অন্পকালের ভিভতরই 
চালিত হইতে থাকিবে । ছোট-ছোট ব্যান্ষের পুজিতে এক-একটা 


আধিক জীবনে পরের ধাপ ১১৩ 


নতুন বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতে থাকিবে । তাহা হইলে পাচ-সাভ 
বৎসরের ভিতর বাংল! দেশের কোথাও বাঙাসীর তাবে কোটি টাকা 
মূলধনে ব্যাঙ্ক খাড়া হওয়া আশ্চধ্য নয়। হাজার হইতে কোটিতে উঠিলাম, 
আশ্চর্য হইবেন না। কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক আজ ভারত- 
বাসীবৰ ভাবে চলিতেছে । নামমাত্র মূলধন নয়, আসল সত্যিকার 
আদায়-কবা মুলধন। সে জিনিষ কঠিন নয়। যদি দু"চার জন 
পয়সাওয়াল! লোক নিজে বেশ মোটা টাকা লইম। পুজি স্যরি 
করেন আর অন্তান্তের! কেহ পাঁচ হাজার, কেহ দশ হাজার করিয়! 
তাতে টাকা দেন, তা হইলে লাখ পঞ্ধাশেক টাক! মূলধন কায়েম 
হয়। মফঃম্বলেব লোন-আফিন বা! ব্যাঙ্কগুল৷ হইতে তথন অপর 
পঞ্চাশ লাখ পুঁজিম্বরূপ তুলিবার চেষ্টা চলিতে পারে । তবে 
ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের কাববারে নতুন-নতুন দফাব আবির্তাব হওয়। চাই । 


ব্যক্তিগত কারবার, পার্ট নারশ্শিপ, কোম্পানী 


আধিক সংগঠনেব কাজ কিভাবে চলিবে? ইংরেজীতে যাকে 
“বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্তন* বলে আমি তাকে বলি “ইকনমিক 
মফ'লজি” । শরীরের যেমন কাঠাম, আঘথিক জীবনেব তেমন 
কতকগুলা মৃত্ি। একজন লোক রোজ আনে রোজ খায়। এই 
একপ্রকাব আথিক গডন। আর একজন তিনমাসের খাবার একজ 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয়! তাব জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দরকার ॥ 
আর একজন লোক তার ভাই অথবা এ ধবণের চার পাঁচজন 
বন্ধু লইয়া একট! কোম্পানী খাড়া কবিয়া দিল। এই কোম্পানীর 
নামকরণ হইতে পারে নানারকম । এও এক শরীর আঘিক গড়ন। 
সমাজের গড়ন বা রূপগুল। রকমারি । বর্তমানে আমাদের যে 


অবস্থা তাতে “জয়েণ্ট ট্রক” ঢডেব কোম্পানী ক্রমশ: বাড়িয়! 
৮ 


১১৪ ৰাংলায় ধনবিজ্ঞান 


উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে । বাড়িয়া উঠা মন্দ নয়। অন্তান্তের 
সঙ্গে আমিও তার পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত আছি । বে ধাপ খুব বেলী 
পয়সার মালিক উ।দেরকে পরামর্শ দিতে হইলে বলি যে, “কারবারট। 
নিজে-নিজে বা নিজেব আত্মীয়-্বজনের সঙ্গে একত্রে করুন” । 
ব্যাক্তিগত কারবারকে আমি এদের জন্য বেশী পছন্দ করি। অবশ 
এমন কারবার আছে যার জন্য প্রচুর পুঁজি আবশ্ঠক আব থা 
কোম্পানী ভিতর চলিতে পাবে না। পয়সাওয়ালা লোকেবা সে 
জিনিষ ষর্দি করিতে চায় তবে মামা, ভাগ্নে, দাঁদ। প্রভৃতিব সঙ্গে 
পার্টনারশিপ করিয়া চালাইতে পারেন। অব্য সকলের পক্ষে 
এন্পপ আত্মীয়-্বজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ ঘটিয়া উঠে না। তখন 
দুই-তিনজন বন্ধুর সমবায়ে পার্টনারশিপ খাড। কর] যাইতে পাবে । 
এখন দুনিয়ায় ট্রাষ্টেব যুগ চলিতেছে । কিন্তু ট্রাষ্টেব কথ ভাবিতে 
গেলে বাঙালীর ভীমরতি লাগিক্সা যাইবাব সম্ভাবনা । কাজেই 
আমি বলিতেছি,__“ব্যক্তিগত” কারবাব কব। বুঝিতে পাবিতেছেন, 
_ আমার আশার সীমানা কত নীচে। 

আঘিক গড়নের দ্বিতীয় কথ। মূলধন । আমি যে কারবারেব 
কথ! বলিয়াছি তাতে সাধাবণতঃ কত টাঁকা লাগা সম্ভব? ছোট- 
খাটে! কুটার-শিল্প যে যা পারিতেছে করিতেছে । 

কিন্তু আপনাব। হাজার-পতি, লক্ষপতি। ছোটখাটো রেল, 
মোটরলবী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি চালাইতে হয় তাহ! 
হইলে কম-সে-কম পঁচিশ হাজার টাকার দরকার | পাচ সাত বার শে 
এসব কারবার চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত হিসাবে ধারা বড 
কারবার ফাদিতে চান, তাদের জন্য আমার মোসাবিদার বরাদ্দ 
সাধারণতঃ পাচ লাখ। পঁচিশ হাজার থেকে পাচলাখ--এই গণ্ডীর 
ভিতর টাকা ফেলিতে পারে বাংলা দেশে অন্ততঃ শ'পাচেক 


আথিক জীবনে পনের ধাপ ১১৫ 


লোষ। আমাদের যে শক্তি আছে সে শক্তিকে ঘদি নিরেট 
ভাবে কাজে লাগাইতে চান তাহা হইলে পচিশ হাজার হইতে 
পাচ লাখ টাকা লইয়া মফংম্বলে-মফঃম্থলে কোম্পানী খাড়া কর! 
দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে না হইলে পার্টনারশিপ বা জয়েন্ট ষ্টক 
ভাবে চলিতে পারে । টাঁক। ঢালিতে না পারিলে বেকার-সমস্তার 
মীমাংসা! হইতে পারে না। লক্ষপত্তির৷ যদি কারবার খুলেন তাহা 
হইলেই সখের কথা । 


এঞ্িনিয়ার, রাসায়নিক ও ধনবিত্ভান- 
0০সবীর সমন্বক্স 


আঘিক সংগঠন বা বিজনেস অর্্যানিজেশ্তনের পিছনে আর- 
একটা জিনিষ আছে । সেটা বল আবশ্তক। ভারতবর্ষে আমর! 
একট শব্ষব যখন তখন কায়েম কবিয়া থাকি। এই বক্তৃতায় সে 
শব্দ আমি ব্যবহ্থাবৰ না করিলে আপনাব হয়ত সখী হইবেন না। 
কাজেই বলিতেছি সেটা “আধ্যাত্মিকতা” । আঘথিক সংগঠনের কথ। 
বলিতেছি। এর পিছনেও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে। 
তাকে তুলিয়া গেলে চলিবে না। আজকাল যে দিন পড়িয়াছে 
তাতে একমাত্র টাকাব জোরে টাকা রোঁজগাব করা সম্ভব নয়। 
লাভবান হইতে হইলে চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম- 
দক্ষতা। “আধাত্মিকতা” বলিতে আমি এই সব গুণই বুঝি। 
বাজারের যামুলি অর্থে আমি এই শব্ধ প্রয়োগ কবি না। বিদ্যা, কম্ম- 
দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মুড়োর জোর, হাত-পার জোর, দল পুরু করিবার 
ক্ষমতা, লোক মাতাইবার শক্তি,_-এই সবের নাম আধ্যাব্মিকতা | 

এখানে আর একটু খোলাখুলি ভাবে বলা আবশ্তক। কৃষিশিল্প- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিন্ধপ আধ্যাত্মিকতা চাই? আমার ঘিবেচনান্ন 


১১৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


বিনি যে কারবারই করুন না কেন, আজকালকার দিনে সকল ক্ষেত্রেই 
কথঞ্চিৎ বড়গোছের কারবারের জন্ত এঞ্জিনিয়ার একজন চাই-ই চাই। 
ধব৷ যাক, “এক ব্যক্তি আসিয়! বলিল আমি জাপান, বিলাত বা 
আমেরিকা থেকে অমুক্-অমুক্‌ বিদ্যা শিখিয়৷ আনিয়াছি। অত হাজার 
টাক! দিলে কাববার চালাইয়! দিতে পাবি। এই-এই যন্ত্র চাই, 
ইত্যাদি ।* কিন্তু পুঁজিপতি, যিনি কারবার কবিতেছেন, তিনি এ 
কথায় মজিলে লাভবান হইতে পারিবেন কিন! সন্দেহ । না! বুঝিয়। যদি 
টাকা ঢালা যাক্গ তাহা হইলে টাকাব বরবাৎ হইতে পারে। কেননা 
একমাত্র এঞ্রিনিয়ারের জোবে কোনো বাবসা চালানে! সম্ভবপব নয়। 
চাষ হইতে আরম্ভ কবিয়া অন্টান্তয অনেক কারবারে আজকাল 
রাসায়নিকেরও দরকার । অধিকন্তু যে-লোক ব্যবসা বুঝে, 
দোকানদারি বুঝে, টাকাব বাজাব বুঝে, বেচা-কেনাব হীঙ্গামা বুঝে, 
বিজ্ঞাপন-প্রথালী বুঝে আব বাজাব-দব বুঝে এইরূপ লোকও 
আবশ্তক। ১৯২৭ সনে পঁচিশ হাজাব থেকে পাঁচ লাখ টাক৷ 
লইয়া ধারা কারবারে নামিবেন তীবা যদি এঞ্রিনিয়াব, রাসায়নিক, 
ধনবিজ্ঞানসেবী একযোগে এই তিন শ্রেণীব ওস্তাদ লোক না আনিতে 
পারেন তবে একমাত্র টাকার জোবে কিছু সফলতা লাভ করিতে 
পাবিবেন না। 

গত বৎসর বিশেকের ভিতর বাংল। দেশে যত “ন্বদেশী” কারবার 
ফেল মারিয়াছে তার বু্তাস্ত যদি হিসাব করিয়] দেখেন, দেখিতে 
পাইবেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে টাকা গ্যাড়! মারার জন্ত কারবার 
ফেল মারিয়াছে তা নয়, ফেল মারিয়াছে আমাদের আধ্যাত্িকতায় 
গণ্ডুগোলের জন্ক । অর্থাৎ ধরুন, আমি এঞ্রিনিয়ার ব! রাসায়নিক বা 
ধনতাত্বিক, দেড বৎসর, তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর জাপানে. 
ছিলাম, আমেরিকায় ছিলাম । আসি! বলিলাম, যদি পনব হাজার টাক! 


আঘিক জীবনে পরের ধাপ ১১৭ 


তৃলিয়। দিতে পারেন তবে কারবার খাড়া করিয়া দিতে পারি । দিলেন 
আপনার! টাকা আমায় বিশ্বাস করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি 
একা কি করিতে পারি? হ্য়ত, বড জোর মালটা তৈগ্বারী করিয়! 
দিতে পারি । কিন্তু মালট1 বাজারে চালাইবে কে? সে কথা ভাবিবার 
তাঁব ত আমার ঘাড়ে নাই । আপনিও ভাবেন না । আমি অঙ্ক কষিয়। 
দেখাইতে পারি ল্যাববেটরীতে এই-এই চিজ গডিয়া তোলা সম্ভব । 
কিন্ত আমার পাল্লায় পড়িয়া আপনি আমাব হাতে সব-কিছু ছাভিয়। 
দিলেন। ফলতঃ, সব-জান্তা রাসাম্নিকের দৌরাজ্মো, সবজাস্তা 
এক্রিনিয়াবের দৌরাজ্ম্ে কারবার ফেল মারে । এদের পাল্লীয় পডিলে 
যখন-তখন পটল তুলিতেই হইবে । ছোট কাজ হউক, বড় কাজ হউক, 
তাতে তিন বকমেব অতিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোক চাই সমানভাবে । তাকে 
তিন দিয়! গুণ করিয়! ৩১৩-৯ অথবা ১৪ দিয়া গুণ করিয়] 
৩১৮১৪-৪২ করিতে পারেন । কিন্তু কম-সে-কম তিন শ্রেণীর, তিন 
ঢঙের মাথা চাই। এই তিনটা মাথা পরস্পর তর্ক কবিয়া সহযোগ 
চালাইয়া কারবাব যদি করিতে পারে, তাহা! হইলে কারবার টিকিয়! 
যাইবে । 


বাঙালীর শিল্পনিষ্ঠাক্স বল্কান-কথা ও 
মাতড়াক্সারি-সমস্তা।* 
বহরমপুর শিল্প-প্রদর্শনীব উদ্বোধন করার গৌরব আমাকে দেওয়! 
হইয়াছে । এই কারোর প্রারভ্ে আমার প্রধান কর্তব্য বহরমপুরের 
মহান্গুভব, শ্রেষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদের অন্ততম, কাশিমবাজারের 
পরলোকগত মহাবাঁজ! মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। 


* বহরমপুরে অনুষ্ঠিত “প্রাদেশিক রাষ্ট্র সন্মেলন”র সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন 
উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারশর্দ (৪ ডিসেম্বর ১৯৩১) 


১১৮ বাংলা ধনবিজ্ঞান 


স্বীয় মহারাজা ১৯০৫ খৃষ্টাবে কলিকাতার টাউন হলে জাভীয়তা- 
বাদীদিগের সভায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্য-বঙ্জনের আন্দোলন 
সর্ধবপ্রথম ঘোষণা কবেন তাহাতে যুবক বাংলাব জন্ম হয়। এ সময় 
হইতে যুবক বাংলা রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্ত কম্ম ও চিন্তা ক্ষেত্রে 
প্রতিভার পরিচয় প্রদান, করিয়া ক্রমাগত নতুন-নতুন কীত্তি অঞ্জন 
কবিতেছে । আজ বঙ্গদেশে যাঁকিছু শিল্লেব উত্তব হইয়াছে, আজ 
যেসকল বস্ত্র ও চটকল, কয়লার খনি, রাসায়নিক কারখানা, চাবাগান, 
ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত মহাজনী প্রতিষ্ঠান, জীবন-বীম। কোম্পানী, মঙ্জুর- 
সঙ্ঘ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রধানতঃ ১৯০৫ সনেব জগৎ- 
প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন হইতে উতপভ্তি লাভ করিয়াছে । আমাদের 
একথ। তুলিলে চলিবে ন! যে, যন্ত্র ও হাতিয়ার প্রস্তুত বিষয়েও বাঙালী 
এক্জিনিয়ার ও মিস্্রীরা আজকাল উল্লেখযোগ্য গুণের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । আন্তর্জাতিক জগতেও বাঙালীব নানাপ্রকার কৃতিত্ব 
স্বীকৃত হইভেছে। 

শিল্পের ক্ষেত্রে আমবা বর্তমানে যেসকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি 
স্প্টি কবিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহ! সমসাময়িক শিল্প-জগতে হয়ত 
ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু প্রথমেই একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক্র! 
বাঞ্চনীয় যে, কেবলমাত্র গতেব প্রবান-প্রধান ব্যবসাধী জাতির 
তুলনায়ই বাঙালীর শিল্প ও স্ৃষ্টিকৌশল বিদ্যায় নিকৃষ্ট । কিন্তু বুলগেরিয়া, 
রুমানিয়া ও অন্ান্ত বন্ধান দেশ, পোল্যাও, পূর্ব ও দক্ষিণ ইক্োরোপ 
এবং কুশিয়া ইত্যাদি স্বাধীন জনপদেব তুলনায় বাংল। একেবারে নগণ্য 
নয়। প্ররুতপক্ষে শিল্পবিষয়ে ইয়োরোপের শতকরা ৬জন লোকের 
অবস্থা ল্লাধিক পরিমাণে বাঙালীদের অবস্থারই মত। তুলনামূলক 
শিল্পনিষ্ঠার দিক্‌ দিয়া বাঙালীর অবস্থ1 খুব খারাপ নয় । 


ভারতের অন্যান্ত স্থানের সহিত তুলনা করিলেও শিল্প-বাণিজ্য 


আধিক জীবনে পরের ধাপ ১১৯ 


বিষয়ে বাংলার অবস্থা নৈরাশ্তজনক নয়। শিল্প-বিষয়ক কুতিত্বের 
কথা বিবেচনা করিলে মারাঠা কিংব দাক্ষিণাত্যবাসী ও বাঙালীর 
মধ্যে, পাঞ্জাবী ও বাঙালীর মধ্যে এবং তামিল কিংবা আঙ্ধবাসী ও 
বাঙালীর মধ্যে কোনে পার্থক্য আছে বলা যায় না। কেবল পাশা, 
গ্রজরাটি ও ভাটিয়ারা এবিষয়ে বাঙালীদের অগ্রবর্তী হইয়াছেন । প্রস- 
ক্রমে প্রত্যেকে স্বীকাঁৰ করিবেন যে, মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙালীর। 
শিল্প-বিষয়ে পশ্চাৎপদ বলিয়! তাহার। গুজরাটি, ভাটিয়া ও পাশাদের 
তুলনায় অন্তান্ত বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। 

ধনবিজ্ঞান ও সমা্জ-বিজ্ঞানেব তথ্যমূলক ও বস্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হইতে 
বুঝিতে পাব যায় যে, বাঙালীদের শিল্প-সব্ন্ধীয় অন্থন্নতি তাহাদের শিল্প- 
বিমুখতার্ূপে পরিগণিত হইতে পারে না'। বাঙালীদের অম্থম্নতির 
ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্য| হইতে পারে যে, যে-কাবণেই হউক বাঙালীদের 
অর্থনৈতিক উদ্যম ও কন্্-কৌশল আধুনিক শিশ্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে 
পরিচালিত না হইয়া অপরাপব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছিল। মাত্র 
সেদিন শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালীদেব উদ্যম দেখা দিয়াছে । এই 
বিলম্বের জন্তই বাঙালীরা প্রধানতঃ বর্তমান যুগ-হুলভ -শিক্লুব্যবসায় 
আন্ুন্ত রহিয়াছে। 

এই অন্ুন্নতির ব্যাখ্যা দেওয়। চলিতে পাবে, কিন্ত আমি এক্সপ ব্যাখ্যা 
ব্বার! বাঙালীদের দোষ্থালন কবিব লা। বাঙালীদের শিল্প-বিষয়ক 
শোচনীয় অন্ুন্নভি দূর করিতে হইবে । আজ যুবক বাংলার সম্মুখে 
একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রহিয়াছে । শিল্পবিষয়ে যুবক বাংলাকে গজরাটি, 
ভাটিয়া, পার্শাদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে । কেবল তাহা নহে, 
খুবক বাংলাকে শিল্প-ব্যবসা বিষদ্ে ভারতের বহিভভূতি নটি উজ্চ 
' ক্আদর্শ অন্ুসারেও চলিতে হইবে। 
আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, গন্তব্য ঠিকান। জানা আছে, 


১২৩ ংলায় ধনবিজ্ঞান 


উপায়ও অস্পষ্ট নহে। ১৯০৫ সনের আন্দোলনে যেসকল ভাব ও 
কন্মপ্রণালী স্থচিত হইয়াছিল এগুলির মধ্যেই যুবক বাংলার প্রধান 
শিক্ষানীতি নিহিত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সকল প্রকার 
আবহাওয়া মধ্যেই শিল্প ও ব্যবসার আগ্রহ বদ্ধমূল ও প্রসারিত হইতে 
পাবে। 

দ্বিতীয়তঃ, যুবক বাংলার পক্ষে সবকাবকে জাতীয় শিল্পেব সাহায্যার্থ 
অগ্রসর হওয়ার জন্য বাধ্য করানো আবশ্তক । সরকাবী শিল্প-সাহাষ্য 
কাহাকে বলে? আধুনিক ও মহাযুদ্ধের পববর্তী নীতি অস্থসারে 
নতুন প্রণালীতে রাষ্্রক সাহায্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা কবা দরকার | কেবল- 
মাত্র অনুসন্ধান, প্রচার, পরীক্ষামূলক কার্ধ্য প্রভৃতি এই কার্যোব অন্তর্গত 
থাঁকিলে চলিবে না। সরকারেব ব্যবসা-সংক্রান্ত কাধ্য, সরকার কর্তৃক 
ব্যবসার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, গঠনমূলক শুন্ধ, ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্ধ্ে 
মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা-প্রসার, শিল্প-ব্যবলায় সকল প্রকার আঘিক 
সাহায্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও সরকারী নাহায্যের অঙ্গীভূত হওয়। উচিত । 

আমি এখানে কেবলমাত্র এই আভাস দিতেছি যে, কৃষি সংক্রান্ত ও 
অন্যান্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত বকমের যন্ত্রপাতি অবিলম্বে জিলায়-জিলায় 
প্রস্তুত হওয়া! উচিত। এই সকল যন্ত্রপাতিব চাহিদ? প্রবল এবং এগুলি 
দেশের কারিগর ও যিস্ত্রীন্থাব! সহজেই প্রস্তত হইতে পারে । এই সকল 
যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 

তৃতীয়তঃ, কলিকাতায় ও বাংলার অন্তান্ত ব্যবসা-গ্রধান অঞ্চলে 
“শিল্প-পু'জিসজ্ঘ” স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে । অর্থাভাব বশতঃ 
যেসকল ব্যবসা উন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছে না সেগুলিকে অর্থ-সাহাষ্য 
প্রধান কর! এ সকল সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইবে। তরুণ বাংলার 
কতিপয় ব্যবসায়ী এইরূপ কয়েকট। সঙ্ঘ স্থাপন করিয়! তাহাদের শ্বদেশ- 
প্রেম ও ব্যবসা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন । বাংল! দেশের 


আথিক জীবনে পরের ধাপ ১২১ 


বিভিন্ন জেলায় এক্ষণে পীচ-ছয়ট! “শিল্প-পুজিসজব” গড়িয়া তুলিবার 
সময় আসিয়াছে । সঙ্যগুল! অংশীদারদের কোম্পানীর্পে কাজ করিবে । 
প্রতোক অংশের মূল্য শ' পাঁচেক টাকার কম হওয়া উচিত নয় । 

এখানে আরও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিব। যুবক 
বাংলার পক্ষে মাভোয়ারী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগ লাভের 
চেষ্টা কর। সর্বপ্রকারে কর্তব্য । একথ! মনে বাখা আবশ্যক যে, 
বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে মাডোয়ারীরা বাঙালীদের যতই 
আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন । আমাদের স্থার্থপুষ্টির জন্যই 
আবও অনেকদিন তাহাদের সাহায্য পাওয়া আবশ্তক হইবে । 

ইহুদীরা ইয়োরামেবিকার যে ধরণেব কাধ্য করিতেছেন, 
মাডোয়ারীবা আঘথিক ভারতে সেই ধরণের কাধ্য করিয়। থাকেন। 
ইয়োরামেরিকাব লোকের! ইছুদিদেরকে দেশহীন “আন্তর্জাতিক জীব” 
সম্বিয়। থাকে । ঠিক সেইরূপ মাভোয়ারীকে “নিখিল ভারতীয়” ব্যক্কি 
বলা যায়। কেবল মাত্র বাঙালীর! নয়, মারাঠা, পাঞ্জাবী, তামিল, 
বিহাবী ও অন্যান প্রদেশবাসীবাও মাভোয়ারীদের অর্থের উপর 
শিল্প-বাণিজ্যের জন্য অল্লাধিক নির্ভর করে । যুবক বাংলার পক্ষে 
মাডোয়ারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসা আবম্তক । 

এ কথায় ষেন তৃল না হয় যে, বাঞ্জালী আমরা অনেকর্দিন বিলম্বে 
আধুনিক শিল্পব্যবসার অ, আ, ক, খস্থরু করিয়াছি। আমরা 
ইহাও যেন না তুলি যে, গ্রেট বুটেনের অধিবাসীদের তুলনায় ফরাসী ও 
জাশ্মাণর। শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায় ছুই পুরুষ পিছাইয়! ছিল। 
ইতালিয়ান আর জাপানীর। ও শিল্প-ব্যবসায় বিলম্বে ব্রতী হইয়াছে। 
বাঙালীর] বিভিন্ বিদ্যা! ও কলায় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা রুষি, 
রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সুতরাং 
বাঙালীর। বিলম্ষে শিল্প-ব্যবসার পাঠ আরম্ভ করিলেও তাহার জাশ্মাণ- 
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জাপানীদেব মতই শিল্প-ব্াবসার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে 
সমর্থ হইবে, আমি এক্ধপ বলিতে সাহসী হইতেছি। 

যুবক বাংলার শিল্প-বাবসা বিষয়ক কার্যকারিতা ভাবতের অনুন্নত 
লোকদিগকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকাব অনুন্নত অধিবাসীদ্দিগকে 
উদ্দীপন! প্রদান কবিবে। বাংলাব "ম্যদেশী আন্দোলন” রুশ “গসপ্রান” 
( পঞ্চবাধিক অর্থনীতি ) ও ফাশিষ্ ইতালির আঘিক ন্বদেশপ্রেমের মত 
জগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 

এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি যুবক বাংলাকে ত্যাগ ও সংগঠন- 
মূলক কায্যে আহ্বান করিতেছি। বাংলাব যৌবন-শক্তি আধুনিক 
শির ও ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্ত প্রস্তুত 
হইতে থাকুক । 


"আধিক উন্নতি”র হালখাতা *% 


বিনয়কুমাব সরকার 


আমাদেব জন্মদিন ফিরিয়া আসিল । বার মাসে “আধিক উন্াতি”*র 
৯৬* পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হইয়াছে । কিন্তু এই জন্ত সম্পাদককে যত 
মেহনৎ করিতে হইয়াছে সেই মেহনতে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী 
আকাবের প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী মুব্লা-নীতি-বিষয়ক, অথবা ব্যাস্ক- 
ব্যবসা-বিষয়ক, অথব1 বহির্ববাণিজ্য-বিষয়ক অথব। ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক 
বাংলা বই লেখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু স্বদেশ-সেবার নেই পথ 
বঙ্জন করা হইয়াছে । তাহাব পবিবর্তে বাছিয়। লওয়া৷ হইয়াছে 
“পাচ ফুলে সাজি”-জাতীয় অর্থ নৈতিক মানিক পত্রিকা । 

আমাদের এই পথে বন্ধু জুটিয়াছেন অনেক । একটা নয 
বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ কবিবার স্থযোগ পাইয়াছি ॥ 
মফঃম্বলের বহুসংখ্যক পল্লীতে “আথিক উন্নতির পৃষ্ঠপোষক আছেন । 
তাহার! কেহ ব। ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জন করেন, কেহু 
ঘা কষি-সমবায়-সমিতির সম্পাদক, কেহ বা ইস্থল-কলেজের কর্ণধার । 
তাহাদের অনেকে ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন, অনেকে বীমা-সমিতির 
এজেস্ট, অনেকে যন্ত্রপাতির কারবারে নিধুক্ত। এগ্রিনিয়ার, 
রাসায়নিক, মজুর-সেবক, কিষাণ-সেবক, সরকারী চাকুরোযে, সংবাদপজের 
সম্পাদক ইত্যাদি নান! শ্রেণীর লোক আমাদিগকে নান। উপায়ে 
উৎসাহিত করিতেছেন। তাহাদের সকলকেই ধন্তবাদ দিতেছি। 
তবিষ্ততেও তাহাদের আর তাহাদের বন্ধুবর্গের আচ্ছকৃল্য প্রার্থনা! করি। 

* '্মাধিক উল্লতি- বৈশাখ ১৩৩৪, এপ্রিল ১৯২৭ | 
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এই নৃতন পথে মেহনতের মাপে সার্থকতা লাভ করা সম্ভবপর 
হয় নাই। “হাতী-ঘোডা”-কিছু করিবার মতলব কোনো দিনই 
ছিল না। কিন্তু মতলবটা! যাহাই থাকুক না কেন, _কার্ধ্ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবামাত্র অসম্পূর্ণতা পদে-পদে দেখ! দিয়াছে। বীমা» 
ব্যাঙ্ক, বাণিন্যা ইত্যাদি আধিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে 
বাংলা ভাষায় বইও নাই, পত্রিকাও নাই । সাধারণ মাসিক ব৷ 
সাপ্তাহিক ধত্রিকান্ব এইনকল বিষয়ে যেসব আলোচন! বাহির হয়, তাহা 
পরিমাণ হিসাবে বা মালের উৎকর্ষ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । 

কাজেই “আধিক উন্নতি”ৰ সম্পাদনে দেশেব ভিতরকাব অন্ঠাস্ 
পত্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য আত্মিক সাহাযা পাওয়া যায় না। 

ংলাব বিভিম্ন কাগজ হইতে, বিশেষতঃ মফঃস্বলের পত্রিক। হইতে 
তথ্য ও তত্ব সংগ্রহ কবিবার দিকে ঝেোক আমাদের প্রবল। 
কিন্ত তাহা সত্বেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 
ইত্যাদির জন্য একমাত্র নিজ পরিশ্রমের উপর নির্ভব কবিতে হয়। 
ইহাব ফল অতি স্বাভাবিক । প্রায় কোনো বিষয়ই খু'টিয়া-খু টিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া আলোচনা! করা ঘটিয়া উঠে না। আমাদের 
এই অসম্পূর্ণ! শুধরাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে দেশের ভিতর 
ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ক পাচ-সাতটা স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্ 
কাগজের প্রতিষ্ঠা । বহুসংখ্যক লেখক ও পন্রিক এক সঙ্গে বাজারে 
দেখা না দিলে,_-সহযোগিতার অভাবে “আঘিক উন্নতি” প্রান্মই 
আংশিক ও অপূর্ণ থাকিতে বাধ্য । 


আধিক জীবতনর সকল বিভাগ 


“আধিক উন্নতি*র আলোচনা-ক্ষেত্ত বিশ্বজোড়া। আলোচা 
বিষয়গুলারও সীমান! নাই । কোনে বিষয় স্ুবিস্বৃতরূপে খতাইন্স! 
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দেখিতে হইলে তাহার জন্ত অনেক পৃষ্ঠা দেওয়! আবশ্তক। অধিকস্ধ 
কয়েক সংখ্যা ধরিয়!? ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ বা আলোচন। বাহির 
করাও আবশ্তক। কিন্ত তাহা করিতে হইলে আঘিক জীবন সম্বন্ধীয় 
কোনো এক বিশিষ্ট বিভাগের পত্রিকা দ্লাভাইয়। যাইতে পারে। 
তাহাতে বর্তমান পত্রিকার লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। আধথিক জীবনের 
সকল প্রকাব "তথ্য ও তত্ব আলোচনা করাই “আঘথিক উন্নতি”র 
উদ্দেস্তয ৷ 


পভ্রিকা-দম্পাদতনবর বিশ্বন্ধপ 


ইংরেজী-মাফিণ, ফরাসী, জাম্মাণ ও ইতালিম্ান এই চার 
ভাষায় সম্পাদিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ভ্রমাসিক অর্থ- 
পত্রিকা সর্বদা আমাদ্দের চোখেব সম্মুধে থাকে। কেবল সম্মুখে 
থাকে মাত্র নয়,এইসকল পত্রিকাব আকার-প্রকার, লেখক- 
পাঠক-সমালোচক, রচনা-সমালোচনা-টাকাটিপ্পনী ইত্যাদি সব-কিছুই 
“আঘিক উন্নতি'র পাঠকগণের নিকট হাজির করিতে চেষ্টা করিয়া 
থাকি॥। অর্থনৈতিক পাত্রকার সম্পাদন বস্তটা কি তাহ! এই উপায়ে 
বাঙালী পাঠকসমাজে সহজেই ধর। পভিবার কথ! । ৃ 

দেশ-বিদেশের সাহিত্যে যেরূপ তথ্য ও তত্ব প্রচারিত হয় তাহার 
সঙ্গে বাঙালীকে সাক্ষাৎ সম্বপ্ধে পরিচিত করাইয়! দেওয়া “আতব্বিক 
উন্নতি”র অন্যতম ধান্ধা। এই উপায়ে ছুনিয়ার মাপকাঠি দিয়। আমর। 
নিজ-নিজ জীবন, কম্ম ও চিস্তাপ্রণালী জরীপ করিতে অভ্যস্ত 
হইতে পারি। বাঙালী সমাজকে পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ দেখাইয়। 
“আঘিক উন্নতি” নিজেই নিজের সমালোচনায় সাহাধ্য করিতেছে। 
আর জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বাঙালীর ঠাই কোথায় তণহাও চোখে 
আঙুল দিয়! দেখানো! হইতেছে । কি ব্যক্তি, কি জাতি, উভয়ের 
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পক্ষেই আত্মসমালোচনা একটা মস্ত আধ্যাত্মিক দাওয়াই, আর 
তাহার জন্য বস্তনিষ্ঠ বিশ্ববোধ অত্যাবশ্তক । “'আঘিক উন্নতি”র 
সাহায্যে বাঙালী সমাজ নিজেব দূর্ববলত! সম্বন্ধে খানিকট] সজ্ঞান হইতে 
পারিতেছে,-বিশ্বাস করি। 


মাহ্কিণ ধনসাহ্িত? ও বুক ভারত 


বিশ-বাইশ বৎসব পূর্ধেকার অবস্থায় ধনবিজ্ঞান বিস্তা বলিলে 
যুবক ভাবত প্রধানতঃ,--বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র,” ইংরেজ পণ্ডিতদের 
বচনাই বুঝিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ( ১৯০৫-৭) 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে যুবক বাংলার আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা 
কায়েম হয়। ইয়াঙ্ধিস্থানের নবনারী যুবক ভারতেব প্রিম্ন হইয়া 
উঠে। তখন হইতে মাফিণ মুন্ুকের অর্থ নৈতিক সাহিত্য ভারতের 
চৌহদ্ধির ভিতব কিছু-কিছু কবিয়া প্রবেশ করিতে থাকে । 
আমেরিকাব প্রবাসী ভারতসন্তানেবা ভারতে মাফিণ কৃতিত্ব প্রচাব 
করিবাব কাজে অন্ততম বা একমাত্র অগ্রণী । এই প্রচারের অগ্ঠতম 
ফল ভাবতীয্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাকিণ ধনসাহিত্যেব সরকারী ইজ্জরৎ- 
প্রতিষ্ঠা 

এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে,__যুবক-ভারতের 
পশ্চাতেপশ্চাতে আশুতোষ যতদিকে চলিয়। কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তাহার আমেরিকা-গ্রীতির 
দিকৃটা অন্যতম । ১৯২৯-২৫ সনেব ভিতর মার্কিণ ধন-সাহিত্য 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ে ইংরেজি ধন-সাহিভ্োর সঙ্গে প্রায় সমান 
আমন পাইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে আমেরিকার আর 
মার নাই বলা যাইতে পারে। 


«“আধিক উন্পতি''র হালখাতা ১২৭ 


মাক্কিণ পাণ্ডিতত্যর দিখিজক় 


যুবক ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে ইংরেজ চিন্তার সঙ্গে মার্কিণ 
চিন্তার টক্কর চল! ভাল। ইহাতে আমাদের আত্মার বিস্তারসাধন 
ঘাটবে। অধিকন্ত আজ ১৯২৭ সনে বেশ খোলাখুলি জানিগ্না রাখা 
দরকার যে, - আমেরিকার পাণ্ডিত্য ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত 
হুইয়া থাকে । ফরাসী, জাশ্মাণ আর ইতালিয্বান পত্রিকার ও পরিষদে 
মার্কিণ ধন-দাহিত্যেব কদর দিন দিন বাডিতেছে। ইংরেজ পণ্তিতগণও 
আমেরিকার নামে আর নাক লিট্কাইতে চেষ্টা করেন ন।। ইয়াহ্ি 
পাগ্ডিত্যেব দিশ্বিজয় সুরু হইয়াছে। আমেরিকাব নরনারী কোন্‌ 
কাধ্যক্ষত্রে কিরূপ চিন্তা করিতেছে অথবা কোন্‌ কম্মকেন্্র কিবধপ 
কৌশলে চালাইতেছে তাহ! জানিবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখিতেছি 
ইংরেজ, ফরাসী, জাশ্নাণ ও ইতালিয়ান পণ্ডিত-সংসারে আর কেজো! 
মহলে । “আঘিক উন্নতি”র সম্পাদনে বিশ্বশক্তির এই মৃত্তি বাদ পড়ে 
নাই। ভবিস্ততেও বরাবরই মার্কিণ চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, 
বজায় রাখিয়া! চলা হইবে । 


সরাসী ও জান্মাণ ধন-সাহিত্য 


মাকিণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে যুবক বাংলার আত্মীয়তা যত নিৰিড, 
ফরাসী ও জাম্মাণ চিন্তাধারার সঙ্গে তত নিবিড নয়। এইখানে 
কথাটা আর একট্র খুলিয়া বল! দরকার । পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
প্রাপ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিস্বার ক্ষেত্রে বাংলার বিজ্ঞানসেবীর৷ আজকাল 
অনেকেই ফরানী ও জাশ্মাণ ভাষায় প্রচারিত গ্রস্থ-পত্জিকার সঙ্গে 
, পরিচিত আছেন। অধিকম্ত বাংলাদেশে প্রাচীন ভারতের ভাষা, 
সাহিত্য, প্রত্বতত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার চচ্চা ধাহার। করিন্ুত্ছেন 


১২৮ বাংলায় ধনবিষজ্ঞান 


সীাহাদের বৈঠকেও ফরাসী আর জাশ্বাণ ভাষা! আন্তেআতন্তে প্রবেশ 
লাভ কবিতেছে। বিগত পীাচ-সাত বৎসবের ভিতর বাঙালী চিত্বের 
এইরূপ প্রসার কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছে । 

কিন্ত আজ ১৯২৭ সনে ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষ্যার বাঙালী সেবকেবা প্রায় সকলেই ফরাসী ও জাম্মাণ 
ভাষায় অনভিজ্ঞ । অর্থাৎ এক যুবক বাংলায় এক-সঙ্গে দুই মাপকাঠি 
চলিতেছে । পদার্থবিষ্ভা আর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এই ছুই 
'রেণীর বিষ্ভাসেবকেরা যে দবের বিজ্ঞান-চচ্চায় হাত দেখাইতেছেন, 
ধন-বিজ্ঞান ইত্যার্দিব সেবকেরা৷ সেই দরের কোঠায় উঠিতে পারেন 
নাই । 

*“আধিক উন্নতি”কে প্রতি পদ্দে এই অবস্থাটা! মনে বাখিম্বা চলিতে 
হ্। ফ্রান্স ও জাম্মীণিব অর্থনৈতিক চিস্তা-প্রণালীর সাহায্যে যুবক 
বাংলার মগজট। বাড়াইয় দিবার চেষ্টা কর। আমাদের অন্ততম ধান্ধ!। 
বোধ হয় ভারতে ফরাসী ও জাম্মাণ ধন-পাঙিত্যেব ্বপক্ষে বিশেষ- 
“ 'কোনে। ওকালতী কবাব আব দরকাব নাই । তবে ভারতের শিক্ষা 
কেন্দ্রে ফরাসী ও জার্খমাণ ধন-লাহিত্য ইয়াঙ্কি ও ইংরেজ ধন-সাহিত্ের 
সমান ইজ্জরৎ পাইবার অধিকারী,_-এ কথা আস্তরিক ভাবে বিশ্বাম 
কবিতে অনেক ভাবতসন্তান আজও নাবাজ। ছুঃখেব কথা । 


ইতালি ও জাপান 
“আথিক উন্নতি”র ফী সংখ্যাই ইতালিয়ান আর জাপানী তথ্য 
-ও তন্বের কিছু-কিছু হিসাবনিকাশ করা হইয়াছে। ইতালি আর 
জাপানকে যুবক ভারতের চিস্তামণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অন্ততম 
ধান্ধা। ইতালি ইয়োরোপের “সভ্য” বা “উন্নত” বা “যন্ত্রনিষ্ঠ” ব 
“ধনশালী” দেশগুলার ভিতর নিরুষ্ট। কম-সে-কম ইংল্যও। জান্দাণি 


“আমির উন্নতির ক্যলখাতা ১২৩ 


আর ফ্রান্সের নীচে, অধিকস্ত হুইট্সালটাণ্ড ও বেলজিয়ামের নীচেও 
ইতালির বর্তমান ঠাই । আব জাপান হইতেছে এই সফল বিষয়ে 
এশিয়ার সেরা, এক হিসারে যুবক ভারচ্তের চরম আদলস্থল । 

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান এবং পাশ্চাত্য ইভালি সভ্যতার সি'ড়িতে 
প্রান্ম এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্ডাই এককরপ॥। উত্তয়েই 
আজও রকুষি-প্রধান অবস্থায় বহিয়্াছে। উভয়কেই আন্তে-আতে 
বঙ্্নিষ্ঠ, ব্যাহ্গ-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সভ্যতার কোঠায় উঠিতে হইতেছে। 
এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,-_ইংলাও, জান্বাণি ও 
আমেরিকা, আর বহরে ছোট দেশগুলার ভিতর স্থইট্সালণণ ও 
বেলজিয়াম । এই তিন দেশকে অথব! পাচ দেশকে ক্বতার। করিযব। 
জাপান আর ইতালি জীবন-সাঁধনায় ব্রতী বহিয়াছে। মন্ত্রনিষ্ঠায় ও 
শিল্পনিষ্টায় ফ্রান্সের ঠাই এই পীচ দেশের কিছু নীচে। 

এইখানেই ভাবতেব সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক 
সংযোগ অতি নিকট । আজ আমর! ভারতে আধিক জীবনের ঘে 
ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। 
অর্থাৎ ইংলাণ্ড, জাশ্শাণি আর আমেরিক! পর্য্যন্ত “প্রোমোশ্ন” পাইছে 
হুইলে যুবক ভারতকে ইতালি-জাপান নামক পুলট। পার হুইয়! যাইছে 
হইবে । এই কারণে ইতালিয়ানর! নিজের দেশটাকে আধিক হিসাবে 
“সভ্য” করিয়৷ তুলিবার জন্য যেসকল সাধন করিতেছে, জাপানীরা 
'আথিক উন্নতির জন্য যাহা-কিছু করিতেছে, সবই যুবক বাংলার পক্ষে 
ভাল করিয়! রপ্ত কর। দরকার । 

জাপানী ভাষ। আমাদের জানা নাই। কিন্ত ইংরেজী, ফরাসী ও 
দজাশ্মাণের সাহায্যে জাপানকে বাংলায় প্রচার করা হইতেছে । কমার 
«খাদ ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত শ্রন্থ-পত্রিকার রায় “আঘিক উন্নভি”্র 
পাঠকেন। কিছু-কিছু জানিতে পারিস্কাছেন। 


৯৩৩ স্বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


সমসামন্িক আধিক ইতিহাস 


এই এক বৎসরের ৯৬* পৃষ্ঠায় কত মাল ছাপা হইয়াছে তাহার 
জেদীবন্ধ স্ছচী এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের শেষ অংশে প্রকাশ করা গেল। 
সেইটা দেখিলেই মালুম হইবে এক বৎসরের “বাংলার সম্পদ” বন্তট। 
কি। তাহার পরই “আঘিক ভারত” বস্তর বাৎসরিক কিন্মঘও এক 
সঙ্গে পাকড়াও কর] সম্ভব! আর এই ছুই দফা একত্র করিলে তাহার 
পরবস্তা অধ্যায়ে “ছুনিয়ার ধনদৌলত”-বন্তর সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা 
চলিতে পারিবে। বুঝা যাইবে ছুনিয়ার মাঝে আমরা আজ কোথায়। 


ধনবিত্ভাঢনর ল্যাবতরটরী 


এই ভিন অধ্যায়ে ষেসকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই সবই 
হইভেছে ধনবিজ্ঞানবিষ্ভার আসল ল্যাবরেটরী ব! পরীক্ষালয়। এই 
ধরণের তথ্যের সঙ্গে যেসকল লোকের “হাতে-কলমে” যোগাযোগ 
ছিল না, তাহারা কোনদিনই ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন 
নাই। ইয়োরামেরিকার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর মগজটা পরখ 
করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর পাওয়া যাইবে,_এই তিন অধ্যায়ে 
বিবৃত আধিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য ও অঙ্কের সঙ্গে হাষেশা 
মোলাকাৎ। 

বর্তমান সংখ্যার কোনো এক স্থানে একবার বল! হইয়াছে যে, 
মার্শ্যালের “ইগ্তাহি আযাণ্ড ট্রেড” আর “মানি, কমাস? ক্রেডিট” নামক 
ঢাউস বই ছুইটার আগীগোডাই এই ধরণের তথ্যগুল। সাজাইয়া- 
গুছাইয়! বলা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি “গ্রিন্সিপল্স্‌ অব. 
ইকননিক্‌স্” নামক মাশ্যালের ধনসম্প্তি-বিষয়ক “দার্শনিক” গ্রন্থের 
কুত্রগুলার পশ্চাতেও এই ধরখের নিরেট তথ্যই বিরাজ করিতেছে। 


“আর্ধিক-উন্ষি”য হালখাতা ১৩ 


তথ্যনিষ্ঠা! ও তথ্য-সংগ্রহ 


এই শ্রেণীর তথ্য-সংগ্রহ করিবার প্রণালী নানাবিধ | কৃুষিক্ষেত্রে 
বিচরণ, পলী-পর্ধ্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ এক উপায়। কারখানায়- 
কারখানয়ি ঘুরিয়া-ফিরিয়া মভুরদের-মালিকদের ঘর-বাহির ছুই দিক্‌ 
বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল-আফিসে, ্রীমার-ষ্টেশনে, 
ফেরিঘাটে, রাম্তায়-সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য 
করা অন্য উপায় । তাহ! ছাড়া, ইক-এক্স্চেঞ্রের দালাল-পাঁড়ায় নাক: 
গুজিয়া পাটের “গন্ধ,” তেলের পগস্ক” শুঁকিয়া আসা অন্ত এক উপায়। 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 


কর্মগুলা হ্বচক্ষে দেখা! আর মুটে-মজুর-কিষাণ-জমীদার, মনিব+মালিক 
ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসার্েসি করা তথ্য-সংগ্রহের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহলেই সব 
সময়ে কোনো লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই 
ছাপার হরপে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বাধিক হিসাব, 
মজজুর-সমিতির ইন্তাহার, গবর্ষেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি 
দলিল অত্যাবশ্াক। যেসকল দেশের সংবাদ-পত্রগুলা দেশ-নিষ্ঠ সেই 
সকল দেশের সংবাদ-পত্রনমূহ বস্ত-নিষ্ঠ ধন-সাহিত্যের দলিল । 

“আঘিক উন্নতি”র তথ্য-নিষ্ঠায় এই ছুই প্রণালীই পরিশ্ফুট । 

তাহারই অন্যতম নিদর্শন “মোলাকাৎ» অধ্যামস। নিজের মতামত 
পূরাপুরি চাপিয়া রাখিয়া অন্তান্ত লোকের অভিজ্ঞভাগুলা গ্রস্ন্োত্তরের 
ভিতর দিল! বন্তনিষ্টরূপে খুলিয়া ধরা এই অধ্যান্ছের উদ্দেশ্ত। 
“বার মাসে যে বার শ্রেণীর নরনারীর অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষায় প্রচার 
বরা গিয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যে বোধ হয় নতুন চিজ। 


১৬২ বাংলায় ধনধিজাল 

| খন্দবিজ্ঞাতনর বিষ্ব-সাহিত্ 

“সমালোচনা” বলিলে “আঘিক উন্নতি” যাহা! বুবিয্না থাকে 
তাহা জতি সহজ। গ্রস্থাবশীতে প্রকাশিত মালের চুম্বকই আমাদের 
সমালোচনা-অধ্যায়ের প্রাণ। অধ্যায়টার পৃষ্টাসংখ্যা বেশী নয়। 
প্রায় সব সময়েই “নমোনমঃ” করিয়া সারিতে হয়। কিন্ত তাহা 
সত্বেও বার মালে যে-কয় পৃষ্ঠা সমালোচনার অধ্যায়ে বাহির 
হুইয়াছে তাহা একভ্র করিয়া স্বতন্ত্র গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিলে 
আধুনিক ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের আকাব-প্রকার সম্বন্ধে খানিকটা জ্যাস্ত 
জ্ঞান জন্মিতে পারে । ইংরেজ, মাফিণ, ফরাসী, জান্মাণ, ইতালিম্বান, 
রুশ ও জাপানী,_-এই সাত জাতির অর্থশান্ত্রীরা আজ-কাল যে-সকল 
বিষয় লইম্বা মাথা ঘামাইতেছেন নেই লুকল বিষয় সংক্ষেপে সকলেরই 
করবজায় আসিবে । “আথিক উন্নতির আকারের একথান। মাসিক 
পত্রিকা আগাগোডা একমাত্র এই ধরণের সমালোচনা-প্রকাশের জন্য 
মোতায়েন থাকিলে তবেই যুবক বাংলার ইজ্জত রক্ষা! হইতে পারে। 

বাংলাম্ম ধনদৌলতবিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্য বাট যাইতেছে “পত্রিকা 
জগৎ” অধ্যায়েও। মাসের পর মাস ছুনিয়া কোন্নকোন্‌ চিন্তায় 
'সাসিয়। খাড়া হইতেছে ভাহা গত বৎসরের সংখ্যাগুল। একত্রে 
দেখিলে সহজেই ধরিতে পার! যায় । আর এই চিশ্তা-ভাগডারে কোন্‌ 
ব্যক্তির ব কোন্‌ জাতির দান কতখানি তাহাও হাতে-হাতে ধর। পড়ে । 
ৰল। বাহুল্য, বাঙালীর আর অন্তান্ত ভারতবানীর মগজ সঙ্গে-সজেই 
যাচাই হইয়া যাইতেছে । 


স্বিষ্ষার্ডা, 'রঘার্ট চেন ও লু আব 
ধল্বিজ্ঞান-বিষয়ক বিশ্ব-পাহিত্যের কতকগুলা: ক্লাসিক” বা “সনাতন”, 
“ভোষ্ঠ” রচনা বাংল! ভাষান্গ প্রচার করা "আঘিক উন্লতিগর 'অন্তভম 


“আছিল উ্নডিনর হালখাতা ১৭, 


ধাঙ্কা। গত বৎসর এইরূপ তিনটা! রটনা বাধা ভঞ্জমা করানো 
হইয়াছে। তাহার ভিত্তর রিক্ার্ডোর মুলাতত্ব এক হিসাবে” ধন- 
বিজ্ঞানবিদ্ঞায় মুবনুত্রদ্ষপ। অপর দুইটা রচন! ফরাসী গঞ্জিত 
জিদ ও রিভ্ত, প্রণীত “'জার্িক মত্ববাদের ইতিহাস” গ্রন্থ হইতে 
সক্কলিত। একটায় ইংরেঞ্গ যন্্রসেবক' ওয়েনের ধন-দর্শন, ক্পরটায় 
ফরাসী ধনসাম্যবাদী লুই ব্রার মজুর-বিজ্ঞান প্রচারিত হ্ইয়াছে। 
এই তিনট। রচনাই ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয়ের এম, এ ক্লাসে অবস্তপানঠার 
অন্তর্গত। 

রিকার্ডো পারিভাষিক হিসাবে তথাকথিত ““ক্লাসিক'' বা বনিয়াদি 
ধচের ধনবিজ্ঞানের প্রতিনিধি । আর অপর দুইজন হুইলেন 
তথাকধিত সোশ্যালিষ্ট বা সমার্জতন্ত্রী ধনবিজ্ঞানের জন্মদাতা । প্রথম 
বৎসরেই “আধিক উন্নতি” ধনবিজ্ঞান-বিস্তার ছুই তরফ এক সঙ্গে 
বাঙালী সাহিত্যসেবীর সম্মুখে আনিয়। ধরিয়াছে। | 


সমসামক্সিক ধনবিতন্াঢেন মৃলয-গুচত্বর ইজ্ভ্ব্ 


আজকালকার ছুনিয়ায় কোন্-কোন্‌ আধিক সমস্ত! বিশ্ববাসীর 
আর ধনবিজ্ঞানসেবীর বিশেষ দৃষ্টি আৰু করিতেছে, গত বৎসরের 
«“আঘিক উন্নতি”র পাতাযম্-পাতাম় তাহার চিন্কোৎ রহিয়াছে যথেষ্ট । 
বাধধিক কুচীট। দেখিলেই মালুম হুইবে। 

কিন্ত এই সুচীও এক বিশ্বকোষ বিশেষ। তাহার ভিতর 
হাতড়াইতে-হাতড়াইতে হয়রান হইক্া! পড়িবার সম্ভাবনা আছে। 
আর বাস্তবিক পক্ষে আজকালকার ধন-সাহিত্যে আলোচিত হয় না 
এমন জিনিয় নাই। তাহার ভিত্বর হইতে দুই-চারট! দফা আলগা 
করিয়া! দেখাইয়। গেলে হয় ত আধুনিক পাত্ডিত্বোর উপর জ্ববিচার 
করা হইবে! 


(৩৪ ' 'খাংলায় ধনবিজান 


' ভাছা লত্বেও ছই-চারটা দফা শ্বতত্রভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

বিষেচনা করিতেছি । প্রধমেই বলিয়া? রাখা! দরকার যে,--খাটি 
“থিয়োরি"” বা দার্শনিক “তত” আজকালকার ধন-সাঁহিত্যে 'অঙ্স- 
মান ঠাই অধিকার করে । যে-কোনো ধলবিজ্ঞান-পত্জিক। খুলিলেই 
দেখ! যায় যে, তন্বাংশ প্রায়ই নাই । গ্রন্থপরী হইতেও বুঝা যায় 
যে, তত্বের দিকে নজর আজকালকার পঞ্ডিতদের খুবই অল্প। 
বিশ্বধাসীর মাথাটা! আন্বকাল খেলিতেছে বেশী করিয়া “তখ্যে”র দিকে, 
অঙ্কের দিকে, "্ট্যাটিক্রিক্‌সের দিকে। 
' আর একটুকু খুলিয়া বলা দরকার । এই ক্ষেত্রে “তত্ব” বলিতে 
একমাজ মূল্যতত্ব বুঝিতেছি। প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্বের 
থে ইজ্জৎখ আধিক জগতে মৃল্য-তত্বের ইজ্জৎ ঠিক সেইরূপ। কি 
রেলের মাসুল, কি ব্যাঙ্কের স্থাদ-ডিস্কাউণ্ট, কি মজ্ুরদের বেতন, 
কি চাষীর কর, কি মালিকের মুনাফাসবই “ভ্যালু” বা মুল্য- 
তত্বের অন্তর্গত। আর একমাত্র এই তত্বটাই হইতেছে ধনবিজ্ঞান- 
বিদ্ভার আসল দার্শনিক ভিত্তি। 

“আধঘিক উন্নতি” যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই যুগে এই 
মূল্য-তত্ব বেশী আলোচিত হয় না । এই সম্বন্ধে ষে কয়টা মতামত 
বাজারে চলিমনা) আসিতেছে সেই সবেরই ঘষামাজা1 কিছু-কিছু 
ঘটিতেছে। অধিকস্ত সেই দিকেও নজর অল্ল। নজরট। কত জল্প 
তাহা আমাদের বার সংখ্যায় কিছু-কিছু জানা গিয়াছে । 


ছচর্যযাগ-তত্তব নবীন ধনবিড্ঞাতনর ৫মক্ুদণ্ড 


আজকালকার পঞ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা কয়িডেছেন 
, “ক্রাইসিস বা আঘিক ছুর্যোগ-তত্ব। ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর 
পর্পর সংসারে এই দুর্যোগ দেখা দিয়া থাকে । এই জর্িকষ ধূম- 


“ধিক উতি”র হাগখাত। ১৩কা। 
কেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে 
পাকড়াও করিয়। ঘাড় মটকাইয়া! দেওয়! হইতেছে এখনকার ধনশমিস্কার 
এক বড় অমন্তা । 

এইখানে বঙগিয় রাখা আবশ্তক যে,_সুলা-তন্বের আলোন্চনাও 
এই ছূর্য্যোগ-তত্বের আচ্যঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, 
ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মন্ুরির হার, বাঙ্জারের দর/--সব-কিনুই 
আর্থিক ধূমকেতুর আকারপ্রকার-বিঙ্গেষণের এপীঠ-ওপীঠ বিশেষ । 
আর সঙ্গে-সঙ্গে মুত্রানীতি, নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাক্ষের 
কাজকর্শ এই সব কথাও দুর্য্যোগ-তত্বের বড় কথা । কারেব্দী আর 
ব্যাক্ষিং স্বাধীন ভাবেও আজকাল খুব বেশী আলোচিত হইতেছে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত “ক্রাইসিস”*তত্বের সঙ্গে এই টাকাকড়ি-তত্বের 
যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়! বিশ্লেষণ কর! হইতেছে । 

মোটের উপর ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্বকে নবীন ধন 
বিজ্ঞানেব মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্বের বিশ্লেষণ করিবার 
জন্য আমেরিকায় আর জাশ্মাণিতে স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে । 


নবীন ধনবিজ্ভাঢনর অন্যান্য ভথ্য ও তত্ত্ব 


“«“আঘিক উন্নতি”*র সংখ্যায়-সংখ্যাকস দেখা গিয়াছে যে," 
বেকার-সমস্তার তত্বকথা৷ বুঝিবার জন্ত জগতের পণ্ডিতের! উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তথ্য ব৷ ট্র্যাটিষিকৃস্‌ মাত্র সংগ্রহ 
করিয়াই ধনবিজ্ঞানসেবীরা নিশ্চিন্ত নন । অনেক ক্ষেত্রেই «বেকার'ঃ 
আর আধিক ধূমকেতুটা এক সঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে । 

আর একটা বড় আলোচ্য বিষয়,-সমসামক্িক শিল্প-বিপ্নব। 
ভনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা শিল্প-বিপ্রব ঘটিয়াছিল। 
আবার বিংশ শতাব্বীর প্রথম দিকে আর একটা শিল্প-বিশ্লঝ 


১৬৩৬ ধাংলার ধনখিজান 
ঘ্টপ়াছে। এই বিপ্লবের একটা তরফ হইতেছে ময়্া-নম্াঁ বস্রপাতির 
উদ্ভাবন ও প্রয়োগ । অপর দিক্‌ হইতেছে ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যার্দি নাম- 
ঘারী সঙ্ঘ-গঠন। এইসকল বিষয় ভারতবালীর পক্ষে বুঝা কঠিন । কিন্তু 
প্আঁধিক উন্নতির সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু-কিছু দেওয়া গিস্কাছে। 
নবীন ঘনবিজ্ঞানের তৃতীয় কথা-বস্ত হইতেছে আরিক জীবনে 
শবর্ষেশ্টের হস্তক্ষেপ । সেকেলে” ধনবিজ্ঞান ছিল *শ্বাধীনতা”- 
পন্থী । অর্থাৎ গবর্মেন্টকে নরনারীর আধিক জীবন শাসন করিতে 
না দেওয়াই দেশোন্নতির উপায় বিবেচিত হইত । ইহ্ারই নাখ 
রিকার্ডৌপ্রমুখ পণ্ডিতদের “ক্লাসিক” নীতি । আর আজকাল 
দেশোক্সতির রীতিনীতি হইতেছে ঠিক উন্টা। কি “ক্রাইসিস, কি 
বেকার, কি সঙ্ঘশাসন -স্পর্ধবভ্রই চাই গবর্ষেন্টের তদবির ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ। ইহাকে বলা যাইতে পারে সোশ্যালিষ্ট দর্শনের জয়জয়কার | 


দেতেশালভির অর্থশাজ 


তথ্যই হউক বা তত্বই হউক, দেশীই হউক ব! বিদেশীই হউক, 
“আধিক উন্নতির সকল প্রকার আলোচনার লক্ষ্য এক । সে হইতেছে 
দেশোন্রতি আর দেশোরতির যন্ত্রপাতি নিষ্ধীারণ। এক বৎসর ধরিয়। 
“আঘিক উন্নতি” দেশোক্সতির অর্থশান্ত্রই প্রচার করিয়া আসিয়াছে । 

কিন্ত বিশেষ কোনে। মত বা পথ সম্বন্ধে প্রচারের ঝাণ্ডা খাড়। 
করিবার দিকে এই পত্রিকার বেক মাই । খোল। মাঠে প্রত্যেক যত 
আর প্রত্যেক পথ আলোচিত হইপ্াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে । 

ফলত, “আঘিক উন্নতি” কুটির-পন্থীও বটে আবার ফ্যাকটরি- 
নীশ্তিও এই পত্রিকা! জোরের সহিতই প্রচার করে। 

হস্তশিল্প সম্বন্ধে “আধিক উদ্নতি”র সংবাদ-পর্দিমাণ কম নয়, অথ: 
বাতির দর্শন-চষ্চা আর জোহালকড়ের গুণগামও এই আসরে খু, 


প্আর্থিক উন্নতির হালখাতা! তুচ্ছ 
বেঙ্খই চলিছাঁছে । দেশৈর নানা কেন্দ্রে ছোট-বড়-ফাকারি ব্যাঙ্ক কাছে 
কিয়া দেশী পু'জির ভাণ্ডার পু করিবার দিকে “আিক উ্নতি্র 
ঝেণক গ্রবল,শফিস্ত ভারতে বিদেশী পুজিয় সন্াবহার সন্বম্ধেও এই 
পত্রিকা যথেষ্ট আস্থা দৈখাইয়াছে। ““আধিক উন্রত্তি” মজুর-পন্থী আর, 
মঞ্ুর-সেবক সন্দেহ নাই | কিন্তু সঙে-সবগে পুণজি-নিষ্ঠ! আর সধ্মবিত্তের' 
দরদ সম্বন্ধে সজাগ থাকাও এই পত্রিকার স্বধর্থ। জমিজমার 
আইনকাহ্ছন শুধরাইবার কাজে “আঘথিক উন্নতি চরম বৈজ্ঞানিক 
উপায় আমদানি করিতে চাহে । সঙ্গে-সঙ্গে আবার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী ও- 
অগ্ঠান্ত নরনারীকে পুনর্গঠিত সমাজের জন্য কর্মদক্ষ করিয়। তৃর্িতেও 
আগাগোডাই এই পত্রিকার প্রয়াস রহিম্নাছে । 


বাংলা ভাষায় খনবিত্ভঞানের এস, এ 


“আধিক উন্নতি”র পাঠকদের ভিতর যদি কেহ ম্যাটি.কুলেশন; 
ৰা ইপ্টার্মীভিয়েট বিদ্ক! মাত্রের অধিকারী থাকেন তাহা হইলে স্তাহারা 
রিকার্ডে। ইত্যাদি সঙ্থদ্ধে এম, এর বিষ্তাই দখল করিতে পারিয়াছেন. 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ আমাদের দেশে এম, এ ক্লাসে যাহা-কিছু, 
মুখস্থ করানে৷ হয় ভাহার সবটাই হাতী-ঘোড়া নয়। বাংলাভাষায় 
পঠন-পাঠনেয় ব্যবস্থা করিলে এম, এ বিস্তার অনেক-কিছুই ম্যাঁটিং 
কুলেশন ব! ইন্টার্মীভিয়েটে চালানে। সম্ভব | 

বন্ততঃ “আধিক উন্তরতি”তে যাহা-কিছু বাহির হয় তাহার 
অধিকাংশই কম-সে-কম ভারতীয় এষ, এ মাপের মাল। অথবা এমন; 
কি এম, এঁর পরববর্তী গবেষণা অঙ্কপন্ধান বা “রীনা” ধাপের তথ্য ও 
তত্ব ক্ষপে বিবৃত করিলেই এই পঞ্জিকার অধিকাংশ সংবান্গ, টিঞ্লনী, 
তঞ্জরমা, সবালোচনা৷ বা! প্রবন্ধের বখার্থ চরিত প্রকাশ কর! হয়। 

পূর্য্বেই বলা হইয়াছে ঘে, ছুনিয়ার হোমক়্া-চোম্রারা যাহাকিছু 


3০৮ বাংলায় ধননিক্ঞান 
স্বলিতেছে বা করিতেছে প্রধানত: বা একমাজ তাহাই "আর্থিক 
উন্নতির সওদ।। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞান-বিদ্ঞার চরম কথাগুলা এই 
পক্জিকার ম্বারফৎ বাংল! সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিতেছে । 

মালের পর মাস জগতের ধনবিজ্ঞান-পত্িকায় যে সমুদয় তথা 
আলোচিত হইয়া থাকে সেই সমুদয় দেড়-দুই-আড়াই বৎসর পর-পর 
গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় ॥ আর বিদেশে বইগুল! প্রকাশিত হইবার 
প্বাচ-সাত বৎসর পর,--+অনেক সময়ে দশ-বিশ বৎসর পর,--আমরা। 
সেই সব বই ভারতীয় বিশ্ববিগ্থালয়ে টেকৃষ্টবুক নিপ্ধারিত করিতে 
অভ্যত্ত। কাজেই ধাহার! বাংলা ভাষার সাহায্যে ফী মাসেই ইংরেজ, 
মাকিণ, ফরাসী, জান্দাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী পণ্ডিতদেৰ 
রচনাগুল। সংক্ষেপে গণ্ষ করিতে পারিতেছেন তাহারা যথালভ্ভব 
বর্তমাননিষ্ঠ ্ূপে এই বিস্তার আসরে চলাফের। করিতে সমর্থ 

আর বিশ্ব-সাহিত্যের গতিটা কোন্‌ দিকে তাহ! জানিবামাত্র সঙ্গে- 
সঙ্গে ভারতীয় আধিক অবস্থার ষথোচিত সমালোচন! করিবার স্থযোগও 
তাহাদের জুটিতেছে। দেশী-বিদেশীর চচ্চা এক সঙ্গে চালানো আমাদের 
আর এক বড় ধান্ধা । 

ধনবিতভাভন বাঙালী অআ্বকরাজ 

তবে “আথিক উন্নতি”র অসম্পূর্ণতার কথা সর্বদাই মনে রাখিতে 
হইবে। প্রতি মাসে মাত্র আশী পৃষ্ঠা। আর ধনবিজ্ঞানবিস্তার 
গবেষক বাড়ালী সমাজে এখনো বিরল। যদিও বা ছ"একজন দেখা! 
খায় তাহার! বাংলা ভাষায় কলম চালাইতে বোধ হয় রাজি নন। কিন্ত 
যদি ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য সর্বদা চোখের সম্মূখে রাখিয়া বাংলার 
ধনবিজ্ঞানসেবীরা বাংলাভাষায় পাচ-সাতথানা সাপ্তাহিক, মাসিক ও 
'এম্াসিক চালাইবার পথে অগ্রসর হন তাহা! হইলে অল্পকালের ভিতর 
ধনরিজঞানে বাঙালী প্বরাজ কায়েম হইতে পারে । র 


“আধিক উন্নতির গবেষণা-প্রপালী 


উবিনয়কুমার সরকার 


আর্থিক উন্নতির ছুই বৎসর খতম হইল । এবার তৃতীয় বর্ষে 
পদার্পণ । পাঠক-লেখক-পরিচালকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 

কোনে মতে বাচিয়া থাকা আর সকাল-সন্ধ্যা দিন গণা কোনে! 
জীবনের লক্ষ্য হইতে পাবে না । মাহুষ চায় প্রতি মুহূর্তেই কোনো” 
নাকোনো উপায়ে জগৎকে প্রভাবাদ্ধিত করিতে । ছুনিয়ার উপক্ন 
একটা মোটা বা সরু দাগ রাখিয়া যাইতে চেষ্টা কর জ্যান্ত রক্রমাংসের 
স্বধন্ম । 


ইতয়ারাতমর্িিক! (৯৮৬০১-যুবক ভারত ৯৯৯২৯৮১ 


বলা বাহুল্য আমাদের দেশ আজকাল যেরূপ সামাজিক, রাস্ত্রিক ও 
আধিক অবস্থায় রহিয়াছে সেই অবস্থার উপযোগী সম্পদ্‌-বৃজ্ধির হদিশ 
আবিষধার ও প্রচার কর! অপেক্ষা “আধিক উন্নতি”র সম্মুখে জার 
কোনে। ম্হত্বর লক্ষ্য থাকিতে পারে না। ছুই বৎসর ধরিম্বা আমরা 
সর্বদাই সংবাদ-প্রবন্ব-মোলাকাতের সাহায্যে এই “কম্মকাণ্ডে”র নয়” 
নয়া পথ যথাসাধ্য দেখাইয়া! আসিতেছি। 

ইয়োরামেরিকা আজকাল যাহ/কিছু আথিক কণ্মক্ষেত্ে সাধন 
করিতেছে তাহার অনেক-কিছুই বাঙালীর পক্ষে বর্তমানে সম্ভবপর নয়। 


* “আর্থক উন্নতি”স্-বৈশাখ ১৩৩৪, এপ্রিল ১৯৭৮ । 


১৬, বাংলায় ধনবিকঞান 


ইয়োরামেরিকার নত্-নারী ১৮৬* লনের সমসমকালে অথবা এদিক্‌- 
্ দিক্‌ যেধরণের আর যে-গড়নের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চাঁলাইয়াছে 
বর্তমান ভারতের নরনারী আজ ১৯২৮ সনে মোটের উপর আছারই 
উপযুক্ত । 
অতএব ছুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিগুলার বিগত ৫০1৬০।৭* বত্লরের 
রোজনাষচাটা যদি যুবক বাঙলা শক্ত মৃঠার ভিতর পাকড়াও করিতে 
প্ররে ভাহা। হইলেই আমাদের আঘিক উন্নতির পথ পরিষ্কার ও চওড়া 
হইয়া! আসিবে । এই সকল কথা "আথিক জীবনে পরের ধাপ” এবং 
"সুবক বাঙলার অর্থশান্ত্র” নামক প্রবন্ধে খুলিয়া বল! হইয়াছে। প্রত্যেক 
সংখ্যায় “ছুনিয়ার ধনদৌলত” নামক অধ্যায়ের সে “বাংলার সম্পদ্‌'* 
ও “আধঘিক ভারত” অধ্যায় দুইট! তুলনা করিয়া! পড়িলেই যে-কোনো 
পাঠক আমাদের এই “ফন্ঘু্লা”র (ন্ত্রের ) তাৎপর্য লহজে বুঝিতে 
পারিবেন। 


খধনবিত্ঞানের ত্ভানকাগ্ু 


তৃতীয় বৎসরের জন্ত হালখাতা খুলিবার সমম্ম আজ সেই কথার 
পুনরুত্ি। আর করিতে চাই নাঁ। এইবার ধনবিজ্ঞানের জ্ঞান-কা্* 
সম্বন্ধে একটা কথা বলিব । 

বাংলাদেশে আজ হাজার অভাব। তাহার ভিতর একটা 
হইতেছে আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চার অভাব । অর্থনৈতিক চিন্তা 
মাথা খেলানো বা ঘামানোর দিকে বাঙালী জাতির খেয়াল নেহা 
কম। বাংলার নরনারীকে এই সকল কর্ণক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেতে 
মগজ চালাইবার কাজে উদ্দ্ধ করা “আর্থিক উন্নতি”র এক বড় ধান্ধা। 
বাঙালীর মেজাজ এ দিকে ঘুরিলেই "আর্থিক চি অন্তত লক্ষা 
সাধিত হইবে । 


“আিক উঠছি”র গারণা-প্রণালী ১৪১, 


চাই পঞ্গাশট1 আঁধিক পজ্িকা 


"আধিক উন্নতি”র আটটা আলাদা”আলাদা বিভাগ । তা ছাড়া 
প্রবন্ধ বিভাগ । প্রত্যেক বিভাগ লইয়াই এক-এফটা স্বাধীন মাসিক 
চালাইবার দায্সিত্ব বাঙালী জাতিকে লইতে হইবে ॥। “বাংলার সম্পদ 
“আঘিক ভারত”, “ছুনিয়ার ধন-দৌলত:”, “অর্থনৈতিক সাহিত্য" 
ইত্যাদি বিষন্গুল। আমর! কোনে! মতে “নমে! নম” করিয়া সারিতেছি। 
তাহাতে দেশের জন্ত বেশ কাজ করা সম্ভব নয় । প্রত্যেক আলোচ্য 
বিষয়েই বিপু সাহিত্য হ্ষ্ট হইতে পারে। দেশে আজ তাহার 
প্নয়োজনও আছে। 

আর এক কথা । কি “আধিক ভারত", কি “ছনিয়ার ধনদৌলত",-. 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক বিভিন্ন রকমের কারবার আলোচনা কর! 
“আর্থিক উন্নতির কাজ। ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরি, মন্ধুর, মুল্য, আবাদ, 
চাষী, রেল, খনি, বন, দালালি, আমদানি, রপ্তানি, বন্দর, জাহাজ, উম, 
নৌকা, নদী, খাল, ঘরবাড়ী, ধর্মঘট, ট্যাকৃস, নগর-শাসন, সম্পত্তির 
আইনকানুন ইত্যাদি নান। প্রকার আধিক তথ্য প্রত্যেক সংখ্যায়ই 
আমরা আলোচনা করিয়া থাকি । কিন্ত তাহাতে পেট ভরে না। 
কেন না| কোনে দফায়ই বেশী-বেশী ঘটনা, সমস্ত! বা! মীমাংসার বৃত্ধান্ত 
আনিয়া হাজির করা সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ বাংল। সাহিত্যকে আজ 
ব্যান্ব সমন্ধে, বীম! সম্বন্ধে, মজুর সন্বদ্ধে, চাষা সন্বদ্ধে, বহির্বাপিজ্য সম্বন্ধে, 
এক কথায় আধিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সঘস্ধে স্বতন্ত্র স্বন্জ 
পত্তিক। চালাইবার কথা ভাবিতে হুইবে। 

প্রায় পাচ কোটি বাঙালী আমর! । কম্পসেকম পদ্নশ খানা 
' হাণ্ডালী-পরিচালিত আধিক পঙজিকা! বাংল! ভাষায় সম্পাদিত হইলে 
বর্তমানে সামাদের ইজৎ কথফিৎ রক্ষা হইতে পারে । সেই ইক্ৎ 
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রক্ষার কাজে বাংলার নরনারীকে চাঁন করিয়া তোল! “আথিক 
উন্নতি”র অন্যতম ধাক্ধা। 
ধন্বিজ্ঞাভ্নর এম, এ-পাঠিত 

“আবিক উন্নতি”র বিভিন্ন অধ্যায়ে কি দরের মাল বাহির হয় 
তাহা কোনো-কোনো পাঠকের হয়ত বুঝিবার স্থষোগ নাই। ধ্রাহারা 
ধনবিজানে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে এম, এ পাশ করিয়াছেন অথবা 
ধাহারা এই সকল বিষয় ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে 
পড়াইয়া থাকেন তাহাদের পক্ষে দরট। কিয়া দেওয়া সহজ। 
ফেস্ধরণের তথ্য ও তত্ব এই পত্রিকার মারফৎ সংক্ষেপে সংবাদ- 
সমালোচনাপ্রবন্ধের আকারে বাহির হইতেছে সেই ধরণের তথ্য ও 
তথ ছাড়া এম, এ, ক্লাশের পাঠ্যপুত্তকে আর কোনো মাল থাকে 
না। ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে-সব টেকৃষ্টবুক চলিতেছে 
তাহার লেখকেরা এই সব তথ্য ও ততই সাজাইয়া-গুছাইয়॥ 
ব্যাখ্যা করিয়া, পালিশ করিয়া গ্রন্থস্থ কবিতে অভ্যন্ত। বস্তরতঃ 
টেকৃষ্টবৃুকের মালগুল! অনেক সময়ে নীরস ও “সেকেলে” চীজ, 
কম্সেকম্‌ দশবার বখ্সরের বাদি জিনিষ। “আধিক উন্নতি”র 
তাজ! তথ্যের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তকগুলাব সজীব হইয়া উঠিবারই 
কথা। প্রকৃতপক্ষে, বইগুল! যেখানে খতম, “আধিক উন্নতি সেইখানে 
স্থু। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এম্‌, এর পরবর্তী ধাপের পঠন-পাঠনে 
সাহাধ্য করা “আধিক উন্নতি”র ম্বাভাবিক ও নিত্যনৈমিত্তিক 
কর্মগন্তীরই অন্তর্গত । 

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। এম্‌, এর বই 
খলিলে বুঝিতে হইবে যে, ছুনিয়ার সর্বোচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিতোর . 
কথা! বলা হইতেছে । তবে এম, এ ক্লাশে ছাত্রের পড়িবার দুযোগ 


“আরধিক উর পহেধিপা্রণাঁলী ৩৪, 
পাঁয় মাত্র দশ-বিশ খান! বাছাবাছা বই। একমাজ্জ তাহার জোরে 
ছুনিয়ার আর্ধিক সমন্যা সহজে কজাম আন] সম্ভবপর নয়। তাঁহার: 
জন্ত এঁ ধরণের এবং এ শ্রেণীর আরও অনেক বই মুখস্থ করা দরকার । 
যে সকল এম, এ উপাধিধারী লোক বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বাহির হইবার 
গর এই সমৃদ্রয় বই অনেকগুল। হজম করিতে চেষ্টা করে তাহারাই 
ফথাসময়ে সংসারে ধনবিজ্ঞানের ওল্ডাদরপে ধলাভাইয়! যাস । অবস্তা 
দেশের দস্তর এইরূপ । আমাদের দেশেও এইরপ দস্তর দাড়াইয়া গেলেই 
স্খের কথা হইবে । 
এই শর্ধেবোচ্চ মাপকাঠি হাতে লইয়াই “আধিক উন্নতি” চালালো 
যাইতেছে । এখানে-ওখানে-সেখানে ঢু'মারিয়! একদিকে খবর বাখিতেছি। 
দেশে-বিদেশে, -বাঙালী-অবাঙালী, ভারতীয়-অভারতীয়,-“ছা- 
ছাত্রীয় কি দরের বই মুখস্থ করিতেছে আর মুখস্থ করিয়া ডিগ্রী 
পাইতেছে । অপর দিকে খোজ লইতেছি কবে কোথায় কোন্‌ ভাষায়, 
কি বই বাহির হইল । এই ছুই তরফের কিছু-কিছু খতিয়ান “আধ্িক" 
উন্নতি”র পাঠকদের সম্মুখেও নিয়মিতরূপেই ধর! হইয়া থাকে । | 


“আধিক উল্লাতি” সম্পাদতনর মাপকাভি 


আর একট] উপায়ে মাপকাঠিকে লম্বা রাখিবার চেষ্টা কর! 
যাইভেছে। দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে ষে কয খানা নং ১ শ্রেণীর 
পত্রিকা বাজার-প্রসিদ্ধ, সেইগুপ্লার প্রায় সব কয়টাই আমাদের নিত্য 
ভক্ষ্য পদ্দার্থ। তাহা হইতে নিংড়াইয়া-নিংড়াইয়! “'কৃস”ট। উদরস্থ 
করা হইতেছে সম্পার্দকের আধ্যাত্মিক কর্শ। আর তাহার ভিততুর 
ষাকিছু “রস” সবই বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে বাঙালী জাতিকে 
“আধিক উন্নতি”র মারফৎ। এই কাগঞ্গগুল। প্রতিদিন না পড়িনে 
আর পড়িয়া রোজ-রোজ খানিকটা বিদ্তা। না বাড়াইলে আগ্নিক 
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উন্নতি”র সাঘ। পাত়াগুল। কাল হরপে ভূ্দিয়! দেওয়া! অস্ভব । রা 
“রাহল্য কাগ্নাজটা বহরে মানব ৮* পৃষ্ঠা। কাজেই আমাদের সীমানা 
সঙ্গক্ধে জানট! আমাদের সর্বদাই টন্টন্তে। 

ঘ্মনেকে ভাবিতে পারেন যে, একমাত্র “পত্রিকা-জগৎ+-অংশটার 
কথাই বোধ হম্ম বলা হইতেছে । তাহা নন্ব। প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত 
এখেখানে যতটুকু তথ্য ও তত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রায় বার 
আনা, চোদ্দ আনা আসে ফরাসী-জান্মাণইতালিয়ান-জাপানী-ইংরেনদ- 
মাকিণ পত্জিকাবলী হইতে । অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান- 
বিষয়ক বইগুলার লেখক ধাহার। তাহাদের সাপ্তাহিক্-মাসিক- 
জৈমীসিক বচনাবলীর সঙ্গেই “আধিক উদ্নতি”র পাঠকদের মাস-মাল 
তমালাকাৎ হইতেছে । অবশ্ত “ডোজ”টা হোমিওপ্যাথিক বটে । 


বিশ্ববিদ্যালতক্সর বাহিটের বিপুল বিশ্ব বিদ্যালক্স 


“আথিক উন্নতি” যে আদর্শে পরিচালিত হইতেছে সেই আদর্শে 
দি বাঙালী লেখকের পঞ্চাশধানা পত্রিকা চালাইবার জন্ম উঠিয়া 
পড়িয়া লাগে তাহা হইলে কি দেখিতে পাইব? দেখিব যে, ইচ্ষুল- 
পাঠশীলার বাহিরে এক সঙ্গে পঞ্চাশ-পচাত্তব হাজার বাঙালী 
নূরনারী বাংল। ভাষার সাহাধ্যে নিয়মিতন্ূপে ধনবিজ্ঞান বিদ্যার 
ক্ষেত্রে এম, এ পড়িতেছে। এতগুলি বাঙালীকে একসঙ্গে নিত্য 
নৈমিত্তিক ভাবে ঘরে-ঘরে এম, এ পড়ানে! যেদিন সম্ভবপর হইবে 
সেইদিন বাংলার ব্বদেশ-সেবকের! বিশ্ববিস্ভালয়কে “কল। দেখাইীতে” 
আধিকাবী হইবে । তথন বিশ্ববিষ্তালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দেড় শ, 
“্ীচ শ, পনর শ, ব। দুই হাজার ছাত্রছাত্রীর উপর বাংলার খল” 
সাহিত্য, অর্থ নৈতিক গবেষণা, বা] আঘথিক উন্নতি নির্ভর করিবে 
এ) তখন বিদ্ববিদ্ঞাকায়ের বাহিরেই একটা বিগ্মুল রিশ্ববিদ্ভালয় 


“আধিক উনি” গ্ববণা-প্রসালী ১৪৪ 


.বিরাজ করিতে থাকিবে । ক্যাখামী ছটদশ বৎস$রর ভিতর বাংল! 
দেশে সেই অবস্থা! ঘটাইয়! তোলাই “আঘিক উন্নতি” একট। কাজের 
যতন কার্জ বিবেচনা করে । তাহা সম্ভবপর কিন। আলাদা কথা৷ 


সক্কগঃন্বতেলর পত্িিকা 


ফরাসী-জাশ্মাণ-ইতালিয়ান ইত্যাদি নানা বিদেশী ভাষায় প্রচারিত 
গরস্থ-পত্রিকার রস-কস গলাধঃকরণ কর! আমাদের ঠদনিক কাজ সদ্দেত 
নাই। কিন্ত চোখ আমাদের ভাবত-মুখো, বাস্তবিক পক্ষে ঘাংলা- 
সুখো। একথা বলাই বাহুল্য । কাজেই বাংল! আর ভারতীয় গ্রন্থ 
পত্রিকাদির ইজ্জৎ দেওয়া আমাদের স্বধর্শ। বস্তুতঃ মধ্ন্বলের 
স্বাপ্তাহিক পত্রিকাগুলাকে “আধিক উন্নতি” প্রকারান্তরে “নিজ 
সংবাদদাতা”রূপে সধ্থ্যবহার করিতেই অভ্যত্ত। ছুঃখের কথা, বাঙালী- 
অবাঙালী ভারতীয় “নিক-সাপ্তাহিক-মাসিকে তথ্যনিষ্ঠা, বন্তবনিষ্ঠা 
অন্কনিষ্ঠা এখনো বড় কম। বক্তৃতার ঝেক, লম্বা-লম্বা কর্তব্য- 
তালিক! প্রচার করা, দায়িত্ব-জ্ঞানশুন্য মত জাহির করা, লী-বুঝিয়া- 
শুনিয়া কম্মপ্রণালী বাঁতলানে। অথবা সমালোচনা কর। আজও 
ভারতীয় হ্থধী-অন্থ্ধী সকল সমাজেই বেশ চলিতেছে । কাজেই 
“আঘথিক উন্নতি”র বাংলা আর ভারতীয় অধ্যায় ছুইট। বস্তুনিষ্ঠ ও 
সংখ্যানিষ্ঠ সংবাদের অভাবে খানিকটা থাটে। থাকিয়। ফাইতেছে। 
বাংলার ভ্বেলায়-জেলায় আজকাল অনেক সুশিক্ষিত এবং কর্তব্যনিষ্ঠ 
স্বদেশ সেবক আছেন। তীহারা খানিকটা “গ! করিয়া” যদি নিরেট 
কাজের তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের দিকে মাথা খেলাইতে বাজি হন 
তাহা হইলে যুধক বাংলার আধিক সাহিত্য অচিরেই বারপন্প নাই 
পুষ্ট হইবার পথে আপিম। পাড়াইবে । 


১৩ 


৯৪8 র্‌ ফাংলায় খন্বিজাসি' 

ৃ আধিক গভিভঙ্গীদ্ম স্কট প্রাষ্ 

,* এরই বিয়য়ে আখরা আমাদের পাঠকদের নিকট হইভেও নানাপ্রকার 
সাহাধ্য ভিক্ষা করিতেছি । নিজ চোখে দেখিয়া অথবা কানে' 
শুনিয়া তাহারা নিজ এলাকার ভিতরকার গরু, ক্ষেত, মাঠ, শাক- 
সন্জী, দ্রবাড়ী, রাস্তাঘাট, খাঁন, রেল, দরিয়া, নৌকা, তাতী, 
জর, কারখানা, ট্যাক্স, মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক বাড়াকমা বা অন্ 
কোনো! পরিবর্ধন সঙ্ধদ্ধে মাঝে-মাঝে "সংবাদ, পাঠাইলে আমরা 
বিশেষ উপকুত হইব । সংবাদ-রচনায় ভাষ-প্রবণতা অথবা দেশোদ্ধারের 
ফরমায়েস আবশ্ক হয় না। আঘথিক জীবনের গতিভঙ্গীগুলা, 
টিক যেন ফটোগ্রাফের সাহায্যে_-যেমনটি তেমন ধরিদা। রাখিতে 
পারিলেই সাংবাদিকদের কাজ হাসিল হইবে । ব্যাখ্যা-সমালোচনা- 
টাঞ্চা+টিগ্পনীর ক্ষেত্র “বাংলার সম্পদ” অথব| “আঘিক ভাবত” নামক 
দুই অধ্যায়ে বিলকুল নাই। রর 


চাহ নং ৯ €শ্রনীর ডজন-ভজন গঢতবষক 

এই গেল “আথিক উন্নতি”র এক তরফের সাধনার কথা । বাংলা 
ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর ধন-সাহিত্য সৃষ্টি করা আর হাজার-হাজার বাঙালী 
পাঠকের পান্তে এই সাহিত্য নিয়মিতরূপে পরিবেষণ করা যাহাতে 
সহজনাধ্য হয় তাহার জন্ত আন্দোলন জাগাইয়া রাখা! আমাদের 
এক প্রধান লক্ষ্য । শক্তি ও স্থযোগ আমাদের কতটা আছে সেদিকে 
অনন্য ভ্ক্ষেপ করা আমাদের দস্তর নয়। দেশে এই অভাবটা আছে, 
অতএব সেই অভাব মৌচলের চেষ্টা করিতেই হইবে।_এই হইতেছে 
গ্থআধিক উদ্নতি”র সূলমন্ত্র ! পারা ন! পারা পরের কথা!। 
, আর এক তরফের সাধনাও এই সঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
গ্রশ্থ হইতেছে, বাংল! ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ধ্বোচ্চ সাহিত্য কুটি 


“আতিক উদ্নিণয় গর্ধা প্রণালী ১৪৭ 


করিবে কাহারা ? আজকালক্ূর বাংলায় এইক্ঈপ লেখক ত বড় একটা 
চোথে পড়িতেছে না । থাকিলেও তাহাদের, লেখালেখির খ্বভাব বোধ: 
হয় নাই অথবা হয়ত খুবই কম। কাজেই সমস্ত দাড়াইতেছে বাঙালী 
সমাজে এক দল উচ্চশ্রেদীর গবেষক, লেখক, অস্থসন্ধিৎস্থ সাহিতা-অই! 
গড়িয়া তোলা । এমন লোক চাই যাহার! ইয়োরামেরিকান ধনবিক্ঞান- 
সেবীদের যোটা-ম্টা বই দেখিবা মাত্র গ্বাৎকাইয় উঠিবে না, বাহাস 
তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে তর্কাতর্কি চালাইতে পারিবে, যাহার। 
তাহাদেরই মতন সকল প্রকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক রচন! প্রকাশ , 
করিয়! বাঙালী মগজের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে । অন্ঠান্ত বিষয়ের 
মতন এই বিষয়েও আমাদের মাপকাঠি বেশ লঙ্কা ॥ জগতের ধনবিজ্ঞান্স- 
সভায় বাঙালী মুড়োকে লডিতে হইবে ছুনিয়ার অন্তান্ত মুড়োর সঙ্গে । 
সেই ধরণের -মুড়ো, সেই ধরণের পঠন-পাঠন, সেই ধরণের অহ্সন্ধান- 
গবেষণা, সেই ধরণের প্রবন্ব-গ্রন্থ-প্রকাশ আগামী আটদশ বৎসরের ; 
ভিত্তর বাঙালী চিস্তাক্ষেত্রের একট। নতুন বিশেষত্ব হওয়া চাই। 
পাচকোটি বাঙালীর দেশে অন্ততঃ পক্ষে একশ'জন গব্ষেক উচ্চতম 
ধনবিজ্ঞানের চচ্চান হামেশা মোতায়েন থাকিলে একটা চলনসই কাজ 
চলিতে পারে । আট-দশ বৎসরের ভিতর এইকপ লেখক-গবেষকের 
সংখ্যা গোট। *'য়ে আসিয়া যাহাতে ঠেকিতে পারে তাহার দিকে নর্জর 
রাখা “আধিক উন্নতি” অন্কতম মন্ত ধান্ধা। অবশ্ত নজর রাখিলেই 
ষে পরল! নম্বর ডজন-ভজন ধনবিজ্ঞান-গ্রব্ষেক হাজির হইবে এব 
কোনো কথা নাই। কেননা এখানে টাকাকড়ির' মামলা । খরচ-পন্্ 
করিতে পারিলে লোক তৈযম়ারি কর! হয়ত কঠিন নয় । তবে এই শেবীর 
লেখক কোন্‌ উলায়ে সুষ্ট হইতে পারে ভাহার আধ্যাত্মিক হদিশগুলা 
ঠান্সেঠোরে পরোক্ষভাবে-প্রত্যক্ষজ্ঞাবে “শাধিক উন্নতিদ্র পাতার 
"পাতায়-প্রম্টায় কর। ধাইতেছে। রি 


১৪৮ বাংলায় ধানবিজান 


উচ্চাতঙ্গের গবেষণা-প্রণাঙ্গী 


নং ১ ল্ণীর ধনবিজ্ঞান-গবেষক ব! ধন-সাহিত্যত্রষ্টা বা অর্থনৈতিক 
রচনার লেখক কাহাকে বলে? জবাব অতি সোজা । ছুনিয়ায় এই 
বিভাগে যে সকল লোক হোমর1-চোমরা তাহাদের নাম করিলেই 
হইল। সেই সব নাম আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজে কতকগুল! জান! 
আছেই আছে। কাজেই পয়ল! নম্বরের লোৌক কী চীন্জ তাহা! ' সহজেই 
বুঝা যাইতেছে । কিন্তু বুঝা যাইতেছে না৷ একট! আসল কথা। পয়ল! 
নম্বরের লেখক-গবেষক হওয়া যায় কি করিয়া? তাহাদের ভিতরকার 
কথাটা কি? সেইটাই হইতেছে সমন্তা। যে-দিন কলিকাতায় 
বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হইয়াছে সেই দিন হইতে আজ পধ্যস্ত যুবক 
বাংলার অনেক লোকই পয়ল! নম্বরের ধনসাহিত্য-রষ্টাদের নাম-কামের 
সহিত পরিচিত রহিয়াছে । কিন্তু এই নামজাদা গবেষকগুলা “কি 
থাইয়া” নামজাদ। হইল তাহার সন্ধান করা বোধ হয় কোনে। বাঙালী 
নিজ্ধ কর্তবা বিবেচনা করে নাই । করিলেই পয়লা নম্বরের গবেষকদের 
“ছাড়ীর খবর" আমরা পাইতাম । আর তাহা হইলে এই শ্রেণীর 
গবেষক এতদিনে বাংল! দেশেও হয়ত অনেক পায়দ। হইতে পারিত। 

আবার বলিয়া বাখি যে, বিদেশী গবেষকেরা যে-ষে প্রণালীতে 
মানুষ হইয়াছে, সেই প্রণালীগুলার কথ! জান! থাকিলেই বাঙালী 
সমাজেও আপনা-আপনিই উচ্চ শ্রেণীর গবেষক দেখ! দ্দিতে বাধ্য, 
জোর করিয়! এমন কথা বল! আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নম্ম ! বাঙালী 
সমাজে ধনসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোক ঝুকিতেছে না কেন তাহার 
কারণ হয়ত একাধিক । এই জটিল প্রশ্নের আলোচন! সম্প্রতি করিতেছি 
“ না কিন্ত যদি ছুচার জন ঝু'কিতে চায় অথবা! স্কিম থাকে তরে 
তাহাদের নাহিত্য-চষ্চাটা উচ্চশ্রেণীর হইবে কিনা তাহাই সম্প্রতি 


ক 


' “আধিক উ্নতি”র গবেধণা-প্রণালী জজ 
বিখেচনার খন । এই বিচার বসিলে-বজা: বাইক্ডেপারে মে। পয়লা 
নম্বরের বিদেশী গবেষকদের ধরপধারণগুলা-রপ্ত জাই হইতেছে পলা 
নম্বরের গবেধক' হইবাধ প্রধান উপায় । আমাদের বিশ্বাস এই ফে 
৬০1৭০ বৎসর ধরিয়া আমরা নামজাদা ধনবিজ্ঞানসেবীদের কেতাঁৰ 
মুখস্থ করিয়া! আসিতেছি মাত্র”_কিন্তু তাহাক্ষের কেতাব-রচনঃ-প্রপাঁলী 
অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালীট। পাকড়াও করিতে সচেষ্ট হই নাই । 
এই জস্তই যেটুকু বাঙালী-লিখিত ইংরেজি বা বাংল! ধনসাহিত্য আছে 
তাহার অধিকাংশেরই দ্র বেশী উচু নয়। বাঙালী মগজকে আজ 
বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে কথঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে । 
এই জন্য চাই উচ্চ শ্রেণীর গবেষণা-প্রণালীর সঙ্গে ঘন-ঘন মোলাবাৎ 
আর সেই আলোচনা-পদ্ধতির সদ্যাবহার । 

অতএব আবশ্তক ধনবিজ্ঞান বিষয়ক মহত্বের চাবীট]। চু'ড়িয়। 
বাতির করা। জিজ্ঞান্ত,_বড-বড গবেষক হইবার কলকজা কিরূপ? 
কোন্-কোন্‌ কৌশল কায়েম করিয়া নামজাদ। ধনবিজ্ঞান-বীরের৷ বীরত্ব 
লাভ করিয়াছে? পয়ল। নম্বরের গব্ষণা-পছ্ধতির যন্ত্রপাতি কি কি"? 
উচ্চশ্রেণীর গ্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনার ভিতর “মিষ্ট রি+”, গুপ্তবিদ্ভা বা! রহম্টা 
কোথায় ? 


ক্িশাহরর সবজঘর 


“ম্যাথম্যাটিক্যাল ইকনমিকৃস্ বা গণিত-নিষ্ঠ ধন-বিজ্ঞানের, 
আলোচনা করিবার সময় ছ'একবার মাফিণ অর্থশান্ত্রী ফিশারের' নাম 
উল্লেখ করিয়াছি! ফিশার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । দেখা 
যাউক ফিশার কি খাইয়া মাহুর | 

" নিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ব্রিমাসিক সকল প্রকার কাগজেই' 
'ফিশারের কলম চরে । একাধিক গ্রন্থের প্রণেত। হিসাঁবে তাহার, 
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খ্যাতি আছে । “ইতওক্স্-নাক্বার'* ( স্থচী-সংখ্যার ) বিভ্ঞার ফিশার 
একজন গগ্ডাদ । পার্চেজিং পাওয়ায় অথ মানি” (টাকাকড়ির ছ্রিয়- 
শক্তি) নমিক তাহার অন্ততম বই ভারতে ক্ুপ্রসিদ্ধ। বইটা খ্রথম 
প্রধাশিত হয় ১৯১১ সনে । এই বই লিখিবার পাচ-ছুয় বৎসর পূর্বে 
কিপার এনেচ্যর অব ক্যাপিট্যাল আাণ্ড ইনকাম” ( পুণজি ও আয়ের 
গ্বক্ূপ বিশ্লেঘণ ) গ্রন্থ প্র্ধাশ করিয়াছিলেন । “রেট অব ইণ্টারেষ্ট'ঃ 
( গ্বদের হার ) নামক রইও “টাকাকড়ির ক্রয়-শক্তি”র পূর্বের দেখ 
্লিয়াছিল | বর্জন গ্রন্থে যে সকল অধ্যায় আছে তাহার কোনো- 
৫কানোটা ধনধিজ্ঞান-বিষয়ক এবং রাশি ও সংখ্যা-বিজ্ঞান বা ই্রাটিস্রিকৃস্‌ 
বিষয়ক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । একটা প্রবন্ধ ১৮৯৪ সনে 
ছাপা হইয়াছিল । অর্থাৎ কমসে-কম সতের বৎসরের লেখাপেখির 
অভিজত এই বইটার ভিতর দেখা যাইতেছে । বইটা মোটা হরপের 
শ'পাচেক পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ । 

বইটার সমালোচনা করা অথব1 চুম্বক প্রকাশ করা সম্প্রাতি 
আমাদের মতলব নয়। আমরা চাই ফিশারের মগজের ভিতরকার 
প্থী,্টা বাহির করিয়া ভাহার গতিবিধির ধরণ-ধারণ বিশ্লেষণ করিতে । 
বিজ্ঞান-সাধনার জন্ত কিরূপ সরগ্রাম লইয়া! ফিশার সাহিত্য-সংসারে 
ধাড়াইয়াছিল তাহাই এই ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আলোচ্য 
বিষয় । যে-সব লোক আত্মজীবন-চরিত লিখিয়া থাকে আর বেশ 
খুটিনারির সহিত নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বিশ্লেষণ করিতে 
অভ্যস্ত তাহাদের বই হাতে ধরিলেই তাহাদের মগজের ঢ$. ও 
গড়ম পাঠকদের নিকট খোলসা হইয়া আসে। কেননা লেখকেরা 
নিজেই নিজ-নিজ ল্যাবরেটরীর সাজগোছ, হন্ত্রপাতি, কলকজ্জা সব" 
কিছুই খুলিয়া দেধাইতেছেম। কিন্ত আত্মন্ীখণচরিত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক বইগ্ের একটা করিয়া 


“আধিক উতর গন্েগা-প্রপার্ী "৯৫১ 


ব্সাক্মাজীবনচরিত ভুড়িয়! দেওয়! সম্ভহপর লয়। কধিক্িদ্ধ অনেক 
সময়েই লেখকেয়্া! ফুটনোটের”-সাহায়্যে প্রত্যেক আলোচা বন্ধ 
'্অথবা আবিষ্কৃত" সিদ্ধান্তের জন্সকোহি দিতে অভ্যন্ত "নয়। - ভতাহা' 
হইলে লেখকদেক মাথাটা জরীপ্‌ করা অসম্ভব কি? কখনই নন্ব। 
জরীপ করা খুবই সম্ভব। লেখাট৷ ছ'ইঘামাত্রই অথবা €লথাটার 
ভিতর প্রবেশ করিলেই তাহার ওজন মালুম হইতে থাকে । আর 
তাহার আগাপাছা,_:“অলিখিত অংশ”, “নাজঘরের ক্মসবাবপত্র” 
ইত্যাদি ল্যাব৫রটারি-সংক্রাস্ত অনেক-কিছুই জানা হইয়া মায়। 
এইগুলাকে “ইপ্টার্ণ্যাল এভিডেন্স” বা! আভ্যন্তরীণ প্রমাপাবঙ্গীর লাঙল 
কবিতে গারি। 

' ফিশারের বইয়ে অবশ্ঠ ফুটনোট দস্তর মতনই আছে। সেইগুলির 
পিচ্ছ-পিছু ছটিলেই “টাকা কড়ির ক্রয়শক্তির', “রহস্ক/টা একদম জলবৎ- 
তবন হইবাবই কথা । কিন্তু দৌড়াদৌড়ি-হাটাহাটির অভ্যাস যাহাদের 
নাই তাহারা একমাত্র “আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলী*র উপর ভর 
করিলেই ফিশাবের সাক্তঘরের আসবাবপত্র অনেকটা আন্দাজ করিতে 
পারিবে । 


টাকাবিজ্ঞাভনর ল্যাবনেরটরী 


ফিশার গণিতনিষ্ঠ বটে । কিন্তু কটমট গাণিতিক যাহা-ক্িছ্ছু সবই 
“পরিশিষ্টে” দ্রষ্টব্য । মামুলি শুভম্করী আর ধারাপাতের জোরেই 
স্তাহার মোটা কথাগুলির প্রায় সবই বুঝা যায়। টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি 
যাহাকে বলে তাহাই আর এক নাম হইতেছে বাজান্ব-দর । এই 
বাজার-দর নন্বদ্ধে বিজ্ঞান আবিফ্ষার করিবার জন্ত ফিশারের' ক্ষিরপ 

আঘা-ছুদ আবস্তক হইয়াছিল? দ্বেখিতেছি যে, খু'টিয়। খু'টিন্থা হাজান্ 
বৎসর-ব্যাপী বাজাক্র-ঘনের ওঠানামাগুল! রগ্য কর! হইতেছে প্রধাল 
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কফাজ। এই জন্ত সোনাক্ধপার উৎপত্তি শঙ্বদ্ধে যে যেধালে বাসা 
“কিছু লিখিয়াছে সেই সবই ফিশারকে ইজম করিতে হইয়াছে । ফরাসী, 
' জাশ্াণ ইংরেজ, মাকিণ কোনো তথ্যবিদের সংখ্যা বা অক্কগুল! বাধ 
যার নাই। তীহাকে মায় ভারতের বাজার-দর়, জাপানী বাজারের 
ওঠানামা এবং ,অন্ান্য “রূপার” দেশের দরদস্তর সবই ঘাঁটিতে 
হইয়াছে। লোনা-রূপা-তাম। ইত্যাদি ধাতৃই একমাত্র টাকাকডি নয় । 
একালে কাগজী টাকার আবির্ভাব হইয়াছে । কাজেই কাগৃজী টাকার 
আওতায় বাজার-দর আমেরিকা, ফ্রান্স, বিলাত ইত্যাদি নানা ছেশে 
কবে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহ।ও ফিশারের মগব্জে ঠাই 
পাইম়্াছে। এই অস্কগুল। নানা ভাবে সাজানো । সাজাইয়। সেগুলাকে 
গ্রাক-ছবির আকারে ধরিয়৷ রাখা, আর একটা ছবির সঙ্গে অন্ত একটা 
ছবির তুলনায় সমালোচন। করা, এই হইতেছে প্রধান বা একমাত্র কাজ। 


আর্থিক “কার্ড” ব? উত্রাহি-চড়াইচন্লর “ক্রিম” 


মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাল যেমন ওঠানামার বা হাস-বৃদ্ধির কাণ্ড 
ছাড়া আর কিছু নয় বাজার-দরটাও সেইকপ কখনো বাডিতেছে 
কখনে! নামিতেছে । এট] হইতেছে বাজারের প্রাণম্বূপ। নরনাবীর 
জীবনকে ছবিতে ধরিয়া রাখিতে হইলে আবশ্তক হয় পাহাডী 
শিখর-রেখাঁর গতিভঙ্গীর মতন উৎরাই-চডাই বা «“বক্রিম” আকিয়া 
রাখা । বাজার-দবের বেলায়ও ঠিক সেইন্ষপ উত্রাই-চড়াইয়ের রেখা 
টানা সম্ভব। সেই রেখার ঢেউ-পরম্পরাই হইতেছে আধিক ছুনিয়ার 
বন্রিম (“কার্ড”) । ফিশারের ল্যাবরেটরী এইক্সপ “কার্ডের” পর 
“কার্ড” | কার্ডগুলা এখান-ওখান-সেখান হইতে ছুঁড়িয়। বাহির করা 
আর সেইগুলাকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের ঢেউয়ের তুলনা করা 
গ্টাঙ্চাবিক্ঞানের আর মৃল্য-বিজ্ঞানের সাধনায় একমাত্র অস্থুষ্ঠান। 


“আিক-উননভিনরগবেষদাংপ্রণালী ১৬৩৭ 
বাজাতের-বাজাভর গন্ধ শু কা তে 


দেখিড়েছি,_-ফিশারকে ছৌপর. দিনয়াত পনর-নতের বৎসর ধরিয়া 
মাছের দর, কুটির দর, মাংসের দর, মজুরির দর, কেরাশীগিরির 
দর, নদের হার ঘাঁটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। বাজারে- 
বাজারে টোটো! করিয়। ঘুরিয়া €বড়ানো, বাঞ্জারের হাটুয়া- 
বেখারী-আড়ৎদার-দালাল ইত্যাদির সঙ্গে গা ঘেঁসাথেসি কর ছিল 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের মশলা । ঠিক যেন লোনা-রূপা-ভামা-দস্তা 
ওজন করা, ব্যান্কের নোট, .চেক, হুগ্ডি ইত্যাদি গুনিম়। বস্তাবন্দি করা 
এই ধরণের “চিনির বলদের** মতন খাটুনি ছিল নিত্যকর্ম পদ্ধতি । 
এদেশ-ওদেশ-সেদেশ সকল দেশের সকল প্রকার বাজারের গন্ধ শু'কিতে 
শ্রঁকিতে ফিশার মানুষ হইয়াছে । আর নানা দেশের নানা লোক 
বিভিন্ন বাজার সন্বদ্ধে যখন যাঁহাঁকিছু লিখিয়াছে-বলিয়াছে তাহার 
সঙ্গে নিবিড়তম আত্মীয়ত। কায়েম কর] ছিল তাহার দস্তর । 

মনে রাখিতে হইবে,_-ফিশার “সেকেলে” টাকাকডি বা বাজার- 
দরের «“ইতিহাস+ লিখিতেছেন না অথবা একালের টাকাকড়ির 
আর বাজার-দরের “ভৌগোলিক” বৃত্তান্ত প্রকাশ করাও তাহার 
লক্ষ্য নয়। তিনি বাজার-দরের “বিজ্ঞান-বন্ত'” বা যুল্যতত্বের 
দর্শন বিশ্লেষণ করা ছাড। অন্য কোনো মতলব লইয়া! কাজে নামেন 
নাই। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সুত্র, বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম ব৷ দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আবিষ্কার করিবার অন্তই সর্বদা জমির দর, শেয়ারের, 
দর, স্দের হার, কেরাণীর বেতন, মজুরের মাহিয়ানা, ভুধের দামি, 
কটিয দাম ইত্যাদি খাটামাটি করিতে হইয়াছে । 
" কথা! সহজেই বুঝা! যাইতেছে । মিউনিমিপ্যালিটিয় ওত্াদ 
বা নগর-্পাসন, বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হটলে যেমন পায়খানার 


"১৪৪ বাংলায় ধনবিজ্জান 


দ্ধ শুঁকিস্না বেড়াইতে হয়ই হুয়, ফিশারকেও তেমনি বাজার হইতে 
“বাজারে ঘুরাফিরা করিয়া! সফল প্রকার মালের গন্ধ শুকিয়! 
বেড়াইতে হইয়াছে। . প্রশ্থ করিয়াছি।ফিশার কি খাইয়া টাকা- 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিল? জবাব পাইতেছি,-রোজ-রোজ বাজারের 
পরদ্ধ শকিয়া, বাজারে-বাজারে আড্ডা কায়েম করিয়া, বাজারী নরনারীর 
সঙ্গে মোলাকাৎ আর দহরম-মহরম চালাইয়া ফিশার মৃল্যতত্বের 
সঙ্গে টাকাকড়ির যোগাযোগ কায়েম করিতে পারিয়াছেন। এই গেল 
ব্র্থ-সাধনার এক পাকা রান্ত । যুবক ভারতকেও এইরূপ সংখ্যা ও 
তথ্যের শান-বীধানো কাটখোট্টা বস্ত্রময় রাস্তায়ই হাটিতে হইঘে। 
টাওসিতুগর রচনাবলী 

এইবাধ আর এক মহলের এক জন “বাঘা” পণ্ডিতের মগজে গ্রবেশ 
ফ্রা যাউক। তিনিও ভাবতে স্থপবিচিত। নাম টাওসিগ। 
আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ইনি অধ্যাপক । আগামী বৎসর 
তাহার বয়স হইবে স্তর । 

গত বৎসব,-_-১৯২৭ সনে বাহির হইয়াছে তাহাব “ইপ্টার্শ্যাশন্তাল 
ট্রেড” (আস্তঙ্জাততিক বাণিজ্য )। তীহার প্রথম বই বাহির 
হইয়াছিল ১৮৮৮ সনে । তখনও তিনি ত্রিশ পার হন নাই । বইয়ের 
মাম “টারিফ হিষ্টরি অব. দি ইউনাইটেড প্রেস” (মাঞ্কিণ মুক্ত- 
রাষ্ট্রের শুক্ষের ইতিহাস )। এই ছুইটা বইয়ের ভিতর কাটিফ়্াছে 
চজ্িশ বৎসর ৷ সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক টেকৃষ বুক বলিলে যাহা 
বুঝা বায় সেইরূপ একখানা ছইখণ্ড সম্পূর্ণ বড় বই সাহার এই যুগের 
রচনা । অধিকস্ত “ন্যমু আফ্পেক্টূস্‌ অব. দি টাবিফ কোক়্েস্চ্যান” 
' শধ-সমস্যার কয়েক দিক্‌ ) প্রথম বাহির হইয়াছে ১৪১৫ সনে। সেই 
-স্বৎসরই যাহির হয “ইম্ভেপ্টবুম্‌ আযাণ্ড মানি-মেকাস% ( আবিষ্কারক 


“আধিক উঠতি গবেধণা প্রণালী 7 ১২ 

"ও নঅর্থোপাঙ্জনকারী )1 ১০২০ .সনে "পরী ট্রেড, টার্দিফ দ্যা 
“র়েসিপ্রোসিটিৎ (অযাধ লিক, ও পার্ক সমান নীতি) 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

আমেরিকান বিশ্ববিস্ভতালয়ের আবহাওয়ায় একটা বিশেষ জক্্য 
কর যায়। ছাত্রের যেষে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখাপড়া! করে সেই ধকল 
বিজ্ঞান বিষয়ক পুরাপা €মীলিক বইগুলা তাহাদিগকে দিজ' হাতে 
-খীটিয়। দেখিতে হয়। কিন্তু অনেক সময়েই গোটা বইগুল। কাজে 
লাগে না, কোনোকোনে! অংশ মাত্র পড়িলেই পরীক্ষার জন্তু ঠতক্বা়ী 
হওয়ার কাজ চলিয়া ষায়। এই ধরণের অংশ-সঙ্ধলনের দায়িত্ব থাকে 
অধ্যাপকদের হাতে। টাওসিগকে একখানা৷ এই শ্রেণীর “সোর্স-বু”” 
ব৷ প্রমাণ-পঞ্জী জাতীয় বই সঙ্কলন করিতে হইয়াছে । নাম “সিলেক্‌- 
টেভ, রীডিংস্‌ ইন্‌ ইন্টা্যাশ্তন্তাল ট্রেড আ্যাণ্ড টারিফ প্রাবলেম্জ্‌ 
( আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুক-সমস্তযা সম্বন্ধে নির্বাচিত পাঠসংস্রহ )। 
অবশ্ট এই সঙ্ধলন-বইয়ে টাওসিগের নিজন্ব কিছুই নাই। তবে নিজ 
রচনাবলী হইতে কয়েক অংশ উদ্ধৃত কর! হইয়াছে,--এই যা । 


আভ্ডজ্জাভিক বাণিজ্য ও শুল্পনীতি 


ফিশার যেমন টাকাকড়ি, হুণ্ডি, চেক, ব্যাঙ্কের জমা, বেতন, 
মাহিয়ানা, মন্জুরি, সোনাবপার দাম, যালপত্রের দাম ইত্যাছি লইয়া! 
কারবার করেন, টাওসিগ সেইকপ বহির্ববাণিজ্যের জেনদেন, 'আম্ধানি- 
বধ্ানির গতিবিধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-দিষয়ক বাইনীতি কই 
মগজ পাকাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ ছুই ধনবিজ্ঞানসেবীর কর্ন 
বিভিন্ন । তবে টাওলিগের মতন ফিশারের লেখ! "ধন বিজ্ঞানবিধয়ক 
সংক্ষিষ্ঠসার” নামক্ধ টেকৃষ্ট বুকও আছে। কিন্ত এই ছুই জনে আর 
'গ্রকিট। প্রভৈদও দেখিতে পাই । টাগুসিগ আধিক ইতিহারসর অন্তর্গত 


৬ ' * স্বাংলার বনবিধধান, 


একখান! ঠগাট। বই লিখিয়াছেন। ফিশার প্রত্যক্ষভাবে এইক্সপ'কোঁনে। 
আতিহাসিক রুচানায় সময় দেন নাই । . 
" আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ফিশার অঙ্কে একজন বড় 
পণ্ডিত? অক্কে টাওসিগের দৌড় অল্প। এইখানে অন্ক বলিলে বীজগণিত, 
জ্যামিতি, ক্যাল্কুলাস ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । খারাপাত আর 
ট্রাশিকের জোরে যতথানি ট্ট্যাটিট্টিক্দ্‌ চলে তাহা অবশ্ত ফিশাারের 
মতন টাওসিগেরও দখলে আছে। কাজেই রাশির ব! সংখ্যার শ্রেণী, 
গ্রাফ-চিঅ আর বক্রিমের (“কার্ডের”) উত্রাই-চড়াই টাওসিগ ব্যবহার 
করিতে অপটু মন। 
এইবার বইগুলার ভিতর পায়চারি কবিব। খাঁটি ইতিহাসিক 
বইটার ভিতর অবশ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাল পর্্স্ত 
প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আইন বিবৃত হইয়াছে। তুলার কারখানা, 
পশমের কারখানা, লোহার কারখানা! সবেরই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
দেখিতে পাইতেছি । আজ চিনির উপর, কাল তামার উপর, পরশু চীনা 
মাটীর বাসনের উপর কতহারে শুন্ধ চাপানো হইল এসব কথার জন্তই 
বইয়ের উৎপত্তি) কাজেই লেখককে ঘাটিতে হইয়াছে যুগের পর যুগ 
ধরিয়া, বস্ততঃ প্রায় দশকের পর দশক ধরিয়া আমেরিকার টণিক- 
সাঞ্তাহিক-মাপিক পত্র আর সরকারী দলিল দস্তাবেজ । দেখ! যাইতেছে 
যে, ইতিহাস রচনার পক্ষে সমসাময়িক সংবাদ, সমসাময়িক সমালোচনা, 
তর্কপ্রশ্ন আর হাতাহাতি হইতেছে আসল প্রমাণ-পত্তী । এই সবে 
লিদ্ধত্স্ত হইবার জন্ত টাওলিগকে প্রত্যেক বৎসরের বা দশকের অবাধ 
ধাপিজ্ঞা বনাম শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সম্বন্ধে যত প্রকার আন্দোলন 
চলিক্কাছে সবগুলার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইয়াছে। আর 
আইনগুলার ধারাসমূহ মুখস্থ করা ত আছেই। তথ্যনিষ্ঠা হইতেছে 
আগ্সা্ত ইতিহাসের মতন আর্থিক ইতিহাসেরও প্রাণ । তবে খাটি 


“আথিক্‌ উন্চির গরেষগএনালী কন ৭ 
ইতিহাসের ভিতর ব্যা্যা-কার্ধ্যও আছে আরুনক ₹. তাহাতে ' বিজ্ঞান, 


বা দরশনজাতীয় দন্তল আবশ্তক হয়) ০০০৪ 
বিত্রণ করিয়াছেনও। 


কারখান। হইতে শুক্ক-ভবন, শুল্নভবন 
হইতে কারখানা 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক শুন্ধনীতির ইতিহাস রচনা করাই 
টাওসিগের একমান্তর বা প্রধান কৃতিত্ব নয়।' আমদানি-রগ্তানির ভিতর 
“ঘিয়োরি, দর্শন বা বিজ্ঞান কতখানি আছে তাহা -নিংড়াইয়া বাহির 
করাই তাহার বড় কাজ। বস্ত্রতঃ অশ্ুন্ধ বনাম সম্ুন্ধ বাণিজ্যের তত্বকথ! 
বিশ্লেষণ করাই টাওসিগের বিজ্ঞানসাধনার মর্খবকথা। এই সাধনার, 
ভিতর যক্ত্রপাতি কিরূপ কায়েম হইয়াছে তাহা জানিয়! রাখাই যুবক- 
বাংলার পক্ষে বিশেষরূপে দরকারী । অতএব ১৯১৫ সনে প্রকাশিত 
“শুক্ষমন্তার কয়েক দিক্‌” আর ১৯২৬ সনের “আন্তর্জাতিক বাণিজ্য”; 
এই বই ছুইটার ল্যাবরেটরী কিরূপ তাহাই আমাদের জ্ঞাতর্য। 
টাওসিগের সিদ্ধান্ত ব। হুত্রগুলার কথ সম্প্রতি বলিতেছি না । জানিতে : 
চাহিতেছি তাহার গবেষণা-প্রণালীটা মাত্র। প্রস্থ ঃ-কি খাইয়া 
টাওসিগ মানুষ হইল? আবার “ইন্টার্্যাল এভিডেন্দে”র শরণাগক্ 
হইতেছি। 

দেখিতেছি,--লোকটা চষ্পিশ বৎসর ধরিয়া নিজের দেশের 
আমদানি-রধানি, বিলাতের আমদানি-রপ্তানি, ফ্রাব্জের আমদ্রানি- 
বগ্ানি, জাশ্মাণির আম্দানি-রধ্ানি ইত্যাফি নানা দেশের আমদানি" 
রপ্তানির বহর জরীপ করিয়াছে। কখনে৷ জরীপ করিয়াছে মালের 
, মাম অঙ্ুসারে, কখনে! জরীপ করিয়াছে মালের কিন্মৎ অনুসারে, কখনো 
জরীপ করিয়াছে মালের ওজন অনুসারে । বিনিষম়ের হার কখন কিরাগ 


১৫৮ বাং ধনখিজ্ঞান 


সাহার হিসারও বাখিতে হইয়াছে দেশ হিসাবে, আল হিসাবে, যুগ্ষ 
হিসাবে । বলা যাইতে পারে যে, টাওসিগকে আন্ব যেন চিনির বস্তা 
বাস্ধিতে হইতেছে, কাল লোহালকড়ের মালগুধামে প্রথেশ করিতে 
হইভেছে, পরশু কয়লার খাদ্ধে নামিতে হইতেছে। তুলার কাপড়, 
রেশমের কাপড়, পশমের কাপড় যেঘে কারখানায় তৈয়ারী হ্য়, 
তাহাঁদের কলকজা কোথায় কতথানি পড়িয়। রহিয়াছে, কোথায় মেরামৎ 
কর! হইতেছে তাহার সন্ধান রাখাও টাওসিগের এক আধ্যাত্মিক কর্ম । 

এই সর তথ্য একমাত্র ধুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পলীও জেলা হইতে 
সংগৃহীত হইতেছে না॥ বিলাতী, জাম্মাণ, ফরাসী, সকল জাতীয় তাতী, 
ভোগা, কামার, কুমারের জীবনষাত্রপ্রণালী টাওসিগকে সর্ধ্ধদ! 
নখণ্ন্ণে রাখিতে হইতেছে । সকল দেশেরই শুক-তবনের বা! কাষ্টম 
হিলের বড় বাবু, ছোট বাবৃ; কেরাণী, কুলী, ““ক্রেণ-যন্ত্র”, ছিপ 
ব্জরাা) লঞ্চ, জাহাজ, রেল ইত্যাদির গতিবিধিও তীহার চির সহচর । 
কোথা হনলুলু আর কোথায় কেম্নিট্স্‌, সর্বত্রই একপ্রকার টাওসিগের 
গৃহস্থালী । এক সঙ্গে নানা জাতীয় নরনারীর, নান! শ্রেণীর নরনারীর 
জনের “কক্রিম”চ ওঠানামা বা “কার্ড” হইতেছে টাওসিগের 
খেলার পাদ্রী । 

এই, সক্চল ক্ষেত্রে ইতিহাস লেখাও উদ্দেস্তয নয়, ভূগোল লেখাও 
উদ্দেশ্য নয়, কোনো খরবরের কাগজের সংবাদদাতাব্পে টাক! রোজগার 
করাও উদ্েক্ট নয় । কিন্ত ইতিহাস-ভূগোল ছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের 
কাটিং ব। উদ্ধৃতাংখ ছাড়া, কারখানাগুলার বার্ষিক রিপোর্ট ছাড় 
আমদানি-রপ্তানির টত্রমালিক, বাধিক, পঞ্চবাধিক রিপোর্ট ছাড়া, আর 
গোহালকড়, তৃলা, পশম, ছাইতন্ন ইত্যাদি বিষয়ক কারখানার লাভ- 
পলাকলান, কু্ী-কেরাশী, ঘরবাড়ীসনাসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির বিবরণ 
ফাঁকা টাওসিগের আত্ম। আর কিছুতে মস্গুল নয় 1 


“্নাধিক উদ্নতিত্ গব্ষেণাও্রণালী, 1 ১৫৯ 


| বৃন্যনিস্ঠ। ও হনিক্সানিউ! 

ধাহা ফিশীর তাহা টাওসিগ-_-আঁলোচ্য, বিষয়ের বিভি়্ী 
সত্বেও ।  ফিশার়ের জীবন কাটে হাটে-বাঁজারে ।” টাওলিগকে জীব্ন 
কাটাইতে হয় কারখানায়, খনিতে অথব! শ্রন্বভবলে । কারখানা! 
হইতে কাষ্টমহাউনে আর কাষ্টমহাউস হইতে কারখানায় হাটাহাটি 
করা হইতেছে টাওসিগেব অর্থসাধনা ৷ তথ্যনিষ্ঠা বা বস্তনিষ্ঠা হইতেছে, 
উভয়েরই ত্বধশ্ম । 

অধিকস্ত কি ফিশার. কি টাওসিগ ছুইজনকেই এক সঙ্গে গোট। 
ছুনিয়ার “সাংবাদিক”, সংবাদ-ভক্ষক বা সংবাদ-পরিবেষকক্ধপে জীরন 
যাপন কবিতে হয়। একমাত্র মাকিণ মুল্ুকের তধ্যের জোরে তাহারা 
ফেহই বিজ্ঞান ব! দর্শন পদবাচ্য অর্থশান্ত্র কায়েম করিতে পাবেন নাই । 
ছুনিয়্ানিষ্ঠা হইতেছে প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান-চ্চার প্রাণের কথা । 
বাঙালীকে ধনবিজ্ঞানের কোনো-কোনো। বিভাগে নং ১ শ্রেণীর 
পণ্ডিতরূপে ইজ্জৎ পাইতে হইলে সেইরূপ ছুনিয়ানিষায়ই পাকিয়া' 
উঠিতে হইবে । বিজ্ঞান-সাধনার পথ মাকিণের পক্ষে যা বাঙালীব 
পক্ষেও তাই । 

একমাক্স কম্পেকটা ভারতীয় কারখানায় ঘুরাফিরা করার জোরে 
অথবা কয়েকখানা ভারতীয় রিপোর্ট বগলদাব! করিয়া ধাস্তায় হাটিবার 
জোরে কোনে! বাঙালী ধনবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখাইতে 
পারিবেন না। চাই এক সঙ্গে বিদেশী “বক্রিমে"র সহিত ভারতীয় 
“কার্ডের মেলমেশ। ফিশার-টাওসিগ আমেরিকার শ্বদেশ-সেবক 
বটে। কিন্ত তাহা সত্বেও তাহার্দিগকে অজ অ-মাকিণু তথ্য, 
অ-নাফিণ দলিল, অ-মাকিণ সংবাদ, অ-্মাফ্ষিণ নরনারীত জীধন-ষাজ! 
“সম্বন্ধে চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ থাকিতে হয়। ছুনিয়ার ধনদৌল্ত সঘস্ধে 
অজ্ঞ থাকিলে অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে অথব। খানিকটা ভালা- 


. ১৯ মঃ বাংলার ধনবিজ্ঞান 


' দাস! জান অর্জন করিলে কোনে ভার্ভ-স্থান্‌ ফিশার-টাওসিগের 
£কাঠায় উদ্রিতে পারিবেন না। . 

, ই বুরিয়! ভারতীয় ইচ্ছুল-কলেন্জেয পঠন-পাঠনে সংস্কার সাখন কর! 
আবশ্তক । আর বাহার যুবক ভারতকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার 
পাইতেছেন তাহাদের মগজও পরিফার রূপে টাছিয়া-ছুলিয়। মেরামত 
' বরা আবশ্তক। অধিকন্ত ধাহারা ধনবিজ্ঞানের কোনো-না-কোনো 
বিভাগে অল্প-বিস্তর “লেখা-পড়া”, অনুসন্ধান, গবেষণ! চালাইতেছেন, 
ঠাহারাও “কেঁচে-গণ্ডুষ” করিয়া ছুনিয়াখানার আঁথিক গতিবিধি? 
কার্ড, বক্রিম, উত্রাই-চড়াইয়ের সঙ্গে কুটুগ্িত। কায়েম করিতে অগ্রসর 
হউন। ৃ 

আধিক ছুনিয়ার “পারিগ্রেক্ষিকে” ( “পাস্পে ক্টিভে” ) আঘথিক 
ভারতখানাকে যাহার দেখিতে অভ্যন্ত নন তাহারা বিজ্ঞান-সেবক ত 
ননই, ভারত-সেবক হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসভ্ভব। আমাদের 
বিবেচনায় “কম্পারেটিভ ট্যাটিষ্টিকৃন” (তুলনামূলক তথ্য ও সংখ্যা বা 
অশ্ববিজ্ঞান ) বিজ্ঞান-সাধনার আর স্বদেশ-সেবার উভয়েরই একমাত্র 
যস্ত্র। এক ষজে বছ দেশের “বক্রিম” বা জীবনের উৎরাই-চড়াই নিজ 
তাবে আন! অর্থাৎ “কম্পারেটিভ কার্-তত্ব” দখল কর] যুবক ভারতের 
পক্ষে সব চেয়ে জরুরি জীবন-সাধনা । 


ছচখ্যাগ ও চত্র 
আজকালকার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে “ক্রাইপিল” ( সন্কট, ছুর্য্যোগ বা 
ধুমকেতু ), “লাইক্ল্‌” (চক্র ) ইত্যাদি সম্বদ্ধে গবেষপা৷ জোরের সহিত 
চলিতেছে । এই বিষয়ে আমরা “আঘিক চি একাধিক বার 
আলোচনা করিয়াছি। এই “চক্র-তব্” বা৷ “সক্বট-তত্ক! স্বদ্ধে অর্থ-. 
শাজজীরা কে কোথায় কিন্ধপ গবেষণা-প্রণালী কায়েম করিতেছেন তাহার 


“আঘিক উদ্নভিত্র গব্রেণান্প্রণাঙ্গী ১৬১ 


খোঁজ লইলেও যুবক বাংলার গবেষকদের নতুন-নতুন হদিশ কুটিকে। 
ফরাসী পঞ্জিত লেনোআ-প্রদীত *এতুদ স্তর লা কর্দাসিত্খ দে প্রি 
€দামগঠন-বিষয়ক প্রাবন্ধাধলী ) ১৯১৩ সনে বাহির হ্ইম্বাছিক। 
আফ.তালিঙ প্রণীত “ক্রীজ পেরিওদিক্‌ দ* স্তির-প্রোছুক্সিঞ্জ” ( অতি- 
উৎপাদন-ঘাটিত মন্বস্তর ) ফরাসী অর্থ-সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 
মাকিণ পণ্ডিত মিচেল-প্রণীত “বিজনেস সাইক্‌ল্স” ( শিল্প-বাপিত্যের 
চক্র ) ও এ সময়কার বই । ১৯১৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছে মাক্কিণ 
পণ্ডিত মূর-প্রণীত 'ইকনমিক সাইক্ল্স” ( আথিক চক্র )। 

এই সকল রচন! বাহিব হইবার সঙ্গে-সঙ্ে অর্থশান্ত্রীদের মহলে চক্র 
বিষয়ক ত্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম করিবার খেয়াল উপস্থিত হয় । ১৯১৯ সনে 
হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে একট! “বিউবে” স্থাপিত হইয়াছে । তাহার 
পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক প্যসন্স। এই বিউরো হইতে 
“রিভিউ অব ইকনমিক ষ্র্যাটিট্টিকৃস্” ( আখিক তথ্য ও সংখ্যা পত্রিকা ) 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে মুর-প্রণীত “ফোর্কার্টিং দি 
য্ীন্ড আযাগু দ্দি প্রাইন অব কটন” (তুলার পরিমাণ ও দাম সম্বন্ধে 
ভবিষ্বদ্বাণী) নামক বই বাহির হয় (১৯১৭)। প্যসন্স্‌ এবং অন্তান্ত 
কয়েকজনে মিলিয়া ১৯২৪ সনে “প্রবলেম অব. বিজনেস ফোব 
কাটিং (আঘধিক ভবিষ্যন্থাণীর সমস্তা) সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ 
সম্পাদন করেন । ফরাসী পণ্ডিত লাককব্‌ প্রণীত “ল! প্রেতিজিজ সা! 
মাতিয়্যার দে ক্রীজ একোনোমিক” € আধিক চক্র বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী) 
বাহির হয় ১৯২৫ সনে। ১৯২৬ সনে জান্খীণির বালিন শহরে 
প্রতিষ্িত হইয়াছে “ইন্ষ্রিটুট ফ্যির কোন্যুংক্টুর-ফর্শও৮ (চক্রু- 
গবেষণা! পরিষৎ )। তাহার মাথায় আছেন অধ্যাপক ভাগেষান ₹ 
১৯২৭ ষনে এই ধরণের এক পরিষৎ কায়েম হইয়াছে অস্রিয়ার জন্ত 
-ভিয্নেনায়। সেই বৎসরই ইংরেজ পণ্ডিত পিগুর বই বাহির 


১১ 


৯৯২ বাংলায় ধনধিজান 


হইয়াছে "শ্া্িয়াল ফ্লাক্চুয়েউন্স্” ( শিল্প-ছুমিয়ার ওঠানাম! ) 
'নামৈ। খিলাডেও মাফিণ-জার্পাণ ঢের চঞ্জপদ্দিষং আছে। 
ইতালিয়ান ভাষায় রেশিয়ানি-প্রণীত “কন্লিদেরাৎসিয়োনি সুই বারমেজি 
এক্নমিচি* (অর্থ নৈতিক চাপ-মান যন্ত্র সম্বপ্ধে আলোচনা) নাম 
প্রবন্ধ 'জার্পালে দেলি একনমিস্ডি'” নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক কূপে 
বাহির হইতেছে (১৯২৮)। 


পিগুর *শিল্পজগ5ত ওঠানাম।» 


এই পরিষৎ আর বইগুলার কার্ধয-প্রণালীই সম্প্রতি আমাদের 
লক্ষ্য করিবার বস্তু । ইংরেজ অর্থশান্দ্রী পিগুর বই সম্বন্ধে “আধিক 
উষ্নতি”তে পূর্বে কিছু লেখা বাহির হইয়াছে । তাহার ভিতর আব 
একবার ঘ্বুরিয়া আসা যাউক। 

পিগু “ছেলে-বেলায়” প্লিখিয়াছিলেন “আন্ঞম্প্রয়মেন্ট” বা 
বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তাত্বিক গ্রশ্থ। ১৯২০ সনে প্রকাশিত “ইক- 
নমিকস্‌ অব. ওয়েলফেয়ার” (সমাজ-মঙ্গলের ধনবিজ্ঞান ) গ্রন্থের 
অন্তই পিগু এতদিন বিখ্যাত ছিলেন । “ইগ্রাস্্রিম্যাল ফ্লাকচুয়েস্ঠন্য্»” 
(শিল্প-জ্রগঙ্ে ওঠানামা) বইয়ের দকণও তাহার কাধ বাড়িবে। 
পিগু হইতেছেন মার্শ্যালের ইংরেজ চেলাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেঈী 
নামজাদা । কেঘিজ বিশ্ববিষ্যালয়ে অধ্যাপনা কর! তাহার কাজ। 
আঁধিক জগতের চক্রবিজ্ঞানটা কি বস্ত তাহা পিগু-প্রণীত গ্রন্থের পাতা 
উদ্টাইলেই অনেক পরিমাণে মালুম হইবে। গ্রন্থ ছুইভাগে 
বিভক্ত £-প্রথমতঃ কারণ-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়তঃ দাওয়াই-নির্দেশ । 

কারণের আলোচনায় আছে নিম্নের বিভিন্ন বিষয়,-- 
(১) ঠানামার সাধারণ লক্ষণ, (২) পু-জিপাটার সধ্যবহার বা দুর্ববযবহাক়, 
(৩) লাভের আশার স্থ-কু প্রভাব, (৪) সমাজের শ্রেণীভেদ ও তাহার 


“আধিক উ্ধতিগ্য গবেষগা-্রণাশী 9৯৩ 


প্রভাকে ফেনাবেচার বাজার ও লাঙলোকুমানের দৌড়, (৫) 
শিল্পধাণিজ্য-পরিচালনায় আধুনিক যুগের জটিলতা । তাহান্ন প্রভাবে 
ভবিস্যৎ সন্বদ্ধে পূর্ব হইন্তে ব্যবস্থা করিয়া রাখা কঠিন। ভবিস্ৎ 
সম্বন্ধে পূর্ব বিচারের ভুলের সম্ভাবনা অনেক | (৬) তবিষ্যৎ সশ্বদ্ে 
অতিমাত্রায় আস্থাবান থাকার ফলে আবাক্* অতিমান্ায় সতর্ক 
হওয়ার বাতিক চাগিম্ব। যায়, (৭) টাকাঁকড়ির প্রভাবে চক্র-পরিবপ্তন, 
(৮) সাক্ষাৎভাবে ভোগের জন্য যেসকল শিল্প চলে তাহা হইতে 
অন্থান্ত শিল্পের প্রভেদ, (৯) মুলধনের জোগাঁন, (১০) টাকাকড়ির 
প্রভাব ছাডা অন্যান্ত যে সকল কারণে চক্র প্রবর্তিত হইতে. পারে 
মেই সবের উপর ব্যাঙ্থ-ব্যবস্থার প্রভাব, (১১) ব্যাঙ্ধ-্ কঞ্জের 
জোগান, (১২) বাজার-দরের ওঠানামার কারণ-বিষ্লেষণ, (১৩) 
লাভের আশার সঙ্গে বাজার-দরের যোগাযোগ, (১৪) মজুরির হার 
ও চক্র, (১৫) মজুরদের চলাচল অবাধ নয়, (১৬) বিভিন্ন কারণের 
তুলন। সাধন, (১৭) ওঠানামার তরঙ্গশ্রেণী (“বক্রিম"")। 
দাওয়াই-নির্দেশ কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ £__ 

(১) চক্রট সমাজের ব্যাধি সন্দেহ নাই,-(২) অবাধ শিল্প-বাণিজ্য 
নীতিতে এই ব্যাধি-নিবারণের সম্ভাবনা খুবই কম, (৩) ব্যাধির 
কারণগুলা নিবারিত হইতে পারে, (৪) ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব, 
(৫) টাকাকড়ির প্রভাব ছাড়া অঅন্তান্ত কারণগুলার নিবারণোপায়, 
(৬) বহুকালব্যাপী দেনাপাওনার চুক্তি, (%) ব্যাক্ক-্থষ্ট ক্ঙ্দ- 
জোগানের দাওয়াই, (৮) ভিস্কাউন্ট নীতি ও কেন্দ্রব্যান্ক, (৯) ভিস্কাউন্ট- 
কৌশলের সাহায্য,_-বাজারদরের ওঠানামা বন্ধ-করা, (১*) টাকার 
বাড়তি-কম্তি বিষয়ক শাসন, (১১) টাকার স্থিতীকরণ, (১২) মজ্ুত্ি 
স্থিভীকরণ, (১৩) চক্র-চিকিৎসা, (১৪) মালশ্রষ্টী আর ভোগ- 
কর্তাদের স্বাধীন প্রয়াস, (১৫) সরকারী হম্যক্ষেপ। (১৬) শ্ুন্কনীতি, 


১৬৪ ঘাংলায় ধদবিজ্ঞান 


(১৭) বেকার খাটাইবার জন্ত সরকাত্রী তাবে কারবার কৃষ্টি, 
(১৮) ৰেকার-বীম! | 
ছর্যেযোগ-দৈত্য কোনো এক কারণের সন্তান নয় । কাজেই কোনো 
এক দাওয়াইয়ে এই দৈত্য দমন করা অসম্ভব। ইতি ভাবার্থ;। 
খতামতগুলার দিকে এখন আমাদের মেজাজ খেলিতেছে না । আমর! 
চক্র-গবেষণার হদিশ চু'ড়িতেছি মাত্র । 


হার্ডার্ড-বাজদিঢনর চত্রুপরিষক্ৎ 


হণর্ভার্ডের ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হইতেছে তিন শ্রেণীর বক্রিম বা 
“কর্ড “কস-কার্ডের মতলব হইতেছে “স্পেকিউলেশ্ন” বা কর্জ 
প্লেনা-দেনার, লগ্ী-কারবারের ওঠানাম। ধরিয়! রাখা । “খ*-_কার্তের 
সাহায্যে আধিক আবহাওয়ার গবেষকের! শিল্প-বাণিজ্য-ঘটিত অর্থাৎ 
মালের বাজার-সম্পর্িত হাস-বৃদ্ধি জরীপ করিতেছেন । আর “গ*-_ 
কার্ড হইতেছে টাকার বাজার বা সুদের হারের উৎত্রাই-চড়াই 
বুঝিবার জন্চ গঠিত। পৃথিবীর জলবায়ু সম্বন্ধে যথার্থ অবস্থা 
বুঝিবার জন্ত আর বুঝিস়্া ভবিস্বন্থাণী করিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই 
«মেটেঅরলজিক্যাল”” বা আবহাওয়ার কর্মকেন্্র আছে । ঝড়ঝাপ্টা, 
বৃষ্টি-বরফ, ইত্যার্দি কবে কোথায় কতটুকু হইবে মেটেঅরলজিষ্ট ব 
আবহাঁওয়।-তত্ববিদের! সে সম্বন্ধে ভবিস্বদ্ধাণী করিতে সমর্থ । ঠিক 
সেইক্ষপ সামর্থ্য দেখাইবার জন্তই চক্র-তত্ববিদের। হার্ডার্ডের ল্যাবরে- 
টরীতে বসি্না আর্থিক দুনিয়ার আবহাওয়াটা জরীপ করিতেছেন । 
এই কাজে তাহাদের হাতিয়ার মাত্র তিন প্রকার “বক্রিম*। এই 
নকল বক্রিম টালার কাজ প্রতি মুহুর্তে আধিক দুনিয়ার নানা প্রকার 


ওঠানাম! বস্তনিষ্ঠরূপে পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। 
ফেন্সিজ-বালিন-ভিয়েনার পরিষদে ও চোপর দিনরাত এই ধরণের 


“আধিক উন্নতির গবেষণা-প্রখালী ১4৫ 


“সংবাদ”ই সংগৃহীত, শ্রেণীবন্ধ ও বক্রিম-বন্ধ হইতেছে । প্রভেদ এই 
যে, হার্ডার্ডে সব-কিছুই তিন বক্রিমের অন্তর্গত করা হয়। 
অন্তজ্জ কোনো! এক, দুই বা! তিন কার্ডের মায়ায় অর্থশান্ত্রীরা ধরা পড়েন 
নাই। 

ভাগেমান-পরিচালিত বালিন-পরিষদের কার্ধয-প্রণালী দেখিলেই 
প্রভেদটা বুঝা যাইবে। তাহার ল্যাবরেটরীতে সংগৃহীত হয়,-- 
(১) কঙ্জ বিষয়ক সকল প্রকার তথ্য, (২) ব্যান্কের গচ্ছিত 
টাকাকড়ির হাস-বৃদ্ধি, (৩) স্থদ আর ডিস্কাউণ্টের হার, (5) শেয়ারের 
বাঞ্জার, ধাতৃ, খনি, যান-বাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার বড়-বড় 
কারখানার শেয়ারের দর, (€) মাল-উৎপাদনের সুচীসংখ্যা, (৬) 
কুদরতী মালের ন্ুুচী, (৭) শিল্পকারখানার কুচৌ, (৮) বেকার-স্থৃচী, 
(৯) বড়-বড় কারথানার রোজনামচা £__কৃষি, খনি, ধাতু, যন্ত্রপাতি, 
বস্ত্র, কাগজ, চামড়। ইত্যার্দি ঘটিত শিল্প-ফ্যাক্টরির আকার-প্রকার 
ও বর্তমান অবস্থা, (১০) পাইকারী ও খুচর! দোকানদারী, (১১) যান- 
বাহনের কারবার, (১২) বিভিষ্ম বিদেশের সকল প্রকার সুচী-ংখ্যা 
ও বক্রিম,-ইংল্যগ্, আমেরিকা, ইতালি, রুশিয়, চেকোঙ্সো ভা কিয়া, 
পোল্যাণ্ড, স্কাণ্ডিনাভিয়া, স্থইটসালর্ণাও, এবং হল্যাণ্ড এই কয় দেশ 
নিয়মিতরূপে বিবৃত হইয়া থাকে । 

দেখিতেছি আবার তথ্য-নিষ্ঠা আর ছুনিয়া-নিষ্ঠা। মিচেল, 
লা্কব.বা পিগুর বই খুলিয়া! ধরিলে তাহার প্রত্যেক পাতায়ই 
বৈজ্ঞানিক-স্থলভ এই ছুই নিষ্ঠা দেখা যাইবে। অসংখ্য জাতীয় 
বক্রিমের সঙ্গে ঘরকন্পা যে করে না, তাহার পক্ষে “শিল্প-বাণিজোর 
ওঠানামা”-বিষয়ক বিজ্ঞান রচনা! কর! অসভ্ভব।” প্রতি মূহূর্তে সাতার 
'কাটা চাই নিছক নীরস বন্তর দরিয়ায়। 


১৬৩ ' খাংলায ধনধিষ্নি 
. “আবধ্িিক উন্দমভিস্র প্রবন্ভিত গতবষণা-প্রণালদ 


ধুবক ' বাংলার অর্থশান্ত্রী মহলে এই বস্ত-নিষ্ঠা আর ছুনিয়া-নিষ্ঠা 
শ্রচারিত ও স্থপ্রতিষিত করিবায় অন্তই “আঘিক উন্লতি'*র জন্ম । 
এই ছুই দিকেই বাঙালী সমাজের অভাব খুব বেশী। “আঘিক 
উন্নতি*র গবেষণা-প্রণালী হয়ত কিছু-কিছু অভাঁব মোচন করিতেছে । 

বস্ত-নিষ্ঠার নিদর্শন “আধিক উন্নতি”র “বাংলার সম্পদ্‌*১ “আধিক 
ভারত”, ও “ছুনিয়ার ধনদৌলত” নামক ভিন অধ্যায্ন। এই সকল 
অধ্যায়ে কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝি, তীত্তী, দোকানদার, 
হা্টুম্না) আভতদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রন্তানির 
ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালামী, আধুনিক ব্যান্ব-বীমা-বাণিজ্য-কার- 
খানার প্রবর্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীর আঘিক জীবন- 
ষাঁঞতজা আলোচিত হয়। চতুর্থ অধ্যায় ( “ব্যক্তি ও স্ঘ” )ও বস্ত- 
নিষ্ঠারই প্রতিমূর্তি । ইহার আলোচ্য বিষয়-_দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, 
মহাঞ্জিন, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ 
পর্তিত, রাজন্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কষিশিক্ষার ধুরদ্ধব, যজজুর-সঙ্ঘের 
নায়ক ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্তা আর সমবায় 
সমিতি, শিক্প-সঙ্য, গবেষণা-পরিষৎ্, কিধাণ-সভ] ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের 
নিত্যনৈমিতিক কার্যাবলী । পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনায়ও বস্তনিষ্টা 
আছে। দেশী-বিদেশী বিশেধজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় 
“মোলাকাৎ* এবং মৌখিক কথোপকথনের সাহায্যে কৃষিশিল্পবাণিজ্য 
ও ধনবিজ্ঞানবিস্ঞা সম্বন্ধে তীহাদ্দের মতায়ত এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হয়। তাহার' ভিতর সম্পাদকের নিজ যত বা সমাঙ্গোটনার ঠাই 
নাই। এইসকল অধ্যায়ের তথ্যসমূহ টনিক অথবা সাপ্তাহিক 
পত্রিকার প্রণালীতে “সংবাদে”র আকারে বিলফুল নিরপেক্ষ”- 


“আখিক উন্নতির গধ্ষপা-প্রপালী ১৬৭ 


ভাবে 'রাগম্দেষ-বিবঙ্ছিত, রূপে সংগৃহীত হইয়া খাকে । অধিকপ্ত 
প্রবন্ধাশে যে সব রচনা বাহির হয় তাহার ভিতর হা-হুতাশ 
আর ভাবোচ্ছাসের ঠাই নাই। যথাসম্ভব তথ্যমূলক রচন! 
ছাড়া আর কিছু বাহির করা “আঘথিক উগ্লতি”র অভিপ্রেত 
লয়। 

ছুনিয়া-নিষ্ঠার জন্ত “আধিক উন্নভি”র একটা গোটা অধ্যায় 
ন্বতন্ভাবে চলিতেছে । এই অধ্যায়ে “ছুনিয়ার ধনদৌলত” এবং 
বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর ব্যবস। বাড়াইবার স্থযোগ আলোচিত হই 
থাকে । অধিকন্তু “ব্যক্তি ও সঙ্গ, অধ্যায়ের প্রায় আধাআধি বিদেশ- 
সম্পফিত লোকজন ও প্রতিষ্ঠান-পরিষদ্ের কাহিনীতে পরিপূর্ণ । 
“মোলাকাৎ”-অধ্যায়েও কখনেো-কখনো বিদেশী নরনারীর মতামত 
প্রচার করা হইয়া থাকে । এই গেল কর্মকাণ্ডের কথা । জ্ঞানকাণ্, 
অর্থাৎ থিয়োরি, চিন্তা, দর্শন ইত্যার্দির ক্ষেত্র আলাদা । তাহার অদ্য 
আছে গ্রন্থপত্ী আর গ্রন্থ-সমালোচনা। বাংল! সাহিত্য আর 
অন্তান্ত ভারতীয় সাহিভ্য অথবা ভারত -সম্তান-প্রনীত ইংরেজি সাহিত্য 
ধনবিজ্ঞানের মহলে এত কম যে এই দুই অধ্যায় প্রায় ষোল আনাই 
অ-ভারতীয় দুনিয়াকে ভারতবাসীর পায়ে আনিয়া! হাজির করে। 
চিন্তা ও দর্শন সম্বন্ধে আর একটা অধ্যায় আছে। 'তাহাভেও এক 
প্রকার সব-কিছুই বিশ্ববাণী। সেটার নাম “পত্রিকা-জগৎ» | তাহাতে 
প্রচারিত হয় ফরাসী, জাম্মীণ, ইতালিম্বান, জাপানী, মাকিণ ও ইংরেজি 
ক্কষিশিল্পবাণিজ্া-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান-সন্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
মাসিক ও ত্রমাসিক পত্রিকার সারাংশ। “আঘথিক উন্নত্ডি”র 
প্রবন্ধীংশেও ছুনিয়া-নিষ্ঠা পাওয়া যায় প্রবন্ধের আকারে জার তঙ্জমার 
আকারে । 


১৬৮ মাংলায় ধনবিজান 
বাঙালীর ইজ্জত বাড়াইয়া দাও 


“ মনে রাখিতে হইবে,_-ফিশার, পিঞ্জ, ভাগেমান, লাকব,, প্রেশিয়ানি 
ইত্যাদি অর্থশান্ত্রীর বস্তনিষ্ঠা ও দুনিয়া-নিষ্ঠাত্ পশ্চাতে আছে পঞ্চাশ, 
পচাত্তর, একশ" বা দেড়শ' বৎসর ব্যাপী হাজার-হাজার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান- 
সেবীর সাধনা । কাজেই “আধিক উন্নতি'র মতন ছু্চারখানা। কাগজের 
জোরে আর গোটা কয়েক বস্তনিষ্ঠ ও ছুনিয়ানিষ্ঠ গবেষকের দৌলতে 
যুবক বাংলা বড়-শীস্র এই সব নং ১ শ্রেণীর বিজ্ঞানসেবীদিগের সঙ্গে 
টক্কর দিতে পারিবে না। সুতরাং “আধিক উন্নতি”র সংশ্্বে ছুই 
বৎসরের প্রকাশিত হাজার দুয়েক পৃষ্ঠায় কতটুকু কাজ সাধিত হইল 
তাহার জরীপ করিতে বস আজ নেহাৎ আহাম্মকি। 

আগামী আট-দশ বৎসরের ভিতর গোটা শ”য়েক বাঙালী গবেষক 
যদি ধনবিজ্ঞানের নান! বিভাগে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহা 
হইলে আমাদের বর্তমানের এই অকিঞ্চিৎকর তে, রে, কা, টা সাধা 
কথক্চিৎ সার্থক হইয়াছে এইবূপ বলিব। তবে অল্পকালের ভিতরই 
বাঙালী ধনবিজ্ঞান-গবেষকের ছুনিয়ার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-গবেষকের 
সঙ্গে খোল! মাঠে দীড়াইয়! পাঞ্জা কষিতে সমর্থ হইবে,--সেই আশা, 
সেই আদর্শ এবং তহ্পযোগী কর্প্রণালী আর আলোচনাপ্রণালী প্রচার 
কর! “আর্থিক উন্নতি”র নিকট মামুলী ডাল-ভাত মাত্র। 

আমাদের মস্তর আমরা খোলাখুলি আওডাইয়া থাকি। “আধিক 
উদ্নভি”র কপালেই খুদিয়া রাখিয়াছি £-- 

অহমশ্মি সমান উত্তরে| নাম ভূম্যাম্‌। 


অভীষাড়ন্মি বিশ্বাধাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥ 
অথর্ববেদ ১২।১1৫9 


“আতিক উন্নতি',র গবেষণাত্রণালী ১৬% 


পরাক্রমের যুত্তি আমি, 
শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে । 
জেতা! আমি বিশ্বজয়ী, 
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উডাতে | 
সেই বিপুল ভবিষ্যতের গোড়া-পত্বনের কারবারে যুবক বাংলার 
সকল অর্থশীন্ত্রীকে সমবেত হইবার জ্বগ্ত ডাকাডাকি করিতেছি। এন 
ভায়ারা, যে যেখানে আছ, লাগিয়া যাও কাজে, জ্ঞানকাণ্ডে আর 
কর্মকাণ্ডে, বাঙালীর ইজ্জৎ রক্ষা কর, বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়। 
দাও। জগতের বিজ্ঞান-সম্পদ্‌ বাঙালীর কৃতিত্থে পরিপূর্ণতর হই, 
উঠুক। 
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বৃত্তাস্তক্ণ 
“জীবামি শতবর্ষ তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।৮ 

(আমি একশ” বৎসর বাচিয়া থাকিব আর ধনসম্পদের সাহায্যে 
জীবন ব্থখময় করিব ), শুক্রনীতি ৩।১৭৬। 

“অর্থ পুক্তষে। দাসো দাসন্তর্থো ন কল্যচিৎ। 
অতোহ্থায় যতেতৈব সর্ধদ! যত্বমাস্থিতঃ | 
অর্থান্ধম্বশ্চ কামস্ঠ মোক্ষম্চাপি ভবেম ণাম্‌ ॥' 

( মান্ষই অর্থের গোলাম, অর্থ কাহারও গোলাম নয়। অতএব 
অর্থের জন্য সর্বদা সযত্বে চেষ্টা করিবে। অর্থ হইতেই ধর্দ-পাঁলন 
আর জীবনের স্থখভোগ সম্ভবপর হয়। নরনারীর মোক্ষলাভও অর্থের 
উপরই নির্ভর করে ),_-শুক্রনীতি ৫1৩৮। 

পরিষত্্-প্রাতি্। 

১। বাংলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিষ্ভার চ্চা আর খ) 
দুনিয়ার নানাদেশের সম্পদ্‌-ৃদ্ধির উপায় এবং কর্খকৌশল সম্বন্ধে 
আলোচনা, এই ছুই উদ্দেশ্য লইয়া বলীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ গঠিত হুইল 
(আশ্বিন ১৩৩৫, ১০ অক্টোবর ১৯২৮ )। 

২। ধনবিজ্ঞান বিস্তাকে প্রধানতঃ পাচ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত 
করা যাইতেছে £-- 

(১) কৃধি-বিষয়ক। (২) শিল্প-বিষয়ক, (৩) বাশিজা-বিষয়ক (আমদানি- 
রপ্তানি, যানবাহন, ব্যান্ক, বীমা ইনু বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত), 
৮ পআধিক উন্নতি”, কার্তিক, ১৩৩৫ । 70 
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₹৪) সখাজ-বিষয়ক (লোকবল, জনগণের স্থাস্থা ও বর্খদক্ধতা, বিতিন্ধ 
“শ্রেণীর নরনারীর “আয়-বায় ও জীবনযাত্র-প্রণালী, নগর-শাসন, পর্জী- 
সংক্কার ইত্যাদি বিধয় এই সাখীিক ধদবিজ্ঞানের অন্তর্গত ), (5) রাষ্ট্র 
বিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আঘিক আইন-কাছন 
আর রাজন্ব-নীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত )। 

৩। প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনার ভৌগোলিক ক্ষেগ্র দ্বিবিধ ;-- 
(ক) ছুনিয়।, (খ) ভারতবর্ষ,_বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। ভারতীয় তথ্য- 
সমূহকে সকল বিষয়েই দুনিয়ার আবেষ্টনে বিশ্লেষণ কর! হইবে আর 
ছনিয়ার মাপে বিচার করা হইবে । দেশ ও ছুনিয়ার যুগপৎ আলোচনা 
পরই পরিষদের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। 

৪। এগঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে 
আথিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই 
পরিষদের দস্তর থাকিবে। 

৫ । স্থায়ী গবেষক ও লেখক নিযুক্ত করা এই পরিষদেব অন্যতম 
মুখ্য কম্ম-প্রণালী । 

৬। “আঘধিক উন্নতি'' মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত লেখকগণ 
সম্পাদকের সাহচধ্যে কিছুকাল ধরিয়া! নিম্বমিতর্ূপে গবেষণা 
করিতেছেন £-- 

(১) প্রস্থধাকাত্ত দে, এম-এ, বি-এল ( মরিয়ানি, আসাম ) 
(২) শ্রনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, "টাকার কথা»-প্রণেতা 
( দিনাজপুর ) 
(৩) শ্রীশিবচন্ত্র দত্ত, এম-এ, বি-এল ( কলিকাডা ) 
€৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল € হাজার্িবাগ ) 
(৫) প্রজিতেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ( কুচবিহার ) 
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৭২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
হারা পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে ভবিম্যতেও ধনবিক্ঞানের চষ্চা, 
করিতে রাজি আছেন । 
ধন্তবাঘ সহ তাহাদিগকে গবেষক নিযুক্ত কর! হইল। 
পরিষতদর জল্স-কথা। 


_ ১। পরিষদের উদ্দেশ ও কাধ্যতালিকা বিস্তৃতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে «বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ” নামক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার প্রণীত এক প্রবন্ধে । সেই প্রবন্ধ ১৩৩১ সনের ফাস্তন মাসে 
( ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯২৫) “প্রবাসী”তে বাহির হইয়াছিল। লেখক 
তখন ইতালিতে ছিলেন__-বোল্ৎসানোয়। পরে এই রচনা স্বতন্ত্র 
পুন্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা তাহার প্নয়! বাক্গলার গোড়া- 
পদ্ধন" নামক বন্স্থ গ্রশ্থের অন্যতম অধ্যায় (গ্রন্থ ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 

হইয়াছে, ১৯৩২ )1১ 
২। ধনবিজ্ঞানের আলোচনাপ্রণালীতে ““বস্ত-নিষ্ঠা” ও “ছুনিয়া- 
নিষ্ঠার সঘ্যবহার করার দিকে এই পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে । 
এই ছুই “নিষ্ঠা” সব্ঘন্ধে শ্রীযৃক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত “মেখডলজি 
অব. রীসার্চ ইন্‌ ইকনমিকস্‌” ( ধনবিজ্ঞানের গবেষণা প্রণালী ) 
নামক ইংরেজি প্রবন্ত আর “আঘধিক উন্নতির গবেষণ।-প্রণালী”” 
নামক বাংল! প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। ইংরেজী গ্রবন্ধটা লেখকের জাশ্মাণি, 
অগ্রিয়া ও স্থইট্‌সাল্াণ্ডে ভ্রমপকালে ১৯২৪ সনের “মডার্ণ রিভিউ”তে 
বাহির হইয়াছিল । এক্ষণে ইহা! মান্রাজ হইতে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত 
“ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট” (আঘিক ক্রমবিকাশ ) নামক ইংরেজি 
গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায় । বাংলা প্রবদ্ধটা “আধিক উন্নতি'*র তৃতীয় 
বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮ এত্রিল) বাহির হইমাছে। 
১ বর্তমান গ্রস্থের ১-২)১ পৃষ্ঠা ্রষ্টবা । টি 
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এক্ষণে ইহা লেখকের “একালের ধনদৌলত ও অর্থশীন্্র*« নামক বস 
প্রশ্থের এক অধ্যায় (গ্রন্থের ছ্িতীয় খণ্ড ষ্টব্য, ১৯৩৫ )1১ | 
৩। দেশবিদেশের সম্পদ্‌-বৃদ্ধির উপায় ও কম্দকৌশল আলোচনা 
করিবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় আবিক 
উন্নতির পথসমূহ বিশ্লেষণ কর! অতি প্রাসঙ্গিক । বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান 
পরিষংকে এই সকল উপায়, বশ্দমকৌশল ও পথ চু'ড়িয়া বাহির করিতে 
হইবে। এই কম্মক্ষেত্রের আলোচনায় শ্রীষুক্ত বিনদ্নকুমার সরকার 
প্রণীত «এ ক্বীম অব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফরু ইয়ং ইণ্ডিয়া” 
(যুবক ভারতের অন্ত আধিক ক্রমোগ্রতির মোসাবিদ ) প্রবন্ধ দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান কালে এই 
প্রবন্ধ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে “মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকায় বাহির 
হইয়াছিল । পরে এই রচনা কলিকাতায় হ্বতন্ত্র পুন্তিকাকারে প্রকাশিত 
এবং মান্দ্রাজে প্রকাশিত “ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট” ( ১৯২৬) গ্রন্থের 
অন্যতম অধ্যায়রূপে বাহির হইয়াছে । এই প্রবন্ধের বাংল সংস্করণ 
€ সম্পদ্‌-বৃদ্ধির কর্মকৌশল ) লেখকের “একালের ধনদৌলত ও অর্থ- 
শান্ত” নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের অন্ততম অধ্যায় (প্রথম ভাগ ত্রষ্টব্য 
১৯৩০ )1২  বিশ্ব-দদৌলতের আবহাওয়া ভারতীয় সম্পদ্‌-বৃদ্ধির 
উপায় সন্বদ্ধে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাস-ভবনে বিনয়বাবুর 
এক বক্তৃতা! অনুষ্ঠিত হয় (মার্চ, ১৯২৭)। পরে এই বক্তৃতার ইংরেজি 
সারাংশ তাহার সম্পাদিত চেস্বার-গ্রকাশিত ত্রৈমাসিক "ার্টালে” 
এবং বাংলা শটহাগ্ড বৃত্তান্ত “আঘিক উন্নতি” পন্তিকায় বাহির 
হুইয়াছে। “আধিক জীবনে পরের ধাপ” নামে সেই বন্তৃত। এক্ষণে 
“নয়! বাঙ্গ লার গোড়াপত্তন", গ্রন্থের অস্তর্গত ( ছিতীয় ভাগ ১৯৩২ )1৬ 


১ বর্তমান গ্রন্থের ১৩৯---১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। ২ বর্তযান গ্রন্থের ২২--৭২ ০9 
ও বর্তমান গ্রন্থের ৮*--১২২ পৃষ্ঠা জষ্টুবা। 


১%৪ ঘাংলায় ধনবিজ্ঞান 

৪1 ১৩৩৩ সনের টৈশাখে € ১৯২৬, এপ্রিল ) “আঘিক উদ্লতি”” 
নামক মাসিক পত্রিক। প্রতিষ্ঠিত হয় । শ্রীযুক্ত নরেক্্নাথ লাহা, এম্‌ এ, 
বি এস, পি আর এস, পি এইচ ডি ( কলিকাতা! ), শ্রীযুক্ত নলিনীযোহন 
রায় চৌধুরী, বি এ ( রঙ্গপুর ), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্ত্র গোস্বামী এম এ, 
বার-আ্যাট-ল (শ্রীরামপুর ), শ্রীযুক্ত গোপালদাদ চৌধুরী এম এ, রি এল 
€ ময়মনসিংহ ), শ্ত্ীধুক্ত সভ্যচরণ লাহা৷ এম এ, বি এল, গি এইচ ডি 
( কলিকাতা ) এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ ( উত্তরপাড়। ) 
পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সম্পাদক হুন শ্রীযুক্ত বিনয়- 
কুমার সরকার । বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষদের কাধ্যপ্রণালী ও কশ্মক্ষেত্র 
কিন্পপ হইবে বিগত আভাই বৎসরের “আঘিক উন্নতি" হইতে তাহার 
কিছু-কিছু ইঙ্গিত পাওয়। যাইবে । 

৫1 “আথিক উন্মতি” সম্পাদনের জন্য জাশ্মাণির “ভে্ট ভি্ট শাফ ট- 
লিখেন আথিফ.” ফ্রান্সের “ভুর্ণাল দেজ, একোনোমিত্ত” ও “রেভি 
দেকোনোমী পোলিটিক”, ইতালিব “জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ 
রিভিত্তা দি স্তাতিস্তিকা*, বিলাতের «“ইকনমিক জার্প্যাল, ও «এক- 
নমিকা” এবং আমেরিকার “আমেরিকান্‌ ইকনমিক্‌ রিভিউ', “জার্শযাল 
অব. পোলিটিক্যাল ইকনমি* (চিকাগো), “আনাল্স্‌ অব. দি 
আমেরিকান আযাক্যান্ডেমি অব পোলিটিক্যাল আযাগ্ড সোশ্তাল সায়েন্স”, 
“কোআর্টার্লি জার্্যাল অব. ইকনমিকৃম্‌” ( হার্ভার্ড ), “পোলিটিক্যাল 
সায়েন্স কোআর্চালি”, “আমেরিকান পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ”, 
“আমেরিকান জার্থ্যাল অব. সোপিঅল্ঞজি”", “সোৌশিঅলজি আ্যাণ্ড 
মোশ্াল রীসার্চ” ইত্যাদি ত্রমাসিক ও মাসিক পত্রিকা সর্বদ] দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ এবং তথ্য ও তব্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । “আধিক উন্নতি”ৰ 
অধ্যায়"বিভাগে এক সম্পূর্ণ নৃতন প্রণালী কায়েম কর! হ্ইয়াছে। 
কিন্ত এই সকল বিদেশী পত্রিকাব বিশেবত্বগুলা যথাসম্ভব একত্র করিয়া 
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ভারতীয় অবস্থায় উপযোগিক্ধপে ব্যন্দহার করিবার প্রয়াস অক্ষিত 
হইছে । 

৬। তাহ ছাড় ফরাসী “জূর্ণে জ্যাছুন্্িয়েল্‌*” ( দৈনিক ), জাম্দাণ 
“ভ্যয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ” ( দৈনিক ), ইতালিয়ান্‌ “করিয়েরে 
দেল! সের! ( দৈনিক ), লখচন « ”». “এঞ্জিনিয়ারিং আও 
ট্রেভ, সাপ্লিমেপ্ট” (সাণ্ধাহিক ), “ফার়াইন ভ্যয়চার ইঞ্জেনিয়রে” 
নামক বালিনের জান্মাণ এজ্জিনিয়ার-পরিষদের সাপ্তাহিক “নাখত 
রিখটেন্”, মাফিণ পব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোম্পানীর” সাপ্তাহিক “পত্র”, 
বিলাতী “ট্রেটিই্* (সাপ্তাহিক ) ও “নেশন”, (সাপ্তাহিক ), জাম্মীণ 
মহিলা-পত্রিকা ““ফ্যিস্‌্ হাউস” (সাপ্তাহিক ), বালিনের “ভাস ব্যাঙ্ক 
আধিফ.» (পাক্ষিক ), লগ্ডনের ধ্ণবযাঙ্কাস্‌্” ম্যাগাজিন” ( মাসিক ), 
জার্শাণ মাসিক ভিট্‌শাফটু উড টেখ নিক”, জেনেভার “ইন্টর্ণ্যাশ- 
স্ভাল লেবার রিভিউ” ( মাসিক), ওয়াশিংটনের “মাস্থলি বুলেটিন 
অব. লেবার” ( মানিক ), জাম্মাণ মাসিক ণড্যয়চে রুগুশাঁও”, বিলাভী 
মানিক “এক্স্‌পোর্ট ওয়াল», মার্কিণ মানিক গ্গ্যার্যার্টি সার্ভে”, 
“মিভমাহ্থ রিভিউ অব. বিজ নেস্”, নিউইয়র্কের ম্যাশশ্যাল সিটি ব্যাক্ক- 
প্রকাশিত মাসিক “চিঠি” ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক “বুল্তী”, 
বিভিন্ন দেশের “চেম্বার অব. কমাস+”-পত্রিকা, রোমের “আস্তজ্ধাতিক 
কঁষি পরিষদে”র বাধিক পঞ্জিকা ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ “আঘিক উন্নতি” 
ল্যাবরেটরি বা গব্ষেণালয়ে নিয়মিতরূপে রসদ জোগাইয়। থাকে । 

৭। জাপান গবর্শেন্টের প্রকাশিত শালন-সংক্রাস্ত ও অন্তান্য তথ্য- 
মূলক পুস্তকাবলী, ওসাকার “আসাহি” টনিক আফিস হইতে 
প্রচারিত বর্তমান জাপান বিষয়ক গ্রন্থ, জাপান ইয়ার-বুক ইত্যাদি 
বই ব্যবহার করিয়। জাপান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া 
তুকাঁ ও বান অঞ্চলের জন্ত “দি নিয়ার ঈষ্ট ইম্সার-বুক” ( লগ্ুন ), 


৮৭৬ বাংলামস খনবিজ্ঞীন 


দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ”ওফিশিয়্যাল ইয়ার-ধুক অব.দি ইউনিয়ন অব. 
সাউথ আফ্রিকা”, চীনের জন্ত “চায়ন। ইয়ার-বুক”, এবং মাকিণ মুন্তুকের 
জন “আমেরিকান্‌ ইয়ার-বুক” আর অস্তান্ত দেশের জন্য “টেট্সম্যান্স 
ইয়ারবুক” ও “লগ্ন ত্যাণ্ড কেদ্বিজ ইকনমিক সাডিস বুলেটিন্‌স্‌” 
ইত্যাদি গ্রন্থ জনপদগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়! থাকে। 

৮। বাংল! দেশের জেলায় জেলায় যেসকল সাপ্তাহিক পত্রিকা 
বাহির হয় তাহার প্রাক সব কয়টাই “আর্থিক উন্নতি”র জন্ত নিয়মিত- 
রূপে পঠিত ও যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পত্রিকাবঙগী হইতে 
বজদেশের বহিভূর্তি ভারতবর্ষের সম্পকিত তথ্য সংগ্রহ কর] হইয় 
থাকে । প্রাদেশিক আর সমগ্র-ভারতীয় গবর্ষেণ্টের প্রকাশিত অঙ্ক 
ও তথ্যমূলক গ্রস্থাদি এবং শাসনসংক্রান্ত কাধ্যবিবরণীও আর্থিক 
অন্থসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। 

৯। তাহা ছাভা, ভ্রমণ, কথোপকথন, মোলাকাৎ ইত্যাদির সাহায্যে 
গবেষণার বাবস্থা কর। “আর্থিক উন্নতি*র অন্ততম বর্খ-প্রণালী । 

১০। প্রস্তাবিত পরিষৎ সম্বন্ধে “বঙ্গীয় অর্থশান্ত্র পরিষৎ” নামক 
প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সথধাকাস্ত দে, এম, এ, বি, এল, “আর্থিক উন্নতি”র 
১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় আলোচনা! করেন । এই বিষয়ে প্রযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ “আর্থিক উন্নতির” সম্পাদক ও লেখকদের সঙ্গে 
নানা উপলক্ষ্যে পত্র ব্যবহার করিয়া! পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ 
উৎসাহ দেখাইয়াছেন ৷ 

বঙ্গীয্প ধনবিভ্ভান পরিষভদর সভাপাতি* 
মেজর বামন দান বস্থ আই এম্‌ এস (অবসরপ্রাপ্ত), পাণিনি আফিস, 
এলাহাবাদ । 


* ১৯৩৭ সনে মেজর বামন দাস বন্ধ স্তর পর হইতে সভাপতি রহিয়াছেন 
হার ব্রজেন্্রনাথ শীল । 





বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত ১৭৭ 
বঙ্গীর ধনবিত্ভান পরিিবঢদর কার্ব্য-নিশ্বাহক সভা! 


১। শ্রীঅমৃল্যচন্দ্র উকিল, এম, বি, প্যারিসের “বিদেশী ররোগতত্ব 
পরিষদে”র সভ্য, প্যান্ত্যয়র ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, কলিকাতা, অধ্যাপক, 
স্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা । 

২। শ্রাবাণেশ্বর দাস, বি, এস্‌, (ইলিনয় ), রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, 
"অধ্যাপক, বেঙ্গল টেকৃনিক্যাল ইনষ্িটিউট, কলিকাতা । ' 

৩। শ্র্্সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র ও কৃষিবিষ্তালয়, 
চুচুড়া। 

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি আর এস্‌, পি এইচ 
ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার অব. কমাস: কলিকাতা । 

€। শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুবী, বি, এ, কো-অপারেটিভ 
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা । 

৬। শ্রীবীরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত, বি, এস (প্য্ড়ু), বৈদ্যুতিক 
'এঞ্সিনিয়ার, ইণ্ডো-হ্থুইস ট্রেডিং কোম্পানী, কলিকাতা, ইঞ্ডে-অয়রোপ! 
ট্রেডিং কোম্পানী ( হান্ত্গ, জাম্মীণি )। 

৭-১২ | কল্মাধ্যক্ষগণ । 


বঙ্গীয় খনবিভ্ভান পরিষত্দর কল্মাধ্যক্ষগণ 
সম্পাদক £-_-শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ, ডি, 
«প্রকৃতির সম্পাদক । 
সহযোগী সম্পাদক ₹-.. 
€১) শ্রীহ্ধধাকাস্ত দে, এম, এ, বি, এল । 
(২) শ্রাশিবচন্দ্র দত, এম্‌. এ বি, এল । 
€৩) শ্রজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ; এম্‌, এ, বি, এল ॥ 


€কোধাধ্যক্ষ :-শ্রীসত্যচরণ লাহা। 
১৭ 


এ বাংলায় ধনবিজান 


গবেষপাধ্যক্ষ ১-্রীবিনয়ক্ষার সরকার, “আর্থিক উর্রতি*র ও 
“্জাণ্যাল অব্দি বেঙ্গল ভ্তাশন্াল চেম্বার অব. কমাস” পত্রিকার 
সম্পাদক, প্যারিসের “সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক”' (ফরাসী 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ) সভার আজীবন সভ্য। 


বঙ্গীক্প খনবিত্ঞান পরিষদের গতেবষকগণ 


১। শ্রীস্থধাকান্ত দে, এম্‌ এ বি এল। 

২। ্রীনরেন্দ্রলাথ রায়, বি এ। 

৩। শ্রশিবচন্দ্র দত্ত, এম্‌ এ, বি এল । 

৪। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌ এ, বি এল। 

৫) শ্রীজিতেন্্নাথ সেনগুপ্ত, এম্‌ এ, বি এল । 


পরিষতদর কার্যালয়”* 


১*৭নং মেছুয়াবাজার স্ীট, কলিকাতা, ফোন, __বড়বাজাব ২৩৭ $ 


বিশেষ দ্রষ্টবা £ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম রচনায় (১৯২৫ 
ফেব্রুয়ারী ) যে ধরণের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
কবা হইয়াছে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত পরিষৎ ঠিক সেই 
ধবণের পবিষৎ্ নয় ( পৃষ্ঠা ২১)। 


গ্গ বর্তমান ঠিকান| (১৯৩৭) £_-৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা, ফে!ন,_ 
বড়বাভি।র ১৭১৮) 


€শ্) 
হ্বহীন্স শন্মল্বিভভানলল স্পল্্রিজ্নশ 


ও ভিজাল্ গ্টুন্রবত্ভী 
ও বজ্র ভ্লম্মুত্হ 


€ ৯৯২৬--৯১৮২৮ ১) 


বাঙ্গালী মেয়ের আথিক অবস্থ। 


শ্রীমতী লেডী অবল৷ বস্থু 


[ ১৯২৬ সনেব মাচ্চ মাসে বিজ্ঞানাচাধা স্যব জগদীশচন্দ্র বস্থর 
পত্বী শ্রীমতী লেডী অবলা বস্থব সহিত 'আথিক উন্নতি”র সম্পাদক 
মহাশয়েক যে কথাবার্তী হইয়াছিল, নিম্ে তাহা উদ্ধত কর! 
হইল--আধিক উন্নতি, টৈশাখ ১৩৩৩1] 

প্রশ্ন বিজ্ঞাপনে দেখেছি সেদিন এদিকে নাবী-শিক্ষাসমিতির একটি 
শিল্প মেল! খোল। হোল। 

উত্তব- হা, নাবী-শিক্ষাসমিতিব শি্পপ্রদর্শনী হয়ে গেল। এই 
বসব আবস্ত হল। অনেক দিন থেকে কববাব ইচ্ছা ছিল, ঠিক 
কি বকম করলে মেয়েদের নিকট আদৃত হবে, না জানাতে এতদিন 
করিনি, তা ছাড়া, আমাদের অর্থেব অভাব-_-টাক। নেই। টাক 
ছাড়া এসব জিনিষ হয় না, তবু সাহস করে আরম্ভ করলুম বলে 
এতট] কৃতকাধ্য হয়েছি । মেয়েদের হাতের কাজ ভারি স্বন্দর 
হয়েছে। এ রকম শিল্প-প্রদর্শনীতে বোঝা যায় কোন্‌ জিনিষটা 
মেয়ের ব্যবসা-হিসাবে নিতে পাবেন । 

প্রঃ__সব একমাত্র কলকাতার মেয়ে? 

উঃ-_হা, তবে দুই একটি বাইরেবও ছিল, যেমন তোলপুর, 
যশোর, পাবনা । এরাও আমাদের জানাশোনার ভিতর । এই শিল্প 
প্রদর্শনীতে তিনদিনে প্রায় দু'হাজার মেয়ে এসেছে, দেখে আশ্চধ্য 
মনে হল। এর ঠিক সাতদিন আগে গভর্ণমেন্ট “বেবী উইক" 
করেছিলেন, সেখানে বেশী লোক হয় নি। ওদের অর্থের ছড়াছড়ি ! 
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আমাদের অর্থ ত নাই-ই, সে রকম বিজ্ঞাপনও হয় নি। খুব কম 
জানাশোন। হয়েছিল । এমন কি শেষে পাশের বাড়ীর লোকেবা 
অনুযোগ করেছিল, কেন তাদের খবর দিই নি। 

প্রশ্ব__বিজ্ঞাপন দিতে পম্মনা লেগেছিল ? 

উঃ--হী, সব কাগজেই পয়স! নেয়, অনেক কাগজে অর্ধেক নেয় । 

প্রঃ--সবাই কি স্কুল কলেজের মেয়ে? 

উঃ--না, গৃহস্থ পরিবারের মেছেই প্রায় সব। স্কুল কলেজের 
মেয়েও আছে, হাতেব কাজ যা, তা স্কুল কলেজের নয়, বাড়ীর । 

প্রঃ__অধিকাংশেব বয়স স্থল কলেজেব বয়স পার হয়ে গেছে? 

উঃ-_হ1, তৰে স্ুলের মেয়েবাও কাজ পাঠিয়েছে--যেমন মাভোয়ারী 
গারল স্কুল, ক্রিশ্চিয়ান ডাফ স্কুল এবং ব্লাইণ্ড স্থলের মেয়েবা। 
প্রদর্শনীর সঙ্গে আমবা কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রাখি নি, 
রাখলে আবও চিত্তাকর্ষক হত। বিলেতে তাই রাথে। আমোদ 
প্রমোদ ছিল না, একমাত্র নাগরদোল! ছিল । এ সব জিনিষে অনেক 
টাকা লাগে । আসছে বছব যখন কবব তখন এর ভিতর শিক্ষা প্রদ 
জিনিষও দেব। আমাদেব বাড়ী নেই । ব্রাক্ধ গাবল স্কুল কমপাউণ্ডেব 
মত ছোট জায়গা, তবু মেয়েরা খুব আমোদ করেছে। 

গ্র*--খরচ কত হল ? 

উঃ-_ঠিক বলতে পারি না, আমাদের সামান্য চেষ্টা । গেটমনি 
চার পয়সা করেছিলাম, তাতে ১০২২ টাকা উঠেছে। বাইবে 
কতকগুলি ইল হয়েছিল। বিলিতী জিনিষ ছিল বলে খাদিপ্রতিষ্ঠান 
তাদের দ্বোকান পাঠান নি। তবে খন্খর-প্রচার-সমিতি এসেছিল ও 
বেশ বিক্রী কবেছিল। 

প্রঃ-_ দোকান যারা করেছিল তার সব পুরুষ ? 

উঃ-প্রায় সব পুরুষ । একটি দৌকান ছিল মেয়ের। ভীর 
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€দোকানে সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়। যে মেষ্বের! আপত্তি করবেন 
'সেরকম কেহ আসেন নি। শোনপুরের রাণী, বর্ধমানের মহাপ্রাণী, 
কুচবিহারের মহারাণী--এর প্রাইজ পাঠিয়েছিলেন । একজন মাত্র 
'এসেছিলেন__জিজ্ঞাসা করেছিলেন-পুরুষ থাকবে না ত। বাড়ীৰ 
ভিতর পুরুষ ছিল না, বাগানে যে ইল ছিল সেখানে পুরুষ ছিল । 

প্রঃ-- প্রদর্শনী যে হবে বাঙালী ঘরের যেয়েদের জানান হল কি 
ক'বে ? 

উঃ-_দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন দিয়ে | 

প্রঃ--যশোর পাবনা থেকে যারা এসেছিলেন তীর জানলেন 
ছি করে? 

উঃ__কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে বলেছিলুম । মফংম্বলে ছাপান 
হয়েছে। কিনা জানি না। মফংম্বল থেকে জিনিষপত্র কিছু পাব নে 
আশা করি নি। কলকাতায় সকলেই জানে ব্রাহ্ম গারল স্থলে 
প্রদর্শনী হবে__জিনিষ হারাবে না, তাই পাঠিয়েছিল । 

প্রঃ-ধার। দেখতে এসেছিলেন অথব। জিনিষপত্র পাঠিয়েছিলেন 
তারা সকলেই ব্রাহ্ম? 

উ$- না-না, তা নয়, কয়েকজন ব্রাহ্ম ছিলেন বটে, খুব কম। 

প্রঃ এখন আপনাকে আর একটী বিষয় প্রশ্ন করতে চাই, সেট। 
হচ্ছে বাঙ্গালী মেয়েদের আঘিক অবস্থা সম্বন্ধে । 

উ:--তাদের আথিক অবস্থা অতিশয় হীন। 

প্র--কি রকম? 

উঃ--আমি বিধবাদেব কথা বিশেষ ভাবে বলছি । সধবাও অনেক 
আছে। আমাদের দেশে সকলেরই বিয়ে হয়--অনেকে আছে যার 
স্বামী পাগল, অনেকের স্বামী রোজগার করে না, ছেলেপুলে আছে। 
আমার কাছে ঘার। যাবা সাহায্য চাইতে এসেছিল তাদের কাছ 
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থেকে যা জানি তা বলছি। একজন সাহায্যের জন্য এসেছিল, তার 
স্বামী পাগল, দুটা সম্তান, এখন আছে ভাইয়ের কাছে; ছেলেপুলে 
নিয়ে কতদিন তাদের কাছে থাকতে পারে? স্থুবিধা হয় না। 
বল্পে-_তার জন্ত যেন একট] কিছু বন্দোবস্ত করে দিই। তখনে। 
আমাদের বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আমি বলেছিলাম 
নাপিং ( রোগীসেবা ) শিখতে । সেখানে রাত্রিতে থাকতে হয়, 
শ্বামীকে দেখবে কে? সারাদিন থাকলে চলে এমন কোন কিছু 
করতে পারে কিনা? তাতে ভেবেছিলুম-_ডাক্তার বেখে লে বকম 
একটা ক্লাস খোল। যায় কিনা? তার যোগার করেছিলুম। কিন্ত 
গাড়ীব বন্দোবস্ত করতে পাবি নি বলে ছাডতে হল । বাঙালী 
মেয়ে হেটে কেউ যায় না। লাহোরে স্থবিধ। দেখলুন । সেখানে পার্দা 
থাকলেও মেয়ের! হেঁটে যায় | মুসলমানের ভিতব পর্দা আছে, আমাদের 
মত নয়, ঘরের ভিতর পর্দা, বাইরে নয়। লাহোরে কর্পোরেশনের 
একটী মন্ত স্কুল আছে। দেখলুম একশটি মেয়ে বসে নানারকম শিল্প 
শিখছে । চুমকির কাজ, দরজির সেলাই, মোজা বোনা-_সব 
শিখছে । কর্পোরেশন থেকে লোক রেখে শিখাচ্ছে কিছু মাইন) 
দিতে হয় না। কলকাতা মেয়েদের জন্য কোন কাজ করতে 
আরম্ভ করলেই গাড়ী। €স জন্ত এটী হল না। গাভীর টাকা 
কোথায় পাই? অস্থবিধা। নইলে সব বন্দোবস্ত করেছিলুম 

প্র-আপনি বলেন--শ্বামী পাগল । 

উঃ--হা পাগল । স্বামিপরিত্যক্তাও এত আছে, নিজে না দেখলে 
কেউ ভাবতে পারে না। বিয়ে করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে] 
এই রকম অবস্থার মেয়ে কত আসছে। 

প্রঃ-স্বামী বেচে আছে? 

উঃ-মরে গেছে এমন খবর পায় নি। প্রায়ই বিয়ে করে 
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নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে । কেহবা আবার ছুশতিনটী বিয়ে করে আগের 
স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে । বিধব। ছাড়া এই শ্রেণীর সধবাদের জন্কও 
আমাদের বন্দোবস্ত আছে। 

প্রঃাবিধবাদ্দেব আধিক ছুরবস্থা আপনার নজরে পড়েছে কি? 

উঃ--এই আথিক ছূর্গতিব জন্যও অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। 
পল্লীগ্রামে এব সংখ্যা কত বেশি আমরা ভাবি না। আমি নিজেও 
ভাবতুম না, কাজের সংস্পর্শে না আসলে এ জ্ঞান হ'ত না। দেখেছি 
বিধবাব শ্বশ্তব বাড়ীব কেহ সাহায্য কবে না, পড়ে” রয়েছে । বাপের 
বাড়ীবও কেহ খোজ কবে না। প্রতিবেশী আছে মুসলমান, সে এসে 
দেখল শুনল, অবস্থা খাবাপ হলে অর্থ দিয়ে সাহায্য কবে । ছোট ছেলে- 
পুলে আছে, মেয়ে-মান্ষ একলা রয়েছে, ছেলে মানুষ করতে হবে, 
সে ভাবনা রয়েছে, যে যত্ব দেখায় তার কাছেই যায়। এই ভাবে 
অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে। আমাদের বিধবা-আশ্রমে এই যে 
২০।২২টী বিধবা বয়েছে সকলের অবস্থাই এই রকম খারাপ। আমাদের 
সমস্ত খরচ নির্বাহ করতে হয়। প্রশ্ন হতে পাবে_-এখন কেন 
এমন হয়ঃ আগে কেন হ'ত না। আগে যেখরচে চলত এখন তার 
চাইতে খবচ অনেক বেডে গেছে । আগে লোকে পীচজ্জনকে সাহায্য 
করতে পাবত, এখন পারে না । 

প্রঃ-যৌথ পরিবার বলে যা-কিছ আছে, তাতে সাহায্য হয় 
কতটা ? 

উঃ-_ইচ্ছ! থাকলেও সাহায্য কর! সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ বিধবাদের 
যদি ছেলেপুলে থাকে । আজকাল খরচ ডবলের বেশি হয়েছে । যার 
চারটা ছেলেপুলে আছে, ভাদেব স্থুলের খরচ, কলেজের খরচ, 
থাবার খরচ কত বেড়েছে। সে কি কবে বোনের ছেলেমেয়েকে 
সাহায্য করবে? আগেতা ছিলনা। এখন বিধবাদের অবস্থা 
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শোচনীয় । যাদের ছেলেপগুলে আছে এমন অনেক বিধবা আসে, 
যেন অর্থাঞ্জন করে' তাদের মান্ষ করতে পারে । 

প্রঃ--তা হলে আপনি বলতে চান যে,--বিখবাদের ছেলে মেয়ে 
মানুষ করবার জন্যই দেশের ভিতর একটা আন্দোলন হওয়া 
দরকার । কেবল মাত্র বিধবার নয়, তাদের ছেলেমেয়েরও সাহায্য 
দরকার? 

উঃ--ই, বালবিধবাও অনেক আছে, তা ছাড়া যাদেব ছেলে- 
পুলে আছে তাদের তত কথাই নাই। আমাদের দেশে বাড়ী 
ছেডে আসবার সাহস মেয়েদের কখনই ছিল না, কিন্তু এখন ন! 
ছেভে উপায় নাই। অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ থেকে আসে। পশ্চিম 
বঙ্ষের সমাজ ভয়ানক গৌডা। এবা কিছুতেই বাড়ী ছেডে আসতে 
চায় না, না খেয়ে মরবে তবু আসবে না। তাবা শুনে সবাই 
আশ্চর্ধ্য হয়--এত মেয়ে বাড়ী ছেডে এখানে এসেছে। 

প্রঃ এরা কোথা থেকে এসেছে ? 

উঃ-_বিধব। আশ্রমে যারা আছে তাদের অধিকাংশই কলকাতার 
বাইরের অন্তান্ত জেলা থেকে এসেছে । কলকাতাব যে ছু"চারটী 
জাছে তার। বিবাহিতা, স্বামি-পবিত্যকা। ॥ 

প্রঃ--অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৌভা হিন্দুঃ ব্রাহ্ম নাই ? 

উঃ--ব্রা্ষদের এখানে নিই না। তাদের দরকার হয় না। তাবা 
আগেই অর্থকরী একট] কিছু শেখে, এট খালি সনাতনীদেব জন্তু । 

প্রং--আপনি বলছেন ক্রাঙ্গদের মেয়ের এমন কিছু শেখে যাতে 
তার! কিছু রোজগার করতে পারে । কি উপায়ে রোজগার করে ? 

উঃ--বাডীতে গিয়ে মেম্েদের শিখায়, শিক্ষমিত্রীর কাজ করে, 
ছেলে মেয়েদের অভিভাবিকার কাজ করে। আজকাল দোকানে 
পর্যন্ত কাজ করতে আরম্ভ করেছে। 


বাঙ্গালী ঘেয়ের আখিক অবস্থা ১৮৭ 


প্রঃ-কিসের দোকান? 

উঃ--সব জিনিষের--যাকে মনিহারী দোকান বলে। যে মেয়েটির 
কথা বলছি সেটা খুব করিৎ্ন্খদা। এই যেয়েটী ম্বামি-পরিত্াক্ত।। 
ব্রাহ্ম সমাজেব মেয়ে, বিয়ে করেছিল একক্তন পাঞ্জাবীকে__আধ্য 
সমাজের আইন অনুসারে । 

প্রঃ-_আচ্ছা, যদি সাজের আরও নিম্বস্তবে যাই, তাদের আহিক 
অবস্থা কি রকম মনে করেন ? 

উঃ--তাদের অবস্থাও খারাপ । নিম্নশেণীব চারটী মেয়ে আছে। 
আমাদের শ্রেশীব মেয়েদেব চেয়ে তারা বলিষ্ঠ । যে সমস্ত কাজ 
শিখাতে চাই তাতে তথাকথিত নিম শ্রেণীর মেয়েদেরই নিচ্ছি। 
“ভদ্রঘরেব” মেয়েরা এত ছুূর্ববল যে তাদের দ্বার! পরিশ্রমের কাজ হয়ে 
উঠে না। মনে করুন রং কবার ও কাপড়ে ছাপ লাগানোর কাজ 
শিখাচ্ছি, ২২টা মেয়ের মধ্যে ২টী নমঃশূদ্র মেয়েকে পছন্দ করতে হল, 
স্বাস্থা ভাল বলে। গ্রাস ক্লোইং (কাচ-ফুলানে!) শিখাতে চাই। 
জার্্মাণিতে নাকি মেয়েবা একাজ করে, আর এত সন্তায় দেয় কেউ 
বাজাবে টন্ধর দিতে পারে না। আমাদের দেশে কেন হবে ন1 ? সে জন্য 
২১টী মেয়েকে দিয়ে আরম্ভ কবেছিলুম, কিন্তু আমাদের ছোট 
বাভী, বড় বাভী না হলে হয় না, গ্লাসকোইংএর যঙ্্রাদি রাখবার 
স্থান নাই। তাবপর দেখেছি “এম্পিউল” তৈয়ারী শিখাতে পারলে 
মেয়েরা বাড়ী বসে রোজগার কবতে পাবে । চেষ্টাও করেছিলুম, 
কিন্তু বাঙ্গালী ভদ্রুঘরের মেয়েরা বড্ড দুর্বল, খেতে পায় না, 
বিশেষ বিধবার! মাসেব মধ্যে কত উপোসকরে। তাই তারা ষেন 
কোন শক্ত কাজই করতে পারে না। কাজেব মেয়ে চাইলে নমঃশূড্র 
ছাডা হয় না। 

প্রঃ- মুসলমানদের ভিতর কি রকম ? 
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উ:--লাহোরে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম । বললে, তাদের ভিতব 
বিধবা-সমস্তা নাই । বিধবার! বিয়ে করে। 
£--বিধবা সমস্তা না থাকতে পাবে, আঘিক সমশ্তাত আছে। 
উঃ-_আমি মৃসলমানদের আধিক অবস্থার কথা বলতে পারি 
না। তবে তাদের উত্তরাধিকাব-ব্ষয়ক আইন স্বতন্ত্র জানি এবং 
পর্দা থাকলেও তাদের বেশী তেজ মনে হয়। 


প্র২কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা কবে, মেয়েদেব আধিক হিসাবে 
শ্বাধীন করবার দবকার কি? পুরুষেবাই ত বয়েছে। ভাই, বাপ, 
্বামী,--তার] যদি বোজগার করে তা হলেই ত হয়। ভাতে 
আপনি কি বলবেন ? 

উঃ--তা কি করে হবে? স্বামী চিবকাল থাকে না, এক ত স্বামী। 
আমার মনে হয় সব মেয়েদের আথিক স্বাধীনতা থাকা দরকাব। 
তা নইলে আমরা আত্মলম্মান-্রষ্ট হব। ছেলে-মেয়ে মান্গষ কৰা) 
সমা'জ-সেবা, দেশ-সেবা কর! ইত্যাদি মেয়েদের অনেক কাজ আছে। 
করা না করা আলাদ1 কথা, ক্ষমতা থাকা দরকার, তা নইলে 
পুরুষের] মেয়েদের সন্মান করবে কি? এ আমাব নিজের মত। 


প্রঃ মেয়েদের স্বাধীনভাবে টাকা রোজগাব করাটাকে আপনি 
নৃতন আন্দোলন, নৃতন একট] কিছু বলছেন কেন? আমি জিজ্ঞাসা 
করি এট] কেবল মাজ্জ তথাকথিত ভদ্রলোক সম্বন্বেই খাটে কি না। 


উঃ__হা, নিয়শ্রেণীর মেয়েরা ত স্বাধীনভাবে রোজগার করছে, 
খেটে খাচ্ছে। মুটের কাজ, চাষের কাজ, কলের কাজ--যে সব 
কাজে পুরুষেরা যায়, মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এ সধ ক্লাসের 
লোকদের কথা বর্তমানে আলোচনা করছি না । আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী 
পরিবারের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম । 


দিয়াশলাইয়ের কারবারে 
বিশ্ব-প্রতিযোগিতাঞ্চ 


অধ্যাপক হীরালাল রায় 


ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বর্তমান শিল্প সংগ্রামের 
বিষয় আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলাম যে, রক্ষণ্ারা দেশীয় শিল্প 
কেবলমাত্র কিছুদিনের জন্য বাচিয়ে রাখ! যেতে পারে, কিন্তু আধুনিক 
প্রথায় তাহার সার্বাঙ্গীণ উন্নতি না হলে বিদেশী ভ্রব্যের এবং মূলধনের 
প্রতিযোগিতায় তাকে রক্ষা করা অত্যন্ত ছুর্হ। এই প্রবন্ধে আমরা 
দিয়াশলাই শিল্পের আসরে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি ভীষণ সংগ্রাম 
চলছে তাহাই দেখবার চেষ্টা করব। 


স্ইঢ্ভন 


গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারত গবর্ণমেন্ট দিয়াশলাইয়ের উপর 
রক্ষণ-শুষ্ক বসিয়েছে । তাহার পরিমাণ এখন গ্রোস প্রতি ১৪০ টাকা। 
কিন্ত এই রক্ষণ-শুক্কের হাত এডাবার জন্ত সথইডেন দেশের দিয়াশলাই 
ব্যবসায়ীরা এদেশে কারখান! খুলেছে । সুইডেন দিয়াশলাই ব্যাপারে 
পৃথিবীতে একচেটে ব্যবস! স্থাপনের চেষ্টা করছে । আমরা সবাই জানি 
স্থইডেন দেশ অত্যন্ত ধনী নয়। সুতরাং তার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য 
শক্তি কাজ করছে। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করলে আমরা 
বুঝতে পারব এই ব্যাপারাটি কত জটিল | 





* “আর্থিক উন্নত" অগ্রহাক্ঈণ। গোবঃ। মাধ। ১৩৬৩ সাল। 
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গত মহাযুদ্ধের পূর্বে দিয়াশলাইয়ের কাচ। মাল (কাঠ, কেমিক্যাল 
ইত্যাদি ) অনেকটাই বিদেশ থেকে আনতে ুত, কিন্তু যুদ্ধের সময় 
ত! অসম্ভব হওয়ায় স্থইডেনের দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা ক্ষশিয়ার বান্টিক 
সাগরের পাড় থেকে কাঠ না! এনে নিজের দেশের বনসমূহ কিনে সেখান 
থেকে কাঠের বন্দোবস্ত করপ , দিম্মাশলাই প্রস্তত করার যন্ত্রপাতি 
বিদেশ থেকে ন! আনিয়ে দেশেই তৈয়াবী করতে লাগল । পটাশিয়াম 
ক্লোরেট প্রভৃতি কেমিক্যালও দেশেই প্রস্তত করতে আরভ করল । 

দিয়াশলাই বিক্রী করার নূতন ব্যবস্থা দ্বারা তারা বিশ্বপ্রতি- 
যোগিতায় সহজেই উচ্চস্থান অধিকাৰ কবল । মাল টতয়ারী কববার 
কারবারে এই সকল পরিবর্তন সাধিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে মাল 
ফেলবার কারবারে ও সুইডেনের দিয়াশলাইওয়ালার! অনেক কিছু নতুন 
প্রণালী কায়েম করেছিল । প্রথমতঃ, তারা ““মধ্যস্থ” বেপারীব সংখ্যা 
কমিয়ে দিল। দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় এইসব মধ্যবর্তীব দল এক 
প্রকার উঠেই গেল। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীগুলা নিজেই নিজেদের 
মাল বেচবার ভার নিল। প্রত্যেক কাববারের সঙ্গে সঙ্গেই একট! 
করে বিক্রয়-বিভাগ খোলা হল। তৃতীয়ত:-_ খুচরা দোকানদারদেরকে 
ধারে বেচবার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । এমন কি ছয় মান পধ্যন্ত টাক। 
ফেলে রাখবার বন্দোবস্ত ছিল। চতুর্থতঃ দিয়াশলাইয়ের দামও খুব 
নরম করে রাখা হয়েছিল। ফলে ছুনিয়াব দেশে দেশে সুইডেনের 
দিয়াশলাইয়ের বড় বড় বাজার গভে উঠতে পেরেছে । 

বিদেশী বক্ষণ-শুদ্ধের ভার এড়াবার জন্য স্থইডেনেব দিয়াশলাই 
উ্রাষ্ট অনেক দেশে নিজেদের কারখানা বসিয়েছে । যথা, ভারতবর্ষ, 
ইংল্যশু, ফিন্ল্যা্ড উত্তর আমেবিকা এবং সংপ্রতি বন্মা। শদ্রই 
অষ্ট্রেলিয়াতেও কারখানা খুলবে। 

বোম্বে, কলিকাতা, কবাঠি, মাল্লাজ গ্রভৃতি স্থানে গ্রাতিষ্ঠিত নিজেদের 


দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিযো গিতা ১৯১ 


কারখানায় তৈয়ারী দিয়াশলাই বিক্রী করে ভারতীয় রক্ষণ-শ্ক্কের 
স্থবিধা তারাও ভোগ করছে এবং -ডারতবর্ষে বসে ধিদেশ হতে 
আমদালি এবং এই দেশেই তৈয়ারী দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করছে। 

অনেক বৎসবের জন্য ল্যাপল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড পেরু এবং পর্তগ্যালে 
দিয়াশলাইয়েব একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার পাওয়ায় স্থইডেনের 
কারখানাগুলি এইসব দেশে দিয়াশলাইয়েব কাঁরবারে অত্যন্ত বেশী 
লাভ করেছে । যথা, স্থইডেনে দিয়াশলাইয়ের যে দর পেরুতে তার 
দশগুণ । 

এতবড় কারবার চালাতে টাক! লাগে টের। ম্থইডেনের 
দিয়াশলাই-সঙ্ঘ দেশ-বিদেশে শেয়াব বেচে টাকা! না তুললে এই 
কাববার এত বিপুল আকারে দ্রাডাতে পারত না। ইংল্যগ 
আব আমেরিকাৰ ধনীর! অনেক শেয়ার কিনেছে । অর্থাৎ বিদেশী 
পুঁজির জোবে সুইডেনের কারবারটা চলেছে । কিন্ত এইখানে 
জেনে রাখা আবশ্তক যে, শেক্জার বেচবার সময় এমন সর্ত কর 
হয়েছে যাতে বিদেশীর! সজ্বের শাসনে বেশী একতিয়ার না! পায়। 
কারবাব চালাবার ক্ষমতা সুইডেনের ধনীদের হাতে রয়েছে অধিক 
পরিমাণে । 

আজ পৃথিবীতে উপবোক্ত উপায়ে স্থইডেন দিয়াশলাইয়ের 
বাণিজ্যে ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার মূলে প্রথম কর্মকর্তাদের বুদ্ধি 
এবং দৃবদণিতাই বর্তমান। সুইডিস ০সফটি-ম্যাচের আবিষবর্তী 
লুণ্ষ্ট্রোম ১৮৫৭ খুষ্টাঝে ইয়নক্যপিঙ্গে দিয়াশলাই প্রস্তত আরম করেন। 
হে নামক শিল্পদক্ষ বেপারী-পণ্ডিত এই কারখাঁনাটীকে অনেক বড় করে 
বিশ্ববিশ্রাত কীষ্ডি লাভ করেন। ল্যেহেবনাভলার ১৯০৩ থুষ্টব্দে 
একট] সঙ্ঘ গড়ে সাতটী বিভিন্ন কারখানাকে ) একজ করেন। ইভার 
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আগ্রার আগ জাটটী কারথানাকে ১৯১৩ সনে অন্ত এক সঙ্গে একত্র 
করেন এবং বিদেশে মাল বিক্রষ্বের স্থবিধার জন্য লগ্নে গুধান আফিন 
খোলেন ॥ বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ছুই সঙ্ঘ একত্র হয়ে বর্তমান 
“স্ভেনস্কা টোওষিক”” কোম্পানী নামে সঙ্ঘবন্ধ হয়। বাণিজ্য 
বিজ্ঞানের মাফ্িণ পারিভাষিকে কোনো কোনো! বিষয়ে ইহাকে 
হোন্ডিং কোম্পানী বলা যেতে পারে | ক্রয়গার পরে এক্রয়গার টোল 
কোম্পানী”, নামে ছিতীয় একটা হোল্ডিং কোম্পানী ত্থাট্টি করেন । ইহার 
উদ্দেশ পৃথিবীতে যত দিয়াশলাইয়ের কোম্পানী আছে তাহাদের, 
বিশেষতঃ হৃইডিস্‌ ট্রাষ্টের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করা। হোল্ডিং 
কোম্পানী মাজ্বেরই কন্ধপ্রণালী এইরূপ । ১৯১৯ সনে এই কোম্পানী 
উত্তর আমেবিকায “আমেরিকান্‌ ক্রয়গাব এবং টোল কর্পোরেশন” নাষে 
দিয়াশলাই, বিশেষতঃ স্থইডিন্‌ দিয়াশলাই বিক্রয়ের একটী অর্গ্যানি- 
জেশান করেছে! এই দ্বিতীয় হোল্ডিং কোম্পানীর সাহায্যে “্থইডিস্‌ 
দিয়াশলাই ট্রাষ্ট” নিজেদের কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বুটিশ এবং 
আমেরিকান মূলধন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তা না হলে 
এমন বিরাট কোম্পানীর মূলধন জোগানো স্থইডেনের পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। 

ক্রয়গার আর একট! নতুন কোম্পানী খাডা করেছেন। তাহার 
নাষ “ইন্টার্ণ্যাশ্তান্তাল ম্যাচ কর্পোরেগ্ঠন” | যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা-দক্ষিণ 
আমেরিকা, জাপান, চীন এবং (ইংল্যওড ও স্থুইডেন বাদে ) গো! 
ইয়োরোপের বাজারের তদবির করা এই ইন্টার্ণাশ্ন্তালের কর্দ। 
এই কোম্পানীর লড়াই চলিতেছে এশিয়ার জাপানী কোম্পানীর 
সঙ্গে। চীন, জাভা, হমাত্রা, বশ্মা এবং ভারত ইত্যাদি দেশের বাজারে 
জাপানে আর এই ইণ্টাণ্যাশ্ন্তালে টক্কর চলে। ইন্টার্থ্যাশ্রন্তালটাকে 
খাটি নতুন কোম্পানী বিবেচনা না করিয়া! স্থইডেন্রে “স্ভেনস্ক- 
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ট্যেণুহ্তিক'” কোম্পানীরই আন্তজ্দাতিক ন্রিভাগ বিবেচনী কর! 
সঙ্গত। এই “স্ভেনস্কা”র খাস অধীনে রয়েছে স্থইডেন, উল 
এবং ভারত । 

এশিয়ায় লাই চলছে জাপানের সঙ্গে। আর ইয়োরোপে 
স্ভেনক্কাকে লড়তে হয় প্রথমতঃ এক মাহিণ কোম্পানীর সঙ্গে। 
দ্বিতীয়তঃ জান্মাণ কোম্পানীর সঙ্গে। হ্থুইডেনের সকল দিয়াশলাই 
'কোম্পানীই স্ভেনস্কার অন্তর্গত নয় । যেগুল! অন্তর্গত নয় সেইগুলাকে 
কিনে ফেলবার মতলবে কোনো! কোনো মাফিণ কোম্পানী সুইডেনে 
টাকা হাতে করে ঘুরছে । সুইডেনের “স্কা্ডিনাভিয়। দিয়াশলাই কোং” 
টাকে মাফিণ কোম্পানীর হাতে পড়তে ন। দেওয়! স্ভেনস্কার মতলব । 
তাহার উপর আছে জাম্মাণ প্রতিযোগ্বিতা। এইমকল টকরে 
জয়লাভ করবার জন্ত কতকগুল। মাকিণ ধনীর সঙ্গে মিশে স্ভেনক্ক! 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। পন্থুইডিস আমেরিকান ইনভেষ্টমেন্ট 
কর্পোরেশ্ান্ত নামক কোম্পানী খাঁড়। করা হয়েছে। এই গেল ১৯২৫ 
সনের শেষাশেষির কথা । 


১৯২১ সন পধ্যন্ত জাপান এশিয়ার পূর্ববদেশগুলিতে এই ব্যবসায়ে 
খুব আধিপত্য লাভ করেছিল , কিন্তু ১৯২২ সন থেকে স্থইডেন আবার 
তার পুরাতন স্থান দখল করতে আরম্ভ করেছে। ১৯২৩ সনে ভারতবর্ষে 
যত দিয়াশলাইয়ের আমদানি হয়েছিল তার ২৩% স্থইডেন থেকে আসে 
এবং ১৯২৪ সনে তা ৪৬% ীড়ায়। ১৯২৬ সনে বম্থায় সমস্ত 
দ্বিয়াশলাই আমদানির ৬০% স্থইডেনের । জাভা, সথমাত্রা, ইত্যাদি 
দ্বীপে ১৯২৩ সনে ৬১৮৭১০০০ ক্রোন্‌ ও ১৯২৪ সনে ২৫,৪৬১০৯০ 
ক্রোন্‌ মুল্যের দিয়াশলাই আমদানি হয়েছিল! চীনদেশে ১৯২৩ 
সনে ৬,৮৪১*০* ক্রোন্‌ এবং ১৯২৪ সনে ৯৫৬,০০৭ ক্রোন্‌, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি! 


১৩ 
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- মোষ্টের উপর দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াতে' দিয়াশলাই ব্যধসায়ের 
যুদ্ছে জাপান ক্রঘশই আইভেনের নিক্ষট পরাস্ত হচ্ছে। খবরের" 
কাগজের সংবাদ পড়ে মনে হয় ১৯২৫ সনে বন্দা, পারস্ত, ইজিপ্ট, বৃটিশ 
পশ্চিম আফ্রিকা, নিউজীঙ্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের' 
আমদানি পূর্বের যে কোনো! বৎসর থেকে বেশী হয়েছিল । এতস্তিস্র 
ল্যাপগ্যাণ্ড পেরু, পোল্যাণ্ড ও পর্তুগালে স্থইভিস-্রাষ্ট ভিন্ন অন্ত কেউ 
দিয়াশলাই পাঠাইতে পারিবে ন1। ট্রাই এই সব দেশে দিয়াশলাই 
বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে এবং গ্রীস আর অস্তরিয়ায়ও এই 
রকম অধিকার পাওয়ার চেষ্টা কবছে, কিন্তু ফ্রান্দে দিয়াশলাইয়ের 
সরকারী একচেটিয়! ব্যবসায় ভাঙ্গবার চেষ্টা করে ট্রাষ্ট কতকাধ্য হয় নাই। 

গত দশ বৎসরেব হিসাব করে দেখা যায় যে, স্থইডেনে যত 
দিয়াশলাই প্রস্তত হয় তার ৮৭% রানি হয়। ১৯১৩ সনে 
দিয়াশলাইয়ের যা দর ছিল এখন (১৯২৪ সনের নবেশ্বব থেকে ১৯২৫ 
সনের নবেম্বর ) তার প্রায় তিনগুণ হয়েছে। 

সুইডিস্‌ রেলওয়ে দিয়াশলাই রপ্তানির সুবিধার জন্য দিরাশলাই 
বহনের ভাড়া ২৫%--৪০% কমিষে দিয়েছে। 

১৯২৫ মনের শেষ ভাগে মাকিণ মূলধন দিয়ে ইকৃহল্মে এক নৃতন 
দিয়াশলাই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর উন্দেস্টা “সুইভিস্‌ 
্রাষ্টের” চেয়ে কম দরে দিয়াশলাই বিক্রয় করা । স্থইডেনে কারখান! 
খোলার কারণ এই ঘে, অনেকের মতে সেখানেই সব চেয়ে 
উপযুক্ত লোকজন এবং মালমশলা পাওয়া যেতে পারে.। ভবিষ্যতে 
কোন্‌ কোম্পানী জন্নলাভ করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মূলধনের 
বলের উপর । “ন্ুইডিস ট্রাষ্টের” মূলধন আঠায় কোটি ক্রোন্‌ (প্রায় 
১৩২ কোটি টাকা ) এবং নূতন কোম্পানীর মূলধন ভ্রিশ লক্ষ ডলার: 
€ গ্রায় ৯* লাখ টাকা) 
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. লগুন থেকে ট্রাষ্টের য়েরিপোর্ট বের হয়েছে তাতে দেখা! যাক ০, 
২৩২৭ লনে মূলধন ঘ্বিগুণ করা মোট লাভ এক কোটি একান্ক্ই 
লক্ষ থেকে ছুই কোটি পচাশী লক্ষ ক্রোন দাড়িয়েছে । ১ ক্রোনে সহজে 
বার আনা ধরা যায়। ক্থুইডেনের কারখানাগুলি থেকে ১৯২৯ সনে 
১০% বেশী দিয়াশলাই' রপ্তানি হয়েছে । সেইখানফার কারধানা- 
গুরিতে তো! পূরাদষে কাজ চলছেই, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে 
তৈয়ারী মালের পরিমাণও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিতে ভবল শিফটে কাজ চলেছে । জাপান 
এবং চীনের কারখানাগুলিও বেশ ভাল চলছে। ট্রাষ্ট বিদেশের 
(অর্থাৎ স্থইডেনের বাইরের কারখানাগুলির মৃনা দুই কোটি একা লক্ষ 
ক্রোন্‌ থেকে আট কোটি চজিখ লক্ষ ক্রোন ঈ্াডিয়েছে )। 


হসাভ্ডিতয়সট ক্ুশিক্া 


রুশিয়ার নৃতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্থসারে 
দিয়াশলাইয়ের কাববারও সরকারী একচেট্িরা অবিকারের মধ্যে এসে 
পড়েছে। প্রস্তুত করবার খরচ, রগ্তানি ও বিক্রম্নের মূল্য সমস্ত 
সরকাবী বিশেষ বিভাগের নিয়ম অন্থসারে স্পষ্ট স্থিরীকৃত হয়। যেসব 
কারখান। এখনও সর্ধববিষয়ে সরকারের অধীনে আসে নি, তাদেরও এই 
সমত্ত কিখি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হয়। বর্তমানে এই রকম বে-সরকারী 
কারখানাস্ প্রস্তত দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ সমন্তের এক দ্বাদ্বশাংশ মান্র। 
বে-সরকারী কাঁরখান্গলির সংখ্য। ক্রমশই কমে যাচ্ছে । ১৯২৫ সনের 
শেষভাগে প্রবন্তিত আইনে প্রত্যেক দিয়াশলাইয়ের বাক্সের আকার- 
প্রকার সম্বন্ধে কতকগুলি মাপকাঠি ধাধ্য করে দেওয়া হয়েছে । গ্রত্যেক 
বাক ৫৫-৬০টী কাঠি থাকা চাই এবং প্রত্যেকটি কাঠি ৪৩-৪৫ মিলি- 
"মিটার লম্বা এবং ১২-২ মিলিমিটার পুরু হওয়া! চাই। দিয়াশলাইস্সের" 


১৯৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


রাসারনিষ্ক সংগঠন গ্রতোক কোম্পানী নিজের ইচ্ছাষত পরিবর্তন 
করতে "পারে; কিন্তু গন্ধক ব্যবহার নিষিজ এবং প্রত্যেক, কাঠি 
প্যারাফিন দ্বিষ্বে ঢেকে দ্ধিতে হবে। 

এই রকম বীধাবীধি নিয়মের অন্ত বিভিন্ন ফাঁরথানায় ব্যবস্থত 
যন্ত্রপাভি অনেকটা সহজ ও এক রকম হয়েছে এবং ভাল ভাল বস্ত্র 
ব্যবহার কর! সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কারখানাই এখন আধুনিক প্রথায় 
চলেছে। স্থইডেনে যেসব যন্ত্রপাতিতে কাজ হয়, এই সব কারধানায়ও 
পেই সব ক্রমশঃ আমদানি কর! হচ্ছে। 

সোভিয়েট রুশিম্নার নৃতন ব্যবস্থায় যে সমস্ত বাবসাম্-বাণিজ্যের 
প্রোখাম হয়েছিল তাহার অনেক সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয় নি। 
কিন্ত দিয়াশলাই ব্যাপারে রুশিয় সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হয়েছে। 

দিয়াশলাইয়ের কাঠ সম্বন্ধে রুশিয়। খুব ভাগ্যবান । ১৯২৫ সনে 
স্থইডিস ট্রাষ্ট আবার বিশেষ বিশেষ কাঠ বিক্রয়েব চুক্তি কবেছে। “৮” 
("আঠা ) কুশিক্াতেই তৈয়ারী হ্য়। দিয়াশলাইয়ের জন্ত দবকারী 
বাঁসায়নিক কাচা মাল এখনও বিদেশ.থেকেই আমদানি করতে হ্চ্ছে; 
কারণ দেশী মাল ব্যবহার করলে দিয়াশলাই তেমন ভাল হয় না এবং 
তাঁ হলে গ্রীস, ইজিপ্ট, তৃরক্ক, পারশ্ত, আফগানিস্থান প্রভৃতি যেসব 
দেশে ক্ষশিঘ্ান দিগ্লাশলাই রগানি হয়, সেখানে প্রতিযোগিতায় 
হারতে হবে। নিজের দেশে ব্যবহারের জন্য সমস্ত দিয়াশলাই-ই 
রুশিয়ায় প্রস্তুত হয়। চীনের বাজার আরও ভাল রকম দখল 
করবার জন্ঠ পূর্বদিকে নৃতন নৃতন কারখানা খোল্পবার চেষ্টা হচ্ছে। 
সম্তা মাল, শ্রমিকদের কম বেতন, ভাল এবং শক্ত অর্গানিজেশন্‌, 
আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এই সব কারণে ক্ুশিয়াতে দিয়াশলাই' 
প্রস্তুতের খরচ এবং বিক্রয়ের মূল্য দুই-ই ঝিক্ষপ কমেছে তাহা নিম্ন 
+্ভালিকায় দেখা! যাইবে। ৃ 
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কুশিয়ান শ্রমিকের মাসিক বেতন গডে ৫০২৫৫ টাঁক1 | হিসাব 
করে দেখা যাছ যে, বিদেশী বাজারে রুশিয়ান্ এবং কুইডডিস্‌ 
দিয়াশলাইযের দর প্রায় সমান । 
*.  দিয়াশলাই রপ্তানির পরিমাণ £- 


১৯১৩-১৪ ৩৪৩৩৪৭ পেছী 
১৯২৩-২৪ ১২৫০৩৩ ৯8 হ 
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অনেকের মতে রুশিয়ান দিয়াশলাইদ্বের এখনও অনেক দোষ 
আছে। ক্ষশিয়ানরাও তা অস্বীকার কবে লা। এই সব দোষ দুর 
কররার জন্তই সরকার উপরে বণিত আইন জারী করেছে, ধিদেশ 
থেকে এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক আনাচ্ছে এবং নিজের দেশে সমস্ত 
রাসায়নিক মালমশলা ভাল ভাবে হৈয়ারি করার চেষ্টা করছে। 
বিদেশের বাজারে রুশিয়ান্‌ দিয়াশলাই চালাবার স্থবিধার অন্ত 
যে সব দিয়াশলাই বিদেশে রঙ্যানি হয় তাতে ব্যবহৃত বিদেশ হক্তে 
আমদানি রাসায়নিক্ষ ভুব্যের উপর যে শ্রক্ক নেওয়া! হয়। তা পরে ফেরৎ 
দেওয়া হয়। $ 


ঠা” -.. বাংলায় ধদবিজ্ঞার্ম '. 


জাপান 


পূর্ব এশিয়াব অনেক দেশেই জাপানী দিয়াশলাইয়ের খুব আধিপত্য 
ছিল। ক্রিস্ত গভ কয়েক বংসর যাবৎ ভারতবর্ষে, চীনে এবং জাভা 
স্মীত্র ইত্যাদি দ্বীপে স্থইডিস্‌ ট্রাষ্ট্ের গ্রতিযোগিতায় জাপানে এই 
প্রতৃত্ব কমে যাচ্ছে। “ইণ্টার্দ্যাস্তন্তাল ম্যাচ কর্পোরেশন», “সুইডিস 
ট্রাষ্ট” এবং উত্তর আমেরিকার “রকাফেলারসঙ্ঘ” স্থাপনের পর জাপানী 
দিয়াশলাই কারবাবে গৃহ্বিক্রোহ আব্ত হয়েছে। কতকগুল! 
জাপানী ধনী বিদেশীদের সঙ্গে মিলে গেছে । ১৯২৪ সনে স্থাপিত 
সইভিস্-আমেরিকান্-জাপানী দিয়াশলাই ট্রাষ্ট নিয়লিখিত দিয়াশলাই 
কোম্পানীগুলিকে হস্তগত করেছে; (১) নিপ্নন্‌ ম্যাচ কোম্পানী 
(দ্বিতীয় বৃহত্বম জাপানী দিয়াশলাই কোম্পানী ), (২) ওসাকাব 
কফোয়েকিস। কারখানা, (৩) কোবের কোবায়াসি ম্যাচ রগাীন 
কোম্পানী, (৪) কোবের স্কিবিরিন কারথানা, (৫) মাঞ্চুরিয়ার 
'কিরিনের দিয়াশলাই কারখানা । এই কয়েকটা কারখানাম্ম সমগ্র 
জাপানের চতুর্থ বা তৃতীর অংশ দিয়াশলাই তৈধারী হয়। এই 
ই্রাষ্টের বিরুদ্ধে এখন বিখ্যাত তোয়ে! ম্যাচ কোম্পানী ( লমগ্র 
জাপানের £ দিয়াশলাই প্রস্ততকারী ) এবং নত্তর্টী ছোট ছোট 
কারখানা যুদ্ধ করছে। স্থইডিস্-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট চেষ্। 
করছে যাতে এইসব বিদ্রোহী কোম্পানীগুলি এদের সঙ্গে একত্র 
হয়ে ভারতবর্ষ, চীন এবং জাভা, মাত্র! ইত্যাদি দ্বীপের দর এবং 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে একট। রফায় আসতে পারে। জাপানে অনেক- 
খুলা ছোট খাট কোম্পানী খাছে। ইহারা উক্ত ট্রাষ্টের বিক্ষচ্ছে 
আত্মরক্ষা করবার জন্ত চেষইত। কিন্তু ইহারা অন্তান্ত বিষে 
'ীঁক্যবন্ধ নয়। কাজেই হুইডিস-আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট এই সকল 


দিযাশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিষোগিত1! .১৯৪ 
বআাপানী কোম্পানীকে সহজেই :ঘাল করতে পারবে এইরূপ আশ! 
করছে। নট 
উই আশা করছে এইসব ছোট ছোট কোম্পানীগুলিকে হাত করে 
জাপানের আধাআধি অংশ দিয়াশলাই প্ররস্ততের কারখানা নিজেদের 
কর্তৃত্বাধীনে আনবে--তখন মাতম তোয়ো ম্যাচ. কোম্পানী এই ট্রা্টের 
বাইরে থাকবে। 

ছোট ছোট কোম্পানীগুলির স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান অন্তরায় 
জাপানে লাল ফস্ফরা এবং অন্থান্ত কাচা মালের অভাব। ১৯২৩ 
সন হতে স্বেত হরিৎ ফম্ফরাস্‌ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে) মিৎ্হবুসান 
কোম্পানী জাপানে লাল ফক্ষরাস্‌ আমদানি করে এবং এই কোম্পানী 
আবার একটা ইন্টার্ণ্যান্তন্তাল ট্রাষ্টরের কর্তৃত্বাধীনে। একমাত্র জাপানী 
কোম্পানী যা! জাপানে ফক্করাস তৈয়ারী করে, তার নাম "নিহন 
কাচাকা”। এই কোম্পানী আমেরিকান ওরিয়েন্টাল ফক্ষর কোম্পানীর 
সঙ্গে যুক্ত। আবার আমেরিকান্‌ ওরিয়েপ্টাল ফশ্কর কোম্পানীর 
সঙ্গে ইন্টার্্যাশ্তন্যাল ম্যাচ কর্পোরেশনের বিশেষ যোগাযোগ 
আছে। ক্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে ঘুরেফিরে আবার সেই স্থইডিস্‌- 
আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্ট্ের কাছে গিয়েই হাজির হতে হয়। লাল 
ফক্ষরাস তৈয়ারী করার লকল কারখানাগুলি একটী ইন্টার্ন্যাস্বস্তাল 
্রষ্টের হাতে আসে এই চেষ্টা যদি সফল হয় তবে জাপানের 
ছোট ছোট কোম্পানীগুলির হ্বাধীনতা বজায় রাখ! অসম্ভব হৃবে। 

জাপানে প্রথমতঃ যে সমন্ত আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, 
দিয়াশলাই তার মধ্যে অন্ততম। -সন্তা মজুর পাএয়াতে এবং ুটার- 
শিল্প সম্ভব হওয়ায় জাপানে এত ছোট দিয়াশলাইয়ের কারখানার জন্স 
হয়েছিল। এশিয়ার অন্তান্ত দেশ শিল্পে অন্ুত্রত থাকায় জাপান অতি 
" মীর এই ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। কিন্ত চীন ও অন্তান্ত 


চে বাংলায় ধনধিজ্ঞান 


£€েশে দিযাশলাই প্রস্তুত আরস হতয্লা্ট ১৯১৩ সর্ন হইতে জাপানী 
দিয়াশলাই রপ্তানি পূর্ববাহছপাতে কমে আস্ছে | ১৯১৯ সনে ৯১০৯১০০৪ 
পেচি দ্বিয়াশলাই প্রস্তত হয়েছিল, ১৯২৫ সনে ৫,*০,০** পেটি 
ভুয়েছে। 
জাপানী দিয়াশলাই ব্যবসায়ের অবনতির আরও কয়েকটা কারণ 
আছে। সাইবেরিয়াতে অশান্তি হওয়ায় রুশিয়া থেকে উপযুক্ত কাঠ 
আমদানি হতে পারছে না। এই কাঠ জাপান কেবল নিজের দেশে 
দিয়াশলাই তৈয়ারী করার জন্য মনত না, এই কাঠ থেকে কাঠি 
করে তাঁরা আবাব চীন! দিয়াশলাই কারখানাগুলির নিকট বিক্রী 
ক'রত। ন্থুইডেনের লঙ্গে তুলনায় তাদের দিয়াশলাই খারাপ। এখন 
তাদের ভাল রাসাম্মনিক মাল মশল কিন্তে হচ্ছে এবং তারা নৃতন 
নৃঙন উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরজ করছে। প্রতিযোগিতার চাপে 
স্থুইডিস্আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের বহিভূ্তি লাবেকী প্রথায় 
পরিচালিত কারখানাগুলি ঠতয়ারী করার খরচের চেয়ে কম দরে 
বিদেশে দিয়াশগাই বিক্রী কবছে। 
নিস্বলিখিত তালিক1 দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে কি রকম 


ভাবে জাপানী দিয়াশলাইয়ের দূর কমে যাচ্ছে :-_ 
বৎসর দিয়াশলাইয়ের ৫* গ্রোসের দাম 
মার্কা ( ইয়েন) 
১৯২১ (১ম ভাগ) ১ক কোবে ৭০ 
» (ম্ধ্যভাগ ১ক » ৫০ 
২ক ৮» ৪৮ 
১৯২৪ ( এপ্রিল ) ১ক 3 27 
১৯২৬ (১মভাগ) ১ক ১, ৩২ (শিজাপুরে) 


১ক ও» ২৪ (হংকং) 


দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্বপ্রতিযোগিতা ২৯১৯ 


এ দূর এত কম সত্বেও বিক্রপনাভাবে গুদামে যা জমছে। 

১৯২৫ সনে সর্বসমেত ৫১০০,০০০ পেটী (১ পেটী-৫* গ্রোল) 
দিয়াশলাই তৈয়ারী হয়েছিল। তার মধ্যে ১৫০০০০-২৯০০০০ পেটা 
দেশে খরচ হয়েছে__বাকী ৩০০০০০।৩৫০০০০* পেটা বিদেশে রথানি 
হয়েছে। স্থইডিস্আমেরিকান্-জাপানী ট্রাষ্টের প্রতিযোগিতার ফলে 
স্বদেশে ব্যবন্বত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই ট্রাষ্ট-বহিভূতি কোম্পানীগুলি 
€জাগায় এবং বিদেশে রঞ্তানিতে ছুই' দলই প্রায় সমান অংশ পাচ্ছে.। , 

১৯২* সনে জাপান অন্য যে কোনে! বৎসরের চেয়ে বেলী 
দিয়াশলাই রপ্তানি করেছিল। তারপর থেকে রপ্তানি কিক্প কমতে 
আরম্ভ করেছে নিয়তালিকা হতে তা! বুঝ! যাবে (রপ্তানি হাজার গ্রাসে 
দেখান হয়েছে )। 


১৯২৫ (৯ মাস) ১৯২৪ ১৯২৩ ১৯২২ 

চীন ০০০ ২৯৩ ৩৬১ ৩৫২ ৭৭৭ 
কোয়াংটুং *-*:১১১ ৭৮ ১৯৮ ২৩৩ 
হংকং ***৩২৩২ ৪৯২৬ ২৪৯২ ৩৭৪৪ 
ভারতবর্ষ ***২২৪১ ৩৩৬৩ ৭০৪৬ ৮৬৪৬ 
ট্রেটস্‌ সেটল্মেন্ট **-১২৮১ ১৭৭৭ ১৪৪৪ ১৪৮৫ 
জাভা, হ্মাত্রা ইং *** ৭৯৫ ৯৯৩ ১৫৩৫ ৩২৭৮ 
ফিলিপাইনস্‌ *০* ৫৬১ ৭২9৯ ৭৪৩ ৮৯৭ 
মাকিণ দেশ * ০১২৩ ৫১৮ ৩৪৯১ ৬৯৮ 
আফ্রিকা! *. ২৫৮ ৩৫০ ৩২৯ ৬৪০ 
অন্যান্ত দেশ *** ২৩৫ ৩৪২ ৮১৩ ৪৩৯ 
৪৪৯2৩ 











মোট হাজার গ্রোস ৯১২৪ ১৩৪৩৭ ১৫২৫০ ২০৮৩৭ 
বিদেশী আমদানির, বিশেষতঃ সুইডেনের প্রতিযোগিতার হাত 


চা ঘাংলায় ধনবিজ্ঞান 
থেকে রক্ষা করবার জন্ত আম্দনি দিয়াশলাইয়ের মূলোর ৩০? রক্ষণ- 
শু বসান হয়েছে । 
ক্যানাভা 
ক্যানাডাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। গত 
তিন বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, বাৎসরিক প্রায় সওয়া তিন 
লক্ষ ডলারের (অর্থাৎ এককোটি টাকার) দিয়াশলাইয়ের কাঠ 
ক্যানাডা থেকে ইংল্যও ও আয়ারল্যাণ্ডে রপ্চানি হয় । কাঠে" এত লাভ 


বলেই ক্যানাডায় দিয়াশলাই কারখানার প্রাচুধ্য নাই। 
আম্দানি-রপ্তানির তালিক! নিম়ে দেওয়া! হইল। 


১৯২৫ ১৯২৪ ১৯২৩ 
আমদানি ডলার ১৩৯৯১ ৬১১৪ ৪৫১৪ (ক্থইডেনই প্রধান) 
রপ্তানি ১ ২৫২৯৯ ২৯০০৫ ৯৯১৭৮ (আমেবিকাব বিভিন্ন 
দেশ) 
তবলজিসক্সাম 


বেলজিয়াম দেশ ছোট হলেও দিগ্লাশলাই ব্যবসায় তার প্রতিপত্ভি 
বেশ আছে । যুদ্ধের পর থেকে বেলজিয়ামেব দিয়াশলাইয়ের আদর 
বেড়েছে । এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি এখন মাত্র 
ছুইটী কোম্পানীর অধীনে । স্থতরাং প্রতিযোগিতা অনেক কমেছে 
এবং নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি এনে কারথানাগুলির কার্যকরী ক্ষমতাও 
বাড়ান হয়েছে । সমস্ত কাচা যাল এবং কাঠ বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হুয়। 
৯৪৯৭৫ ১২২৪ ১৯২৫ ১৯৭২১ 
মোট রপ্তানি (টন) ১৫৩৩৭ ১০৫২৬ ৫৩৮৫ ৪৮৯০ 


দিয়াশলাইয়েক্স কারঘারে বিশ্ব-গ্রতিযোগিতী! ২৩ 
বাজার :--ইংল্যণ্, ফান্স, মাফিণ দেশ, তুরন্ব, হল্যাণ্ ইজিপ্ট 
ইত্যাদি । | 
ডেনসার্ক 


বিদেশে দিয়াশলাই রঞ্চানি না করতে পারলেও কাদ্িখানার উন্নতি 
করে ক্রমশই নিজেদের প্রয়োজনোপযোগী দিয়াশলাই তৈয়ারী করার 
ব্যবস্থা! হচ্ছে। 


এচস্থানিক্সা 


এদেশে দিয়াশলাইয়ের কাঠের বেশ সুবিধা! থাকায় ক্রমশই এই 
শিল্পের উন্নতি হচ্ছে । আধুনিক যন্ত্রপাতি খাটিয়ে ঝড় বড় কারখানা 
গুলি মজুর প্রতি দৈনিক প্রস্তত দিয়াশলাইয়ের সংখ্যা ২০” বাক্স পর্যন্ত 
বাড়িয়েছে । ১৯২৫ সনে ছয়টী কারখানায় ৮*০-৯** লোক কাজ 
করছে। গড়ে প্রত্যেক মজুর দৈনিক ১৪** দিয়াশলাইয়ের বাষ্ম 
তয়ারী করেছে । সব চেম্ে ভাল কারখানায় ২০০০, সব চেয়ে খারাপ 
কারখানায় ৩** বাক্স। প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বলিয়ে " 
সরকার বাধিক সাড়ে ত্রিশ লক্ষ মার্ক লাভ করেছে, বিস্ত রপ্তানির 
সুবিধা করার জন্য ১৯২৫ সনের নবেশ্বরের আইন অস্গসারে রপ্তানি 
মালের উপর ট্যাক্স মাপ করার ব্যবস্থা! হয়েছে। নীচের তালিকা 
দেখলেই বুঝ! যাবে যে, রপ্তানির পরিমাণ কি রকম বাড়ছে। 

সন ১৪৯২২ ১৪২৩ ১৪৯২৪ ১৯২৫ 

মুল্য ১০৪ ২৯৪ ৬৯৬ ১১১৬ লক্ষ মার্ক 

স্থইডিস্‌ উ্রা্ই এবং ইন্টাণ্যাশ্বন্তাল্‌ ম্যাচ কর্পোরেশ্ঠন্‌ অনেক 
চেষ্টা করেও এদেশে দিয়াশলাই ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার পায় 
নাই। 


৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
ক্ষিন্ল্যাও 


সি 


* , এই” শিল্পের জন্ত ফিন্ল্যাণ্ডেরও কাঠি এবং কাগজের কোনো অভাব 
নাই। রাসায়নিক মালমশলাও সইজেই জার্দাণি থেকে আনীত হয় । 
দিয়াশলাই রগ্ডানির হ্থবিধার জন্য এস্োনিয়ার সায় এদেশেও রপ্তানি 
দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স নেই৷ উপরস্ত আমদানি দিদ্বাশলাইয়ের 
উপর রক্ষণ-শ্ুক্ক বসান হয়েছে । ১৯১৪ সন হতে স্থইডিস্‌ ট্রাঞ্ট সমস্ত 
দিয়াশলাইয়ের কারখানা! কিনে নিচ্ছে । এখন এদেশে ট্রা্-বহিভূ্তি 
মাত্র পাচটা কারখান! আছে। যুদ্ধের পর থেকে কারখানার সংখ্যা 
কমে গেছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দিয়াখলাই নির্মাণের 
পরিমাপ বেড়েছে । 


স্কাম্ন 


সঃ 


১৯২৪ সনের আইন অস্সারে দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় গভর্ণমেন্টেব 
একচেটিয়া হয়েছে , কিন্ত এতে গভর্ণমেপ্টের কিছুমাত্র লাভ হচ্ছে না। 
গভর্ণমেণ্টের-পরিচালিত কারখানাগুলিতে প্রস্তুত করার খরচ বেড়েছে । 
দিয়াশলাই প্রস্তুত এবং বিক্রয় করার অধিকার গভর্ণমেন্টের নিজের 
কারখানার বা অধীনস্থ কারখানারই মাত্র আছে । বিদেশ থেকে থে 
দিয়াশলাই আঁষ্দানি হয় তাও গভর্ণমেণ্ট নিজে কিনে, পরে দেশে গ্রস্ত 
দিয়াশলাইয়ের চেয়ে বেলী দরে বিক্রয় করে। দেশে দিয়াশলাই প্রস্তত 
করার খরচ বেশী হওয়ার কারণ এই যে, সমস্ত ব্যবস্থা অত্ান্ত 
বুরোক্রাটিক্‌ এবং ব্যবসা-নীতি-বিরুদ্ধ। ফ্রান্দের দিয়াশলাই-শিল্লের 
এই প্রকার অবব্যবস্থা বা ছুত্যবস্থা থাকায় বিদেশে ফরাসী দিয়াশলাই 
বিক্রয় হয় না। তবে ফরাসী আফ্রিকায় চালান দিয়ে কিছু লাভ হয়। 
গভর্ণমেপ্ট চেষ্টা করছে যাতে নৃতন বন্দোবস্ত করে এই শিল্পের উন্নতি 
করা যায়। 


দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিযোগিত! ২০৫ 

১৯২০ সন পর্যস্ত হুইডেনই প্রধানতঃ প্রীসে দিয়াশলাই বিক্রয় করত। 
কিন্ত তার পরে ক্ুশিয়াও বিক্রয় করতে আরম্ভ করে । ১৯২৬ সনের 
১লা জানুয়ারী থেকে দিয়াশলাই আমদানি আইন দ্বারা বন্ধ কর] 


হয়েছে। খুব সম্ভব গভর্ণমেপ্ট এতে একটা একচেটিয়া! ব্যবসার শৃষ্তি 
করবে। 


ইতল্যও 


নিজেদের প্রয়োজনীয় সমন্ত দ্িয়াশলাই দেশে প্রস্তত হয় না বলে 
বিদেশ থেকে আমদানি করতেই হয়। দিয়াশলাইয়ের উপযোগী 
কাঠ দেশে নাই, স্থৃতরাং বিদেশ থেকে কাঠ আমদানি করতে 
হয়, এবং তার বেশী ভাগই (৮৫%) ক্যানাডা থেকে আসে। 
ইংল্যণ্ডে স্থুইডিস্‌ দিয়াশলাই ক্রমশই জাপানী দ্িয়াশলাইয়ের স্থান 
অধিকার করছে। 


ইতালি 


১৯২২ সনের অইন অনুসারে আপাততঃ ইতালিতে দিশ্লাশলাই 
৫তয়ারী, আমদানি ও বিক্রয় গভর্ণমেপ্টের একচেটিয়া হয়েছে। 
গভর্ণমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলি চেষ্টা করছে যাতে ক্রমশঃ এই ব্যবসা 
লাভজনক হয় । গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়। অধিকারের কাল শেষ হয়ে 
গেলে তার ব্দলে দিয়াশলাই তৈয়ারীর উপর একটা ট্যাক্স বসানে। 
হবে। গভর্ণমেন্ট এ থেকে বাধিক নয় কোটী লিকার লাভ করবে 
আশা করছে। ইতালিতে প্রস্তত দিয়াশলাই ছারা স্থানীয় প্রয়োজন 
সাধন ত হয়ই, উপরস্ত সিরিয়া, লেবানন্‌, স্থইট্সারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও 
কিছু কিছু রঞ্তানি হয়। 


৬ "বাংলায় ধনবিজ্ঞান ' 
চলটলাগু 

. এধেলে ধিয়াশলাইয়ের উপযোগী এত কাঠ আছে যে নিজেদের 
কারখানাগুলির জন্ত কাঠ সরবরাহ করার পর .বিদ্বেশেও অনেক 
বষ্ানি করা হয়। মহাধুদ্ধের পূর্বেই এদেশে দিগ্লাশগাই শিল্প এত 
উম্মতি লাভ করেছিল ঘে, এর! রুশিয়ান্‌ দিঘাশল্াই সিডিকেটকে, 
অধিকাংশ দিয়্াশলাই বিক্রী করত। ফরাসী মূলধন দ্বারাই এই 
কারখানাগুলি বেশীর ভাগ পরিচালিত হত এবং লেট্ল্যাড স্বাধীন 
হওয়ার পরে ফরাসীরা। এই শিল্পে একচেটিয়া অধিকাব পাওয়ার 
চেষ্টী করেছিল, কিন্তু বিফল হয়েছে । ১৯২৪ সন থেকে স্থইডিম্‌ 
ট্রাষ্টি লেট্ল্যাণ্ডের কাবখানাগুলিব উপৰ আঁধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা 
করছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, ট্রাষ্ট কতকট। কৃতকার্য ও 
হদ্দেছে। লেট্ল্যাণ্ডের স্থুইডিস্-ট্রা্ট একটা শাখা সিগ্ডিকেট স্থাপন 
করেছে । গভর্ণমেপ্ট দিয়াশলাইয়ের নিদ্ধাণ বিক্রী ও রপ্তানি 
উপর ট্যাক্স বসিয়ে বেশ লাভ করেছে । তেমনি এই শিল্পের উন্নতিব 
জন্য দিয়াশলাইয়ের যন্ত্রপাতি, রাসাঁয়ানক মালমশল1 আমদানির এবং 
দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানির উপব সমস্ত ট্যাক্স বেহাই দিয়েছে । 


লিথক্সানিক্সা 

এখানে দিয়াশলাই-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেশেক 
প্রয়োজন মিটাবার ক্গন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় । ১৯২৬ 
সনের ৬ই মাঙ্চের “অয়েল আ্যাণ্ড কলার-ট্রেড» পঞ্জিকাম্ম জানা যায় 
যে, গভর্ণমেন্ট পিয়াশলাই নির্শাণ এবং বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার 
গ্রহণ করতে চায়। আঁবাব অন্য দিক্‌ থেকে সংবাদ পাওয়া! যায় যে, 
সুইডিস্‌ ট্রাষ্ট লিথুয়ানিয়ার সমস্ত ধিয্াশলাইয়ের" কারথানাগুলিকে 
একত্র করেছে। 


দিযশলাইমের কারকারে বিশ্ব-প্রতিযোগিত! ২০৭ 
রঞ্ঞন্মে 


মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত নরওয়ে দিয়াশলাইয়ের বেশ ্বাধাঁন ব্যবসাক্স 
করেছিল। তারপর থেকে ক্রমশই সৃইডিস-আমেরিকান ট্রাষ্টের 
হাতে এসে পডেছে। ট্রীষ্ট-বহিভূ্তি কোম্পানীগুলির অবস্থা এখন 
খুব খারাপ। ১৯১৫ সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৭০০ টন এবং 
১৯২৫ সনে ২০০০-৩০০* টন। যুদ্ধের সময় নরওয়ে ফ্রান্সে দিয়াশলাই 
খুব রগ্তানি কবত। কিন্তু ফ্রান্সে গভর্ণমেশ্টেব একচেটিয্লা ব্যবসাক্গ 
হওয়ার পর সেখানকার বপ্তানি ক্রমশই কমে যাচ্ছে। 


হুল্যাও 
এদেশে দিয়াশলাই বপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশী | 


অস্তিক্পা 

অস্ত্িয়াতে দিয়াশলাইয়েব কাবখানাগুলি বেশ ভালই চলছিল । 
কিন্ত যুদ্ধের পর কতকগুলি প্রদেশ ন্বাধীন হয়ে যাওয়ায় বিক্রয়ের 
বাজার কমে গেছে এবং কিছু কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল তৈয়ারী 
হচ্ছে। এর ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলি একমত হয়ে দিয়াশলাইয়ের 
দর বাড়িয়েছে এবং বিক্রয়েক বাজার সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে 
একট! রফায় এসেছে । ইজিপ্ট, সিরিয়া, লেবানন এবং উত্তর 
আফ্রিকায় অস্্রিয়ান্‌ দিয়াশলাই রপ্তানিব পরিমাণ বেড়েছে । 
মাকিণ দেশেও কতকট। স্থান পেয়েছে, কিন্তু তেমনি কুমাণিয়া, 
হাঙ্গেরিয়া, ইতালি, তুরস্ক এবং চেকো-ঙ্োভাকিয়াতে স্থানীয় 
কারখান! হওয়ায় সে সব দেশে রপ্তানি কমেছে । পোল্যাণ্ডে 
স্থইডিস্-ই্রীষ্ট একচেটিয়া! ব্যবসায় পাওয়ায় সেখানে রথ্ানি একেবারে 
বন্ধ হয়েছে। তবু গত কয়েক বৎসরে মোটের উপর অষ্রিয়ান্দিয়া- 
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শলাইয়ের। রপ্তানি আগের দ্বিগুণ! হয়েছে। ১৯২৪ সনে দেশী 
দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স ৪*% বেড়েছে। তেমনি আমদানি 
দিয়াশলাইয়ের উপর শুষ্ক ১৭% থেকে ৩০% হয়েছে । স্থউডিস্-উ্রাই 
এদেশে দিয়াশলাইয়ের একচেটিয়। ব্যবসায়ের চেষ্টা করায় অষ্রিয়ান্‌, 
হাঙ্গেরিয়ান্‌ এবং চেকোঙ্নোভাকিয়ান্‌ দিয়াশলাই ব্যবসায়ীরা একত্র 
হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। 


০পাল্যাও্ড 


পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাইয়েব কারবার যুদ্ধের পূর্বে ভাল ছিল না। 
বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশেব প্রয়োজন মিটাতে হত । যুদ্ধের 
পর কুশিয়ান্‌ কারবাব মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপে বন্ধ হওয়ায় খুব 
তাড়াতাড়ি এই ব্যবসায়ে পোল্যাণ্ড জেগে উঠে । কুমাণিয়া, ইংলযও, 
ফ্রান্স, ডেন্ার্ক, হৃল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া সমস্ত দেশে দিয়াশলাই রপ্তানি 
আরস্ত হক্স, কিন্ত তৈয়ারী করবার খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং 
ফ্রাঙ্গে গভর্ণমেন্টের একচেটিয়া ব্যবসায় হওয়ায় কিছুদিন পরেই 
বিদেশী বাজারের প্রতিযোগিতায় পরাজয় আরম্ভ হয়, এমন কি 
নিজের দেশেও বিদেশী দিয়াশলাই প্রতিপত্তি লাভ করতে প্রাকে , 
অনেক কারখানা একেবারে বন্ধ করে ফেলতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন 
কারখানা একজআব কবে, দিয়াশলাইয়ের কাঠ রপ্তানি কমিয়ে দিয়েও 
এই পতন স্থগিত রাখ! সম্ভব হল না। তার উপর পোল্যাণ্ডের 
মুদ্রার দূর কমে যাওয়ায় দিয়াশলাইয়ের জন্য রাসায়নিক মালমশল! 
বিদেশ থেকে কেনা শক্ত হয়ে উঠল। পোলিশ গভর্ণম্ণটে দেখল 
কারখানাগুলি যদ্দি বন্ধ হয়ে যায় তবে বেকারের সংখ্যা আরও 
বাড়বে। এই রকম অবস্থায় পড়ে গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫ সনের জুলাই 
মাসে ইন্টার্ঘ্যাশন্তাল ম্যাচ কর্পোরেশনের ( স্থুইডিস্‌.আমেরিকান্‌ 


দিগ্কাশলাইয়ের কারবার বিশ্ব-প্রতিযোগিতা। ২০১ 


উ্রাষ্টের শাখা) সঙ্গে কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল। কর্পোরেশন্‌ 
গভর্ণমেন্টকে কিছু টাকা ধার দিল এবং লাভের কিমবংশ দিতে 
স্বীরূত হল। কুড়ি বৎসরের জন্ত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে একযোগে 
কর্পোরেশন্‌ পোল্যাণ্ডে দিয়াশলাই প্রন্তত, বিক্রয় ও আমবানি-রগানির 
একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। এখন পোল্যাণ্ডের দিয়াশলাইয়ের 
সমস্ত (১৮টা) কারখানাগুলিই কর্পোরেশনের অধীনে চলবে। 
চুক্তি অনুসারে দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিয়াশলাই এই কারখানা- 
গুরিতে তৈয়ারী করিয়ে তার উপর ৩০% বিদেশে রপ্তানি করতে 
হবে। 


পর্ভগাল 


১৯২৫ সনের এপ্রিল পথ্যন্ত একটী বেসরকারী কোম্পানীর পর্তুগালে 
(দিয়াশলাইয়ের কারবাবের একচেটিয়া! অধিকার ছিল। কিন্তু এর 
ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের দর অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট 
এই অধিকার তুলে দেয় । তখন থেকে যে কেউ দিয়্াশলাই তৈয়ারী 
করতে পারত , গভর্ণমেণ্টকে লাভের ৮% দিতে হত, কিন্তু লোক- 
সানের ভাগী গভর্ণমেন্ট ছিল লা। ত৷ ছাড়া প্রতোক দিয়াশলাইয়ের 
বাক্সের উপর ট্যাক্স ছিল। দিয়াশলাইয়ের দূর অত্যন্ত বেড়ে গেল, 
এবং তার উপর শ্রগিকের। ধর্ম-ঘট করল । গভর্ণমেণ্ট তখন নিরুপায় 
হয়ে ১৯২৬ সনের প্রথম ভাগে একটী নৃতন কোম্পানী স্থাপন 
করতে দিল। কর্তা হলেন স্থইডেন, ফ্রাম্দপ এবং পঞ্ভুগালের 
কয়েকজন লোক। যদিও এই কোম্পানীকে লিখে পড়ে একচেটিয়। 
ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়া হয়নি, তবু প্ররুত প্রস্তাবে এই 
কোম্পানীই এখন দেশের সমস্ত দির়াশলাই কারখানার মালিক এবং 
বিদেশী দিয়াশলাই আমদানির কর্তী। এই কোম্পানীতে সুইডিস 
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ট্রাস্টের অংশই বেদী এবং এই জন্ত হুইডিস্‌ দিয়াশলাই-ই এদেশে 
বেশী আমদানি হচ্ছে। 


ক্ুমাণিক্ষা 


বহুকাল পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হ'্ত। কিন্তু এখন দেশেই দিয়্াশলাই নিশ্াণের বিশেষ চেষ্া 
চল্ছে। কাঠের এবং কাগজের প্রাচুধ্য থাকায় এই শিল্পের 
উন্নতিও খুব জম্ভবপর। ক্রমশই আমদানি দিয়াশলাইয়ের পরিমাণ 
কমতে আরম্ভ করছে। 


লুইটসারল্যাও 


স্থইটসারল্যাণ্ড নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রায় সমস্তই 
১৯২৪ সন পধ্যন্ত ফ্রাঙ্নে রপ্তানি করত । কিন্তু সেখানে গভর্ণমেন্ট 
এই ব্যবসায় একচেটে করে ফেলার পর স্থইট্সারল্যাগ্ডের কারখানা- 
গুলির দুরবস্থা উপস্থিত হয়। ছুইটাী বড কোম্পানী ফেল পড়ে 
এবং অন্তান্তগুলি গ্রস্ত করার খরচের চেয়ে কম দামে দিয়াশলাই 
বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থান গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ পনের 
জান্ুয়ারীতে এই শিল্পের রক্ষার জন্ত দিয়াশলাই আমদানির উপর 
কতকগুলি বিশেষ কড়া নিয়ম করেন। তারপর আবার উন্নতি আরস্ত 
হয়েছে। যেসব কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কাজ চালিয়ে 
তৈয়ারীর খরচ কমাতে পেরেছে তারাই লাভ করতে পারছে । 


স্পেন 


স্পেন দেশের লোকেরা বরাবরই মোমের দিয়াশপাই পছন্দ 
করত । সম্প্রতি মাত্র কাঠের দিয়াশলাইয়ের চলন আরস্ত হয়েছে । 
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এই ব্যবসায়ে গতর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার এক কোম্পানীকে 
দেওয়া হয়েছে । ১৯২৫ সনের আগষ্ট মাসের আইন অনুসারে এই 
কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তত করার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। 
বিদেশ থেকে দিয়াশলাই আমদানি করে বিক্রয় করার অধিকার লাভ 
করেছে । কিন্তু আমদীনির পরিমাণ এবং খুচরা বিক্রীর দর 
গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একত্রে পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে। ১৯২৬ 
সনের ফেব্রুয়ারীর আইন অন্থসারে বাধিক আমদানির পরিমাপ 
৩৮,১০০১০০০ বাক্স (৪০টা কাঠীওয়াল। ) এবং প্রত্যেক বাক্সের দাম 
এষ্চ পেস্ট্রী ধার্ধ্য হয়েছে । 


€চঢকাতশ্লাভাকিকস্সা 


পুরাতন অস্রিয়া-হাঙ্গারি রাজা মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত হওয়ায় চেকো-শ্লোভাকিয়। তার দিয়াশলাই বিদেশে চালান 
কবতে বাধ্য হয়। প্রতিযোগিতার আঘাত এড়াবার জন্ত এবং প্রস্বত 
করার দাম কমাবার জন্ত কতকগুলি কোম্পানী একত্র হয়। তাতে 
খরচ খুব কমে যায় এবং যে সব কারখানাগুলিতে লাভ হচ্ছিল না, 
সেগুলি বন্ধ করে বাকীগুলি আধুনিক প্রথায় চালাতে আরম্ভ করে এবং 
রুশিয়া থেকে কাঠ না এনে দেশী কাঠ ব্যবহার স্থরু করল। যুদ্ধ" 
বিরামের কিছুদিন পরেই পোল্যাণ্, জুগোষ্ীভিয়া ও ফ্রান্সে দিয়াশলাই 
বিক্রয় করে বেশ লাভ করতে থাকে । কিন্তু ভাগ্যচক্র আবার 
পরিবন্তিত হল। পোল্যাণ্ডে রপ্তানি বন্ধ হ'ল, ফ্রান্দে সরকারী একচেটিঘা! 
ব্যবসার জন্য রপ্তানি কমল এবং সঙ্গে স্থইডিস্‌ ট্রাষ্টের বিশ্বব্যাপী 
প্রতিযোগিতায় মাকিণ দেশে বাজার হারাতে লাগল। এ সমস্ত 
বিপদের মধ্যেও রপ্তানি কমে নাই, কারণ রুমা শিম, ইংল্যণ্ড, ভারতবর্ষ 
এবং আল্জিরিঘায় রপ্তানি বেড়েছে। এখন একমাত্র বিপদ স্থুইডিস্‌ 
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ট্রাই । তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবায় জন্ত অস্রিয়! ও হাঙ্গারির 
কোম্পানীগুলির সঙ্গে একত্র হয়েছে । ইতিমধ্যে স্থইডিস্‌ ট্রাষ্ট চেকো- 
গ্লোভাকিয়ার একটা দিয়াশলাই কোম্পানীর বেশীর ভাগ অংশ কিনেছে । 


হাঙ্গারি 


হাঙ্গারির দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি দেশের সমস্ত প্রয়োজনই 
মিটাতে পারে, উপরন্ত বিদেশে রপ্তানিও করে| যুদ্ধের পর সমস্ত 
কারখানাগুলি একত্র হয়ে দেশে এবং বিদেশে নিজেদের দিয়াশলাই 
বিক্রয়ের দর সম্বন্ধে একমত হয়েছে । ফলে দেশে দিয়াশলাইয়ের 
দর বেডেছে এবং বিদেশে রপ্তানিব দর কমেছে । হাঙ্গেরিয়ান্‌ 
দিয়াশলাই রুমণিয়ায়, ফ্রান্লে, দরশ্ষিণ আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
এবং অষ্ট্রেলিয়া রপ্তানি হয়। এখানেও কুইডিস্‌ ট্রীষ্টের বিভীষিকা 
উপস্থিত হয়েছে । কোনো কোনো কারখানাকে কিংবা গভর্ণমেন্টকে 
টীকা ধার দিয়ে ট্রাষ্ট এই দেশের দিয়াশলাইয়ের কারবার হস্তগত 
করবার চেষ্টায় আছে। ক্তরাং বল! যায় না আর কতদিন হাঙ্গেরিয়ান 
দিয়াশলাইয়ের কারথানাগুলি স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে । 


জান্মাণি 


১৯১২-১৩ সনে জাশ্বাণির দিয়াশলাইয়ের কারখানাওয়ালারা এই 
ব্যবসায়ে জাশ্মাণির ভিতরে জাশ্মীণদেব একচেটিয়া অধিকার দেওমার 
জন্ঠ অনুরোধ করেছিল ; কিন্তু গভর্ণম্প্টে সমন্ত ব্যাপারটী পরীক্ষা করে 
তাতে রাজী হয় নি। ১৯১৯ সনে হ্বাইমারে জাতীয় সম্মেলনে এই 
শিল্পটাকে গভর্ণঘেণ্টের একচেটিয়ায় পরিণত করার প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়েছিল। কিন্তু সরকারী কণ্মচারীর হিসাব করে দেখল যে, তাতে 
গভর্ণমেন্টের আয় বেশী কিছু বাড়বে না। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতায় ত৷ 
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আরও হুষ্পষ্ট হ'ল। উপরস্ত তখন গভর্ণমেন্টের হাতে এত টাক! 
ছিল না যাতে সমন্ড দিয়াশলাইয়ের কারখানা কিনে নিতে পারে । 
তার উপর দিম়াশলাইয়ের একচেটিয়া ব্যবদাম হাতে নিতে হুলে 
প্রতিদ্ন্বী অগ্নযৎপাদক যন্ত্রপাতির ব্যবলায়ের একচেটিয়া অধিকার 
নিতে হয়। এই সব অন্থবিধা দেখে ১৯২১ সনের জুলাই 
মাসে সমস্ত কারবার একত্র হয়ে একটী নৃতন লিমিটেড. কোম্পানী 
স্থাপন কবল । এই কোম্পানী দিয়াশলাই প্রস্তত করার এবং বিদেশ 
হতে আমদানি করার ভার নিল। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে 
কখন কত পরিমাণ দিয়াশলাই আমদানি করতে হবে তাও খা্য 
করে দিল। 

১৯২৩ সনে আবাব দিয়াশলাই প্রস্তত কবার একচেটিঘা 
অধিকার নেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু তখন যার্কের 
অবস্থ৷ অত্যন্ত খারাপ। উপযুক্ত মুলধন যোগানো অসম্ভব বিবেচিত 
হওয়ায় সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়। 

মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে দিয়াশলাইয়ের কারবারে অস্থকৃল 
এবং প্রতিকৃন অনেক অবস্থা উপস্থিত হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠ 
বাল্টিক সাগরের প্রান্তবত্তা দেশগুলি থেকে আম্দানি হ'ত। প্রথমতঃ 
তার অভাব ঘটে। ভার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নীরস দেশী কাঠ 
বাবহৃত হতে থাকে। যুদ্ধের জন্য পটাশিয়াম ক্লোরেট অন্ত কাজে এত 
বেশী দরকার হয়েছিল, যে, দিয়াশলাইয়ের জন্ত তাহ] পাওয়। ছুরহ হয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের] খুব বেশী দিয়াশলাই ব্যবহার করতে থাকে, কারণ 
অগ্ন্যুৎপাদক অন্ত জিনিষে ধাতুর এবং বেঞ্জিনের দরকার, কিন্তু এখন 
এই ছুইই এই জিনিষে খরচ কর! শক্ত হয়ে উঠেছিল। জাশ্বাণি ষে সব 
দেশ অধিকার করেছিল তাদের জন্য দিয়াশলাই যোগাতে হত । প্রস্বত 
বরার ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু প্রয়োজন বৃদ্ধি হল। এই সব নান! 
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কারণে বিদেশ (প্রধানতঃ হ্থইডেন ) থেকে অনেক দিয়াশলাই 
আমদানি করতে হ'ত। 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়াশলাইয়ের পরিবর্তে অগ্ুযুৎপাদ্দক 
যন্ত্রের ব্যবহার আরম হ'ল। এই যন্ত্রের উপর ট্যাক্স ছিলনা । কিন্ত 
দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স আছে। প্রতিযোগিতায় দিয়াশলাইয়ের 
হার আরম্ভ হু'ল। দিয়াশলাই রেলওয়ে স্্ীমারে চালান দেওয়াব 
খরচও বেশী এবং সেই সময়ে কারখানা চালাবাৰ টাকার স্থদও যথেষ্ট 
ছিল। দিয়াশলাইয়ের আমদানি কম্ল, এবং দেশে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত দিয়াশলাই প্রস্ত হ'তে লাগল। বিদেশে প্রতিযোগিতার 
সম্ভাবনা ছিলনা । কারণ বাল্টিক সাগরেব তীব থেকে যে কাঠ 
আমত ত৷ স্থইডিস ট্রাষ্টেব অধীন। তাঁরা ইচ্ছা বা অবস্থা মত দর বেশী 
অথবা! কম করতে পারে । মার্কেট পত্রনের সময় গুদামভরা দিয়াশলাই 
অনেকে কিনে ফেলে বাজার আরও খারাপ করে দিল । ১৯২৩ সনের 
শেষভাগে মার্ক যখন পূর্ববাবস্থায় ফিরে এল, তখন অর্থাভাবে দিয়াঁশলাই' 
নিশ্মাণের পরিমাণ ৩০% কমে গিয়েছিল ॥ কিন্তু ১৯২৪ সনে দিয়াশলাই 
আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈয়াবী হতে থাকে । এব ফলে 
দ্বিঘাশলাইয়ের দর কমে গেছে । ১৯১৪ সনে প্রতি পেটার দাষ ছিল 
২৩০ মার্ক, ১৯২৪-২৫ সনে দিয়েছে ১৩০-১৭০ মার্ক। 

জাম্মাণির দিয়াশলাইয়ের বর্তমান অবস্থা সন্বন্ধে কিছু বলা শক্ত । 
কারণ ভিতরকার খবর পাওয়। যায় না। 


তুরক্ষ 
১৯২৪ সনে দিয়াশলাই তৈত়্ারী, আমদানি এবং বিক্রয়ের এক- 
€চেটিয়া অধিকার গভর্ণমেন্ট নিয়েছিল । পরে ১৯২৫ মনের ১ল৷ এপ্রিল 
থেকে ২৫ বৎসরেব জন্তু এই অধিকার একটি বেলজিয়ান কোম্পানীকে 


দিয়াশলাইয়ের কারবারে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা ২১৫ 


দেওয়া হয়েছে) কোম্পানী এর জন্ত গভর্ণমেন্টকে বাষিক ১১৭৫৯১৬০ 
তুক্ণ পাউও খাজনা দেয় । এই চুক্তি অনুসারে দিয়াশলাইয়ের দর ধার্য 
করা আছে এবং তুরস্কে কারথানাও খোল! হয়েছে । এই কারখানায় 
বাধষিক ১২ কোটি ৫* লক্ষ বাক্স তৈয়ারী হয়। দেশের প্রয়োজন 
মিটাবার জন্ত বেশীর ভাগ আমদানি রুশিয়া থেকে করা হয়। 
দ্রিয়াশলাই কারখানার দরকারী রালায়নিক মাল-মশল। বিনা শুক্কে 
আমদানি করতে দেওয়া হয়। 


মাহ্কিন দেশ 


এদেশেব বেশীব ভাগ দিয়াশলাই-ই বিদেশ খেকে আম্দানি করতে 
হয়। ১৯১৯ সনে পুর্ববোলিখিত “অ(মেরিকান্‌ ক্রয়গার ও টোল 
কোম্পানী” এবং পরে “ইন্টার্থ্যাশন্তাল ম্যাচ কর্পোরেশন” স্থাপিত 
হওয়ায় মাফিণ বাজারে স্থইডেনেব দিয়াশলাইয়ের আধিপত্য খুব 
বেড়েছে এবং বাডছে। 

একে একে ইয়োবোপেব ও উত্তব আমেরিকাব প্রায় সমস্ত দেশেব 
'এবং জাপানের দিয়াশলাই কারবারের অবস্থা আমরা দেখলাম । 
অন্যান্ত সমন্ত কারবারের ন্যায় এতেও এই সব দেশেরই প্রাধান্য । দক্ষিণ 
আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া শিল্পজগতে এখনও অনুন্নত । কিন্ত 
এশিয়ার ভবিষ্যৎ এখন থেকেই সকলকে ভাবতে হচ্ছে এবং এই 
ভবিষৎ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। দিয়াশলাইয়ের 
কারবারে পাবশ্ঠ, চীন এবং ভাবতবর্ষের বর্তমান অবস্থার আলোচন! 
করেই এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই । 


পারশ্য 


১৯২৪ সনে প্রথম এই দেশে দিয়াশলাইয়ের কারখানা কয়েকটা 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই কারখানাগুলির উন্নতির জন্ত গভর্পমেন্ট 
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বিনাশুক্ে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মাল-মশল! এবং কাঠ আমদানি করতে 
দিচ্ছে এবং দশ বৎসরের জন্ঠ সর্ধব প্রকার ট্যাক্স মাপ করেছে । এই দশ 
বৎসরের পরে লাভের এক-দশমাংশ গভর্ণমেন্টকে দিতে হবে। এখন 
বেশীর ভাগ দিয়াশলাই স্থুইডেন, বেলজিয়াম এবং (১৯২৪ সন হতে) 
রুশিয়া থেকে আমদানি হয়। 


চীন 


উপযুক্ত কাঠের অভাবে যুদ্ধের পূর্বব পর্যন্ত চীন দেশের প্রায় সমন্ত 
দিয়াশলাই-ই জাপান থেকে আমদানি হত। যুদ্ধের সময় চীনে 
দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হতে থাকে । ১৯২৪ সনের গুন্ৃতিতে 
দেখ যায়, সেখানে একশণটী বড় এবং প্রায় আশীটী ছোট কারখান। 
স্থাপিত হয়েছে । চীনারা বেশী দাম দিয়ে দিয়াশলাই কিনতে চাঁয় না! 
বলে অনেকগুলি কারখানা এখন উঠে গেছে। সাণ্টুং প্রদেশে এখনও 
কুডিটী কারখানায় কাজ চলছে! মুলধন অধিকাংশই চীন, জাপানীও 
কিছু কিছু আছে। কারখানাগুলির স্থাপনের পর প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের 
আমদানি কমেছে, কিন্তু দিয়াশলাইয়ের কাঠের ( রুশিয়া এবং জাপার 
থেকে ) এবং রাসায়নিক মালমশলার (জাপান এবং ইয়োরোপের ) 
আনদানির পরিমাণ বেড়েছে । যুদ্ধের পর চীনের বাজারে জাপানী 
এবং ইপ্টার্থ্যাশন্তাল ম্যাচ কর্পোরেশানের দিয়াখলাইয়ের প্রতিযোগিতা 
চলছে। ইন্টার্ণ্যাশন্তাল ম্যাচ কর্পোরেশন কতকগুলি চীনা কারখান। 
কিনে নিয়েছে । এই প্রতিযোগিতার ফল পূর্বেই বণিত হয়েছে। 


ংল। শর্টহ্যাণ্ড* 


্রীইন্দকুমার চৌধুরী 


বন্ুপূর্বেবে বাংল! শটহ্াণ্ড বা কোনো! শটহাগ্ডের অস্তিত্ব এদেশে 
ছিল কিনা বলা কঠিন। সংস্কৃতি থাকিলেও থাকিতে পারে, তাহা 
হুযত অন্যান্ত বিদ্যার মত লুপ্ত হইয়া থাকিবে , কিস্তু বাংলা শর্টহাগড 
না থাকাই সম্ভব । গত ১৯২১ সন হইতে পুলিশের জনকয়েক লোক, 
এবং আমি প্রণালীবদ্ধভাবে বক্তৃতাদির বিপোর্ট লিখিতে আরম্ভ 
করি। অবশ্ত ১৯২১ সনেব পূর্বেও পুলিশের লোকের! বক্তৃতার 
আপত্তিজনক অংশ টুকিয়।৷ লইবার জন্য কতকগুলি সন্কেত বা কৌশল 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সেইটিই ক্রমোন্নতিতে যাহা! দাভাইয়াছে 
তাহাই পুলিশ-বিভাগের বর্তমান শর্টহাও প্রণালী। ইহার সাহায্যেই 
তাহারা রিপোর্ট লিখিতেছেন। এটা অনেকট? ইংরেজী পিটম্যান 
৪শর্টহাগ্ডের বাংলা অন্থকরণ। আমি সে প্রণালীতে যাই নাই। 
৩০1৪০ বৎসর পূর্বের প্রাতঃম্মরণীয় ৬দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
“রেখাক্ষর বর্ণমালা” নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ 
বৎসর পূর্বে আমি যখন বোলপুরে যাই তখন জানিতে পারি ঘষে, 
তিনি উক্ত বইখানি সংশোধন করিতেছেন। তিনি আমাকে 
বইথানি দেখান। দেখিয়া আমার মনে হইল শর্টহাণ্ড হিসাবে 
যদিও উহার বিশেষ কোনো যুল্য নাই, তথাপি উহ্হাতে এমন 
উপাদান আছে, যাহা বাংলা শর্টহাও্ড তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ 
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* আর্থিক উদ্নতি জো, ১৩৩৩ । 
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সহায়ত। করিবে । পরবর্তী কালে যে শর্টন্থাগু-প্রণালী রচনা করিয়াছি 
তাহাতে ৬ন্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের '“রেখাক্ষর বর্ণমালা" কেবল অপ্রত্যক্ষ 
ভাবে নয়, প্রত্যক্ষ ভাবেও কাজ করিয়াছে । আপাততঃ বোধ হুইবে 
ঘে, উক্ত রেখাক্ষর ও আমার শর্টহা এই ছুইটীর মধ্যে সামঞ্রশ্তের 
পরিমাণ খুবই কম, আক্ুতি-গত পার্থক্যই বেশী। কিন্ত অভিনিবেশ 
সহকারে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উভয়ের মধ্যে ভাবের অপূর্ব 
সামঞ্রশ্ক রহিয়াছে । আকৃতি হিসাবে পিটম্যানের শর্টহাণ্ডের সঙ্গে 
ইহাব কতকটা। সাদৃশ্ট দেখা ঘায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে ভিতরকার সামকন্য 
কিছুই নাই। বাইরের যে মিল সেট] ঘটনাচক্রেব মিল । 

প্রত্যেক শর্টহ্াগ্রের দুইটী জিনিষ একান্ত দরকার ৷ (১) তাড়াতাড়ি 
লিখা (২) সহজে পড়1। যত তাড়াভাডি একজন বলিয়া যাইবে ঠিক 
তত দ্রুত লিখিতে হইবে এবং তাহ। পড়িয়৷ দিতে হইবে । যে-কোনো 
রেখাক্ষর হইলেই যে তাহা বক্তার ভ্রুততার সঙ্গে সমান বেগে 
লিখা যাইবে তাহা নহে । শর্টহ্াণ্ডের বাংলা বলা যাইতে 
পারে শ্রতলিখন প্রণালী, বা শোনা কথ! লিখিবার উপায়। ভাষার 
প্রকৃতি ও টৈশিষ্ট্য এবং প্রচলিত শব্বে অভিজ্ঞতা এই তিন ভিত্তির * 
উপর সমস্ত শর্টহ্া্ প্রতিষ্ঠিত । পিটম্যানের শরহ্থাগ্ড যে এত বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছে ভাহার কারণ ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি ও ৫বশিষ্ট্যের 
উপব এ শর্টহাও্ড প্রতিষ্ঠিত। ইংবেজী ভাষার প্রকৃতি ও বাংলা 
ভাষার প্রকৃতি এবং তাহাদের উপকরণ একরকম কিনা সে স্বদ্ধে আমার 
সন্দেহ আছে। সে জন্ত আমি পিটম্যানের অন্থকরণ করি নাই। 
এ সম্বন্ধে আমি ০ঘ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদান্থলরণ করিস্বাছি। বাংল! 
ভাষার সঙ্গে তাহার প্রণালী খাপ খায়। 

অনেকের বিশ্বাস “সাউও্ড” বা আওয়াজ দৃষ্টে শর্টহাণ্ড লেখা হয়। 
প্রকৃত কথা এই যে, ব্যঞ্রন বর্ণের রেখাগুলি মাত্র শর্টহাগু-লেখক 


বাংলা শর্টহাণড ২১৯ 


টানিয়া যায়। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় তাহাতে গ্বর-সংযোগ 
করা হয় না। যেমন আমি লিখিব “বিদুর্রিত” কিন্তু শুধু লিখিলাম 
--প"বদরত” | কোনো অক্ষরের সঙ্গে স্বর-সংযোগ করিলাম না। 
ইহারই নাম “সাউণ্ু', বা আওয়াজ দৃষ্টে লেখা। কারণ বিদুরিত 
শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় ব, দ, র, ত এই চারিটী অক্ষরের 
আওয়াজই প্রধানতঃ উচ্চারিত হয়। স্বর-সংযোগ সেই উচ্চারণকে 
সহায়তা করে মাত্র। প্রশ্ন হইতে পারে--বদরত শব্দ হইতে 
আমি বিদূরিত শব্দ কেমন করিয়া পাইব? এখানে কল্পনার 
সাহায্যই প্রধান। শর্টহাগ্ড বিশেষ সাহায্য করে না, খুব জোর 
এইটুকু মাত্র কবিতে পারে-_প্রথম অক্ষব “ব” এব সঙ্গে ত্রন্ব ইকার 
মাত্র নির্দেশ কবিয় দিতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা 
পারে না। দূ, রওত এর সঙ্গে কোন্‌ ম্বব যুক্ত হইবে তাহা 
'কোন শটহাগু-প্রণালী বলিতে পারে না। যদি পাবিত তবে শটহ্থাণ্ড 
প্রণালীকে নিভু, পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলা চলিত এবং তাহা হইলে 
ভাষার উপর দখল থাকার কোনো প্রয়োজন হইত না। পৃথিবীর 
কোনো শটহাগ প্রণালী এখন পধ্যন্ত সে দাবী করিতে পারে ন।। 
তারপব পিটম্যান শর্টহাগ্ডের একট। বিশেষত্ব সরু ও মোটা রেখা । 
এটা আমিও কিক্পৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি । রেখা সন্ক ও মোট! 
না করিলে তাড়াতাভি লেখ যায় না এবং সেরূপ না লিখিতে পারিলে 
শর্টহাণ্ডের কোনই মূল্য থাকে না। গ্রেগ শ্টহাও প্রণালীতে সরু 
মোটা রেখা নাই বটে, কিন্ত শুনিয়াছি তৎপরিবর্ভে রেখাকে ছোট 
বড় করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহাতে তাড়াতাড়ি লিখিবার 
সময় শব্দ হইতে অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ইংরাজী ভাষার 
উপর বিশেষ দখল না থাকিলে তাহা পড়া শক্ত হয়। মনে করুন 
€গ্রগ শর্টহাণ্ডে আমাকে “বিদূরিত” লিখিতে হুইবে। সেখানে আমি 
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লিখিব “বিদৃতঃ ॥ ইহা হইতে বিদুরিত বুঝিতে হইবে । পৌর্ধাপর্ধ্য 
দেখিয়া কল্পনা এবং ম্মরণ-শক্কির সাহায্যে শর্টহাণ্ডের এই সকল দোষ 
ক্রটি সারিঘ়্া লইতে হয়। লিখিবার সময রেখাকে সরু ও মোটা 
কর] সম্ভব হয় না। সেজন্য পড়িবার সময় বেগ পাইতে হয়। সময়ও 
অনেক লাগে। এই অস্থবিধ! দূর করিয়া তাড়াতাডি লেখা সম্ভব 
কিনা জানি না! । অন্ততঃ পিটম্যান্‌ সাহেব তেমন কোনে! উপায় 
উদ্ভাবন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই | সকল শর্টহাণ্ডেই খুব 
প্রচলিত শবসমূহকে সংক্ষেপ করা হয়। ইহাকে ইংরেজিতে “গ্েমেলগ'” 
বা রেখা-শব বলে। ইহাতে ছুইটী স্থবিধা আছে :--(১) পড়ার 
স্বিধা, (২) সময় সংক্ষেপ। “গ্রেমেলগ» কোন্‌ শব্দের চিহ্ৃ-্বক্ধপ 
বসিল তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। এবং শব্দটা উচ্চারণ করিতে 
যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ে এঁটী লেখা যায়। ন্থুতরাং 
অন্য শব্দ লিখিতে লেখকের স্থবিধা হয়। পুলিশের শর্টহাগু প্রণালীতে 
একূপ নানাধিক দেডশটী “গ্রমলগ” আছে । আমার প্রণালীতে 
তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু গ্রেমেলগ জাতীয় অন্য রকম রেখ 
আছে। তাহাদের সংখ্যা দুই শত হইবে। এমন অনেক প্রচলিত 
শব্দ আছে, ঠিক নিয়ম মত লিখিতে গেলে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
লিখিয়া শেষ করা যায় না। সেজন্য সাবধানে সেই সকল শবের 
ভিতর হইতে ২১টী অক্ষর বাদ দিতে হয়, যেন উচ্চারণের সঙ্গে 
শর্টহ্যাণ্ড সমান তালে চলিতে পারে। ইহাদিগকে ইংরেজীতে 
“কণ্টাকশন” বা! সংক্ষিপ্ত শব বলে। পিটম্যানের শর্টহাগ্ডে এন্প প্রায় 
সাড়ে তিনশ" শব্দ সাছে। 

শর্টহ্থাণ্ডে লিখিতে হইলে বক্তার প্রত্যেক কথার অর্থ সম্পূর্ণ 
হৃদয়জম করিবার ক্ষমতা লেখকের থাক। একাস্ত আবশ্কক । ধর্ম» 
সমাজ, রাজনীতি, বিষয্-কর্ম, টাকাকড়ি, শিক্ষা, রেল, ইনসিওরেব্া, 


ব্ধাল। শর্টহাণ্ড ২২১ 


ব্যাঙ্ক ব। যস্ত্রাদি যেকোনো! বিষয় নিয়! বন্কৃতা হউক না কেন, লেখক 
যদি বক্তার ধারাবাহিক ভাব এবং কথার অর্থ বুঝিতে ন! পারে তবে 
তাহার পক্ষে শর্টহাণ্ড লিখ! অত্যন্ত ছুবহ । সে জন্ শর্টহাণ্ড লেখকের 
জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া আবশ্তক। নতুবা তিনি কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিবেন না । টেকৃনিক্যাল বিষয় লইয়া যখন বক্তা হয় তখন 
টেকৃনিক্যাল শব্দের জ্ঞান থাক ও লেখকের নান বিয়ষে অভিজ্ঞত! 
খাকা দরকার। 


ক্রোমাইট, চুণাপাথর ও ভলোমাইট* 


শ্রীজগজ্জ্যোতি পাল, রাখামাইনস্‌, সিংভূম 


০ক্রামাইট 

আমর! আজকাল সকলেই ক্রোম চামড়ার জুতা পড়িয়া থাকি ॥ 
এই ক্রোম চামভা! প্রস্তুত করিবার জন্য যে ভাইক্রোমেট (কেহ কেহ 
বাইক্রোমেটও বলেন) বা ক্রোম আলাম ব্যবহৃত হয়, ভাহা প্রস্তত 
করিবার জন্ত আমাদের মূল খনিজ পদার্থ হচ্ছে ক্রোমাইট । ক্রোমাইট 
পাথরের রং কাল এবং ম্যাগনেটাইট নামক যে লৌহ প্রস্তব আছে, 
তাহার রঙের সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহার রং কাল হইলেও ইহ! 
কইতে প্রস্তুত প্রব্যসমূহ রঙের জন্যই খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে। 
বাজারের ক্রোমগ্রীন্‌, গিগনেট-গ্রীন্‌ প্রভৃতি সবুজ রংই ক্রোমিয়াম-যুক্ত 
পদার্থের অন্থ । এমন কি, যে সমস্ত মুল্যবান সবুজ প্রস্তর-_যথা এমারেজ্ড 
সেফায়ার--যাহা আমরা সাদরে অঙ্গে ধারণ করি, তাহাদের রংও 
ক্রোমিয়াম-সংযুক্ত থাকে । আবার এই ক্রোমিয়াম পাথর হইতে ক্রোমেট 
নামক যেসব পদার্থ গ্রস্তত হয় তাহাদের রং হল্দে, ও ডাইক্রোমেট 
নামক যে নব পদার্থ প্রস্তত হয় তাহাদের রং রজতমুক্তাব ন্যায় । 
( ক্রোমেট ও ডাইক্রোমেট নানাবিধ আছে, থা, সোডিয়াম ক্রোমেট, 
পটাশিয়াম ভাইক্রোমেট, ইত্যাদি )1 পাঠকেরা কেহ যেন মনে না করেন 
যে, ক্রোমিয়াম ধাতুর জন্য এই বং। বাস্তবিক পক্ষে আমর! যখন 
ক্রোমিয়ামকে ধাতব অবস্থায় পাই তখন তাহার রং প্রায় লৌহেব 
ব্রঙের মত। 

»+  আধিক উন্নতি, চৈত্র, ১৩৩৩। 


ক্রোমাইট, চুণাপাথর ও ভলোমাইট ২২৩ 


ভূতত্ববিদেরা বলেন, ক্রোমাইট পাথরের উৎপত্তি আগ্নেন্ প্রস্তরের 
মধ্যে । ইহার দা ৫" এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪'৫। গ্রীস, এশিয়া" 
মাইনর রোডেশিয়া ও আমেরিকার কোনে। কোনে! জায়গাতে ইহার 
খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষে সিংভূম জেলায় টাইবাশার নিকট 
এবং মহীশৃর রাজ্যে বাঙ্গালোরের নিকট ক্রোমাইট খনির কাজ 
হইতেছে । ভারতবর্ষের নিকটবর্তী বেলুচিস্থানে উৎকৃষ্ট প্রকারের 
ক্রোযাইটেব অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 
ক্রোমাইট-সংঘটিত শিল্পেব জন্ত ভারতবর্ষ দরকার হইলে বেলুচিস্থানের 
নিকট হইতে ক্রোমাইট লইতে পারে। ভারতবর্ষে কত টাকার 
ক্রোযাইট সম্পকিত জিনিষের আদান-প্রদান হইয়াছিল, নিম্মে আমর 
তাহার একটি তালিকা দিলাম । 

[১] 

লোভিয়াম ক্রোমেট ও সোভিয়াম ডাইক্রোমেট এবং পটাশিয়াম 

ক্রোমেট ও ডাইক্রোমেট--ভাবতবর্ধ যাহা আমদানি করিয়াছে । 


সন পরিমাণ মূল্য 
হন্দব (১ মণ ১৪ সের) পাউণ্ড (১২সটাকা)' 
১৯১৬ ১১১০৯ ৪৯,৮৮৫ 
১৯১৭ ২০,৫৩৯ ৮১,৭৮৮ 
১০১৮ ৮,১০৫ ৩৯২৫৪ 

[২] 
ভারতবর্ষে ক্রোমাইট পাথরেব রপ্তানি-_ 

নন পরিমাণ মূল্য 
টন (২৭মণ) পাউও (১৩৯ টাকা) 
১৯১৬ ১,৮5৬ ৪,৯২২ 
১৯১৭ ৬১১৯০ ১০7৪৭৩ 


১৯১৮৮ ১৪১৯৭৫ ৩২৭১৯ 
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চিজ] 
ভারতবর্ষের খনি হইতে উৎপন্ন ক্রোযাইট--. 
সন্‌ পরিমাণ (টন হিসাবে ) মুল্য (পাউওড হিসাবে) 
১৯১৬ ২০১১৫৯ ১৬,৪৯১ 
১৯১৭ ২৭১৩৬১ ২৬,২১৬ 
১৯১৮ ৫৭১৭৬৯ ৫২,০৩২ 


এই ক্রোমাইট পাথর লোহা-ইস্পাতের কারবারেও অনেক পরিমাণ 
দবকার। অবস্ঠ সম্প্রতি এক টাটার লৌহ কারখান] ছাড়া ভারতবর্ষের 
অন্ত কোনে! জায়গায় ইহার ব্যবহার হয় না। লৌহ ও ইম্পাতে 
ক্রোমাইটের তিন রকম বাযাবহাব আছে। (১) লৌহ ও ইম্পাতে 
সংযোগ । ক্রোমিয়াম লৌহ ও ইম্পাত সহ সংযুক্ত হইলে উন্নত শ্রেণীর 
কাধ্য করিবার উপযুক্ত হয়। রেল গাড়ীর চাকার ও স্প্রীংএর ইস্পাতে 
ক্রোমিয়াম দরকার । মিউসিট ইম্পাতে (যাহা মেসিন টুলসের জন্ম 
দরকার ) ক্রোমিয়াম ও টাৎষ্টেন আছে। (২) ইস্পাতের চুল্লীব 
প্রলেপের (লাইনিং) জন্ত। (৩) ইস্পাত চু্লী গঠনের ইঠষ্টকের 
্বগ্তা। এইখানে বলি ইস্পাত চুল্লী গঠনের জন্য একমাত্র ক্রোমাইট 
ইষ্টকের দবকার হয় না, ইহাতে আরও অনেক শ্রেণীর ইষ্টক লাগে। 

টাটার কারখানাতে প্রথমোক্ত কাবণে ক্রোমাইটের ব্যবহার নাই। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত কারণেই ব্যবহীর হয়। উপরের তালিক। 
হইতে বুঝিতে পারি, আমর! ক্রোমাইট পাথর রপ্ানি করি 
ও ক্রোমাইট-ঘটিত জিনিষ আমদানি করি। এখন প্রশ্ন হইতে 
পারে এই যে, এই রসায়ন-আাত শিল্প কি আমাদের দেশে হইতে 
পারে না? বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-রসায়নবিদ্‌ ডাঃ শ্রীযুক্ত রলিকলাল 
স্বত্ত্ব তাহার এই চাকুরী গ্রহণের পূর্বে পট-ডাইক্রোমেট করিবার জন্ক 
কারখানা করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি অরুতকাধ্য হইয়াছিলেন। 


ক্রোমাইট। চুাগাথর ও ঙলোমাইট হ্£ 


তিনি ইহাতে অকুতকাধ্য হইয়াছেন বলিয় যে ইহা! আর হইতেই পারে 
না এমন নয় আবার যদি দেশের শিল্পবিশারদগণ এই কাধ্যে 
মনোনিবেশ করেন, তাহ! হুইলে এই বস্ত্র শিল্পরূপে দাড়াইতে পারে । 

ভাইক্রোমেটের অধিকাংশ পরিষাণ চর্খশিল্পে ব্যবহৃত হয়। তা 
ছাড়। অন্যান্য শিল্পেও ইহার কিছু-কিছু দরকার হয়। যথা, দিয়াশলাই 
শিল্পে, চীনামাটি ও কাচের জিনিষে রং কবিবার অন্ত, কাপডে 
রং লাগাইবার জন্য, আলোকচিত্রে, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারীতে ও 
বাসায়নিক বিশ্লেষণে । 


ছুণাপাথর ও ভচঢলামাইট 


আমবা পানে চুণ খাই ও ঘববাডী তৈয়াবী করিতে চুণের ব্যবহার 
কবি। স্থৃতরাং চুণ আমাদেব অপবিচিত নয়। চুণ প্রথমতঃ আমরা! 
ছুই রকম জিনিষ হইতে পাই--(১) পাথব, (২) শঙ্খ ( শাখ, শামুক, 
ঝিশ্থক ইত্যাদি)। স্থৃতরাং দেখিতে পাই প্রথমটি অজৈব, দ্বিতীয়টি 
জৈব। 

চুণাপাথর ও ভলোমাইট একই ধরণের জিনিষ। “ঠেকা” পড়িলে 
আমর] একটির পরিবর্তে আব একটির ব্যবহার করিতে পারি । তাই: 
চুণা পাথরের মাসতুভো ভাই ডলোমাইটকে আমর। এক সঙ্গে 
টানিলাম। ধাতু গালাইয়ের কাধ্যে চুণাপাথর ও ভলোমাইট 
অপরিহাধ্য জিনিষ । কয়লার পরেই ইহাদের স্থান। ধাতু গালা ইয়ের 
কারখানা করিবার সময় ধাতু পাথর হইতে কয়ল। কতদদূদ্ে তাও 
ভাবিতে হয়। ধাতু গালাই ছাড়া, সিমেন্ট-নিষ্মাণে চুণাপাথরের আরও 
বিশেষ দরকার। আর লিমেন্ট-নিশ্মীণে চুণাপাথরের জায়গায় 
ডলোমাইটের ব্যবহার চলে না। ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে চুণের 


দরকার সে কথ! অমর! পূর্বেই বলিয়াছি। চুণাপাথর পাথব কগ্লার 
১৫ 
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সঙ্গে একজ্র করিক্া পোড়াইলে চুণ হয়। চামড়া পাকাইবার 
কারখানাতে চুণের বিশেষ দরকার আছে। চামড়ার গায়ে যেনব 
লোম থাকে তা উঠাইবার অন্ত চুণের দরকার। অমির হ্জমীবূপে 
চুণের দরকার । আমর! গ্যাসের আলোর জন্ত যে কারবাইড ব্যবহার 
করি, ত৷ প্রস্তত করিতেও চুণের দরকার। চুণ ও কয়লা বেশী 
উত্তাপে দ্রবীভূত হুইয়! মিলিলে ক্ার্রবাইড প্রস্তুত হয়। এই উত্তাপের 
স্ট্টি করিতে বৈদ্যুতিক শক্তির দবকার। কিন্ত আমাদের দেশে 
এখনও অন্ঠান্ত দেশের মৃত বৈদ্যুতিক শক্তি সম্তা হয় নাই, এবং 
কারবাইভ আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না। আমাদের দেশে সিমেন্ট 
শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে । 

চুণাপাথরকে রাসায়নিকর। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ভলোমাইটকে 
ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্ধনেট্স বলেন। চুণাপাথর ও 
ডলোমাইট দেখিতে প্রায় একরূপ। অনভ্যন্ত চোখে চুণাপাথর ও 
ডলোমাইটের রূপ দেখিয়া তফাৎ কবিতে ভুল হইতে পারে। চুণা- 
পাথরে ডলোমাইট হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড দিলে চুণাপাথর গলিতে 
আরম্ত করে ও ফেনা উঠিতে থাকে । ডলোমাইটে হাইড্রোক্লোরিক 
আাসিভ দিলে বিনা উত্তাপে এবূপ কোন কাধ্য হয় না। চুণাপাথবে 
আযাসিড দিলে ফেন। উঠিতে থাকে। এট! চুণাপাথরের বিশেষত্ব । ধাহাঁর! 
পাথর পরথ করিতে বাহির হন তাহারা আাসিড সহযোগে নিব্বিষ্ে চুণা- 
পাথর ধরিতে পারেন। 

মাইনিং ও জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের পত্রিকায় (২*শ ভলিমুম, 
২য় খণ্ড) আমরা ধাতু গালাইয়ের ব্যবহারোপযোগী চুণাপাথর ভারত- 
বর্ষের পাচ জায়গায় দেখিতে পাই | (১) মধ্যপ্রদেশের কাটনীতে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৪'৬। (২) রেওয়! ষ্টেটের 
মইহারে ক্যালপিয়াম কার্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৬-*৩। (৩) গাংপুর 


ক্রোমাইট, চুণ্াপাথর ও ভলোমাইট ২২শ 


ট্রেটের বিসরাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ভাগ শতকরা ৯৫১৮ 
(৪) আসামের সীলেটে ক্যালসিয়াম কার্ধনেটের ভাগ ৯৫*৪০। 
(৫) খাসিয়া পাহাড়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ভাগ ৯৮৬। গাংপুর 
ষ্রেটের বিমরার চণাপাথরই টাটার এবং ইগিয়ান্‌ আয়রণ ও স্টীল 
কোংর কারখানাতে ব্যবহৃত হয় । অন্যান্ত জায়গা অপেক্ষা বিসর! টাটা 
কারখানার নিকটবর্তী । কলিকাতার বার্ড কোং বিসর! ষ্োন্‌ লাইম 
কোংব ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। মহীশৃব ষ্টেটের যে €লীহ কারখানা! 
আছে তাহাব নিকটবর্তী স্থানে চুণাপাথব নাই । সেখানে ডলোমাইট 
আছে ও মহীশুরের কাবখানায় চুণাপাথরের পরিবর্তে ভলোমাইট 
ব্যবহৃত হয়। 

বিসরাতে চুণাপাথর ও ভলোমাইট ছুই-ই পাওয়। যায়। বিসরা 
ছাড় গাংপুর ষ্টেটে কান্সবাহাল ও কুনাঙ্গাতে চুণাপাথর ও ভলোমাইট 
পাওয়া যায় । এই দুই জায়গা হইতেও টাটার কারখানাতে ভলোমাইট 
সববরাহ হয়। 

চুণাপাথবে ও ডলোমাইটে সিলিকা (বালু ) ও আযালুমিনার ভাগ 
যত কম হইবে ধাতু গালাই কার্যে তত সবিধা হইবে। চুণের জন্য জৈব 
জিনিষের উৎপত্তিও অল্প। শুনিতে পাই বাদসাহী ও নবাবী আমলে 
বাদসাহ ও নবাবের! পানে মুক্তার চুণ খাইতেন। আমাদেব 
কবিরাজীতে মুক্তাভম্মের ব্যবহার আছে। আর ছেলেদের পেট খারাপ 
হইলে আমরা চুণের জল (লাইম ওয়াটার ) খাওয়াই । মার্ধেল 
পাথরের রাসায়নিক উপাদানও ক্যালসিয়াম কার্বনেট | ক্যালসিম়্াম 
কার্বনেট ইহাতে প্রায় বিশুদ্ধরপেই অবস্থান করে । আমরা মার্কেল 
পাথর ইমারত তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। নিয্বোগ্রাফিক 
ষ্টোন তৈয়ারী করিতেও মার্ধেল পাথরের দরকার হয়। 


তামার কাহিনী* 


শ্রীজগজ্জেযোতি পাল, রাখামাইনস, সিংভূম 


তামার সঙ্গে অপরিচয় আমাদের কাহারও নাই । পুজায় তামার 
বাধনের ব্যবহাৰব ও তামার পয়সা কোন্‌ অতীত যুগ হইতে চলিয়া 
আসিতেছে তাহা প্রত্বতাত্বিকেরাই জানেন। আমাদের পিতল 
কাসাতেও তামার ভাগ বেশী। ভারতের লোঁক-সংখ্যা যেমন বেশী 
তাতে মনে হইতে পারে আমার্দেব দেশে অনেক পরিমাণ তামার 
দরকার ৷ পৃথিবীতে বাৎসরিক প্রায় দশ লক্ষ টন তামার গালাই হয়। 
তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ হাজার টন তামার ব্যবহাব হয়। বৈদ্যাতিক 
কার্যে, এঞ্জসিনে, কলকজ্জান় তামা! ও পিতলের ব্যবহার বেশী। 
আমাদের দেশে শিল্লেবক এখনও উন্নতি হয় নাই । সেজন্ত তামার 
খরচ এত কম। বর্তমানে আমাদের দেশে তাম! গালাই বন্ধ। 
আমাদের ব্যবহারের জন্ত যে ১৭ হাজার টন তামার দরকার, তার 
সমস্তই আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় ও এর মুল্য 
বাবদ আমাদিগকে প্রায় ১২৫১০০৯০০০২ টাক] দিতে হয়| 

বুটিশ অধিকারের পুর্ব্বে আমাদের দেশে €ষ তামা গালাই হইত 
সিংভূম জেলাম খরখৌরা, সরাইকেলা, ধলভূমগড় হইতে ময়ূরভঞ্জের 
কিনার! পর্যন্ত নানা জাদ্সগান্ধ তামাপাথরের খাদান ও স্থানে স্থানে রাশী- 
কৃত তামা ময়লা তার সাক্ষ্য দেয়। ভাঃ বল তার “ইকনহিক জিয়োলজি 
অব ইগ্ডিয়াপতে লিখিয়াছ্েন যে, প্রাচীনকালে সরাক নামে এক জাতি 
ছিল তারাই এ তাম। গালাই করিয়াছে । তার বিশ্বাস ২ হাঁজার বৎসর 


* “আর্থিক উন্তি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। 
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আগে লরাকরা এই তামার কাব্দ আরঘ্ভ করিয়াছিল । এখানকার 
জঙ্গলে প্রাচীনকাল্ের তাম। ময়ল। এত গ্মধিক পরিমাণে রহিয়াছে ষেও 
বর্তমানে: কেণ কপার কোঃ এই পুরাক্ঘন তাম! ময়লা সরবরাহের 
বাবস! করিতেছে । তাম! ময়ল। কংকীট তৈষারী করিবার জন্ক একটা 
উত্তম জিনিষ। কলিকাতার পোর্ট কমিশনাবেরা ভক তৈয়ারী করিবার 
জন্থ এই তাম! ময়ল। কিনিতেছেন। 

বৃটিশ অধিকারের পর আমরা যে প্রথম তাম। গালাই দেখিতে 
পাই তা ১৮৮৮ সনে। বেল বারগুণ্ডা কপার কোঃ ১৮৮৮ সনে 
২১৮ টন তাম। গালাই করে। তারপর প্রায় ৩* বৎসর তামা গালাই 
বন্ধ ছিল। রাখামাইন্সের ( সিংভূম ) কেপ কপার কোঃ লিমিটেড, 
১৯১৮ সন হইতে ১৯২৬ সনের মার্চ মা পর্যান্ত তামা গালাই করিয়া” 
ছিল। তাহারা বাৎসরিক গড়ে ৯৮ টনের উপর তাম। গালাইতে 
পারে নাই। বর্তমান যুগে আমরা দুই কোম্পানীর তাম! গালাইয়ে 
অকৃতকার্ধ্যতা দেখিতে পাই । বেঙ্গল বারগুগ্ডা কপার কোর 
অকুতকাধ্যত। সন্ধে লেখক কিছু জানেন না। কেপ কপার কোহং'র 
বন্তমান রিসিভার ও ম্যানেজারের] একজন বিশেষজ্জকে রাথামাইন্সে 
তামা গালাইয়ে লোকসান পড়িবার কারণ অহ্ুসন্ধান করিতে 
পাঠাইয়াছিল্লেন। বিশেষজ্ঞের মতে “খাঙ্দান এ পধ্যস্ত মা গোঁড়। 
হইয়াছে তাহাতে ব্লাষ্ট ফারনেসে ব্যবহারের পরিমাণান্গযাম্বী তাম! 
পাথর বাহির কর] যায় না। ব্াষ্ট ফারনেস রীতিমত চালাইতে হুইলে 
খাদান আরও খোঁড়। দরকার 1১ রাখামাইনস্‌ চলতি অবস্থাস 
মাসের ভিতর কুড়ি দিনের বেশী কোনো মাসেই র্লাষ্্ট ফারনেস 
চলে নাই। যাহাদের রসায়নের সহিত সামান্ত পরিচয় আছে তীন্থারাই 
জানেন, ব্রাষ্ট ফারনেসের কাজ আরম্্ব করিয়া তাহা) যতদিন ন। খারাপ 
হয় এতদ্বিন চালাইতে ইইবে। চল্তি অবস্থা ব্লাই ফারলেসকে বন্ধ 


ইত৩* বাংলায় ধনবিজান্‌, 


রাখা খুব ক্ষতিজনক | কেপ কপার কোঃ তামা গালাই করিবার জন্ত ষে 
তামাপাথর ব্যবহার করিত তাহাতে তামার ভাগ শতকরা গডে 
৩'৫-৪"* ছিল। কিন্তু তাষাপাথরে শতকরা একভাগ তামা! আছে। 
এন্প পাথর হইতে তাম! গালাইম্া অন্তান্ত অনেক দেশ লাভবান 
হইতেছে। 

লৌহপাথর ব্লাষ্ট ফারনেসে গাঙলাইবার সময় তাহার সঙ্গে চুণা- 
পাথর ও কোক মসশাব্রপে দেওয়া হয়। সেইক্ধপ তামা- 
পাথর ব্লাষ্ট ফারনেসে গালাইবার সময় কোক, চুণাপাথর ও উন্নত 
শ্রেণীর লৌহপাথরও ম্সলারূপে ব্যবহার করা হয়। ব্রাষ্ট ফাবনেসে 
লৌহপাখর গালাইয়া যে লৌহ পাওয়া! যায় তাঁতে ঢালাই লৌহের 
কা চলে। কেপ কপাব কোঃ ব্াষ্ট ফাবনেসে তাম! গালাইয়া যে 
জিনিষ পাইত তাহাকে কপাব ম্যাট বলে। তাহাতে তামার ভাগ 
শতকরা ৫€৫-৫৬। কপার মাটুকে কনভার্টারে গালাইয়া হাওয়। 
সংযোগে তাহার ময়লা দূরীভূত কবা হয়। কন্ভার্টার হইতে যে 
তামা পাওয়৷ যায় তাহ ব্রি্টার কপাব। ব্রিষ্টার কপারে তামার ভাগ 
শতফর! ৯৭-৯৮ পর্য্যন্ত থাকে। ব্রিষ্টার কপারকে বিশ্তুদ্ধ করিবার দুই 
রকম উপায়। (১) ৫বছ্যুতিক, (২) আগ্নেয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে 
তামা সংশোধিত করিতে হইলে বৈছ্যতিক শক্তি সস্তা হওয়া দরকাব। 
বৈছ্যতিক উপায়ে তাম! বিপ্তদ্ধ করিলে তাহার বিশুদ্ধতা ৯৯'৯ পর্ধ্যস্ত 
হয় ও এইরূপে বিশুদ্ধ কর তামা অধিকতর মূল্যে বিক্রী হয়। আগ্নেয 
উপায়ে বিশ্তুদ্ধ করিতে হইলে রিভারবারেটরী ফাবনেসে কীচ। কাঠ 
কিংবা কাঠ-কয়ল। সংযোগে পোড়াইলে তামা বিশুদ্ধ হয়। ইহার 
বিশুদ্ধতা ৯৯'৪'র বেশী হয় না। 

আমর! পূর্ধ্বে বলিয়াছি তামাপাঁথরে শতকরা এক ভাগ তামা 
থাকিলেও তাহা গালাইয়া লাভ হইতেছে । যেখানে একপ পাথর 


ভাষার কাহিনী ২৩১ 


ব্যবহার করিতে হয় সেখানে প্রথমে এ পাথরকে মিলে গু'ড়াই্ঘা 
কন্সেনটে,টিং টেবল্‌ কিংবা মিনারেল সেপারেশ্ন প্ল্যাশ্টে উন্নত শ্রেণীর 
পাথরে পরিণত করা হয়। কন্সেনটেটিং টেবলে কিংবা মিনারেল 
সেপারেশ্তন প্র্যান্টে অঙ্কুপ্রত শ্রেণীর পাথরকে উন্নত করিবার জন্য 
জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্বগুণ কাধ্যকব হয়। আমর যেমন কুলায় 
জিনিষ ঝাড়িয়া এক জিনিষ হইতে আর এক জিনিষ পৃথক করি, 
কন্সেনট্রেটিং টেবলেও সেরূপ পাথরের ধাতব অংশ হইতে অ-ধাতব 
অংশ পৃথক কর! হয়। 
মুসাবনির তামার খাদান 

কেপ কপার কোঃ'ব ভূতপুর্বব ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ জন টেলার 
আযাও সন্স প্রায় ৭ বংসর আগে মুসাবনিতে তামার খাদান আস্ত 
করে। মুপাবনির কোঠব নাম প্রথমে “কবভোবা কপার কো, হয় । 
তার তিন বৎসর পরে উহা ইগ্ডয়ান কপার কর্পোরেশনে পরিবস্তিত 
হয়। এই বৎসরের প্রথমে ইগ্য়ান কপার কর্পোরেশন জন টেলারের 
হাত হইতে আযাংগ্নো-ওরিয়ে্টাল আযাণ্ড জেনারেল ইন্ভেষ্টমেন্ট টা্টরের 
হাতে গিয়াছে। এই নৃতন কোঃ মুসাবনি খাদানের পাথর গালাইবার 
জন্য দ্রুত ব্যবস্থা কবিতেছে। গালাইয়ের কারখানা! ঘাটশিলার নিকট 
মহুভাগ্ারে তৈয়ারি হইতেছে । মহুভাগার হইতে মুসাবনি প্রায় ৭ 
মাইল দূরে । মধ্যে স্থবর্ণরেখা নদ্দী বর্তমান। মুনাবনি হইতে 
মহুভাগডারে পাথর আনিবার জন্য এরিয়েল রোপওয়ে নিশ্মাণ কর! 
হইতেছে । তারে বাল্তি ঝুলাইয়! মাল লইয়! যাওয়া হইবে। 
মহুভাগ্ডারের কারখানার মালিকর1 এক কোটি টাক! মুলধন লইয়া 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছে । তাহারা বাৎসরিক এক লক্ষ টন ( মেট্রিক ) 
তামাপাথর গালাইবে, ও তাহা হইতে বাৎসরিক ২,৮৭০ টন্‌ বিশ্তুদ্ধ 
তামা পাইবে এরনপ আশা করে। 


২ বাংলায় ধবরিকদান 


রবাখামাইন্ুসে রাজদেণহা রুপার রোঃ ১৮৭৯ সন্ন হইতে ১৯০৮ সন 
পর্ন কান করে। রেপ কপার রো? ৯৯০৮ লনে বাব্জদোহা! কোহর 
নিকট হুইতে রাখামাইৰুস ২,১৭,৭** ট্ার্কাম্ কিনিস্বা লয়। কেপ 
কপার ক্লোঃ'র ১৯১৮ সনের (যখন রাখামাইন্বদে তামা গালাই হয়) 
ক্কাধ্যবিবরণীতে র্বাখামাইনসের াদানেত্র মূলা ৩৮৩২১১৪৫৮৫৪ ধর। 
ভইক়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । 


আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য 
জ্ীঅতুল কৃষ্ণ ঘোষ, কাম্পাল! ( আফ্রিক1) 


হ্বদেশপ্রেমিক কবি অতীতেব স্বতি জাগিয়ে দিতে গান 
গেমেছেন £-- 
“একদ। যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়, 
তুই কিগো ম! তাদের জননী, ইত্যাদি ।” 
ভারতেব বহির্বাণিজ্যের কথা কবির কল্পনা নয়। কিন্তু সে কথা 
বলতে হলে অর্থনীতির শুক ষ্ট্যাটি্টিকূস আলোচনা ন! করে উপায় নাই । 
অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে হৃদয় ভারাক্রান্ত করবার ইচ্ছা! 
নাই, কিন্তু বর্তমানেব কঠোর সত্যকে ত উডিয়ে দেবার উপায় নাই। 
অত্ীতেব ইতিহাস যতই উজ্জল হোক না কেন, বর্তমানের শৃন্তত্ছা ত1 
দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। বর্তমানের সম্পদ্‌ যতই ক্ষুত্র হোক না কেন, 
তাকেই আশ্রয় কৰে গডে তুলতে হবে আমাদের ভবিস্তৎ। তাই 
ভারতের বহির্বাণিজ্যের কথা আজ গর্ব ও আনন্দের বিষয় ন। হলেও 
ভাববার কথা, বুঝবার কথা । 
চীন, জাপান, ইয়োরোপ, আমেরিক। প্রভৃতি দেশের কথা-উল্লেখ 
না করে শুধু এই আফ্রিকার কথ] বলবার চেষ্টা করলে দেখতে পাই যে, 
ভাবতের বহির্বাণিজ্য এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বহুকাল 
হতে ভারত আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে সংগ্লিষ্ট । কাথিয়াওয়ার 
ও গুজরাটের সন্গিকটবর্তী পোর্ট বন্দর হতে ভারতীয় বাণিজ্যপোভ 
আফ্রিকার মাম্বাসা বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে সমগ্র আফ্রিকায় 


*লাঘিক উন্নতি, অগ্রহঘণ ১৯৩৪1 


২৩৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


'অল্লাধিক নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে। পুর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা 
ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প ইয়োরোপীয়ানদের আগমনেব বব্পূর্ব হতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ তারতীয়দ্দের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা 
সভ্য জগতে অবিদিত নাই, পূর্ব আফ্রিকায় কেনিয়। সমন্তা দিন দিন 
জটিল হয়ে উঠছে। ইয়োবোপীয় বণিকের অর্থলোলুপ দৃষ্টিও তাদের 
স্বার্থের ইন্ধনে আজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসার স্থানটি করছে। 
আফ্রিকার আদিম অধিবাসী আজ বিতাভিত, নিম্পেষিত হরে পশুর 
মৃত জীবন যাপন করছে । সমস্ত উর্বর জমি ইয়োবোপীয়ানদের হস্তগত | 
কেনিয়ার মত অল্পদিনের কলোনি জগতে খুব কমই আছে। 
ইয়োরোপীয়ানর1 নামমাত্র অর্থব্যয় করে প্রচুব জমি নিজেদের কবায়ত্ত 
করে খরশ্বর্ধ্যবৃদ্ধি করেছে । কৃষিকাধ্য বাবা ইয়োবোপীয়ানদের বর্তমান 
অবস্থা বুঝাবার জন্য নিষ্নে একটা তালিকা! দিলাম ;- 
লাল ১৯২৭ ১৯২১ ১৪২২ ১৯২৩ 


দ্খলকারীর সংখা। ১১৮৩ ১৩৪৬ ১৩৮৬ ১৪৬৬ 


দখলকর৷ জমির পরিমাণ 
(একর ) ৩১৫৭৪৪০ ৩৩৩৩১০৬ ৩৮০৪১৫৮ ৩৯৮৫৩৭১ 


কত একর চা] হয় ১৭৬২৯০ ৯২০৬৯৫৯ ২৩৪০৫৫ ২৪৭৩১৯ 
দখলের শতকরা কত চষা ৫ ৫৮% ৬২১%  ৬১৫% ৬৮৮% 


দখলকারী প্রতি চষা জনি 
( একর ) ১৪৯ ১৫৪ ১৬৯ ১৮৬ 


অন্যান্ত উপায়ে ব্যবস্ৃত জমির 
পরিমাণ (দখলকারী প্রতি) ৯৬১ ৪৮৩ ১০৪৭ ১০৯২ 


দথলকারাী প্রতি সকল বকমে 
ব্যবন্ৃত জমির পরিমাণ 
(একব ) ১২১৬০ ১৬৩৭ ১২১৬ ১২৭৮ 


আফ্রিকাক্ক ভারতীয় বাণিজ্য ২৩৫ 


ন্থানাধিক ৭০ লক্ষ একর উর্বর উপত্যকাভূমি, অর্থাৎ সমুস্বকিনারার 
৫০০ ফুট' থেকে ৯৯০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জমি একমাজ্ে ইয়োরোপীয়ান- 
দের জন্য বন্দোবস্ত কব! হয়েছে । এশিয়াবাসীর তা পাবার অধিকার 
নাই। লর্ড ভাঁলমাবের নেতৃত্বে কেনিয়ার ইমোরোপীয়ান সম্প্রদায় 
সবকারকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে, ভারতবাসীকে উপত্যকাভূমি দিলে 
তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্বোহ ঘোষণা করবে। ইংরেজ সরকার এই 
ওঁদ্ধত্য নীরবে সহা কবছেন । 


ইংরেজ সবকাব নানাপ্রকারে ভারতীয়দেব প্রতি অন্যায় করেছে। 
সত্যই উর্বর উপত্যকাভূমি হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি । কিন্তু তবুও 
এপ্দেশে কৃষিকাজ দ্বারা ভাবতবাসী প্রচুর পরিমাণে লাভবান হতে পারে। 
অনেক ভাবতবাশী এখানে কৃষিকাজ দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং এখনও 
যথেষ্ট স্থযোগ ও স্থবিধা আছে। উপরোক্ত তালিকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করলে কৃষিকার্ধযদ্বারা ইয়োরোপীয়ানগণ কিন্ধপ এশ্বর্যাশালী 
হয়েছে তা বোঝা যায়, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও একটা ধারণ! 
করা যাঁয়। 


ভাবতবাসীর! কি পরিমাণে কৃষিকাজ করছে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
তার। বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে, তাদের সম্যক্‌ অবস্থা কি তার 
তালিকা দেওয়া কঠিন। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, 
ভারতীয়েবাও ইয়োবোপীয়ানদের মত কৃষিকাজের জন্ত চেষ্টা করছে। 
নিম্নের তালিক1] হতে বোঝা যেতে পাবে, কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ কি 
পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে । এবং এই তালিকা থেকে এ দেশের 
প্রধান প্রধান ভ্রব্যের একটা মোটামুটি ধাবণা করা যায়। এ তালিকা 
শুধু ইয়োবোগীয়ানদের সম্বন্ধীয় বটে, কিন্তু ভারতীয়েরাও এই সব 
জিনিষের জন্যই চেষ্টা করছে। 
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2ক্ষলিজাজ ইতযাতেরালীন্মাকতদর দখলী জমি 


১৯৯? ১৯২৯ ১৯২২ ১৯২৩ ১৯২৪ 
দখলকারীর 
সংখ্য। ১১৮৩ ১৩৪৬ ১৩৮৩ ১৪৩৬৬ ১৭১৫ 
একর একর একর একব একর 
দ্খলকর] জমির 
পরিমাণ ৩১৫৭৪৪০ ৩৩৩৩১০৬ ৩৮০৪১৫৮ ৩,৯৮৫৩৭১ ৪3৪৩১৮৬ 
ফসল অন্ুষায় জমি ( একব ) 
চষা জমির 
পরিমাণ ১৪৭৪৫০ ১৬৯৬৮৫ ২০৫৮৯৭ ২৩৮৭৬২ ২৯৭৩৩৭ 
ভ্‌ট্রা ৩২১০৯ ৫৩৩৭৫ ৭৫৪8৪৪ ৯৯৭৬৪ ১৪১১৪৭ 
গম ৪৬১৩ ৭৮4৮ ১৩৬৯৬ ১৫৪২৯ ২০৯১৪ 
৮. ৫৮৬ ১০৯১ ৯৩২ ৮১৮ ৭২৫ 
কফি ২৭৮১৩ ৩৩৮১৩ ৪৩৩৫৯ ৫২২৪৯ ৬০০৫৪ 
দিসল ৩০৬৯৮ ৩১০৫০ ৩৭১১৮ ৩৯০২৬ ৪৫৩২৩ 
ফ্লাক্দ ২৪১৭৪ ১৪২২৭ ১০২০৯ ৫৮৮৭ ২১৩৩ 
নারিকেল ৯২৬২ ১০১২৩ ৯৩৭৮ ৮৮০৮ ৮৯২৪ 
চিনি ৬৯১ ২৬১৬ ২৭৮৭ ৪১৯৩ ৫২৬৩ 
অন্তান্ত ১৯৬৩৬ ১৯৬৩৫ ২০৭৮৬ ২১০০৩ ১৯৩২০ 


কৃষিকাজের কথ৷ ছেড়ে দিয়ে দেখতে পার ভারতীয় সম্প্রদায় 
এখানে ভ্বিনিং ফ্যাক্টরি স্থাপন করে লাভবান হয়েছে! উগাগ্ডার 
তুল! ক্বগতে প্রত্িষ্ঠালাভ করেছে । ইজিপ্টের তুল! ভিন্ন অন্য কোন তুল! 
এর সমকক্ষ নয়। ভারতে যেমন নান! শ্রেণীর স্থুলা আছে, এখানকারপও 
প্রধানতঃ ছুই প্রকার তৃলা-এ, আর", ও “বি আর” আন্তজ্জাতিক 
ব্যরসা'ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । ১*৭পাউও্ড বীজতলা হতে ও৭ 
পাউগ্ড বীজবিহীন তৃল৷ (লিণ্ট) ও ৭* পাউও বীন্ধ পাওয়া ঘ্ায়। গুজরাট 
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ও পাঞ্জাবের উদ্চোগী ব্যবসারীরা নানাস্থানে গিনারি স্থাপন কয়ে, 
নানা স্থানে তৃল! খরিদ করার কেন্দ্র স্থাপন করে তৃলা থেকে বীজ পৃথক 
করে এ তুলা “প্রেস* করে, বেল করে (৪** পাউগ্ত এক বেল) বন্ধে 
ও লিভারপুল বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করছে। 

এ ব্যবসায় অদ্ভূত লাভ। অনেক সময় এইসব জিনারির 
দ্বস্বাধিকারীরা ২০০% লাভ কবে থাকেন। আজ এবাবসার এই মন্দা 
বাজারেও অনেকে ১০০% লাভ করছেন! লোকসান এ ব্যবসায় 
খুব কমই হয়। জিনাবি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় মেসার্স নারাণদাস রাজাবাম 
আযাণ্ড কোঃ এবং কায়ানা জেনারেল এজেন্সী লিমিটেড, এই ছুই 
কোম্পানী নানাস্থানে কেন্ত্র স্থাপন কবে ভারতীয়দের স্থনাম রক্ষা 
করেছেন । নাবাণদাম বাজাবাম আগ কোঃ প্রকৃতপক্ষে বন্ধেব স্ত্যার 
পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসেব ব্যবসা এবং কাম্নীনা জেনারেল এজেন্সীর 
প্রধান অংশীদার আমেদাবাদের প্রপিচ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ আশ্বালাল 
সারাভাই। বধ্বের আরও অনেক ব্যবসাম়ীর জিনারি আছে। 
পাঞ্জাবেরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জিনারি স্থাপন করে প্রতিষ্টালাভ 
কবেছে। 

কাম্মানা মাওয়ানজা, মাবালে, জিন্ধা প্রভৃতি এই যে তুলার 
ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র এদিকে বাংলার কোন স্থান নাই-*নাম গন্ধও 
নাই। কোন বাঙ্গালীর নিজের জিনারি থাকা ত দুরের কথা আজ 
পথ্যস্ত অন্ত কোন বাঙ্গালী এই ব্যবস! সম্পর্কে চাকুরীতে সংঙ্গিষ্ট ছিলেন 
বলেও শুনি নাই। জিনারির মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কে এত গোপনীয় 
কথা আছে এবং এ ব্যবসা এত লাভর্জনক যে, নিজের জিনারিতে 
কেউ অপরকে নির্তে চায় না, পাছে সব শিখে প্রতিহবন্্ী হয়ে 
জড়ায় ব্যবসামীদের এ ভয় অমূলক নয়। দেখতে পাই, জাজ যার। 
'জিনারির মালিক তার্দের অধিকাংশই পূর্বে জিনারি-নংক্লি্ই অফিসে 
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সামান্ত কাজ করতেন, পরে ধনী সংগ্রহ করে অংশীদার হয়ে ব্যবস! 
করছেন। 

জিনারি স্থাপন করে তৃলার এই ব্যবস! ব্যাপারটা কি এবং ইহাতে 
কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন একবার ভেবে দেখা যাক । মোটামুটি 
একটা জিনারির কথ। ধর? যাক। একটা এনজিন্‌ ১২ট1 জিন্‌, একট1 
“ওপ নার”, একট গুদাম, বাহিবে ক্ুবিধামত স্থানে তুলা খরিদের জন্য 
একটি আড্ডা । সর্ধসমের একলক্ষ টাক হলে সব ইয়ে যায়। এই 
হলো মূলধন ব্যয়। অপরের পুরাতন জিনারি কিনতে পারলে 
অনেক স্থবিধায়ও পাওয়া যায়। তারপর তুল খরিদের জন্য এবং 
অন্তান্ত কাজেব জন্য কাঁচ! টাকা আর একলক্ষ পেলে অর্থাৎ মোট দুই 
লক্ষ টাক। হলে বেশ ভাল ভাবে ব্যবসা পত্তন করা যায় । 

জিনারি বীধা বেখে ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাক! পাওয়া যায়। 
তুলা খরিদ ও বিক্রয়ের সময় ষ্টোবে যত তৃলাব বেল থাকে তাব 
তালিক! দিয়ে প্রচুব ওভাব ড্রাফট পাওয়া যায়। হিসাঁবী ব্যবসাদাব 
হলে এ দুই লক্ষ টাক! দ্দিয়ে আফ্রিকায় অন্ততঃ ৮ লক্ষ টাকাব ব্যবস৷ 
করতে পাবে । 

পূর্ব্বে বলেছি ১০০ পাউও তুলায় ৩০ পাউও লিন্ট পাওয়া যায়। 
বাকী ৭* পাউগ্ড থাকে তুলার বীজ। লিণ্ট বন্ধে ও লিভারপুল 
বাজারে বিক্রয়ের জন্য চলে যায়। তুলার বীজ শুধু ইয়োবোপে বিক্রয়ের 
জন্য পাঠান হয়। অনেক সমর ইয়োরোপীয়ান ব্যবসায়ীরা এস্থান 
থেকে তৃলার বীজ খরিদ করে নিজেদের ব্যবসান্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। 
ইয়োরোপে এই বীজ থেকে এক প্রকার তেল গ্রস্তত হয়। 

এই প্রসঙ্গে গানি ব্যাগ ও হেসিয়ানের কথ! উল্লেখযোগ্য ৷ লক্ষ লক্ষ 
গ্রানি ব্যাগে করে তুলার বীজ ইয়োরোপে রপ্তানি কর! হয় এবং প্রচুর 
পরিমাণ হেসিয়ান দ্বার! তৈরী তুলার বেল দেশ-বিদেশে চলে যাচ্ছে। 
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কিস্ত এই গানি ব্যাগ ও হেসিয়ান আসে কোথা হতে? বাংল! ষে 
শুধু জিনারি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা নয়, বাংলার গানি ব্যাগ» 
বাংলার হেসিয়ান প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ 
করা যায়।, কিন্তু সমগ্র উগাণ্ডায় ১০।১২ জনের বেশী বাঙ্গালী নাই। 
ব্যবসাক্মী একজনও আছেন বলে শুনি নাই। 

কিন্ত বাংলার যুবকবুন্দ কি করতে পারে? আজ এই কঠোর 
সংগ্রামের দিনে রিক্তহন্তে কিছুই করবার উপায় নাই। যেখানেই 
যাই দেখি ধনী দাড়িয়ে রয়েছে, প্রচুব অর্থব্যয় করে বিস্তৃত আয়োজন 
করে বিরাট ব্যাপার সাধন করছে। বাংলার যুবক যতই উৎসাহী ও 
কর্মী হোক ন। কেন, বিক্ত হস্তে এ প্রতিদ্বন্িতায় স্থান লাভ করতে 
পাববে না। , 

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা, বাংলার স্থনাম নির্ভব কবছে বাংলার ধনীর 
অর্থ ও বাংলার যুবকেব সামর্থ্যের উপর। কিন্তু বাংলাব জমীদারেব 
টাক যক্ষের ধন, তা পোতা। থাকবে এ ইন্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। ব্যবসায় 
থাটানোর মত তার সাহস নাই। এই যে এত বড তুলার ব্যবসায় 
লক্ষ লক্ষ টাক গুজরাট ও পাণগ্রাব আফ্রিকা থেকে নিয়ে যাচ্ছে 

ংল! কি এর এক আনাও লাভ কবতে পারত না? এই যে এত 

বড় একট! ব্যবসা চলছে এব সংবাদই বা রাখে ক'জন বাঙ্গালী? 

বাংলার জমীদার শ্রেণী “চিবস্থামী বন্দোবস্তের” আরাম শয্যার 
আশ্রয় নিয়ে পার্টি ও মজলিসের মধ্যে নিজেদেব হারিয়ে ফেলেছেন । 
আজ অনেকের চাল নেই, চুলো নেই, কলকাতায় বসে কোনওরূপে 
আত্মসম্মান রক্ষা করছেন। বাহিরের চটকে বেশী দিন চলবে না। 
বাংলার জমীদাব-শ্রেণী আজ হয় এগিয়ে আসবে নতুবা তাদের ধ্বংস 
অনিবাধ্য । গুজরাটী, পার্শি, মারো়্ারী ধনকুবেরের সন্তানর। বেল। 
-১২ট1 থেকে £ট1 পধ্যস্ত অফিসে কঠিন পরিশ্রম কবছেন, শেয়ারের 
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বীঞ্জার, বিলিষয় ধাঁজীর, আমদ্শনি রপ্তানির হাঁলচীল দেখে এক 
কটা লের্দৈনে কত অর্থ সংগ্রহ করছেন, আর বাংলার জমীগার 
খেলা $৫টা থেকে ৪ট1 পধ্যস্ত নিত! দিয়ে গভের মাঠে হাওয়া খেতে 
চঞছেন! র 

কোথায় সেই বাংলার জমীদার, ফে পিতার মত প্রজ্াকে 
ভালবাসত, ষে বাংলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য-সম্পদকে গডে তুলত? 
আজ কোথায় সেই জমীদার শ্রেণী যাঁরা প্রদ্নোজন হলে লাঠিয়াল 
নিয়ে বাংলার মান ইজ্জৎ বজায় রাখত? বাংলার জমীদার না 
জাগলে বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যের উত্থান স্থকঠিন। বাংলার মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত চরিত্রবান যুবকবৃন্দ আঁজ দুয়ারে ছুয়ারে আঘাত দিয়ে প্রাণ- 
পণে চেষ্টা করছে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে , কিন্তু বাংলার ধনী 
সম্প্রদায়ের ভত্দ্া'কি ঘুচবে না? তারা কি এই গঠন-কার্ধ্যে যোগ 
দিবেন না? 


ধনবিজ্ঞানের পরিভাব৷ 
€ ৯ ৯ 
শ্রীমধাকাত্ত দে, এম, এ, বি, এল 


সম্প্রতি রিকার্ডোর অর্থতত্ব সম্বন্ধীয় বিখ্যাত বইয়ের মূল্য-তত্ব 
নামক প্রথম অধ্যায়ের তঙ্জমা সমাপ্ত হইয়াছে । তজ্জন্ত যে সমস্ত 
পরিভাষার স্ষ্টি করিতে হইয়াছে, তৎ্সন্বন্ধে বিশেষজ্ঞিগের নিকট 
বিশেষ আলোচনা প্রার্থনা করিতেছি । এই আলোচন। ব্যতিরেকে 
কোনো পরিভাষাই তার খাটি ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো পাইবে না। 

পবিভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে আমার কেবল ছুইটী কথ নিবেদন 
করিবার আছে। (১) এ বিষয়ে ধারা চচ্চা রাখেন না, তার! 
আলোচনা করিলে কোন উপকার দর্শিবে না। ইহা! প্রত্যেকেই 
স্বীকার করিবেন যে, শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান যে যে অংশ লইয়া গঠিত, 
তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জডিত। সমগ্রের জ্ঞান এবং সর্বদা চচ্চা 
ব্যতিবেকে আমরা একটি নৃতন শব্ধ নিভূল ভাবে গডিতে পারিব না । 
ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, শুধু জ্ঞান ও চিন্তা থাকিলেই যেষন হয় 
না, সেরূপ শুধু হাট-বাজার বা ব্যবসা-বাশিজ্য মহলের খবর রাখিলেই 
চলে না। ছুইটাই তুল্য দামী। অনেক আলোচনা! ও বিবেচনার 
পর আমাদের এমন সব শব্দ গড়িতে হইবে, যাদেব প্রত্যেকের পিছনে 
একট] ইতিহাসের অন্তিত্ব থাক সম্ভব হয়। 

(২) বারা যখন ঘে বিষয়ে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিতেছেন, 


ল' আর্থিক উন্নতি'_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ । “ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা” নামে (গ) 
অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রনন্তও এই সঙ্গে জষ্টব্য। 
১১ 


২৪২ বাংলাম্ব ধনবিজ্ঞান 


চিন্তা করিতেছেন অথকা ইংরেজী, বাংলা বা অগ্ক কোনো ভাষা 
কিছু লিখিতেছেন, তারা যেই নির্দিষ্ট বিষয়েই তৎক্ষণাৎ আলোচন। 
আরম্ভ করিবেন। ততন্থারা শব্দগুলি খাপছাড়। ভাবে হৃষ্ট না হইয়। 
বেশ স্থসঙ্গততাবে হইবার সম্ভাবন। অধিক হইবে। 
এক্ষণে পরিভাবাগুলি দেখ! যাক্‌। বল৷ বাহুল্য, সকল পবিভাষ 
আমার নিজকৃত্ত নহে । অন্যরূত ফেটা সমীচীন বিবেচনা করিয়াছি 
তাকে ছাভিয়া দিই নাই। 
(১) পোলিটিক্যাল ইকনমি - রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি । 
ডোমেস্টিক ইকনমি -গারস্থ্য অর্থনীতি । 
(২) ইকনমিকৃস - অর্থশান্ত্র । 
জীযুক্ত নরেশ্দ্রনাথ বায় ইকনমিকৃস অর্থে “ধনবিজ্ঞান* শব্ধ প্রয়োগ 
কৰিয়াছেন। কিন্ত ধনবিজ্ঞানের কোন অর্থ হয় না। ধনের আবার 
বিজ্ঞান কি?* ধনাগম-বিস্যা বাঁ “তত্ব বুঝিতে পারি কিংবা অর্থততও 
নিরর্থক নহে। কিন্তু যে শব্টা এতকাল লোকমুখে চলিয়া! 
আসিতেছে তাকেই ধন সম্বন্ধে টবজ্ঞানিক আলোচনার কথা 
বুঝাইতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতি কি? আরিষ্টটল্‌ যে অর্থে'পলিটিকৃষ্ 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এর অর্থ আজ ভিন্ন। 
সুতরাং কৌটিলোর অর্থে “অর্থশান্ত্র"” কথাটা ব্যবহার ন! করিলে 
নিশ্চম্ক মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না।? 
(৩) ভ্যালু দাম, মূল্য । 
ভ্যালু ইন ইউস্‌- প্রয়োজনে-দাম, প্রয়োজন-দাম । 
ভ্যালু ইন এক্সচেঞ্জ - বিনিময়ে দাম, বিনিময়-দাঁম । 








গ্গ কেন ? ধন সম্বন্ধে বিজ্ঞান--সম্পাক । 
1 এই বুজি মন্দ নয়_সম্পাদক। টু 


ধনধিজ্ঞানের পরিভাষ! হও 


জ্যানুর পরিভাবান্পে মূল্য ব্যবহার করিলে কোনো। দো হয় বা 
বটে। কিন্তু দামের একটা এতিহাসিক মূল্য আছে। গ্রীক 
ত্রাকমার ইহা শ্বগোত্র। এই শব্দটা! অস্ততঃ গ্রীক ও ভায়তীয় সম্ভাভার 
একট লেনদেনের খবব দ্বেন্ন। কে কার কাছে খণী সেহিলাব অবশ্ঠ 
এ্রতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক করিবেন । 

(8) প্রাইস দর | 

(৫) মানি -্মুদ্র! | 

কয়েন স্ধাতু-মুত্রা । 

মূদ্রা কথাটা অতীব পুরাতন। “যার উপর মৃ্রিত হয়” এই একটি 
অর্থের জন্ত যানির যে হে গুণ থাকা দবকার, তা স্থচনা করিতেছে ও 
ইহাকে একটা স্পটতা দান করিতেছে । * 

(৬) মার্কেট স্ বাজার । 

(৭) গুডস্-্জ্ব্, মাল। ম্যাটিবিষ্যাল-্যাল, কমোডিটি সত 
স্রব্যাদি, পণ্যত্্ব্য এই ছুই শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্ব আজও খুজিয় পাই 
নাই 1 

(৮) ক্যাপিটাল -পু'জিপাটা, ফিক্সড ক্যাপিটাল -স্থির পুঁছ্ি- 
পাটা, সাকু'লেটিং ক্যাপিটাল - পৌন:পুনিক পুঁজিপাট]। 

(৯) উকৃ-.পুজি, এযাকুমূলেটেড, উক্‌- মৌজুদ পুজি। ক্যাপিটাল 
এবং ট্রকের মধ্যে ষে পার্থক্য আছে তা বুঝাইবার জন্য ছুইটা শবেব 
আবহ্বাক। আমার মনে হয় ক্যাপিটালেব পরিভাষাব্ূপে “পু-জিপাটা” 
ব্যবহার করা বেশী সমীচীন । ও-কথাটার এন্ধপ চলনও আছে। 
কিন্তু মুক্কিলে পড়া গিয়াছে ফিক্সড ও সাকুলেটিং এর তর্জমায় । 





* তাহ! হইলে কাগজের 'মাদিঃকেও মুক্তা বল! চলিবে । ভালই-.সম্পাদক। 
1 ফেব? এই শঙ্গগুগাই ঘা! মন্দ কিসে ?--সম্পদক। 


২$৪ বাংলায় ধনবিজান 


আপাততঃ ছুইটা বিসদৃশ শব্ধ “স্থির” ও “'পৌনংপুনিক” লইয়া । 
সন্ধ্ট থাকিতে হইয়াছে । 

(১৯) লেবার শ্রম, মেহনত । 

লেবারার "" মজুর, শ্রমিক । 

(১১) ফার্ধার--চাষী । 

(১২) ওয়ার্কম্যান -”কারিগর । 

(১৩) রেণ্ট-খাজন| । 

(১৪) ওয়েজেস- মজুরি । 

(১৫) প্রফিট্‌স স মুনাফা | 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ওয়েজেসেব পরিবর্তে “তলব”, মন্ভুরি, 
বেতন, তঙখা, ইত্যাদি শব ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

(১৬) ইনভাষ্ি- ব্যবসা । 

(১৭) ট্রেড-বাণিজ্য | 

(১৮) অকিউপেশন শ বৃতি । 

ব্যবলা ও বাণিজ্যের সুস্ প্রভেদটা শুধু ব্যবহার দ্বার ধীরে ধীরে 
ধরা পডিবে। 

(১৯) মেশিনারি কল । 

(২*) টুল্স-হাতকল। 

(২১) ইমগ্লিমেন্টস্‌-মন্ত্রপাতি। 

(২২) ওয়েপন্স-_ অস্ত্রশস্ত্র । 

চরক! ও বাটালি দুইই টুল্স। হাতকল অপেক্ষ' উহার ভাল 
প্রতিশব মি খু-জিয়া পাই নাই। 

(২৩) ম্যাহুফ্যাকচার কারবার, ম্যান্ফ্যাকচারার -"কারবারী । 

(২৪) মেটিরিয়্যাল- মাল, র-মেটিরিক্্যাল-" ক্বাচামাল। শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমার সরকার বোধ হয় হিন্দীর বশবর্তী হইয়। র-মেটিরিয্যাল " 


ধন্বিজ্ঞানের পরিভাবা ২৪৬ 


বুঝাইবার জন্য “কুদরত্বী মাল” ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্ত 
'কীচামাল' শবটা বোধ হয় ইতিমধ্যে বাজারে চল হইয়া গিক্সাছে। 

(২৫) বিল্ডিংসস কারখানা, কোঠাবাভী ! 

(২৬) ল্যাগুলর্ড » জমীদীর। 

(২৭) ক্যাপিটালিষ্ট » মহাজন । জমীদার কথাটা বাংলার সকলের 
কাছে পবিচিত । মহাঁজনও তন্রপ। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 
'পু"জিপতি, ব্যবহার করিতেছেন । কথাটা খুব স্থন্দর। যদিও পুজি- 
পাটা ক্যাপিটালের জন্য ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি ক্যা'পিটালিষ্টরের 
প্রতিশব্বক্ূপে 'পু*জিপতি”তে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, 
এতকাল ব্যব্হত মহাজন শব্খটীব কি অর্থ জাভাইবে? আর দুইয়ের 
মধ্যে পার্থক্যটা কি হওয়া উচিত? 

(২৮) ভেরিয়েশন - তারতম্য । এই শব্টাকে লইয়া আমাকে 
বিশেষ গোলে পড়িতে হইয়াছে । কোথাও কোথাও বাধ্য হইয়া 
“উঠানামা” চালাইয়াছি। কিন্তু ঠিক কথাট। বাহির করা আমার 
সাধ্যে কুলাইল না । 

(২৯) ডেফিনিশন - সংজ্ঞা! । 

(৩০) ভ্কু,ন-্"মতবাদ । 

(৩১) অপিনিয়ন- অভিমত। ডান মতবাদ বটে। কিন্ত 
ভাঁক্টন অব মায়া-মায়াবাদ। 

(৩২) মেজার-্"মানদণ্ড, মান। 

(৩৩) ষ্ট্াত্ডার্ড-.প্রমাণ । প্রমাণ কথাটা দক্ছির দোকানে এ 
অর্থে ব্ৃকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । তাকে পরিত্যাগ করিয়া 
লাভ নাই। 

(৩৪) মিডিয়াম - মধ্যস্থ | 

(৩৫) মীন-মাঝারি | 
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(৩৬) এক্‌স্ ইস্‌. চরম, প্রাস্ত | 

(৩৭) জেনারেল্সামান্া, সাধারণ । 

(৩৮) রিয়্যাল (ওয়েজেস) - প্রকৃত (মজুরি) । 

(৩৯) নমিস্তাল ( ওয়েজেস )- আপাত ( মজুরি ) 

(8) পার্টিকুলার সবিশেষ । নমিন্তালের প্রতিশব্বরূপে সদা 
কাবহাধ্য আর কোন পরিষ্কার কথা আছে কি? 

(৪১) প্রোপোরশন " অস্থপাত । 

বোধ করি সমগ্র “মূল্যতত্ব”” তরজমা করিবাব সময় আমাকে 
প্রোপোরশন ও তেরিয়েশন এই ছুইটি শব্দ ঘত জ্বালাইয়াছে, আর 
ফোন কিছু তত জালায়্ নাই। ইহার পবিভাষার ভার স্থধীবর্গের 
উপর দেওয়া গেল । 

(৪২) রেট ( অব প্রফিট )-হার (মুনাফাব )। 

(৪৩) থিওরেটিক্যাল-_-অনুমানতঃ | 

বাংল! ভাষায় প্র্যাকৃটিক্যাল ও থিওবেটিক্যালের প্রতিশব্দ জানিতে 
চাহি। 

(৪8) আ্যাপ্রক্সিমেশন _ সন্নিকর্ষ 

(৪৫) নেসেসারীস্‌.. আবশ্যকীয় । 

বলা বাস্থল্য দুইটা প্রতিশব্দবের একটাও আমার পছন্দ হয় নাই। 
তথাপি ইহাদের দ্বার! কাজ চালাইতে হইয়াছে । 

(৪৬) প্রাডিউস্‌ » ফসল 

(৪৭) করুণ... ফসল 

কর্ণের জায়গায় শশ্ত ন! বিখিয়া আমি সর্বত্র ফসল চালাইবার 
'ভিলাধী। কারণ ফসল কথাট। অনেক বেশী লোকে বুঝে ও ব্যবহার 
করে।* 
__& বলা বাহল্য, পারিভাবিকগুলা সম্বদ্ধে এখনে! কিছুকাল নাস সুনির নানা যত 
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0২ * 
ভ্রীজগজ্যোতি পাল, কেমিষট, রাখামাইনস, সিংভূম 


অগ্রহায়ণ সংখ) “আথিক উন্নতি”তে ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা 
আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে লেখক ও সম্পাদক উভয়েই আরও 
আলোচন। চাহিয়াছেন। আলোচ্য-প্রবন্ধে লেখক যে-নকল শব্দ- 
গুলির অবতাবণা করিয়াছেন আমি তাহাব কতকগুলির নম্বক্ধে কিছু 
কিছু বলিব। 

পবিভাষ! তৈয়ারী হইলে অনেক বিভিন্ন শব্দের সন্নিবেশ হইবে 
এবং এক এক লেখক নিজ নিজ খেয়াল মত তাহ! ব্যবহার করিবেন। 
তকে ধিনি আপন বক্তব্য সম্যক্রূপে পরিস্ফুট করিতে পারিবেন 
তাহাবই পরিভাষা! সমাদূত হইবে । আর পরিভাষ! স্থাট্টি করিতে 
হইলে, আমাব মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া সমীচীন 
হইবে । যাহা ভউক স্থধাকানস্ত বাবুর কয়েকটি কথার প্রতিশব 
আমি বলিতেছি। স্থধাকান্তবাবু খিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যালের 
প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্বরে আমি বলিতেছি-_- 

খিওরিটিক্যাল-_তথ্যগত, পু থিগত। 

প্রাক্টিক্যাল-___বস্ততঃ, কাধ্যত:, ফলিত। 

“প্রপোরশান্‌্” যে “অন্থপাত” তাহা আমরা পাটিগণিতেই 
পড়িয়াছি। স্তরাং ইহা যে স্ধাকান্ত বাবুকে কেন জ্বালাইম্মাছে তাহা 
বৃঝিলাম না। তবে, ভেরিয়েশন 2৪৪ জালাইবার মতই ছিন্ি 


শশী শশা শীশল শী শত ৮ শী শি শপ পাশ শস্ষ্ম। লি সী শালা শি পপ 


চলিবে। খোল! মাঠের হাওয়ার যে যে-যে শবা সরল ও সজীব ভাবে ছাড়াই থাকিতে 
পারিবে, দেগুলাই বাংল! ধনবিজ্ঞান-সাহিতোর সম্পদ বিবেচিত হইবে। কাজেই 
অনেক আলোচন। চাই । সম্পাক। 

* আর্িক উদ্তীতি মাঘ ৯২৩৩। 
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এবং উনি ঘে উহার প্রতিশব্ধ লিখিয়াছেন তাহা মন্দ হয় নাই। 
আমি ভেরিয়েশনের প্রতিশব্বের জন্ত "বর্তনশীলতা” কথাটির অবতারণা 
করিতে চাহি। 

কারিগরের! তীহাদ্দের টুল্স-কে হাতোয়ার বলিয়া থাকেন। 
ক্ুতরাং টুল্স্‌-এর প্রতিশব্দ হাতকল না বলিয়া “হাতোয়ার” বলাই 
উচিত হইবে । 

লেখক “মানি”র প্রতিশব্দ মূত্রা ও “কয়েনের” প্রতিশব ধাতৃ- 
মুন্রা লিখিয়াছেন। কিন্ত আমি মানি-ব প্রতিশব্দ “অর্থ” ও কয়েনের 
গ্রতিশব্দ “মুদ্রা” বলিতে চাহি । 

লেখক ইন্ভাষ্্রি, ম্যান্গফ্যাকচাব ও ম্যানুফ্যাকচারারের প্রতিশব 
যথাক্রমে ব্যবসা, কারবার ও কাববারী কেন লিখিলেন বুঝিতে 
পারিলাম না। ক্মায়রা ত' ইন্ডাই্রি যানে শিল্প, ম্যান্থফ্যাকচার মানে 
উৎপাদন ও ম্যান্ছফ্যাকচারার মানে উৎপাদক ব! উৎপন্নকাবী পডিঘাছি । 

সারকুলেটিং ক্যাপিটালের প্রতিশব পৌনঃপুণিক পুঁজিপাটা 
লিখিয়াছেন। কিন্তু এজায়গায় চলতি পুজিপাট। লিখিলে সরল ও 
সহজভাবে অর্থটি বোধগম্য হয়। ওয়ার্কম্যানের প্রতিশব্দ কারিগরের 
পরিবর্তে শ্রমিক, মজুর ও কন্দাঁ এ-তিনই ব্যবহার করা যাইতে 
পারে । জেনারেল মানে সাধাবণ। উনি আবার “সামান্য” ও কোন 
হিসাবে যোগ করিলেন ? 

বিজ্ডিংস্‌ মানে আমরা পাকাবাড়ী, কোঠাবাভী বুঝি। উনি 
উপরস্ত কারখানা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু কারখানা মানিয়া 
লইতে রাজী নই । মেজারের প্রতিশব্দ মানদণ্ড ও মান পিথিয়াছেন | 
আমি এতদ্সঙ্গে পরিমাণ-ও যোগ করিতে চাহি । জার ট্ট্যাপ্ার্ড 
সম্বন্ধে আমি কাঠ্িক মাসের আথিক উপ্নতিতে যাহ! লিখিয়াছিলাষ 
এখনও সেই মত পোঁষণ করি মীন শষ্ষের প্রতিশব মাঝারি 
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লিখিয়াছেন আমি তা-ছাড। “গড়পড়তা” কথাটিরও অবতারণা করিতে 
চাভি। 

লেখক নমিন্তালের প্রতিশব্‌ 'আঁপাত, লিখিয়াছেন, কিন্তু “নামমাত্র 
বলিতে আপত্তি কি? গ্রডিউমের প্রতিশব্‌ ““ফমল” লিখিক্াছেন 
কিন্ত যখন মিল প্রডিউসের কখা উঠিবে তখন ফসল কিরূপে ব্যবহার 
হইতে পারিবে? আহি প্রডিউসের প্রতিশব্দ উৎপন্ন দ্রব্য লিখিব। 

বিনয়বাবু কখন কখন ওয়েজেস্‌ শব্ষের জন্য “তলব” লিখিয় একটু 
আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমবা সেকেলে ধরণের লোক ৷ 
আমরা ওয়েজেস্‌কে পারশ্রমিক, মজুরি, মাহিনা, বেতন ইত্যাদি শব্ধ 
দ্বার অভিহিত করিব । 

র-মেটিরিয়্যালের প্রতিশব আমাদের সম্পাদক মহাশয় “কুদরত 
মাল” লিখিতেছেন এবং এই কেক মাসে আমরা এই কথাটিকে 
অনেকটা হজম করিয়া ফেলিম্াছি। তবে শিল্পের-মেটিরিষ্যাল যে 
ভাবে ব্যবস্থত হয় তাহাতে আমবা র-মেটিরিয়ালকে আমাদের ভাষাঙ্ছ 
«গোড়ার মাল” বলিয়া চালাইতে পারি । 

আমার কোন বন্ধু বলিতেছেন তিনি পাটটিগণিতে ভেরিয়েশনেব 
বাঙলা “সমান্থপাত" পভিম়্াছেন। আমিও ““সমান্পাত" শব্দটির খুব 
সমর্থন করিতেছি , কারণ সমান ভাবে অনুপাত সমান্পাত । 


হ্ঃ* বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
€ ৩ )+* 
ভ্রীবিনরকুষার সরকার 


[ সম্প্রাতি কতকগুল! ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরেজি পারিভাষিক শের 
বাংল৷ প্রতিশব পাইবার জন্ত এক ব্যক্তি পত্র বাবহার করিয়াছিবেন। 
াহাকে যেনধপ জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার এক নকল প্রকাশ 
কর! যাইতেছে । আলোচনাট। হয়ত অন্ান্ত লোকেরও কাজে লাগিতে 
পাবে ।--সম্পা্ক ] 

প্রায় কোনে! ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শক্বের জন্ত “এক 
কথা”য় বাংলা প্রতিশব্ধ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় 
প্রতিশব জোগাইতে যাওয়া! বাঞ্ছনীয়ও নয় । 

আদল কথা,_-বিদেশ। সাহিত্যেও পাবিভাষিক শব্দের জন্ম হয় 
অনেকখানি, কয়েক প্যারাগ্রাফব্যাগী বা কয়েক পৃষ্টা-ব্যাপী,_--লেখা- 
লেখির পর । ন্থবিস্তৃত ও স্থদীর্থ আলোচন1-সমালোচন!-বাকৃবিতপগ্তার 
আবহাওয়ায় পারিভাষিক শব্দগুল! উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

বাংল! ভাষায়ও সেইক্সপ হইবে । অনেক-কিছু লেখালেখি করিতে 
করিতে আলোচ্য বিষয়টা যখন খানিকটা সহজ-সরল হইয়া পড়ে 
তখন লেখকব। আলোচনার ভিতর হইতে নিজ-নিজ মজ্জি-মাফিক 
কতকগুলা শব্দ বাছিয়া, সাহিত্যের বাজারে সেইগুলাকে কোনো 
“নিঙ্গিষ্” অর্থে চালাইতে অধিকারী । তাহা ন। করিলে বিদেশী শব্দের 
আক্ষরিক তর্জমার সাহায্যে বাংল। পারিভাষিক গজাইয়া৷ উঠিবে না। 
মনে রাখিতে হুইবে যে, আলোচ্য বিষয়টার সম্বন্ধে জ্ঞান ধাহাদের 
নাই তাহারা কি বিদেশী পারিভাষিক কি ম্বদেশী পারিভাষিক 


সম ৮৮27 শী শা ৮৮০ 





* “জখিক উন্নতি পৌব, ১৩৩৪ । 


ধনবিজ্ঞানের পরিস্ভাষ ২৫১ 


কোনোটাই সহজে গাকৃড়াও করিতে পারিবেন না। বিদেন্টরাও যে 
ধিবয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সেই বিষয়ের বিদেশী পারিভাষিকে দত্তম্ফুট 
করিতে অসমর্থ । 

'আর এক কথা । কোনো কোনো শব আমাদের দেশী বেপারী- 
মহলে হাটমাঠের শববূপে চলিয়া গিয়াছে। সেইগুলার কোনো 
কোনোটাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি । গ্রহণ কর] উচিভও । 

বিদেশীরা নিজেদের স্থপরিচিত মামুলি শব্দগুলাকেই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কয়েকটা! মন'গড়। বাধাবাধি-নিয়ম্ত্রিত অর্থে চালাইয়! দিয়াছেন । 
আমাদের বেলায়ও এই নীতিই চলিবে। 

যে-দকল শব্ধ গড়িয়া এই সঙ্গে পাঠাইতেছি সেইখুলার কোনো 
কোনোটা সহজে বুঝা যাইবে না বলা বাছল্য। প্রবন্ধ বা! গ্রন্থ 
লিখিবাব সময় হুদীর্থ আলোচনা চালাইবার সুযোগে শবগুলা 
আন্ুষঙ্গিকরূপে দ্রাভাইয়] যাইতে পারে । কোনো কোনোটার অদল- 
বদলও দরকার হইবে। শব্গুলা নিয়দূপ :__ 

ক্যাপিটযাল, “পুঁজি । 

কন্জাম্পহ্বন ক্যাপিটযাল,_ভোগ-পুজি। 

ক্রেডিট,_-ধার, কর, কঞ্জ-ক্ষমতা, পশার, বাজার-সম্তরম | 

ইলাষ্টিমিটি অব. ডিমাণ্ঁ_ চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্কি | 

জয়েন্ট ভিমাণ্ড, সংযুক্ত চাহিদ। ( বা সহ্‌-চাহিা )। 

ডিরাইভড. ডিমাণ্,__পর-নির্তর চাহিদ1 ॥ 

ম্যানিউফ্যাকৃচার, শিশ্পজ ত্রব্য বা শিল্লোৎপন্ন মাল। 

নেট প্রডাকৃট্ট অব. লেবার,--মেহনতের "নিট্‌', ফল। 

রেপ্রেজেপ্টেটিভ, ফার্শ,__ প্রতি নিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী । 

আযাকৃসেপ্টং হাউস, _-হুগ্ডি ভাঙাইবার ব্যাঙ্ক । 
আব্ত্রাজ,--পরোক্ষ বিনিময় ( বা পরোক্ষ ছগ্ডি জান্তান )। 


হ্৫২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


স্পেকিউলেশ্তন,-_ভবিব্যৎ-সন্বন্ধীয় ঝুঁকির কারবার । 

ম্যানরিয়াল সিষ্টেম--“মানর”-জম্দারি প্রথা । 

রেণ্ট, অব. এবিলিটি,__কর্মক্ষতার কর । 

ক্রাইসিস, সঙ্কট । 

ক্লীয়ারিং হাউস,_চেক কাটাকাটির ব্যাঙ্ক ( চেকশোঁধক ভবন )। 

কলেক্টিভিজম্‌_-সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তস্ত্র। 

ট্রা্,_লক্ব, দ্রীষ্ট। 

কমিউনিজম্‌,--সমাজ-তন্তর রাষ্ট্রনিষ্ঠা, ধন-সাম্য ( অবস্থাভেদে || 

কমিউটেশ্তন অব. সাভিস,-গতর খাটানে! রেহাইয়ের মূল্য প্রদানি। 

কন্সলিডেটেড ফাশু,-_একত্রীকৃত ভাণ্ডার, “থোক্‌”। 

কন্ভার্যন অব. লোন্স্‌.-_-কর্জ-রূপাস্তর | 

গিন্ড-সোহ্ালজিম্‌*__“শ্রেণী”-গত সমাজ-তন্ত্র | 

ম্পেশ্বালিজেস্টন অব. লেবার __বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের 
বিশেষত্ব বিধান। 

ডাম্পিং__বিদেশে অতি-সম্তায় মাল ঢাল, “ডাম্পিং” শষ্টাই 
বাংলায় চালানো! আবশ্বক। 

ইম্পীরিয়্যাল প্রেফরেন্দ,_সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত। 

্যাপ্তাভিজেশ্বান,__মাপমোতাবেক মালোৎপাদন, মাপ-মোতাবেক 
যস্তন্থট্ি ইত্যাদি । 

রেসিপ্রসিটি, _পারস্পর্ধয । 

ওয়েজেস-ফাণ্ড,--মজুরি-ভাগ্তার ( বা মজুরি-তহবিল )। 

ভেফার্ড রিবেট্স্‌”_-ভবিস্যতে মুল্যের অংশ ফেরৎ ( বা ভবিস্বা্ে 
মাশুলের অংশ ফেরৎ )। 

বাই-প্রভাক্ট, আনুষঙ্গিক মাল ( বা ফল )। 

ফেয়ার ট্রেড, -.ন্তাষ্য”ঃ বাণিজ্য | 


ধনবিজ্ঞানের পরিভাষ! ২৫৩ 


পেগিং_-ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা! দেওয়া ইত্যাদি ( অবস্থাভেদে 
বিভিন্ন শব্দ কায়েম কর দরকার )। 

মার্কযার্টিলিজম্‌-_বাণিজ্য-নিষ্ঠা । 

্যাপ্তার্ড অব. কমক্ষর্ট,_আরামভোগের মাপকাঠি । 

ম্যানেজ ভ কারেন্দী, _রাষ্ট্রনিয়ম্তি মুত্রা-ব্যবস্থা।। 

মীভিয়াম অব. এক্সচেঞ্জ__বিনিময়ের বাহন । 

মেতেয়ার সিষ্টেম, -“আধিয়ার” ব্যবস্থ। | 

সিক্কিং ফাণ্ড,_-কঙ্জশোধক ভাগার ( বা তহবিল )। 

মরাটরিয়াম,_-দেনাপাওনার কারবার নিষেধ ( টাকাকড়ির লেন- 
দেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা )। 

শ্গাইডিং স্কেল,_-ওঠানামা-স্থচক মাপকাঠি । এই শব্দের অর্থ বুঝ 
অবশ্ত কঠিন। 

ক্যাপিট্যালিজম,_পুঁজি-নিষ্ঠা, পুজি-তন্্, পুঁজিশাহী | 

মেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক, কেন্দ্র ব্যাস্ক । 

রিডেম্পস্তন অব ডেট,__কর্জশোধ । 

মানি, কন্ভাটিবল্‌_ত্বর্ণ-প্রতিষ্টিত মুস্তরা । 

কো-পার্টনারশিপ,_ _সহ্‌-মালিকান। । 

ফরেণ এক্‌স্চেঞ্চ,_ বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আস্ত 
ওাতিক মুদ্রা-বিনিময় । 

প্রাইম কই, প্রত্যক্ষ খরুচা। 


গবেষণা-সহায়ক তাহের উদ্দিন আহ.ষদ* 


আমর। আমাদের তাহের উদ্দিন আহমদের অকাল মৃত্যুতে যার 
পব নাই মন্াহত হ্ইয়াছি। «“আর্ধিক উন্নতির পাঠকগণ তাহার 
রচনার সহিত স্থপরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন । বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান- 
পরিষদের গবেষকগণের সঙ্গে তিনি গবেষণা-সহায়করকূপে কর্ম 
করিতেন। তীহার নিজনামে প্রকাশিত রচনাবলী ছাড়াও অন্যান্ত 
বনুবিধ রচনা আমর। তাহার নিকট পাইয়াছি। “আবিক-উন্নভি”্র 
অধিকাংশ সংবাদ-সমালোচনা-সন্দর্তে সম্পাদক বা লেখকদের নাম 
প্রকাশিত হয় না। লেখাগুলা একটা ল্যাববেটরী, জ্ঞানমগুল, 
“সেমিনার” বা অন্থসদ্ধান-কেন্দ্রেব সমব্তে পঠন-পাঠনের ফলস্বরূপ 
লোক-সমাজে দেখা দিয়! থাকে | এই কারণে তাহের উদ্দিনের অনেক 
প্রবন্ধ পাঠকদের নিকট তাহার নাম প্রচার করিতে পারে নাই। 

১৯২৫ সনের ভিসেম্বরেব শেষের দ্বিকে সম্পাদক যখন বিদেশ হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন সেই সমর তাহার সঙ্গে তাহের উদ্দিনের 
প্রথম পরিচয় ঘটে । তখনই তাহের উদ্ধিন সম্পাদকের ছাজ্জ হিসাবে 
লেখাপড়া করিতে স্থরু করেন । আজ পর্য্স্ত প্রান সাড়ে তিন 
বৎসর ধরিয়া! তিনি নিত্যনৈমিত্তিকক্ষপে বস্তনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান এবং 
অর্থশান্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকা-পুস্তিকা্দি পাঠ করিতে ছিলেন । 
ফরাসী পণ্ডিত জিদ ও রিস্ত প্রণীত “অর্থ নৈতিক যতবাদের 
ইতিহাস” নামক গ্রন্থের ইংরেজী অন্বাদ হইতে নান! অধ্যায়ের 
বাংলা তঙ্জমা-সার-সঙ্কলন কর! তাহের উদ্দিনের অগ্যতম কার্ধ্য ছিল। 


প্প্স্পশীশীসা শশী শি 


ঈ “জর্ঘিক উদ্নতি"-সবৈশাখ, ১৩৩৬ । 


গবেষণা সহামক "হের উদ্ধিন আছ মদ ২%% 


গবেষপা-সহায়ক হিসাবে তাহের উদ্দিনকে ইম্পীরিস্বাল লাইব্রেরীতে 
এবং কমাশ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া প্রায় প্রতিদিনই দেসী ও 
বিদেশী কৃষি, শিল্প, বাপিজ্য, খীমা, ব্যাক্ষ ইত্যাদি ব্ষিয়ক দৈনিক, 
নাঞ্তাহিক, মাসিক ও তঅমাসিক পক্জ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হুইত 
এই সকল তর্জমা, তথ্য ও সার-সংগ্রহ কাজে ভিনি বেশ দক্ষতা! 
নাত কফরিতেছিলেন। তাহার বিচার ও সমাঁলোচন। শক্তি ক্রযশঃ 
উন্নত হইতেছিল। আমেরিকা! ও জাপান এই ছুই দেশের আর্থিক 
খুটিনাটি বুঝিবার জন্ত তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। 
তাহা ছাডা জেনেভার লীগ অব নেশ্বন্সের আওতায় প্রকাশিত 
“আত্তঙ্জাতিক মজুর মাসিক” তীহার নিত্য সহচর হইয়া উঠিতেছিল। 

বিশ্ববিষ্ালয়ের দেওয়া যতখানি বিদ্যা থাকিলে গ্র্যাজুয়েটরা 
সাধারণতঃ এই ধরণের লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে সাহস কবে, 
তাহের উদ্দিনের ততখানি পাশকব! বিদ্যা ছিলনা। তিনি ছিলেন 
অসহযোগ-যুগের ম্যাট্রিক-বয়কট-কবা যুবা। তাহা সত্বেও তিনি 
যতখানি বিগ্যান্থরাগ, বিচক্ষণতা এবং সাহিত্য-শক্তি দেখাইয়াছেন 
তাকা যেকোনো মন্তিষজীবী যুবকের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বস্ত। 
বিদ্যাক্ষেত্রে তাহার ক্রমিক উন্নতি তীহাঁর শুভাকাজ্ী নেতৃস্থানীয় ও. 
প্রবীণ বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল । 

তাহের উদ্দিন ইংরেজি শরটহ্াণ্ড লইবাব বিস্যায় দক্ষ-হস্ত ছিলেন। 
তিনি নানা সার্ববজনিক সভায় সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজি বন্তৃতার 
পুরাপুরি শর্টহ্থাণ্ড বৃত্তান্ত বিভিন্ন পত্রিকাম্স স্বাীনভাবে প্রকাশিত 
করিতেন। অধিকস্ত বাংল! বক্তৃতাবলীর শর্টহাণ্-হেঁশ! বিভ্ৃত 
সারমন্দ প্রকাশ করিয়াও তিনি সম্পাদককে কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন। সম্পাদক-প্রণীত “নয়! বাগুলার গোড়াপত্তনঃঃ এবং 
“একালের ধনদৌলত ও অর্থশান্ত্র” নামক ছুইখানা বড় বইয়ের 
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অনেক অধ্যায়েই তাহের উদ্দিলের হয় শর্টহা্ড লা হয় তঙ্জমা স্থান 
পাইয়াছে। 

তাহের উদ্দিন যারপর নাই পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ট, দায়িত্বজ্ঞানশীল 
ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে “আঘথিক 
উন্নতি”র পঠন-পাঠন-কেন্ত্র লোকবলে দরিত্র হইল। বাঙলার 
অন্তম চিন্তাশীল উদীয়মান লেখকের তিরোভাবে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল। 

্বর্গায় তাহের উদ্দিন আহ্মদেব কয়েকটা বচনা বর্তমান গ্রন্থে 
সঙ্কলিত কব যাইতেছে । 


মজুর যুগাৰতার রবার্ট ওয়েন 
তাহের উদ্দিন আহ মদ 


নবীন ছুনিয়ার মজুর আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েন ছিলেন 
ওয়েলসের সামান্য একজন কাবিগরের ছেলে । তিনি ছেলে বেলাতেই 
এক কাপড়ের কলে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকে পড়েন। ওয়েনের কপাল 
খুব ভাল ছিল। ত্রিশ বসব বয়সেই তিনি এঁ কারখানাব একজন 
মালিক ও সহকারী পবিচালক হয়ে বসেন। তার জীবনের কাজকন্ম 
দেখে মনে হয়, তিনি একজন পাক! ব্যবসায়-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক 
ছিলেন । 

তিনি তার কারথানার বস্ত্রশিল্ের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকাব নতুন 
নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন । তীব কাবখানাব মজুরদেব ছুরবস্থা দেখে 
তাদেব অযধথ। শক্তিক্ষয্ হতে দেখে খুব ব্যথিত হন এবং এই হীন 
অবস্থার পবিবর্তন সাধনের জন্য এবং মজুব মালিকের মধ্যে সষ্ভাব 
স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিক্নোগ করেন) প্রথমে তিনি ভার 
ম্যানচেষ্টারের ফ্যাক্টরীতে ও পরে নিউ লেনার্কেব কারখানায় কাজ 
সুরু করেন। এই নিউ লেনার্কের কারখানায় সে সময় ছুই হাজার 
লোক থাটিত, এবং কারখানাটি আসলে বলতে গেলে তারই তাবে 
ছিল। তিনি এই নিউ লেনার্কের কারখানাকে উন্নত ধরণেব এক নয়! 
শিল্পনীতির আখড়া রূপে গডে তোলেন। এ করতে তাকে ব্যবসায়ে 
লোকলাল দিতে হয় নাই। কারখানাটির শিল্প-বহরের ঠাট সম্পূর্ণই 
বজায় রাখ! হয়েছিল । 


* আর্থিক উদ্নাতি”-__কার্তীক। ১৩৩৩) 
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নিউ লেনার্কে তিনি যেকাজ আরম্ভ করেন, লে একটা পরীক্ষা 
মাআ্। তিনি হাতে কলমে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, একটা কারখানা 
সমাজ সম্বন্ধে যা করা যেতে পারে দেশের অন্যাস্ত কারখানায় ও 
ত! কর! সম্ভব। তিনি শিল্প সমাজে এক নয়া ধরণের উপনিবেশ 
স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তিনি চেয়েছিলেন ঠিক নিউ লেনার্কের 
প্রণালীতে নতুন নতুন শিল্প সহর গড়ে তুলতে । এই সময় তিনি 
দুনিয়ার লোকের দৃর্ি আকর্ষণ করেন। ওয়েনের অভিনব প্রপালীতে 
পরিচালিত আদর্শ শিল্প-কারখানা দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে 
তীর্থযাত্রী আসত । এ'দেব মধ্যে অনেক নামজ্জাদা লোক ছিলেন। 
জার প্রথম আলেকজান্দাবেধ উত্তরাধিকাবী গ্রাণ্ড ডিউক অব কেন্ট 
নিকোলাসের নাম এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । কুইন ভিক্টোরিয়ার 
পিতা ডিউক অব কেন্ট ওয়েনের পবম বন্ধু ছিলেন। তা ছাভা, 
ইউরোপের অন্তান্ত রাজারাজড। তীদের দেশেব আধিক উন্নতি 
বিষয়ে ওয়েনের সঙ্গে পত্র-ব্যব্হার করতেন। প্রুশিয়ার রাজা এক সময় 
তার এলাকায় কিরূপ শিক্ষা! প্রবর্তন কবা হবে সে বিষয়ে ওয়েনের 
মতামত চেয়ে পাঠান । হ্ল্যাগ্ডের রাজা দান-খয়রাতের বিষয়ে 
ওয়েনের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেকালে বিলাতের “টাইমস” 
ও “ম্ণিং পোষ্ট” তার প্রস্তাব সমর্থন করেছিল । 

১৮১৫ সনের আঘথিক সন্কটের ফলে ওয়েন দেশের আধিক ব্যবস্থার 
প্রভূত দৌষ ক্রটি দেখতে পান। এই সময়ে ওয়েনের জীবনের দ্বিতীয় 
পধ্যায় আরম্ভ হয়। তিনি এই সময় কতকগুলি অসমসাহৃসিক প্রচেষ্টায় 
হাত দেন | ১৮২৫ সনে আমেরিকাব ইও্ঘান। প্রদেশস্থ নিউ জান্দাণি 
অঞ্চলে এবং ক্কটলাগ্ডের অববিষ্টন সহরে তিনি নয়। ধরণের শিকল্প- 
উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং ইহাতে তার অধিকাংশ পুণজি 
ঢালেন। মঞ্জুরদের ব্যথার ব্যথী ওয়েন তাদের জন্ত বাসস্থান নিশ্মাণ, 
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তাদের শ্রম অপনোদনের জন্ত জলযোগের ব্যবন্থা ও তাদের সামাজিক 
ও নৈতিক উন্নতি-বিধানকল্লে নানা কশ্ধ্চারী নিয়োগ করেন। তার 
এসকল আদর্শ শিল্প-উপনিবেশ বেশী দিন টিকে থাকতে না পারলেও 
তাঁর এই সময়ের প্রচেষ্টা পরবর্তী পধ্াশ বছরের ফ্যাক্টরী বিষম্ক 
আইনকাুন প্রণয়নের কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে । 

এর নজির তার কশ্মজীবনে ঢেব দেখতে পাই। তিনি ত্াঁব 
কারখানায় দৈনিক ১৭ ঘণ্টার স্থলে ১০ ঘন্টা মেহনত কায়েম করেন। 
তার ফ্যাক্টরী গুলি স্থাস্থ্যপ্রদ ও আরামজনক করেন । দশ বছরের 
কম বয়সের বালকবালিক! কারখানার কাজে ভর্তি কর! নিষিদ্ধ 
কবেন। পবস্ত এদেবকে অবৈতনিক শিক্ষ। দিবাব ব্যবস্থা করেন এবং 
সেজন্ত স্কুল স্থাপন কব। হয়। এছাড়া তার কারখানার মঞ্জুরদের 
শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তার যাঁতে উন্নত ধরণের ওস্তাদ 
কারিগর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেন। ব্যবসার মন্দা ভাবের 
সময় বেকার মজুবদের মঙ্গুরী দিবার ব্যবস্থা কবেন। আর মঞ্জুরদের 
সব বকম জরিমানা__য| সে সময় সব কারখানাব একটা দস্তর হয়ে 
উঠেছিল-_উঠিয়ে দেন। এদের সাধারণ শিক্ষার জন্ত বিস্তালয় স্থাপন 
করেন। ১৮০* সন থেকে ১৮২৮ সন পর্য্যন্ত ওয়েন তার এই শানু 
প্রচেষ্টায় অনেকটা অগ্রসর হন। অনেকে বলেছেন ওয়েন বড বড় 
আদর্শের স্বপ্ন দেখেন । তিনি আদর্শবাদী ছিলেন একথ। আংশিক 
সত্য হতে পারে, কিন্তু ভীব জীবন আলোচনা করবার সময় তার 
কাজগুলিই আমাদের চোখে বেশী পড়ে। তিনি যে যে আদশের স্বপ্ন 
দেখতেন তার প্রত্যেকটিই হাতে কলমে করে যেতে প্রয়াম পেয়েছেন । 

তার প্রধান গ্রস্থ "নিউ মর্যাল ওয়াল্ড” । তার আদর্শ এবং স্বপ্ন 
গুল। সেকাল ও একালের বাস্তব জগ হতে ডের দুরে । কিন্তু ওয়েলের 
এইসকল বড় বড় আদর্শ ও তার এই লময়ের প্রচেষ্টা মন্ুর- 
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আন্দোলনের জন্ত ছু'্টা যমজ মতবাদ সৃষ্টি করে গেছে । একটি হল 
“ট্রাইক*--ধর্ঘঘঘট বা হরতাল আর একটি শিল্প-কারখানায় মন্জুর- 
রাজ প্রতিষ্ঠা, যা মুর্তি গ্রহণ করেছে বিংশ শতাব্বীর ফরাসী 
“সিতিক্যালিষ্ট, আন্দোলনে । এর যৃলমন্ত্র হচ্ছে মনিব বাদ দিয়ে 
কলকারখানায় পুরোপুরি ম্জুরদের একতিয়ার কাম্মেম কবা। 

ওয়েনের এই মজ্ুর-্রীতি কিন্তু তার সমসাময়িক ব্যবসায়ীর! 
মোটেই পছন্দ করেন নাই । তারা এর পান্টা আন্দোলন আরস্ত 
কবাব পথ খুঁজছিলেন। ওয়েন তদানীন্তন রাজকীয় খ্রীষ্টিবান ধর্- 
মতের বিকুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁব এই তথাকথিত নাস্তিকতার দোষ 
ধরে এর] তাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করেন । ওয়েনের সমসাময়িক 
পু'জিপতিদেব গাত্রদাহের প্রধান কাবণ ছিল এই যে, এই সব বিদ্রোহ- 
মূলক প্রস্তাব তাদেব সর্বনাশ কববে। এই লব “বদখেয়াল” “ছোট- 
লোকদেব” মাথা বিগডে দেবে । এ সব ওয়েনেব অপবিণামদশিতারই 
ফল, ইত্যাদি। ওয়েন কিন্তু এদের স্বার্থপরতা মোটেই সইতে 
পারেন নাই। তিনি এদেরকে বলতেন, “একটা ফ্যাক্টবী বু 
সাজসবপ্চামপূর্ণ, তার যন্ত্রপাতি পরিফ্ষার চকচকে ঝকঝকে ও উত্তম। 
আর একটা ফ্যাক্টরীর যস্্রপাতিগুলি জঘন্য ভাবে বাথ! হয় এবং কালে- 
ভক্ত্রে মেরাযত করা! হয়। আব সেগুলি দিয়ে খুব বেশী রকম অস্থবিধার 
সঙ্গে কাজ চালাতে হ্য়। এদছুটিব মধ্যে যে ঢের পার্থক্য রয়েছে 
তা আপনাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্তই স্বীকার করে 
নেবেন। এখন কারখানার যন্ত্রপাতিগুলিকে উন্নত করবার জন্য 
আপনার? যত চেষ্টা-চরিত্র করেন, কলের মজুরদের জন্ঃ ঠিক ততটা 
করলে আপনাবা কি তাদের কাছ থেকে সেইরূপ বেশী ফল-লাভেব 
আশা করতে পারেন না? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানব-শররীরের 
এই ুল্ঘাতিনুল্্ জটিল যন্ত্রপাতিগুলির প্রতি সামান্ত যত্ম নিলে, তাদের 
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ভাল অবস্থার মধ্যে রাখলে সেগুলির কাছ থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশী 
কাজ আদায় করে নেওয়া তেতে পাবে । কলের মজুবদের ভাল 
থাকবার, ভাঁল খাবার ব্যবস্থা করলে তাদের কর্মশক্তি অবশ্তই বেডে 
যাবে। ওয়েন “সোশ্তালিষ্ট'" ( সমাজতত্ত্রবাদী) ছিলেন না। 
মহাহুভবতাপ্রণোদিত হয়েই তিনি মজুরদেব অবস্থাব উন্নাতি-বিধানের 
চেষ্টা করেন। তার নিউ লেনার্কের পরীক্ষাকেন্দ্র দুনিয়ার অন্তান্ত 
সাধু উদ্দেশ্ে স্থাপিত শিল্পভবনের প্রথম পথপ্রদর্শক । বর্তমানে লর্ড 
লেভাব হিউমেব পোর্ট সানলাইট, ক্যাডবেরীর বোর্ণভিলা, আমেরিকার 
ফোর্ড কারখান। প্রভৃতি কয়েকটি কারবারকে ওয়েনের নিউ লেনার্কের 
ফ্যা্টবীব সঙ্গে তুলনা কৰা চলে । ওয়েনেব এই “এক্স্পেবিমেন্ট” 
সমাজতান্ত্রিক না হলেও তাব উপনিবেশ স্থাপনকে আজ্ত ই্টেট- 
সোশ্তালিজম্‌ বল চলে | ওয়েনেৰ এই “এক্সপেরিমেন্ট” এবং তার 
পরবভ্ভাঁ লেখায় সমাজতন্ত্রবাদেব পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় । 

ওয়েন যখন দেখলেন হে, তাব আদর্শ শিল্প-কারখান! ও মা'লিক 
হিসাবে বাজারে তব যে জ্লাম আছে তাহা তার সমসামদ্িক 
অন্যান্ত পুঁজিপতিদ্দিগকে প্রভাবিত কবতে সমর্থ হল না, তখন তিনি 
রাষ্্র-সভার আশ্রয় গ্রহণে অগ্রপব হলেন। তিনি প্রথমে বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা কবেন। পরে অন্যান্ত দেশের শাসক- 
সম্প্রদায়ের নিকট তীর যথার্থ দাবী জ্ঞাপন কবেন। তার বিবেচনায় 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারখানাগুলির ও মজুরদেব যে সংস্কারসাধন 
করছিলেন সেই কাজ দেশের সরকারেব সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে পূর্বে 
আরম্ভ করা উচিত ছিল। 

ওয়েনের চেষ্টার ফলে ১৮১৯ সনে বিলাতে প্রথম ফ্যাক্টরী-মাইন 
পাশ হয়। ইহার ফলে নমর বংসরের কম বয়সের ঝালকবালিক। কার- 
খানার কাজে ভর্তি কর! নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যদিও ওয়েন নিজে দশ 
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বৎসরের পক্ষপাতী ছিলেন । এই আইনের ফলে মালিক-কণ্ৃক মন্জুর- 
শোষণ অনেকটা কমে যায়। ইহার কতকগুলি ধারা দেখে আজকে 
আঘাদের অনেকটা] বিস্মিত হতে হয়। নর দশ বৎসরের কম 
বয়সের বালকবালিকাকে কারখানায় খাটানোর বিরুদ্ধে আইন 
প্রণয়নের দবকার হতে পাবে, এটা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না । কিন্তু 
সেছিল “একশ” বছর আগেকার দিন। বাস্তবিক পক্ষে ওয়েনেব 
চেষ্টায় ইংলগ্ডে এই প্রথম ফ্যাক্টবী আইন পাশ হওয়ার ফলে একট] 
নতুন যুগ আরম্ভ হল। এটাকে বালকবালিকাব “ম্যাগন। কার্টা” 
( ব্যক্িগত হ্বাধীনতার দলিল ) বলা! চলে। গরিব মাততাপিতার 
সন্তানকে কারখানায় অবশ্তই কাজ কবতে হত। কিন্তু এই আইনের 
বলে কারখানাব অনেক কেলেস্কাবীর অবসান ঘটে । 

ওয়েন সরকারেব কাছে যেরূপ সাহায্যপ্রাপ্তিব আশা কবেছিলেন 
তা না পাওয়ায় পু-জিপতিগণেব পৃষ্টপোষকতাব ও সবকাবের আইন 
কানের অসারতা উপলব্ধি করে তিনি এবাব সঙ্ঘ গডবাব কাজে মন 
দেন। তার মতে একমাত্র সঙ্ঘ-ই নতুন আবহাওয়া স্থটি করবে 
এবং দলবদ্ধ সঙ্ঘছাডা সামাজিক ব্যবস্থাব সমাধান কোনরূপে 
সম্ভবপর নয় । নয়া আবহাওয়া সুষ্টি করাই ওয়েনের সকল প্রচেষ্টার 
একমাত্র উদ্দেম্তা হল। তিনি পুঁজিপতিদদের কাঁজেই যান, আর 
সরকারের সাহাষ্য-ভিক্ষাই করুন বা মজুরদের চাজা করেই তুলুন, তার 
একমাহু মন্ত্র ছিল “নতুন আবহাওয়া স্থষ্টি কর! চাই” | 

ওয়েনের মতবাদে শ্রিক্ষাকে খুব উচু স্থান দেওয়া হয়েছে । শিক্ষার 
প্রসার দ্বারাই এই নতুন আবহাওয়া গভে তোলা সম্ভব। বর্তমান 
সমাজের কোন ব্যক্তিবিশেষকেই তার কাজের জন্ত দাঁয়ী করা 
চলে না। সে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছে, যে রকম আবহাওয়ায় মাচ্ষ 
হয়েছে ঠিক তেমনটি হতে বাধ্য। তাকে যে ছীাচে ঢালা হবে সে 
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টিক তেমনটি হয়ে বেরবে। তার আবহাওয়া! বদলে ফেল। তার 
শিক্ষার পরিবর্তন কর-”সে আপনাআপনি পরিবন্তিত হয়ে ষাবে। 

এই আবহাওয়া বদলাতে হুলে প্রথমে শিল্পকাবখানার লাভের বখরা 
নাকচ করা চাই । এই প্রফিট (মুল্াফা) হল আদত অনিষ্টের সুল। 
এব যাহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর হয়েছে তাতেই ঘোর অবিচার রম্মেছে। 
প্রফিটের সংজ্ঞ। দেওয়1 হয়েছে, “জিনিষ তৈরীর খবচা বাদে আয" | 
ষে খরচায় একট] জিনিষ তৈরী হয় ঠিক সেই মুল্যেই সেটা বিক্রী 
হওয়! উচিত । 

প্রফিট বা মুনাফা কেবল অন্যাধ্য নয় ঘোর অনিষ্টজনকও বটে । 
ছুনিক্সার বাজারে যে-সব আথিক সন্কট উপস্থিত হয়েছে তার গোডাতে 
দেখা যায় পুজিপতির্দেব লাভ করবাব প্রবৃত্তি । লাভেব বখর। থাক্কার 
দক্ষণ উতপাদনকারীরা তাদের গতর-খাটানে। মেহনতের মাল পুনরায় 
স্টাষ্য দামে খবিদ করতে পারে না । ফলে তাবা যা উৎপন্ন করে তার 
গ্রামে তাদের ব্যবহাধ্য দ্রব্য পায় না। শ্রমিক যেই একটা জিনিষ 
তৈরী করলে, অমনি ধনিক তাব কাছ থেকে সেট। ছিনিয়ে নিয়ে ঘাক্স 
ও নিজেব উপরি লাভটা তৈবীর খরচার সঙ্গে যোগ করে দেয়। 
এইবার বাজারে যে দামে জিনিষটা! বিকাম সেটাকে কখনই স্তাষ্য 
দ্বাম বলা চলে না, কারণ উৎপাদনকারী একমাত্র তার পরিশ্রমের 
বিনিময়ে তা খরিদ কববার অধিকাবী নয়। জিনিষটি কিনতে হলে 
তাকে আরও বেশী দাম দিতে হবে, কারগ ধনিকের উপরি লাভের 
হিশ্তাট! যোগ কর হয়েছে। 

কিন্তু দামেব মধ্যে “কষ্ট অব গ্রোভাকৃস্তন” অর্থাৎ দ্িনিষ 
উৎপাদনের মন্জুরী এবং পুজির ব্যবহাব-ঘটিত ক্ষয় বা লোকনান 
ছাড়া আর কিছু ধরা উচিত নয়। প্রফিট (মুনাফা) একেবারে 
স্কুলে দেওয়া চাই । 
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হেডোনিষ্টিক মতবাদিগণ জোর গল! করে বলে গেছেন যে, নিখু'ত 
প্রতিযোগিতায় লাভের বখরায় শূন্য পভবে। ওয়েন এঁর্দের এই 
মতবাদে আস্থাবান ছিলেন না। ওয়েন প্রতিযোগিতা! ও মুনাফার 
মধ্যে কোনই বিরোধ দেখতে পান নাই। তাব মতে ছুষ্টীর মধ্যে 
অবিচ্ছেন্য সম্বন্ধ বর্তমান। একট যদি হয় যুদ্ধ আর একটা লুটের 
মাল। মুনাফাকে উৎপাদনের খরচাঁর একট] অংশ বলে ধরা হলে তখন 
এটাকে ইন্টারেষ্ট থেকে পৃথক করা এককপ অসম্ভব হম়। 
এ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিখুত প্রতিযোগিতা মালিকদের লাভটাকে 
লোপ করে দিতে সমর্থ হয়। নিখৃ'ত প্রতিষোগিতাব ফলে এ ক্ষেত্রে 
মূনাফাকে অন্তায় বলা চলে না, কাবণ এব দ্বাবা যে খরচায় তৈরী 
করা হয় ঠিক তাতেই বিক্রী কৰা হয়| 

গ্রফিট ব1 মুনাফাঁকে যখন উত্পাদনেব খরচার মধ্যে ধব। হয় না, 
তখন এটাকে ইন্টারেষ্টেব (স্থদেব ) সঙ্গে গোলমাল করার সম্ভাবন! 
থাকে না। একটা জিনিষ বাজারে যে দামে বিক্রী করা হয়, তা! 
থেকে জিনিষটা পুনরায় তৈরী করতে যা খরচা পড়ে, সেই 
খরচাটী বাদ দিলে যা দাড়ায়, তাকেই প্রফিট বা মুনীফ। বলা হয়। 
এই হিসাবে মুনাফাটা বাস্তবিকই অন্যায় এবং নিখুত প্রতিযোগিতায় 
এ অব্যবস্থা টিকতে পারে না। যে একচেটে কারবারের উপর এটা 
প্রতিষ্ঠিত ত৷ প্রতিযোগিতার ফলে বিনষ্ট হবেই। 

এ করতে হলে এমন কোন সঙ্ঘ গডে তুলতে হবে যার দ্বার মুনাফা 
লোপ করে দেওয়া যায় । সঙ্গে সঙ্গে "সম্ভার বাজারে মাল কিনে 
আক্তার বাজারে বেচবঃ ইত্যাদি মতলবেরও অবসান ঘটিয়ে দেওয়া) 
চাই। 

মুনাফার প্রধান বাহন হচ্ছে মুত্রা বা ম্বর্ণরৌপ্য। মুনাফা সব 
সুক্রার মধ্য দিয়া পাওয়া যায়। ন্বর্ণই বিনিময়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
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করে, কারেছ্সি রিভল বা মৃদ্রা-সমন্তা ওয়েনকে খুব প্রভাবিত 
করেছিল। তিনি এই পরিবর্তনশীল মুন্রার বাজারের অবিচারের 
বিরুদ্ধে দ্লাডাতে কোমর বাধেন। তিনি বলেন, যতদিন আমরা 
এই পরিবর্তনশীল মুদ্রার রেওয়াজ উঠিয়ে না দি, ততদিন কিছুতেই 
আঘ্িক স্থবিচারের আশ! করতে পারি না। মুন্রাব ওঠা-নাষার 
জস্ত ছুনিয়ার বাজীরেব বিনিময় কারবারে এক ঘোর অবিচার 
চলছে । জিনিষ ষে উৎপাদন-খরচাব চাইতে বেশী দাষে বিক্রী হয় 
সেজন্য এই মুদ্রাই দায়ী। ওয়েন বলেন “লেবাব-নোটকে” মুদ্রার 
তক্তে বসাতে হবে । মুদ্রা চাই না। উহাই সকল অনিষ্টেব মূল। 
এই “লেবার-নোট"* বা মেহনতেব চিঠা মূল্য নিদ্ধীরণের এক স্থন্দর 
মাপকাঠি হবে| মৃজ্রার চাইতে এর কিম্মৎ ঢের ঢের বেশী হবে। 
জিনিষের মূল্য নির্ধারণ কববার সময় কতটা মেহনৎ জিনিষটা 
তৈরী হতে লেগেছে তা ধরা হয়ে থাকে। আর ধবা হয়ে থাকে 
পু"জিপতিব কতটা লাভেব বখব1 থাকা চাই। এখন মেহনতই যখন 
মুল্য নির্ধারণের প্রধান বা একমাত্র কাবণ এবং এইটাই যখন 
আসল বস্ত, তখন এইট'কেই মুদ্বার আসনে বসিয়ে দিলে সব গোলমাল 
চুকে যায়। ওয়েন বল্লেন, “এ মুদ্রাব অক্ষবগুলাব জায়গায় মেহনতের 
ঘণ্টাগুলেো! লিখে দাও” । 

তার এক অভিনব প্রচেষ্টা হল এই «লেবার নোট", চালানো 1 
এক ঘণ্টা, পাচ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে কাজেব ছাপ এর উপর থাকত । 
ষে মাল-উৎপাদন-কারী-_তার মাল বেচতে চায়, তাকে তার খাটুনির 
ঘণ্টা হিসাব করে “লেবার-নোট” দেওয়া হবে। আবার যে ক্রেতা” 
তাকেও ঠিক অতগুলি ঘণ্টার লেবার নোট দিয়ে এ জিনিষ কিনতে 
হৃুবে। এই ব্যবস্থার আমলে প্রফিট (মুনাফা) আপনাআপনি বাদ 
পড়ে যাবে। 
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সূত্রার প্রতি লোকেব বাতশ্রদ্ধার ভাব এই নতুন নয়। বে 
ওয়েনের নতুন আবিষারটা এই যে, লেষার-নোট বাঁ মেহনতের চিঠা! 
সুদ্রার পরিবর্তে কাজ চালাতে পারে । মুদ্রা না হলেও ঘে কেনা- 
বেচা বা বিনিময়ের কাজ চালানো যায়, লোকে এ সত্যটা এই প্রথম 
জানতে পাবল। ওয়েন বলেন, “এই আবিষ্কার মেক্সিকো ও পেরুর 
“সোনার খনি আবিষ্কাবেব চাইতে বেশী মূল্যবান ।৮ 

বাস্তবিকই এ একটা আশ্চধ্য খনি! সকল সোশ্তালিষ্ট ব৷ সমাজ- 
তন্ত্রী এখনি থেকে বত্বরাজি আহ্বণ করছে । লোশ্তালিষ্ট মতবাদের 
সঙ্গে ওয়েনের কম্যুনিষ্ট মতবাদ খাপ খায় নাই। ওয়েনের আদর্শ 
ছিল, প্রতোককে তাব প্রয়োজন অন্ুসাবে অভাব বিমোচন কবতে 
হবে। লেবাব নোট প্রবস্তনেব মুলে তাব ইচ্ছ। ছিল প্রত্যেককে 
তার যোগ্যত্তান্ুলাবে মজুরি দেওয়া । 

এখন দেখা যাক মুদ্রাকে এরূপভাঁবে একঘবে কবা সম্ভবপর কিন! 
বাস্তবিক পক্ষে মুদ্রা বাদ দিয়ে কাজ চালানো যার কি? লগুন সহরে 
ওয়েনের আমলে “ন্যাশনাল একুইটেবল এক্সচেঞ্র” নামক শ্রমিকদের 
জাতীয় বিনিময় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন দ্বারা এর একটা পরীক্ষা করা 
হয়েছিল । ওয়েন নিজে এটাব বিষয়ে ততট1 গৌরব বোধ না 
করলেও তার সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এই লেবার একচেঞ্জ প্রাতিষ্ঠানটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এটা একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা 
সমবায় ভাগারের আকারে খোলা হয়। এব একটা কেন্দ্রীয় ডিপো 
(গুদাম) ছিল। এখানে বিনিময়ের সকল সভ্য তান্দের মেহনতে 
তৈরী ত্রব্য এনে জমা করত এবং উহার যুল্য বাবদ লেবার-নোট 
(মেহনতের চিঠা) গ্রহণ করত। দ্ামটা দেওয়! হত ঘণ্টাহিসাবে-_- 
জিনিষটি তৈরী কলতে যে কয় ঘণ্ট। মেহনৎ লেগেছে, সেই কয ঘণ্টার 
লেবার-নোট আকারে । জিনিষটি করতে কত ঘণ্টা লেগেছে তা: 
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সভ্যদের্ূুকেই বলতে দেওয়া হত এবং এই উৎপন্ন জিনিবগুলির 
-গীয়ে ঘটার হিসাবে টিকিট লাগিয়ে রাখা হত ॥ 

সমবায়ের যে-কোনে। সভ্য এই টিকিটের গায়ে লেখাহ্ষায়ী 
লেবার-নোট দিয়ে জিনিষটি কিনতে পারেন । ধরুন যার একজোড়া 
ষোজ বুনতে দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, সে উহার মৃল্যক্ূপে প্রাপ্ত 
লেবার নোট দ্বারা সম্বায়েব যে-কোন জিনিষ, যা তৈবী করতে 
এ দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, তা কিনতে অধিকারী । এইভাবে 
সকলেই জিনিষ তৈরীর আসল খরচায় কেনাবেচা করতে লাগল । 
এইভাবে প্রফিট (মুনাফা) আপন থেকেই অন্তঞ্ধান করল। 
মুনাফাকারী-_সে শিল্পীই হোক আর বণিকই হোক্‌, কি মধ্যস্থ ফড়ে 
বা দালাল হোক তাদেরকে_ুর করে দেওয়া! হল। কারণ 
উৎপাদনকারী ও খরিদ্দার বা জিনিষ-ভোগকারী (কনজিউমার) 
সামনাসামনি এসে দ্াভাল এবং উভয়ে সরাসরি কথাবার্তা চালাতে 
লাগল ॥ এইভাবে প্রফিট বা মুনাফাৰ খাতায় শূন্ত পডল। 

১৮৩২ সনে “লেবার-একসচেঞ&” কায়েম কর! হয়। ইহা গোড়াতে 
বেশ উন্নতি দেখায় । তখন এর সভ্যসংখ্যা ছিল ৮৪০। এমন কি 
এরা কতকগুলি শাখা স্থাপনেও ক্ৃতকাধ্য হয়েছিলেন। কিন্ত 
নীচের লিখিত কারণগুলি এই প্রতিষ্ঠন্টি উঠে যাওয়ার জন্য অনেকট! 
দায়ী। 

(১) বিনিময়ের সভ্যগণকে তাদের নিজের নিজের জিনিষ 
তৈরীর ঘণ্টা বলবার হযোগ দেওয়ায় তার! শ্বভাবতই কাজের 
ঘণ্টাগুলি বাড়িয়ে বলতেন। ফলে জিনিষের প্ররুত দাম ঠিক করবার 
জন্য মৃল্য-নিরূপণকারী ওত্তাঁদ নিযুক্ত করা হল। একা কিন্ত ওয়েনের 
আদর্শের সঙ্গে ভতট1 পরিচিত ছিলেন না। এর আর দশ জনের 
মত টাকার মুল্যের দিক্‌ দিয়ে জিনিষের মূল্য ধাধ্য ফরতে লাগলেন । 
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এবং সেই হিসাবে “লেবার নোট” কাটতে লাগলেন। এক ঘণ্টা 
মেহনতের জন্ত এরা ৬ পেন্স করে দেওয়া! সাব্ান্ত করলেন । এতে 
করে ব্যাপার দাভাল ওয়েনের যা আদর্শ ছিল তার একেবারে 
উলটা । তিনি মুদ্রার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখবেন না সুদ্রাকে 
একেবারে বয়কট করবেন । আর এবা সেই মুদ্রাকেই বিনিময়ের 
তক্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে ঘরকন্না আরম্ভ করে দিলেন এবং 
“লেবাবষ্টরযান্তার্ড” বা মেহনতের মাপকাঠি দিয়ে জিনিষের দাম 
নিপ্ধীরণ না কবে টাকার মূল্যের তবফ থেকে জিনিষের দাম কষে 
দিতে লাগলেন । 

(২) প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক সভা এসে জুটতে আরম্ভ কবলেন, 
ধারা আগেকাব সভ্যগণের মত অতটা বিবেক-সম্পন্ন ও ধর্তীরু নয় । 
এঁদের কল্যাণে শীপ্রই এক্সচেঞ্জ এমন সব মালে পূর্ণ হয়ে গেল 
যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বিক্রয়ের অযোগ্য । এই সব অকেজো মালের 
দাম কষে যে লেবার-নোট দেওয়া হয়েছিল এক্সচেঞ্জের কর্্মকর্তীদের 
এখন বাধা হয়ে সেগুলির বিনিময়ে আবাব কত্তকগুলি ভাল জিনিষ 
(যার দাম ঠিক ভাবে কষা হয়েছিল এবং বাস্জবিক পক্ষে যেগুলি 
এ দামের উপযুক্ত ) দিয়ে দিতে হল। ফলে দ্লীভাঁল, ভাল ভাল 
মালগুলা সাবার হয়ে গেল আর যে মাল বইল লেগুলিব কোনদিনই 
বিক্রী হবার সম্ভাবনা থাকল না। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে 
এক্সচেঞ্র এমন সব জিনিষ খরিদ করে ফেললে যার দাম বাজারদরে র 
চাইতে ঢের চড়া। আবার এমন সব জিনিষ €বচে ফেল্পে যার দাম 
বাজার দরের চাইতে নেহাৎ কম। 

(৩) নোটগুলি রেজিস্্রীকুত না হওয়ায় যে-কেহু, সে সমিতির সভ্য 
হোক বা না হোক, এঁ নোটগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালী কৰে বেশ 
ছু'পন্ছস! আম্ম করে নিতে লাগল । লগুনের তিনশ" বণিক্‌ তাদের ভ্রবা- 
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সম্ভারের মুল্য বাবদ লেবার নোট নিতে থাকেন এবং এই নোট দিয়ে 
ভার! এক্সচেঞ্জের ভাল ভাল দামী মালগুলে৷ কিনে নিতে লাগলেন । 
'শেষে যখন তারা দেখলেন বিনিময়ে আর কিনবার মত কোন জিনিষ 
নাই, যা আছে সব রদ্দি মাল, তখন তার লেবার নোট নেওয়া বন্ধ 
করলেন। এই ভাবে তারা৷ একচেঞ্রটার ধ্বংস-সাধনে কৃতকাধ্য হন। 

বাজার দর সম্বন্ধে যার সামান্য একটু জ্ঞান আছে তিনিই এটা 
স্বীকার করবেন যে, এ রকম প্রতিষ্ঠান টিকতে পারে না! । কিন্তু 
'তা৷ হ'লেও এটা অবস্থাই মেনে নিতে হবে যে, ওয়েনের এই মুত্রা লোপ 
করণের প্রস্তাব আথিক জীবনেব চিন্তাধারায় এক নতুন অধ্যায় স্থষি 
করেছিল এবং তার দেখাদেখি ভবিব্যতে এই ক্ষেত্রে আরও অনেকগুলি 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাঁর প্রত্যেকটিরই আদর্শ মুদ্রার হাত হতে 
নিষ্কৃতি পাওয়াব পথ আবিষ্কার করা । ফবাসী সমাজ-দার্শনিক প্রধ”র 
ব্যান্ক ও সল্ভেব সমাজ-প্রতিষ্ঠানে এই একই চিন্তা বর্তমান দেখতে 
পাই । 

লেবার এক্সচেঞ্জ ব৷ মুনাফা! লোপেব প্রতিষ্ঠানটিই ওয়েনের আসল 
উদ্দেশ্ট নয়। লেট। ছিল একটা পদ্থামাত্র। আসল জিনিষ ছিল 
আুনাফা বা প্রফিট লোপের আদর্শটা। লেবার-নোট কৃতকাধ্য ন! 
হ'লেও এই ব্যাপাবে মান্ষেব এক অতি বড প্রয়োজনীয় সমবায় 
প্রতিষ্ঠান বা কো-অপারেটিভ সোলাইটির চবম উৎকর্ষ ও সফলত। দেখতে 
পাই । আজ যে জগৎজোড়া সমবায় আন্দোলন চলছে এর গোড়াতে 
দেখতে পাই রবার্ট ওয়েনেব এ লেবার এক্সচেঞ্জ। তিনিই এই 
আন্দোলনের আদি পুরোহিত । ১৮৩২ সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটির 
প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ& প্রচেষ্টায় । সমবায় আন্দোলন 
অতি সামান্ঠ ভাবেই আরম্ত করা হয়। ১৮২০ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ 
ধ্যাপী ওয়েনাইট আন্দোলনেব সময় ইংলগ্ডে সমবায় আন্দোলন বিস্তার 
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লাভ করছিল । এই সময় শত শত অমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
অধিকাংশ স্বলে এই সমিতিগুলি দ্রুত বিলুপ্ত হনে যায়। বকডেলেরু 
কম়েক্ষজন উদ্যোক্তাব চেষ্টাতেই সমবায় আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করে । 

বর্তমান সময়ে জগতে প্রায় ৫*টি দেশে সমবায় আন্দোলন চলছে। 
এই সমন্ত সমবায়-সমিতির সংখ্যা দ্রাডাবে ৫* হাজারের উপর এবং 
১৯২৭ সন পধ্যন্ত সমবায়ের সভ্য তালিকার খাতায় কম নে কম চার 
কোটি লোক নাম লিখিয়েছে। 

বর্তমান জগতে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি সাধারণতঃ গরিব 
মধ্যবিত্ত লোকদেব সমবায়ে ও তত্বাবধানে চলে এবং এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবন্ধভাবে কেনাবেচা করা হয় ও জিনিষ উৎপন্ন 
কর] হয়। ডেয়াবী (ছুপ্ধ-জাতীয়্ জিনিষ তৈয়ারীর ভাগার ) এবং 
কৃষি-ফার্মও ইহার ছারা চালান হয়। কোঁঅপারেটিভ বিটেল 
সোসাইটিগুলির ( খুচর! সমবায় সমিতি ) আদর্শ এই যে, হয় কোন 
মুনাফা কবা হবে না, কিন্বা মূনাফ! কিছু কবলেও সেটা সমবায়ি- 
গণের মধ্যে ভারদের ক্রয়ে অনুপাতে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া 
হবে। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগ্লিতে মুনাফ! 
একরূপ নাই বললেই চলে। এইখানটায় ঠিক ওয়েনের আদর্শ 
মাফিক কাজ করা হয়েছে । তীর মতলব ছিল মধ্যবর্তী লোক বা 
দালালকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে উৎপাদনকারী ( প্রভিউসার ) ও 
জিনিষের ক্রেতা বা ভোগী ( কনজিউমার ) এছু,য়েরর মধ্যে সরাসরি 
সম্বন্ধ স্থাপন করা। কোঁঅপারেটিভ সোসাইটিগুলি ঠিক এই 
আঘর্শেই চলতে প্রয়াম পাচ্ছে । এদেব কাধ্যকলাপেও বিল লাভে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা৷ দেখা যায়। সমবায় প্রতিষ্ঠান দুনিয়া ওয়েনের 
এক অতুলনীয় স্থাতিসৌধ। এর আরও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে ওয়েনের 
খ্যাতিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । ওয়েন কিন্ত জীবন-কাঁলে তার এ স্্াতি- 


মচ্ছুর যুগাব্তার রবার্ট ওয়েন ২৭১. 


সৌধের পরিচন্ম লাভ করেন নাই। বর্তমান জগতের সমবায় 
আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তার দান কত বড় একথা তিনি 
বুঝে যেতে পারেন নি। তার লেখার মধ্যে সমবায় কথাটার ব্যবহার 
খুব কমই পাওয়! যায়। কিন্ত তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ 
সে সময় এ শব্দটার অর্থ যা ছিল আজ তার চাইতে ঢের ঢের বেশী 
ব্যাপক হয়ে দাভিয়েছে। তখনকার দিনে রকডেলের উদ্যোক্তাদের 
সমবায় আন্দোলনে ওয়েন ততট। উৎসাহ বোধ না করলেও বর্তমানে 
উহার আদর্শ ও বিস্তাব দেখলে তিনি এটাকে তারই আদর্শে স্থাপিত 
প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নিতেন। একশ, বছর আগের সমবায় 
আন্দোলনের সঙ্গে আজকেব সমবায়-আন্দোলনের পার্থক্য ঢের । 

ওয়েন যখন ৬৩ বছরের বুডো, €স সময়ে স্বীয় আদর্শগুলির 
কোন প্রকার সফলতা! দেখতে না পেয়ে তিনি বডই মুস্ভে পড়েন। 
তার উপনিবেশ স্থাপনেব চেষ্টা! বার্থ হল। কয়েক বৎসর মাত্র 
তিনি এ আদর্শ শিল্প-উপনিবেশগুলি চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
লেবার এক্সচেঞ্জ, যা তার আদর্শে গডে তোলা হয়েছিল, সেটাও 
বন্ধ হ'ল। উপযু্পরি ব্যর্থতার আঘাতে নিরুৎসাহ হয়ে পডলেও 
তিনি তার স্থিরীকুত আদর্শ ও অচল অটল বিশ্বাস কোন দিন ছাডেন 
নি। তীর মতবাদে তিনি চিরদিন সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। 

এই সময় ওয়েন তার জীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ করলেন। 
তিনি তার “নিউ মর্যাল ওয়ার্ড” গ্রন্থের মতবাদ প্রচারে এই সময় 
নিজেকে নিযুক্ত করলেন এবং এ নামে সংবাদপত্র চালাতে লাগলেন । 
ভিনি এই সমস ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মেতে উঠেন। কিন্ত 
ভৰিস্ততে ঘ! তাঁর অদ্বিতীয় কীত্তিস্তস্ত হয়ে থাকবে, ১৮৪৪ খৃষ্টাবে 
রকডেলের উদ্মোক্তাদের ঘবারা প্রতিপ্তিত সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির, 
প্রতি তাঁর ততটা সহানুভূতি ছিল না। রকডেলের উদ্ভোক্তার্দের 
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২৮ জনের মধ্যে ৬ জন ওরেনের ভক্ত শি্ক ছিলেন এবং এদের মধ্যে 
'য়েনের পরম ভক্ত চাল হাওয়ার্থ ও উইলিম্াম কুপার এ অদ্বিতীয় 
অমর প্রভিষ্ঠানেব প্রাণশ্বরূপ ছিলেন। 

বর্তমান সমবায় আন্দৌলনেৰ চেলাদের তার মতাবলম্বী বলে যেনে 
এনেওয়। না হনে বলতে হয়, ওয়েন কোন স্কুল বা তার নিজ মতবাদের 
সমাজ স্থাপন করে যান নাই ! তবে ওয়েনেব শিশ্তবর্গের মধ্যে অনেকে 
ভার মতবাদ কাজে খাটানোর প্রয়াস পেয়েছেন। 

ওয়েন গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন । তিনি চরম সোশ্যালিষ 
ছিলেন না। তিনি কখনে! মজুব কর্তৃক মনিব-বেদখলের আদর্শ সমর্থন 
করেন নি। তিনি শিল্প কাবখানায় বিপ্লব আনবাব আকাঙজ্ষা করতেন 
না। এমন কি, তিনি সেকালের “চারটি মুভমেন্ট” ( মন্ুর কর্তৃক 
সার্বজনীন ভোটাধিকাঁব দাবীব আন্দোলন ) সমর্থন করতে পারেন নি। 
এ সব সত্বেও ওয়েন একজন পাক। সোস্টালিষ্ট ( সমাজতক্ত্বাদী ), এমন 
কি তিনি একজন কমুযুনিষ্ট (সাম্যবাদী) । ওয়েনই সর্বপ্রথম সোশ্ালিজম 
কথাট। বাবহার কবেন। ১৮৪১ সনে প্রকাশিত ওষেনের "হোয়াট ইজ 
'সোশ্ালিজম” গ্রন্থের পূর্ববে আর কেহ এঁ কথাট! ব্যবহার করে নাই । 

ওয়েনের জীবন সদা! কর্মময় ছিল। ৮৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৭ সনে 
ভাব মৃত্যু হয়। ওয়েন তার অনন্যসাধারণ কর্শজীবনে সাহিত্য-সাধন। 
করবার অবসর খুব অল্পই পেয়েছিলেন । তাই অল্প কয়েকখান। মাত্র 
বই তিনি লিখে গেছেন। ওয়েনেব সুদীর্ঘ কম্মজীবন ও তার বহুবিধ 
চিন্তাধার। সম্বন্ধে পৃরোপূবি এখানে বল। সম্ভবপর নয়। ইংরেজ লেখক 
পড়মোবের "লাইফ অব রবার্ট ওয়েন” কিংবা তার নিজের লেখ 
কাহিনীতে এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানিতে পারা যায়। ফরাসী লেখক 
ঘলিয়। ফবাসী ভাষায় তার জীবন ও মতবাদ সঙ্বগ্ধে ১৯*৭ সনে 
'একথানি উৎকষ্ গ্রন্থ রচনা! করে গেছেন। 


মজুর সংগঠনের ফরাসী খবি লুই ব্লক 


তাহের উদ্দিন আহমদ 
আধিক ছুনিক্সার পুনর্গ ইন 


ছাপার হরফে আজ পধ্যস্ত ছুনিয়ার মহামানবদের তাজা মগজের 
যত চিন্তাধাঁব। লাইত্রেবীৰ থাকে থাকে সাজান গ্রস্থরাজিতে রয়েছে, 
তার প্রত্যেকটিতে দেখ। যায়, মান্থষ বর্তমানকে নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে 
চায় নি। বর্তমানের চাইতে আরও কি উন্নততর অবস্থ। সি কর! 
যেতে পারে, তার সন্ধানে সে ঘুবছে। মানুষ সব সময একটা 
অ-সোয়াস্তি বোধ করছে । এন্ধপ জীবন আমি যাপন করতে চাই 
না। এর চাইতে আরও স্থন্দর ও আকাজ্ফিত জীবনের পরশ আমি 
পেয়েছি । সেই অজানা স্থন্দবেব দ্রিকে আমাব অভিযান । অনেকে 
এইরূপ ্বর্গরাজ্যেব কল্পনা তাদের চিস্তাধারায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 
বর্তমানকে ভেঙ্গে চুরে নতুন করে সমাজ গড়ার কাজে যদিও মহা- 
মানবদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সাফলা-মগ্ডিত হয় নি; তা হলেও এদের 
এই সব আয়োজন-_উপকরণ ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্ত সেই “সব 
পপেয়েছির দেশে” যাবার পথ পরিষ্কার করে যাচ্ছে। 

নয়। মানব-সমাজ গড়ে তোলবাৰব কাজে “আযাসোসিয়েটিভ 
সোশ্তালিষ্, বা সঙ্ঘপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীর1 তাদের চিন্তাধারা ও কাজ- 
কর্মে যেলব মাল-মশল। রেখে গেছেন, তা বাস্তবিকই বর্তমান যুগের 
সমাজ-বিপ্লবকারীদের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে হয়। 

“আযাসোসিয়েটিভ, সোস্তালিষ্ট” ভাহাদিগকেই বলা হয়, যীরা। সঙ্ 


কায়েম করে সেখানে নয়া আবহাওষ। স্ট্টি কবে নমাজের চেহারাখান। 
১৮ 
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বর্দলে ফেলতে চান__এবং এ নয়া সঙ্ঘ ও নয়) আবহাঁওম। স্টির 
ফলে সযাজের বছবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইবে একপ বিশ্বাস করেন । 
এদের সকলেরই উদ্দেস্ত জগতে “বামরাজ্য”' প্রতিষ্ঠা করা। এখন পন্থাটা। 
কি তাই নিয়ে যত বিরোধ । 

গতবারে এই দলের অন্যতম ধুরন্ধর মজুর-যুগাব্তার ইংরেজ-সস্তান 
রবার্ট ওয়েনের কথা বল! হয়েছে । তিনি চেয়েছিলেন নয়া ধরণের 
শিল্প উপনিবেশ কায়েম করে লেখানে নয়! আবহাওয়া! সহি করে 
সমাজ সংস্কার করতে । আর এক সঙ্যপন্থী সমাজ-তন্্রবাদী ফুরিয়ে ॥ 
এই ফরাদী সমাজ সংস্কারক একটু মাথা-পাগলা! গোছের ছিলেন । 
ইনি চেয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলের মত মস্ত বড এক ভোজনালয় খুলে 
গেখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের আহারাদ্দির ও থাকবার 
ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে সৌহার্দি বুদ্ধি করে সমাজের সংস্কার সাধন 
করতে । এর মতলব-খান! মোটামুটি ছিল গোটা মানব-সমাজকে 
এক গোরষ্ভীর এক পরিবারের আওতায় আনয়ন করা। হোটেল-সমাজের 
মধ্যেই তিনি এই আদর্শ মানব-সমাজের স্বপ্র দেখতেন। কিন্তু 
ফুরিয়ে একশ" বছর আগে যে কথা বলে গেছেন, বর্ধমান ঘুগের ব্ড 
বড় সহর নগরের জীবন ধারায় আজ তার প্রকাশ কতকট] দেখতে 
পাই। তার এই হোটেল-গোটী সভ্য জগতে বিস্তর গড়ে উঠছে । কিন্ধ 
এতেই কি সমাজের সমস্কার সমাধান হয়েছে ? 


করার 2কভাব ও জীবনকান্িনী 


এই দলের অন্থতম মহারথী হচ্ছেন আর একজন ফরাসী,--নাম 
লুই বলা ইনি অনেকট] বিবয়বুদ্ধির লোক ছিখেন। বাত্যবের সঙ্গে 
এ'র সম্বন্ধ ছিল বেশী। বর্তমান সমাজের কাছে যতটুকু সংস্কার টিকবে, 
ঠিক ততখানিই তিনি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । তিনি খুব বড় 
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বড় আদর্শ নিয়ে ওয়েন ব! ফুরিয়ের মত মশগুল থাকতেন না। এই 
লুই বলার সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের জান! দরকার ঠিক ততটুকুর পরিচয় 
এখানে দেব। 

বলার মধ্যে নতুন কি আমরা দেখতে পাই? কোন্‌ খেয়ালট। তার 
মগজে খেলেছিল, ঘা! আর কানু মগজে খেলে নাই? আর তার সেই 
চিন্তার দামই বা কতখানি__যার জন্ত তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান 
পেতে অধিবারী ? 

১৮১৩ থেকে ১৮৮২ পধ্যস্ত লুই ব্রার জীবন কাল। ওয়েন ফুরিয়ে 
ও বল তিন জন একই সময়ের লোক ছিলেন। 

লুই ব্রা] “ওর্গানিজাসি আছ এহবাই” মজুর সংগঠন কেতাবখানা! 
লিখেই নাকি মস্ত বড নাম কিনে ফেলেছেন। অথচ অধ্যাপক রিষ্ট 
“ধ্নবিজ্ঞান চিন্তাধারার ইতিহাস”, গ্রন্থে বলেছেন যে, এর মধ্যে 
মৌলিক চিন্তার নাম-গন্ধ নাই । ধার-কব1 জিনিষ এর মাল । স। সিম 
(নজ্ববিরোধী সমাজতন্ত্রবাদী ) ও ফুরিয়ে প্রভৃতি আগেকার ধনবিজ্ঞান- 
সেবীদের লেখ। থেকে এর মালমশল। জোগাড় কর। হয়েছে । 

কেতাবখানা ১৮৪১ সনে ছাপা হম়। এবং ছাপার সঙ্গে সঙ্গে 
এট] পড়ার জন্ত ফরাসী সমাজে একট। হুড়াহুভি পড়ে যায়। সাধ! 
ঝণের চাহি! মিটাবার জন্য সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপিয়ে বইখান। 
বাজারে বের করতে হয়েছিল। গ্রস্থখানা পডবাব এই আগ্রহ থেকে 
এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এতে মৌলিক গবেষণার ততটা পরিচন্ব 
না থাকলেও আর অন্ত সব দ্িকৃ থেকে এর দাম খুৰই বেশী ছিল। 
করবার কেতাবথানার মোদ্দা কথ! হচ্ছে__প্রত্যেক ব্যক্তিব শত্তি-বিশেষের 
ও কার্ধযকারিতার সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়। চাই । সমাজের প্রত্ত্যেক 
লোককে উপযুক্ত কর্মক্ষম করা আবশ্যক । 

বইখান। সেকালের মজুর-সাধারণের অভিযোগের দিকে লক্ষ্য 
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রেখেই বিশেষ করে লেখা হয়। উনবিংশ শতাব্ধীর মাঝামাঝিতে 
এখানি মজুরসমাজের স্বার্থের একখান উৎকৃষ্ট দলীল বলে বিবেচিত হয়। 

অনেকে বলেন, ফরাসী দেশের ভদানীস্তন রাজনৈতিক অবস্থা 
গ্রন্থথানিব বহুল প্রচারের অনেকটা কারণ। তা! ছাড়া ১৮৪৮ সনে 
অস্থাধিভাবে স্থাপিত ফরাসী গণতন্ত্রের অন্যতম কর্্বকর্তাব্পে দেশে 
ভাব একটা নাম-ডাকও ছিল। এবং সেকালে ফ্রাব্দেব শ্ববাজীদের 
অন্ততম পাগ্ডারূপে সংবাদপত্রের স্তস্তে আন্দোলন চালিয়ে এবং সাধারণ 
সভাগৃহে গলাবাজি কবে তিনি লোকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । একখানা 
ইতিহাস লিখে এতিহাসিক বলেও তিনি স্থপরিচিত ছিলেন । অনেকের 
মতে তার “মজুর সংগঠন” একটা চটি বই। কেবলমাত্র উল্লিখিত 
কাবণগুলির জন্য বইটার পদবী বেডে গেছে। আসলে তাব নিজস্ব 
কিছু এ কেতাবটাব মধ্যে পাওয়] যায় না। উক্ত মত কতদৃব সত্য তা 
বল! কঠিন । 


সরকারী সাহাচষ্য প্রভিঢষাগিত। নিবারণ 


লুই ব্লার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক গবেষণাব পবিচয় না 
থাকলেও তিনিই প্রথম বলে গেছেন যে, সমাজ-সংস্কারের কাজে 
পুবাদস্বর সরকারী সাহায্য চাই। তিনিই প্রথম জোর গলায় 
সমাজ-সংস্কারের কাজে সরকাবী সাহাষ্যেব অবশ্থ প্রয়ো্জনীয়তা 
সম্বন্ধে যুদ্ধ করে গেছেন এবং এইভাবে সরকার ও সমাজ- 
সংস্কারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগাযোগ কায়েম করতে 
প্রয্নাস পেয়েছেন । তার পূর্বের সমাঁজ-তন্ত্রবাদীরাঁ শিক্ষার উপর বেশী 
জোর দিয়ে গেছেন ।॥ আর তীর বলতেন, সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠানগুলি আপনা 
থেকে বিনা সরকারী সাহায্যে একেবারে ন্বতগ্ত্রভাবে গজিয়ে উঠবে। 
লুই রা? বলেন, “না গো, সরকারকে বাদ দিলে চলবে না । সরকারকে, 
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এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ভার নিতে হবে। এটা একটা নতুন 
ধরণের জিনিষ । সরকার প্রথমে এটাকে ভাল রকম আরম্ভ করে 
দেবে ।” বলার মতে এ প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্তক এবং 
এর স্বপক্ষে তীর নিম্বরূপ যুক্তি দেখতে পাই । “মজুর সমাজের জাগরণ 
খুবই জটিল ব্যাপার । এব সঙ্গে সমাজেব অন্তান্থ বিভাগের এক্সপ 
ঘনীভূত সম্বন্ধ আছে যে, এটা কার্যে পরিণত করতে হ'লে সমাজে 
একটা! বড বকমের ওলট-পালট আসতে বাধ্য । এটা কাজে ফলাতে 
হলে বর্তমান মাচার-ব্যবহাব বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে। 
কারণ সমাজের বহুবিধ স্বার্থেব সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একে আসতেই হবে । 
স্বতন্ত্রহাবে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠান তখন মোটেই 
টিকে থাকতে পাববে না। এটা গডে তোলবার জন্য, এটা সাফল্য- 
মগ্ডিত কববার জন্য রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শক্তিব যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । 
মজুর-সমাজে পু*জির অভাব। পুজি না হলে তাদেব শত চেষ্টা 
কোনই কাজে আসবে না। বাষ্্রের এট! দেখ৷ দরকার যে, তাদের 
প্রতিষ্ঠানটি তাব উদ্দেস্ট-সাধনে সফলকাম হয়। আমাকে যদি কেউ 
বাষ্ট্রেব ব্যাখ্যা কবতে বলেন, আমি বলব এট। দরিদ্রের ব্যাঙ্ক |” 

এই দ্রিক্‌ থেকে লুই ব্লকে ষ্টেট সোশ্তালিজমেব অন্যতম গুরু বলে 
স্বীকাব করে নিতেই হবে। লুই ব্লার সমাজ-সংস্কারের (রাষ্্ীয় 
সমাজ-তন্ত্রবাদের ) আদি পুরোহিতদের ধারণাট। কি দেখা যাক। 
বলা প্রতিযোগিতার উপর হাডে হাডে চটা ছিলেন। তিনি 
ছুনিয়ার ঘত-কিছু অনিষ্টের মূল এঁ এ্রতিযোগিতার মধ্যে দেখতে 
পেতেন। এই প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ দারিজ্র্য, সাষাদ্িক 
অধঃপতন, পাপ, অনাচার, শিক্প-সঙ্কট, আস্তজ্জাতিক কলহ-বিবাদ 
গুভূতিতে মানব-সমাজ পক্ধিল করেছে । লুই ব্রার পূর্বের আর কোন 
লেখকের গ্রন্থে প্রতিযোগিতার বিক্ষদ্ধে অত তীব্র কষাঘাত করা হয় 
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নি। কেমন করে এক দিকে সমাজের নীচ ও মধ্যবিত্ত এবং অশ্থদিকে 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের এটা! সর্ধবনাশ-সাধন করছে, ত। তিনি সংবাদপত্রের 
লেখা, সরকারী দরের দলিল-দস্তাবেজ ও নিজের বহুদিনের গবেষণা- 
লন্ধ অভিজ্ঞত। দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করে গেছেন। প্রতিযোগি- 
'্ার উপব তার দারুণ অভিসম্পাতের স্বপক্ষে তিনি সকল রকম যুক্তি- 
ভর্কের সমাবেশ করে গেছেন এ কেতাবখানায় । কিন্তু এই ঘোর 
অনিষ্টজনক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ত ব্রা! কি 
দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করে গেছেন? তিনি বলেন, যদি এই সর্বনাশ 
প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাচতে চা, যদি একে সমূলে উপডে 
ফেলতে চাও, এট! বাদ দিষে যি সমাজকে নতুনভাবে গে তুলতে 
চাও তবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর। 


জাতীক্ব কল্মশালা 


এখন তার এই সজ্ঘের চেহারাখানা কেমন? তিনি কিন্তু ওয়েনের 
“নিউ হার্শপির”। নয়া শিল্প-উপনিবেশ চান না। অথবা ফুবিয়ের 
হোটেল-গোগ্ঠী সমাজও গডে তোলাব পক্ষে তিনি নন, যদিও 
ইনি এদের মতই একটা বড় কিছু করতে চেয়েছিলেন । এর মতলব 
ছিল একট। বিরাট “সোশ্টাল ওয়ার্কশপ” ( সমাজতান্ত্রিক কর্মশাল! 
বা কারখানা) কায়েম কবা। ভার সমালোচকরা কেউ কেউ 
বলছেন, ওয়েন বা! ফুরিয়ের মত অতটা ব্যাপক এর চৌহদ্ ছিল 
না। এটাকে একটা নেহাৎ সাধারণ ধরণের সমবায়-সমিতি-মাফিক 
যলা যেতে পারে। সাধারণ সমবায়-ভাগারের মত একই শিল্পের 
সব কারিগর এখানে মিলিত হয়ে কাজ-কণ্দ করবে । আর লুই 
কলার মাথায়ও এ চিন্তাটা নতুন খেলেনি। বুলেজ বলে একদ্ধন 
লখসিম-পন্থী (এরা আযাসোসিয়েম্থান বা! সঙ্ঘ স্থাপনের বিরোধী 
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সমাজ-তঙ্ত্রবাদী ) এমনিতর একট! প্রন্তাব করেছিলেন বটে। তিনি 
বলে গেছেন, _ছুতার, কামার, রাজমিন্ত্রি, চামার, জোলা, কারিগর 
সমাজের সব রকমের লোককে এক গোষ্ঠীর মধ্যে এনে ফেলতে হবে। 
সবাব নসিব এক স্থরে বাধা হবে। একই পরিবার ব' প্রতিষ্ঠান 
হতে তার! সম্মিলিত ভাবে উৎপাদন করতে থাকবে । মধ্যবিত্ত 
কোন ফড়ে” বা দালাল থাকবে না। সবাসরি কাজকর্মের লেনদেন 
চলবে | 

লাভ-লোকসানেব ভাগী সবাইকে সমানভাবে হতে হবে। যেট। 
লাভ দাড়াবে তাৰ পাঁচ ভাগেব এক ভাগ দিয়ে একট] চিবস্থাম়ী 
পু'জি-তহবিল পত্তন কৰা হবে। এবং এটা প্রত্যেক বছর বেডে 
চলবে। বুসেজ ভবিষ্বুতের প্রতি নজর রেখেই বলে গেছেন যে, 
এ প্রকার স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা না রাখলে এই ধরণের 
কারখানার সঙ্গে সাধারণ কারখানাৰ কোনই তফাৎ থাকবে না, এবং 
এটা কেবল গোডাব কয়েকজন আদি সভ্যেরই সুবিধা ও ভোগে আনবে । 
কাবণ এটা স্থাপন করবার সময় ধারা এতে পুজি ঢালবেন ও 
ধার্দেব অংশ এতে থাকবে, তাবাই বাস্তবিক পক্ষে ভবিষ্যতে মনিব 
যনে যাবেন। পরে ধারা এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসবেন তাদের 
সাথে এর! সামান্য মাইনেব মজুরেব মত ব্যবহার করবেন। শেষটায় 
মনিব-চাকর সম্বন্ধ দাড়াবে । 

বুসেজের সঙ্গে ব্লাব যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বুসেজ সরকারী 
সাহায্যেব কথা বলে যাননি। তা ছাড়া, তিনি ছোট ছোট 
শিল্পের যোট কায়েম করতে চেয়েছিলেন। র্/ সেইটা খুব বড় 
আকারে করবার প্রয়ান পেক্সেছেন। তার “সোশাল ওয়ার্কশপে” 
তিনি রাষ্ট্রের লব রকম শিল্পেব সম্মিলন করতে চেস্কেছিলেন। 
বুসেজেয় লেখার ফলে ১৮৩৪ সনে সামান্ত একটা সোনার কামারদের 
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সঙ্ঘ খাড়! হয়। আর এই সোশাল ওয়ার্কশপকেই বলা? চরম বলে 
ত্বীকাঁর করেন নি। সমাজেব এটা একটা সামান্ত কোঠা মাত্র- 
মৌমাছির চাকের একটা ছিন্্র। মৌমাছির গোটা! চাকের মত 
ভবিষ্তৃতে এইটা থেকে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গডে উঠবে এই ছিল 
তাহার আশা। 


ধন-সাঢম্যর দর্শন 


বলা চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দিক্‌-বিদ্িকৃভাবে খডগ ধবতে 
সাহলী হন নি। তিনি একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্রব আনতে সাহস 
করেন নি। তিনি বান্তবের দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজ-সংস্কারে মন 
দেন। বর্তমানে ভিতর থেকেই সনাতন ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট- 
পালট না করে, যাতে করে একট] নয়। সমাক্গ গডে তোল! যায় তাই 
ছিল তার ইচ্ছা । 

লুই ব্রার কাজের ফর্দ ধুব সহজ সরল ছিল । তিশি সোজা স্বজিভাবে 
বল্‌্তে পেরেছিলেন যে, তিনি অমুক কাজট। করতে চান। তার 
মতলবখান! প্রত্যেকেই ভালরকম বুঝতে পারত এবং তাঁর কাজের 
ফ্দিটাও ওয়েন বা ফুরিয়ের যত অতটা! লঙ্কা চওড়া ছিল না। সেকালের 
পক্ষে তার প্রস্তাব মত সমাজ সংস্কার কর! খুবই সম্ভবপর ছিল। 

লুই বশর কাজেব খসডা নিম্রন্ূপ :₹-_একটা “জাতীয় কারখান।» 
কায়েম করতে হবে। সেই জারখানায় সমাজের সকল ধরণের ধনশ্রষ্টা 
বা উৎপাদনকারী লোক থাকবে। প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মূলধন 
সরকার সরবরাহ করবে । সরকার এজন্য এমন কি টাকা ধার করবে । 
যে কারিগর সভ্য তার সাধুতার প্রতিশ্রুতি দেবে, তাকেই এ প্রতিষ্ঠানে 
গ্রহশ করা হবে। আর মেহনতের মূল্য সকলের বেলাই এক সমান 
হবে। আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ্েব কাছে এ ম্ডট। 
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একেবারেই বাজে কথ! । সাম্য প্রীতি ও মানুষের ভাতৃভাবের প্রি 
লক্ষ্য রেখেই তিনি একটা লোকের কাজের মেহনতের মন্তুরি তার' 
প্রয়োজন বা অভাবের অস্গুপাতে দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। লে 
লোকটা কতটা সময় কাঁজ করল ব৷ তাঁর কাজে কতট। জিনিষ উৎপন্ন 
হল, আর তার দামই বা কতখানি, তার মতে এ সব দেখবার দরকার 
করে না। লোকটার অভাব কতট! আর সেই অভাব মিটানোর জন্তু 
তার কি পরিমাণ পারিশ্রমিক চাই তাই দেখতে হবে। সমাজের 
প্রত্যেকটা লোক তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা! চায়। তাদের প্রত্যেকের 
খাওয়া-পরার সংস্থান করে দিতে হবে। এদের জন্ত বেশীকিছুন! 
করলেও সমাঙ্ছে প্রত্যেক পরিবারের লোক যাতে কবে থেয়ে পরে 
ধরার বুকে বেঁচে থাকতে পারে, তা দেখ! প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য । 
লেখা-পড়। শিখে, উকিল, ব্যাবিষ্টার, ডাক্তার হয়েছে বলেই তারা! 
প্রয়োজনের হাজার গুণ বেশী পেতে অধিকারী, আব একজন দিন-মজুর 
সামান্য অলপও পাবে না, এ রকম অ-ব্যবস্থা' চাই না। এদের সংস্থান 
ছিল বলেই এর আজ এত বড হয়েছে । পুজি ছিল বলেই এরা 
বড বড় ব্যবসায়ী সেজে লাখপতি কোটিপতি হয়েছে । বাপের পয়সায় 
পড়তে পেয়েছে বলেই তাব। আজ বড় বড চাক্‌ব্যে হতে পেবেছে। 
এদের বড়লোক হবার স্থযোগ-স্থবিধ। না থাকলেও এবাও তো মানুষ । 
মান্ষের মত এদের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে দেওয়া! চাই। ব্রী 
বল্পেন, এ আমাদের করতেই হবে । ফরাসী বিপ্লবের গোভাতে এই 
ষে মজুর-সম্প্রদায়ের অসন্তোষ অভিযোগ এ মিটাতেই হবে। নইলে 
সমাজ থাকবে না, ভেঙ্গে পড়বে । এই হিসাবে বলাকে কম্যুনিষ্ট 
( সাম্যবাদী ) বল! চলে। তিনি সাম্যের সত্যিকার প্রকাশ সেখানেই 
দেখতে পেতেন, যেখানে “প্রত্যেকে তার মূরদ মত উৎপন্ন করে ও 
অভাব অন্থপাতে ভোগ করে?” 


৮২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


একাকাক্েের ভাব এখানে সম্পূর্ণ আমব1 দেখতে পাই। খলশেভিক 
মতবাদের ধুয়া এখানে ষথেষ্টই বয়েছে। আমি বেলী শিক্ষালাভের 
স্থযৌগ ও স্থবিধা ভাগ্য ক্রমে পেয়েছি বলেই রাস্তার কুলিব চাইতে বেশী 
মঙ্গুরি পেতে অধিকারী, এ অব্যবস্থা ব্লাৰ অসহছ। তিনি সবাইকে 
এক নিক্তির ওজনে মাপ করে গেছেন । পয়লা, দোসবা, ভেসরা-_ 
সমাজেব গায়ে এই সব নম্বর এঁটে দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ কবতেন 
না। এ নব উঠিয়ে দেওয়া ছিল তার মতলব। তার এই “সোশ্ঠাল 
ওয়ার্কশপ” গড়বার মতলবখানা যে কতবড় ভীষণ জিনিষ তা হয়ত তিনি 
তখন ততটা বুঝে উঠতে পাবেন নি। সরকার তাব এই সাধু উদ্দেশ 
সায় দেবে এটা চিগ্তা কবতে তিনি কেমন করে পেরেছিলেন তা বুঝে 
ওঠ দ্বায়। তার মতলবখানা কাধ্যে পবিণত হলে দুনিক্লায় একটা 
মহাপ্রলষ আসবে এবং ছুনিয়ার চেহারাটা! বেমালুম বদলে যাবে । 
এট! একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। সেই সোশ্ালিজ মের ঝডেব বেগে সমাজেব 
বড বড কটগাছ,__বাজা, জমিদার, কুলীনগণেব ঘাড ভাঙ্গা! যাবে। 
সবাইকে এক গোয়ালে ঢুকতে হবে, এট] হয়ত তিনি তলিয়ে দেখেননি । 
কারণ ভবিষ্যতে একূপ চিত্র তার লেখার মধ্যে দেখতে পাই না। 
মান্গষের চিন্তাধারা এতে একেবারে বদলে যাবে । ছোট বড়'র ভূল 
ধারণা তাদের ঘুচে যাবে । সমাজ-বিজ্ঞানটা একেবারে ঢেলে সাজ। 
হবে। এর আবার নতুন কবে বর্ণপরিচয় করতে হবে। 

জাতীক্ম কল্শীলার খরচপত্র ও লাভ্ডালাভ্ড 

এই সোস্তাল ওয়ার্কশপটা! কেমন করে গচ্ডে তোলা হবে? এই 
প্রতিষ্ঠানটির মাতব্মর নির্বাচন করবার ক্ষমতা থাকবে কারিগরদের 
হাতে। তবে প্রথম বৎসরট! সরকার নিজের হাতে সব কিছু করবার 
ঘা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ভালভাবে পরিচালনা করবার পথ দেখিয়ে, 
দেষে। 


মন্গুর সংগঠনের ফরাসী খাঁষি লুই বল ২৮৩ 


এই কম্মশালার যেটা “নেট” আয় জ্লাড়াবে, তা তিন ভাগে ভাগ করা 
কবে । প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সভ্যদের মধ্যে একভাগ সমান 
ভাবে বেটে দেওয়া হবে । এটা কিন্ত তাদের উপরি আম্ব। ছুই নম্বর 
হিন্তাট। প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধ, পীভিত, স্থবির, অপাবগ, অক্ষম লোকদের 
পেন্গুন ব। ভাতা হ্বরূপ ও অন্তান্ত শিল্পের উন্নভি-কল্পে ব্যয় করা হুবে। 
তিন নম্বর বখরাট। ঘে সকল নতুন সভ্য এই আখডায় যোগ দেবেন, 
ভাদেব যষ্ত্রপাতি ক্রয়ে খরচ করা হবে। বুসেজের স্থামী পুঁজিব কথা 
এইখানে আমাদের মনে পড়ে । 

বল7 কিন্তু ওয়েনের মত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত পু'জির ইণ্টারেষ্ট ব। 
সদ তৃলে দেবার স্বপক্ষে ছিলেন নাঁ। তিনি ফুরিয়ে মত ইণ্টারেষ্টের 
স্যায্যত। সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। এইখানে প্রচণ্ড সামাবাদীদের সঙ 
ভার পার্থক্য আমর! দেখতে পাই । তবে তিনি বলে গেছেন-_-“সময় 
আসবে যখন এর কোন কদর থাকবে না। তবে আপাততঃ এর ব্যবস্থা 
বাখতেই হবে। এট। তুলে দেবার জন্য আমাদেব অতট1 অসহিষ্ণু 
হওয়! উচিত নয়, যদিও আমরা এই তব জঞ্জালের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বিধিব্যবস্থা তুলে দিতে সকলেই খুব আ গ্রহাস্থিত।” 

বল? বলেন পুঁজির স্থদ আর শ্রযিকের মাসহর1 এই ছুইটাই জিনিষ 
উৎপাদনের খরচখর মধ্যে ধরা হবে। গতব খাটিয়ে ধনোৎপাদনে 
সাহায্য না করলে পু'জিপতিদের লাভেব বথরায় কোনে অংশ থাকবে 
-না। কেবলমাত্র শ্রমিকদের তাতে ন্যাধ্য অধিকার থাকবে । 

এখন এই কারখানাব স্থৃবিধাঅস্থবিধা লাভালাভ সম্বন্ধে একবার 
খতিয়ান করে দেখা ঘাক। অন্তান্থ ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত 
ফ্কারখানার চাইতে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রেব সাহায্য-প্রাপ্ত এই 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষারুত কম খরচে ভাল মাল তৈয়ারী করবে, 
এটা সকলেই আশা! করতে পারেন। তা ছাড়া এখানকার নিযুক্ত 
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মজুর কারিগরদের লাভের বখরার অধিকার থাকার ব্যবস্থা থাকাফণ 
তীর। স্কভীবতই কাজটা আপনার কাজ মনে করে খুব আগ্রহ ও 
তৎপরতার সঙ্গে করবেন বলে আশা করা যায়। 

এই পোস্টাল ওয়ার্কশপ হলে প্রতোক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের! 
আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । এই সোশ্টাল ওয়ার্কশপের 
মধো পু"জিপতিদ্দের পুণজির স্থদ দেবার ব্যবস্থা ও মন্জুরের সমান 
মজ্বরি এবং তার উপব লাভের একটা অংশ দেবার ব্যবস্থা থাকার 
দরুণ পু'জিপতি ও মন্ভুর উভয়েই এই দিকে আক্ষ্ট হবে। এই প্রকার 
সমান্জেব সকল স্তরের ধনোত্পাদনকাবীবা এই সোসশ্টাল ওয়ার্কশপের 
মধ্যে এসে যাবে । এক একটা! বিশিষ্ট শিল্পকে এক একটা কেন্দ্রীয় 
শিল্প আড্ডার মধ্যে আনা হবে। এই ধরণের বিভিন্ন শিল্পভবনগুলি 
সঙ্ঘবন্ধ করা হবে। এবং এগুলি পবম্পব প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে না 
ঈাভিয়ে একে অন্তের কার্যের সাহায্য কববে। শিল্প-সন্ষটের সময় 
এরূপ সাহায্য খুবই উপকারে আদবে। আব বিভিন্ন শিল্প 
কারধানাগুলির পরস্পবের মধ্যে এরূপ একটা সমঝৌত। থাকার দরুণ 
শিল্প-সন্কট একেবারেই ঘটবে নী এক্পও আশা করা যায়। কারণ 
প্রতিযোগিতা এই নয়৷ ব্যবস্থার ফলে একেবাবে উঠে যাবে। 
প্রতিযোগিতার ফলেই এক শিল্প অন্ত শিল্পের ধবংস-সাঁধনে কৃতকাধ্য হয় । 

প্রতিষোগিতা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠনতিক ও সামাজিক 
জীবনধারা বর্তমানের তুলনায় পবিত্র হয়ে উঠবে। 


ব্বাক্রশক্তি ও সমাজ তমরামত 


ব্রা বলতেন সমাজে এই বিপুল পরিবর্তন আনবার জন্ত বেশী কিছু 
করবার দরকার নাই। সরকার এদিকে সামান্ত একটু জোর দিলেই . 
এটা সঞ্চল হবে বলে আশা! করা যায়। সরকার পুণ্জি দেবে, 


মন্জুর সংগঠনের ফরাসী খষি লুই ব্রা ২৮৫ 


আর এর পক্ষে কতকগুপি স্থবিধাজনক আইন কান্থুন করে দেবে 
মাত্র। 

দেশের সরকারের সদিচ্ছার উপর ষে রাস্্রীয় শ্তভাশুভ নির্ভর করে 
'এএকথ1 কাউকে বলে দিতে হবে না। যতদিন দেশের লোক সরকারের 
উপর আস্থা হারিয়ে না বসে, ততদিন সরকারের কথ! তার! বেদবাক্য 
বলে বিশ্বাস করে, সরকারী প্রতিষ্ঠান অক্ষয় অব্যয় বলে মেনে চলে 
এবং সরকার যে কাজে হাত দেয়, সেট! ফেল মাবতে পারে ন। তাদের 
এইরূপ দৃঢ বিশ্বাস থাকে । 

অন্যান্ত দেশের মত ভারতে সরকারই কো-অপারেটিভ সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলি চালানোব প্রাথমিক তার নিয়েছে । সরকার এ কাজে 
আছে বলেই এ দেশে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলি অত দ্রুত উন্নতিব 
পথে অগ্রসর হচ্ছে । কালে এই কো-অপাবেটিভ সোসাইটি এক বিরাট 
জিনিষ হয়ে বসবে। হয়ত এইগুলিই এদেশে ওয়েন বা ব্রার স্বপ্ন 
বাস্তবে পবিণত কববে। জগতের অন্তান্ত মনীষী ও সমাজ এবং ধর্ম 
সংস্কাবকগণের যত লুই বলাও নিজের জীবনে তাব আদর্শেৰ পূর্ণ সফলতা 
দেখে যেতে পাবেন নি। 


৯৮৪৮ সঢনর ৰিপ্ল্ব 


এইথানে ফরাসী দেশেব ১৮৪৭-৪৮ সনের বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলা 
দরকাব। ১৮৪৭ সনে ফ্রান্সে একটা বড় বকমের আথিক সঙ্কট 
উপস্থিত হয়। তার ফলে একটা সাধারণ বিপ্লব ঘটে । ১৮৪৮ সনের 
ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পধ্যস্ত ফরাসী দেশে একট! অস্থায়ী গণতন্ত্র 
স্থাপিত হয়। ব্লা এঁ গণতন্ত্রের অন্ততম কর্ণধার ছিলেন । এই বিপ্লবের 
দিনে হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে বসে। তার। কাজের জন্য, 
অন্নবস্ত্রের জন্য রাজবাভীর দিকে ছোটে । 


২৮৬ ঘাংলায় ধমবিজ্ঞান 


এই অস্থায়ী সরকারকে এদের অসন্তোব মিটালোর অন্য প্যারিলে 
এক ন্তাশানাল ওয়ার্কশপ কায়েম করতে হয় । এটার সঙ্গে লুই বার 
কোন সম্পর্ক ছিল না। এট] গড়ে তোলবার জন্ক ভার দেওয়া হয় 
এমিল টযাস বলে একজন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে । সে লোকটা এই 
“জাতীয় প্রতিষ্ঠানের" ঘোর বিরোধী ছিল। য! হোঁক এট! স্থাপিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর দিকে লোক ছুটতে আরম্ভ করে। এতে 
দশ হাজার লোকের কাজ দেবার বন্দোবস্ত ছিল। কিস্ত একমাসের 
মধ্যেই ২১ হাজার লোক ইহাব খাতায় নাম লেখাম্ব। এপ্রিলের 
শেষে দীাড়ার প্রায় এক লক্ষ। সরকাবকে খুব মুস্ষিলে পড়িতে হুয়। 
এদের প্রত্যেককে কাজের সময় দিনে ছুই ফর] করে ও কাজ না থাকলে 
এক ক্র করে দেবার ব্যবস্থা কব] হয়। শেষে অবস্থা! এমন দাভায় 
ষে, কাজের অভাবে তাদেরকে সামান্য মাটি কোপাতে দেওয়া! হয়। 
যাক এমনিতর অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ২১শে জুন ২টা। 
হুকুমজ্জারি করা হয় যে, সতর থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সের সবাইকে 
হয় সৈল্তদলে যোগ দিতে হবে, নয় দেশ ছেড়ে যেতে হবে। এতে 
একটা বড রকমের বিশৃষ্ঘল। আরম্ভ হয়। শ্রমিকরা] রীতিমত বিস্রোহী 
হয়ে ্রাড়ায় এবং তার ফলে শত শত মজুবেব অকালমৃত্যু ঘটে । 


মন্ত্রীর পদ লুই মর? 


জুলাই মাসে আবার অল্পর্দিনের জন্য রাজাকে তক্তে বসান হয়! 
ঘটনাচক্রে লুই বলা এই সময় দেশোন্নতি, মজুর গড়ন প্রভৃতি বিভাগের 
মন্ত্রী হন। ইনি সরকারী অন্তান্ত রাজপুরুষদের অনিচ্ছা সন্বেও 
তার কেভাবে লিখিত সোশ্ঠাল ওয়ার্কশপ স্থাপনের চেষ্টা করতে 
প্রস্াম পান। 

নেক চেষ্টা চরিজ্রের ফলে এক মুর তদন্ত কমিশন বসান হয়? 


মন্তুর সংগঠনের ফরাসী খাবি লুই বল ২৮৯ 


এর সভাপতি কর। হয় লুই ব্লাকে। মন্জুরদের অভাব অভিযোগ 
তদস্তকরে কি সংস্কার করতে হবে তার একটা খসড়া করে এর! 
স্তাশন্যাল আ্যাসেম্বির (ফ্রান্দের রাষ্ট্রসভ। ) কাছে পেশ করবেন। 
লুকলাবরে এই কমিশন বসে। এই কমিশনের প্রতিনিধি মুর যনিব 
উভয়েই মনোনয়ন করেন । 

কমিশন খুব লম্বা চওড়া রিপোর্টে ষ্রেট সোশ্তালিজমের (রাষ্ট্র 
সমাজতন্ত্র । এক খসড়া উপস্থিত করেন। এতে ওয়ার্কশপ, কৃষি 
উপনিবেশ সরকারী সমবায় ভাগাব ও বাজার স্থাপন করবার কথ। 
থাকে । ব্যাঙ্ক অব. ফ্রাম্সকে ছেঁট ব্যাঙ্কে পরিণত করবার কথা উঠে। 
এই ব্যাঙ্ক থেকে এই সব কাজ চলবে। 

স্তাশান্যাল অ্যাসেম্ির (ফ্রান্সের রাষ্ট্রসভা ) কিন্তু এগুলার 
একটারও আলোচন। কবে দেখতে প্রবৃত্তি হয় নি। 

লুই ব্রার এই কমিশনের একট। কাজ আমর দেখতে পাই। 
সেটা যদিও মজুবদের গুঁতোব চোটে সরকাবকে বাধ্য হরে করতে 
হয়েছিল। এ অস্থায়ী গণতন্ত্রের ২র1 মাচ্চের এক হুকুমনামায় দেখতে 
পাই__“পিস-ওয়েজেস্‌ বা কাজের নিদিষ্ট পরিমাণ অনুসারে মজুরি 
দিষার ব্যবস্থা একদম উঠিয়ে দেওয়া হয়। আর কারখানাসমূহে 
কাজের ঘণ্টা কমিয়ে প্যারিসে ১০ ঘণ্টা ও মফঃম্বলে ১১ ঘণ্টা স্থির 
কর হয়। 

লুই বল অবশেষে কতকটা ভগ্রমনোরথ হয়ে সমাজ-সংস্কীর ও 
রাঞ্জনৈতিক জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। 


কলিকাতাঁর নগরশাঁসন- সেকাল 
ও একাল 


তাহেব উদ্দিন আহমদ 


কলিকাতার নগর-শাসনের ইতিহাস বলিতে গেলে সেই ১৭২৭ 
শুষ্টাব্ব হইতে আরম্ভ করিতে হয় । তখন সর্বপ্রথম কর্পোরেশ্তান নামে 
একটি নগর-শাসন-সমিতির পত্বন হয়। সেকালে একজন মেয়র ও 
নয়জন অন্ডারম্যান হইয়। কাধ্যারস্ত কর। হম । জমির কর ও নগর 
সম্পফিত অন্ত প্রাপ্য আদায় কবা এবং তাহ্াদ্বাবা রাস্তাঘাট নাল। 
নদ্বামার মেরামতকাধ্য সম্পন্ন কর! প্রধানতঃ এইগুলিই ইহাদের কার্য 
ছিল। কিন্ত এই শেষোক্ত নগর-উন্নতির কাধ্যে ষে পবিমাণ অর্থ 
ব্যগ্িত হইত তাহা প্রগ্নোজন-অস্থপাতে অতি সামান্ত হওয়ায় ১৭৫৭ সনে 
কলিকাতার বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া মিউনিসিপ্যালিটার একটা 
পাক। তহবিল কায়েম করিবার চেষ্টা চলে, যদিও এই চেষ্টা কোনই 
কাজে আসে নাই। 

সেকালে নগরের শান্তিশৃঙ্খলার ভার পুলিশ কমিশনার ব। 
কলিকাত। পুলিশের বড কর্তার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তখন শাস্তি 
শৃঙ্খলার কাজ হ্ুচাক্কভাবে চলিলেও ১৭৮০ সনে সহর কিন্গপ নোংরা 
এবং ইহার স্বাস্থ্য কিরূপ জঘন্য ছিল এ সম্বন্ধে ম্যাকিনটশ সাহেব এক 
বিশদ বর্ণন! দিয়াছেন । তিনি বলেন, “কালিফোণিয়ার পশ্চিম প্রান্ত 
হইতে জাপানের পূর্ব সীমানা পধ্যস্ত কোথায়ও কোম্পানী-শাসিত 
বুটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরের মত এমন একট! বিষ্ট 
স্থান খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না । যেখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে 

+ “থ্াথিক উদ্নতি“--বৈশাথ১ ১৩৩৪ | 


কলিকাভার নগরশানন-স্লেকণল ও একাল ২৮৪ 


সাজান কুশুলীপাকান কতকগুলি দালান ফোঠা, ঘরবাড়ী, কুঁড়ে চালা, 
রাস্তাখাট, অলি গলি, পুকুর ইদারা ইত্যাদি মিলিয্! ষে একটণ অন্ত 
পৃতিগঞ্ধমধ্ধ স্থানের স্থষ্টি করিয়াছে তাহারই নাম কলিকাতা সহয়। 
গঠন-প্রণালী এমনই জঘন্ত ও মানুষের ক্ষচি, স্থাস্থা, বিচারবুব্ছি, 
শোভনশীলতা এবং সাধারণ স্থখ-স্থবিধার প্রতি এমনই উপেক্ষা! দেখান 
হইয়াছে যে, ইহা! একাস্ত শ্তকারজন্ক । সহরে যাহ কিছু পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা নজরে পড়ে তাহা কেবল ক্ষুধার্ত নিশাচর শ্গালকুল এবং 
শকুনি চিল, কাক প্রসূতি বুভুক্ষু পক্মীদেব দৌলতে । ঠিক একইক্সপে 
সরকারী রাস্তার আশে পাশের বাড়ী হইতে যে ধৃষ নির্গত হয় 
তাহার কুপায় সহরবাসী দুষিত বছ্ খানা ডোবার জল হইতে স্থষ্ট 
মশকের হাত্ত হইতে ক্ষণিকের জন্য আরাম ও শান্তি পাইয়া থাকে |» 

হাহা হউক ১৭৯৪ সনে তৃতীয় জঙ্ঞজের আমলে জাষ্টিব অব. দ্দি 
পিস নামক খেতাবধারী শাস্তি-সদন্ত লইয়া! কতকগুলি নগবপ্রধানের 
পদ স্থট্টি করা হয়। ইহাদেব হাতে নগরশাসনের ভার দেওয়! হয় এবং 
নাগবিকগণের উপর নিয়মিত কর বলাইবাব ক্ষমতা দেওয়া হয়্। 
ইহাদেব সময়ে সাকুলাব রোড পাকা কবা হর এবং সহ্‌র পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন রাখিবার কাজও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব সন্বেও 
অনেক দোষ ক্রটী তণনও থাকিম্বা যায়। সাধারণ নাল। নর্দাম। গ 
জজ-নিকাশের অনেক ক্রটী দেখিয়। এবং হাট বাজার কসাইখানা বলান 
সন্ধে কোনরূপ শৃঙ্খলা বিধান না দেখিয়া! এবং বাড়ী ঘর নিম্বাণের 
এলোমেলো প্রণালী ও বাস্তাঘাটের বিপজ্জনক অবস্থা লক্ষ করিয়া লর্ড 
ওম়েলেনলী ৩৭ জন স্দস্ত লইয়া সহরের প্রয়োজনীয় সংস্কাব-সাখনের 
জগ্ক এক টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি ( নগর উন্নতিসাধন সমিতি ) নিযুক্ত 
করেন । 

এতঙ্যতীত সেকালে লটারীর সাহায্যে নগর-উন্নভির নালাধিধ 


১৯ 


খনি বাংলাম্ব ধনবিজ্ঞান 


কার্ধ্য সম্পন্ন হইত। ১৭৯৩ সন হইতে এইক্প লটারীর সাহায্যে 
সংগৃহীত অর্থের শতকর] দশ ভাগ সরকারী পূর্তৃকাধ্য ও সন্থান্ত দাতব্য 
প্রচেষ্টার অন্ত পৃথক করিয়া রাঁখিবার ব্যবস্থা চলিয়া আপসিতেছিল। 
যতদিন টাউন ইম্প্রুভমেন্ট কমিটি ছিল ততদিন এই সব কাধ্যের ভার 
& সমিতিই গ্রহণ করিতেন , কিন্তু ১৮১৭ সনে লটারী কমিটি গঠিত 
হওয়ার পর হইতে প্রায় বিশ বৎসর এই সমিতিই এ সকল কাজ 
সম্পন্ন করিতেন । এই লটারী কমিটির সময়ে নগরের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

এই সময় টাউন হল (নগর ভবন) স্থাপিত হয়, বেলেঘাটা' 
ক্যানাল খনন কর! হয়, এবং অনেকগুলি বড বড সডক তৈয়ারী হয়, 
ইহার মধ্যে বর্তমান ট্রাগুরোভ, আমহাষ্ট দ্রীট, কীড দ্বীট, ক্যানাল রোড, 
ম্যাঙ্গো লেন, এবং বেটিক্ক ্্বীটের নামোন্েখ কর! যাইতে পারে। 
আবার বিশেষ করিয়। সহরের উত্তর সীমানা, _সেই শ্যামবাজার হইতে 
স্থরু করিয়া দক্ষিণ পল্লীর সাহেব পাড। পধ্যন্ত যে সুদীর্ঘ বিশালকাক্ক 
রাজপথ বর্তমান কর্ণওয়ালিস সীট, কলেজ স্ট্রীট, ও ওয়েলেসলি দ্র নামে 
অভিহিত হুয় তাহাও এই সময়েরই কীত্ি। এই সব সুদীর্ঘ রাস্তার 
সংলগ্ন ৪টি চত্বরও (স্কোয়ার ) এই যুগের । ইহা! ছাভ। রাস্তায় জল 
দিবার ব্যবস্থাও এই সময় অনেকট! বাড়ান হয়। 

তারপর ১৮২ সনে বার্ধিক ২৫,০০২ টাক! ব্যয়ে সহরের রাস্তা 
গুপিকে পাকা নিটোল করিবার ব্যবস্থা প্রবন্তিত করা হয়) বিলাতের 
জনমত কিন্ত তখন মিউনিসিপালিটীব কাধ্যের জন্ত এরূপভাবে অর্থব্যয় 
করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। এইরূপ নগরের নানাবিধ হিত- 
সাধন ও শ্রীবৃদ্ধির কাধ্য সম্পরন করিবার পর ১৮৩৬ সনে এই লটারী 
কমিটির অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে ১৭৪৪ সনে তৃতীয় জঙ্ের 
শালনকালে জান্রিস অব. দি পিস নামক শাস্তি সদন্তদ্দিগের উপর নগর 


কলিকাতার নগরশাসন--পকাশ ও একাল ২৯১ 


পরিচাগনার ভার অর্পণ করা হয়। তাহারা বাড়ী ও মাদক অব্য 
লাইসেন্স বাবদ আদামী ট্যাক্ন হইতে নগরের সৌকধ্যসাধন এবং 
সহরের পুলিশের বায়ভার নির্বাহ করিতেন। ১৮১৯ লনে এইক্কপ 
বাড়ী হইতে সংগৃহীত ট্যাকৃসের পরিমাণ ২৪, লক্ষ টাকার উপর হয়। 
ইহা ব্যতীত আরও ১৪০ লঙ্ষ টাক! আবকারী হইতে পাওয়া যাইত । 
কিন্তু এই সময নগর শাসন ও পুলিশের দরুণ ৫1০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় 
ঘাটতি সরকার পূরণ করেন । 

১৮১* সনে মিউনিসিপ্যাল কর-নীতি সহরতলী সমূহেও প্রয়োগ 
কর] হয়। ১৮৪ সনে নাগরিক সভায় যে আইন প্রণয়ন করা হয় 
তাহার ফলে কলিকাভাকে প্রধানতঃ ৪টি বিভাগে ভাগ কর! হয় ও 
এই নিয়ম কব! হয়, যদ্দি কর্দাতাগণের ও অংশ লোক আব্দেন 
করেন তাহা! হইলে সহরের বাড়ীসমূহের উপর কর ধাধ্য করিবার 
ভার তাহাদের হাতেই দেওয়া হইবে, এবং উক্ত প্রকারে টাকার 
শতকরা ৫ ভাগ তাহার! নিজেরা আদায় ও ব্যয় করিতেও পারিবেন। 
এই আইন কোনই কাজে না আপায়, ১৮৪৭ সনে জা্িস অব দি পিস 
গণের হাত হইতে নাগরিক সভার দায়িত্বভার উঠাইয়া লওয়া হয় ও 
+ জন বেতনভোগী সভ্য লইয়। নগরশাসন ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি 
বোর্ড গঠন করা হ্য়। ইহার সভ্যগণের ৪ জন করদাতা খারা 
নির্বাচিত হইতেন। ইহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় ষে, 
কলিকাতার উন্নতি ও সংস্কারবিধানকল্লে ইহারা সম্পত্তি খরিদ ও তাহা। 
রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহাদের হস্তে রান্তাঘাট ও নালা নর্থীমার 
সুব্যবস্থা করিবার ভারও ন্যস্ত হয়। ১৮৫২ সনে ইহাদের সংখ্যা 
কমাইয়া ৪ জন কর! হয়। ছুইজন সরকার কর্তৃক মনোনীভ ও দুইজন 
করদাতা কত্তৃক নির্ববাচিত। ইহাবা উর্ধ সংখ্যা ২৫৯২ পধ্যস্ত মাঁসিক 
বেতন পাইবার ছধিকারী হন। এই সমম্বে বাড়ীর উপর থাধ্য 


ইহ বালাম ধনবিজ্ঞান 


ট্যাত্র হার গ্রথমে শতকরা ৬৫০ ভাগ ও পরে ৭৯ ভাগ বৃদ্ধি কর! 
হয়। আলোর ট্যাক্স শতকরা ২ ভাগ বুদ্ধি পায় । ইহা ছাড়া অশ্ব ও 
অন্তান্ত যান-বাহনের উপর পূর্ব হইতেই সেই ১৮৪৭ সনের মিউনি- 
সিপ্যাল টাক্স ধার্য করা ইয়। সেকালে কমিশর্নাবগণকে (নাগরিক 
সার সভ্য ) নগরের পয়ঃপ্রণালী ও মলপুর্ণ জল নিকাশেব ব্যবস্থা! 
করণার্থ ১৫* লক্ষ টাকা পৃথক করিগ্বা রাখিতে হইত । ১৮৫৬ সনে 
কমিশনারগণের সংখ্যা কমিতে কমিতে মাজ তিন জন বাহাল থাকে । 
ইাবা সকলেই তদানীন্তন ছোট জাট বাহাছুরের দ্বার! নিযুক্ত হইতেন। 

পুনরায় ১৮৬৩ সনে কলিকাভার সমুদয় শাস্তিসদশ্য ও মফ্ঃস্বলের 
যে সমস্ত শাস্তিসদশ্ত কলিকাতায় থাকিতেন তাহাদিগকে লইয়া এক 
কমিটি গঠিত হয়, এবং এই কমিটির হস্তে নগর শাসনের যাবতীয় ভার 
অর্পণ কর! হয়। পবস্তেরা নিজেদের একজন সহকারী চেয়ারম্যান 
নিধুক্ত করিতে পারিতেন। তাহা! ছাড়া ইহাদের সময়ে নিয়মিত 
স্থাস্থ্যপরিদর্শক ( হেলথ অফিসার ), এক্রিনিয়ার, সারভেয়ার, তহ্ুশীলদ্দাব 
(ট্যাব কলের ), করনিদ্ধীরক ( আাসেসর ) প্রতুতি ছিলেন । এই 
সময়ে জলের ট্যাক্স উদ্ধাতন শতকরা দশভাগ ধার্য করা হয়। ইহাদের 
আমলে পয়ঃপ্রণালী ও কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়। এতত্ব্তীত ১৮৬৬ সনে মিউনিসিপ্যাল কসাইখানা ও 
১৮৭৪ সনে নিউমার্কেট স্থাপিত হয় । তাহা! ছাড়। সহরের বড় বড 
রাস্তার পাশ দিয়া পাদ-পথ ( ফুটপাথ ) তৈয়ারী হয় । বিভনক্কোগ়্ার 
এই সময়ের কীত্তি। মোটের উপর এইনকল নগর-উন্নতির কার্ষো সে 
সময় কম সে কম দুই কোটি টাক খরচ হৃইয়াছিল। 

১৮৭৬ সনে কর্পোরেশ্ঠনের চেহার। একদম ব্লাইয়া ফেল! হুয়। 
নবগঠিত কর্পোরেম্তনের ৭২ অন কমিশনারের ৪৮ জনই করদাতাগণ 
কর্তৃক নির্বাচিত ও বাকী হ৪ জন স্থানীয় গরর্শষেপ্টকর্তক মনোনীত 


কলিকাতার নগরশীপন--সেকাল ও একাল ২৯৩ 


হন। এই নব-গঠিত নাগরিক সভার আমলে পূর্ববকালীন অসমাপ্ত 

প্রণালীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং সহরের বিশুদ্ধ ও ময়লা 
জল সরববাহের ব্যবস্থা বিভভৃতি লাভ করে। অন্তান্ত কাধ্যেব মধ্যে এই 
সময় হারিসন রোডের নির্শাণ উল্লেখ কর! যাইভে পারে । 

১৮৮৪ সনে সাকুলার রোডের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে অবস্থিত 
সহরতলীর কিয়দংশ মিউনিনিপ্যালিটির মধ্যে আনয়ন করিয়া! ইহার 
সীমানা বন্ধিত করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ৭টি ওয়ার্ড এবং 
সহরের উত্তব বিভাগের তিনটি ওয়ার্ড কর্পোরেশনের সহিত যুক্ত হু 
এবং কমিশনারগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭৫ জন সাব্যস্ত কর হয়। 
ইহাদের ৫০ জন নির্বাচিত এবং ১৫ জন সরকাব কর্তৃক নিযুক্ত, অবশিষ্ট 
১০ জন বাংলাব বণিকসভা (বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস”), বাণিজ্য 
সংনদ ( ট্রেড আসোসিয়েশন ) ও পোর্ট কমিশনার্স ঘ্বারা যনোনীত। 
পরবর্তী দশ বৎসবেব মধ্যে এই নাগরিক সভা কর্তৃক ১৮ লক্ষ টাক! 
বায়ে পানীয় জল সরবরাহের বিস্তৃতি সাধন করা হয়, এবং মাটীর 
নীচেকার পয়ঃপ্রণালীসমূহ বুদ্ধি করা হয়, ধোবীখান! স্থাপিত হয় এবং 
কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর পচা পুকুব ভরাট করিয়! তাহার উপর রাস্তা ও 
চত্বর (স্কোয়ার) নিশ্নাণ কব ভয়। 

১৮৯৯ সনের তিন আইনের বলে শাসন পরিসংশোধিত হইয়া 
কর্পোরেশ্তুন, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান এই তিনের কর্তৃত্ব হঘব। 
একজন সব্কারী মনোনীত্ড চেয়ারম্যান এবং ৫* জন কমিশনার লইয! 
কর্পোরেষ্ঠন গঠিত হয়। ইহাব কষিশনারগণের ২৫ জন ওয়ার্ড 
নির্ধাচনে নির্বাচিত হন এবং অবশিষ্ট ২৫ জনের ৪ জন যে 
চেম্বার অব. কাস” (বাংলার বণিক্‌ সভা), ৪ জন দ্রেড আনসোনিয়েশন 
(বাবসা সঙ্ঘ ) ২ জন পোর্ট কমিসনাস+ এবং ১৫ জন স্থানীয় সরকার 
ববাহাছুর কর্তৃত মনোনীত হন। জেনারেল রুমিটি একজন চেয়ারম্যান 


৪৯৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ও ১২ জন কষিশনার লইয়া গঠিত হয়। সদশ্তগণের মধ্যে ৪ জন 
ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক, ও ৪ জন ওয়ার্ড কমিটির কমিশনারগণ করুক 
নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪ জন স্থানীয় সরকার বাহছুর কর্তৃক মনোনীত 
হইতেন। সম্পূর্ণ কাধ্যক্ষমতা চেয়ারম্যানের হস্তে অর্পণ করা হয় 
এবং আইনে যে যে স্থলে পরিষ্কার উল্লেখ আছে সেই সেই বিষয় 
কর্পোবেশ্ঠন ব! জেনারেল কমিটির সম্মতিসাপেক্ষ করা হয় । আলোচন। 
সমিতি ও কাধ্যকরী সমিতির ম্ধ্বর্তী যে সমস্ত কাধ্যের ভার 
কর্পোরেশ্ঠনের হাতে দেওয়া সম্ভবপর নয় অথচ যেগুলি এত গুরুতর 
বিষয় যে, তাহা কেবল মাত্র চেয়ারম্যানের হাতে ফেলিয়! রাখাও 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়, জেনাবেল কমিটি কেবল সেই সমস্ত বিষয়ই 
সম্পন্ন কবিতেন। 

কর্পোবেশ্তনকে আধুনিক জীবনলম্মত কবিবাৰ নিমিত্ত বজীয় 
বাবস্থাপক সভায় গৃহীত ১৯২৩ সনের তিন আইন অস্সারে সম্প্রাতি 
ইহার আইনকান্থনের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । ১৯২৪ 
সনের এপ্রিল মাস হইতে এই নব্য ব্যবস্থান্ুযায়ী বর্তমান নাগরিক 
সভার কাধ্য পরিচালিত হইতেছে। 

এই আইন প্রণয়নের ফলে প্রথমতঃ কর্পোরেশ্তানের সীমানা 
অনেকটা বুদ্ধি পাইয়াছে। কাশীপুর, চিৎপুর, মাঁণিকতলা, গার্ডেনরিচ, 
টালীগঞ্জের কিয়দংশ এবং সহরের দক্ষিণোপকণ্ঠে অবস্থিত ডকনিন্দাপার্থ 
পোর্ট-কমিশনারগণ কতৃক অঙ্গিত জমি কর্পোরেশ্কনের সহিত যুক্ত 
হওয়ায় ইহার সীমানা ১১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কর্পোরেশ্তানের 
নাগরিক সংখ্যা ১৬৯,০০০ স্থলে ১০১৫৫১০**তে গিম্বা ঠেকিয়াছে। 
কাশীপুর ও চিৎপুর ৩০, ৩১, ৩২ নামক তিলটি ওয়ার্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । মাণিকতলাকে ২৮, ২৯ ওয়ার্ডে ভাগ কর! হইমাছে। 
ইহার উপব সমস্ত গার্ডেনরিচ ও ভবানিপুর মিউনিসিপ্যা্িটার অধীন 


কলিকাতার নগরশাসন--সেকাল ও একাল ২৪৪ 


পোর্ট কমিশনারগণের ডক বিস্কৃতির জমি লইয়া ২৫নং ওয়ার্ডটির সৃষ্টি 
হুইয়াছে। এইজন্য সাউথ স্থবার্ধন মিউনিলিপ্যালিটার ক্ষতিপূরণ ব্বব্ধপ 
কলিকাতা কর্পোরেশ্ঠটনকে দশ বৎসর ধরিয়া! ৮ হাজার টাক! হিসাবে 
দিতে হইবে। ইহা! ছাড়া যে তিনটি মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা 
কর্পোরেশ্নেব সহিত যুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির উন্নাতি- 
বিধানকল্পে এই নৃতন মিউনিসিপ্যাল আইন মোতাবেক কাজ চলিবার 
তৃতীয় বৎসব হইতে আরস্ত করিয়া দশম বৎসর পধ্যস্ত কম পক্ষে 
একলক্ষ টাক বায়ের ব্যবস্থা কবিতে হইবে । পুবাতন মিউনিসি- 
প্যালিটার অধীন কয়েকটী ওয়ার্ডেব চেহারা একটু আধটু পবিবর্তন কর] 
হইয়াছে । আবার বালীগঞ্জ ওয়ার্ডটিকে ভাঙ্গিয়া বালীগঞ্জ ২১নং 
ওয়ার্ডে, ও টালীগঞ্জ ২৭নং ওয়ার্ডে পরিণত কর! হইয়াছে । পূর্ব্বের 
১৮নং ওয়ার্ডটি বর্তমানে ২৫নং এর সহিত যোগ করা হইয়াছে । 
এতত্ব্যতীত, ৯, ২২, ২৩ ওয়ার্ড গুলিতেও ছোট খাট পরিবর্তন সাধিত 
হুইয়াছে। ১৮৮৮ সনের পব হইতে ১৯২৩ পধ্যস্ত কর্পোরেশ্টনের 
অধীন ২৫টি ওয়ার্ড ছিল। নৃতন আইনে ফলে ৭টি ওয়ার্ড বৃদ্ধি 
পাইয়। বর্তমানে ৩২টি ওয়ার্ড কর্পোরেশ্ঠনের ভাবে আসিয়াছে । 

নৃতন আইন অন্থসারে কর্পোরেশ্তনের সীমান! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার শাসন-পদ্ধতি গণতন্ত্রমূলক করিবার প্রয়োঞ্জন হইয়াছে, 
এবং বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়েব বিশেষ বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্তু 
নির্বাচন প্রথারও পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । বর্তমান কর্পোরেস্তন 
৯» জন কমিশনার বা নগর-সদশ্ত লইয়া! গঠিত , ইহাদ্দের ৬৩ জন 
করদাতাগণকর্তৃক সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত। আবার জনসাধারণ 
কর্তৃক নির্বাচিত সস্তগপের মধ্যে ১৫ জন সন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি ভুওয়ার বিধি আছে। ইহাদের সম্বন্ধে আবার নিম কর! 
হইয়াছে যে, নূতন আইন অন্বযায়ী কাজ আরম হইবার পর প্রথম 


৯৬ কাংনার ধনবিজ্ঞান 


তিনটি নির্ধাচনে ইহার! কেবলমাত্র মুসলমান নির্বাচন্ব-মগুলী ঘারাই 
নির্বদীচিত্হইবেন। চতুর্থ নির্বাচন হইতে মুসবমান সদন্তগণও মি 
নির্বাক মণ্ডলী (মিক্স ইলেকটরেট ) দ্বার! নির্ব্বাচিত হইবেন। 
বঙ্গীয়-বণিক সভা বর্তমানে ৪ জনের স্থলে ৬ জন সদস্য প্রেরণে 
অধিকারী হইম্বাছেন। কলিকাতার ব্যবস! সঙ্ঘ ( ট্রেভস আযসোসিয়ে- 
শন) ও পোর্ট কমিশনারগণ যথাক্রমে পর্বের মত ৪ ও ২ জন সভা 
মনোনীত করিতে অধিকাবী । সরকারেব মনোনয়ন ক্ষমতা ১৫ হইতে 
১ জ্বনে হ্রান করা হইয়াছে । এই সর্বসাকল্যে বর্তমান ৮৫ জন 
সহর মাতব্বরকে বর্তমানে কাউন্সিলর নামে অভিহিত করা হয় এবং 
অবশি্ ৫ জনকে অন্ডারম্যান বলা হয়। 

প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত এই ৮€ জন কাউন্সিলর 
কর্থক ৫ জন্‌ অবন্ডারম্যান নিধুক্ত হন। অন্ডারয্যান নগরের সন্ত্রাস 
পুরধাসিগণের মধ্য হইতে গৃহীত হয়। কোন নির্বাচিত কাউন্সিলর 
অন্ডারঘ্যনি হইতে অধিকারী নহেন। প্রত্যেক তিন বৎসর পর 
সাধারণ নির্বাচন হ্য়,। এবং কাউন্সিলর ও অন্ডাবম্যানগণের কাধ্যকাল 
তিন বৎসর কর। হইয়াছে । প্রতি বৎসর কর্পোরেশ্তনের কাউন্সিলার- 
গণ মিলিত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে একজল অবৈতনিক মেয়র 
ও ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত করেন। কর্পোরেশ্তনের কাউন্দিলরগণের 
সংখ্যা বুদ্ধি করার দরুণই যে ইহার শাসন-ব্যবস্থা৷ গণতান্তিক হইয়াছে 
এক্ধপণ নহে, ইহার আরও অনেকগুলি কারণ আছে। ভোট দিবার 
যোগ্যতা কম করার ফলে অনেক বেশী লোক নির্ববাচকমগ্ডলী- 
ভূক্ত হইয়াছে। ফবে ভোটাধিকার অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছে । 
ঘ্বিতীরতঃ, নারীদিগেরও ভোট দিবার এবং সভ্য হইবার ক্ষমতা! দেওয়। 
হইক্কাছে। তারপর ব্যালট প্রথায় তোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্থন করা, 
হ্বক্যাছে। ৃ 


কলিকাতার নপরশালন-স্মেকাল ও একাল ১০ 


পুরাক্তন মিউনিসিপ্যাল আইন অন্ুমারে ভোটাধিকারী হইছে 
হইবে নির্ধবাচনেয়্ ঠিক অব্যবহিত পূর্ব বৎসরে স্থায়ী ট্যাক্সের দরুণ 
হউক কিংবা লাইদেল বাবছ ট্যান্মের দরুণই হউক অথবা উভয় প্রকার 
ট্যাক্সের দরুণই হউক বার্ষিক ২৪২ কর কর্পোরেস্কানকে দিতে হ্ইত্ব। 
অধুনা এই ভোটাধিকারের ঘোগ্যতা ১২২ টাকায় নামান হইয়াছে। 
পূর্বে আবার এই ভোটাধিকার কতকগুলি নির্দিষ্ট বাড়ী ও সম্পত্তির 
মালিকগণের এবং কয়েক শ্রেণীর লাইসেন্স ওয়ালাগণের মধ্যে নিবদ্ধ 
ছিল, আর ইহাদের নাম পূর্ব্ধ হইতেই কর্পোরেশ্তানের খাতায় নথীতুত্ত 
করিয়া রাখ হইত। বর্তমান আইন অন্থসারে যে কোন ভাড়াটে 
গোঁটা বাড়ী কিংব! তাহার কোন একটা অংশের জন্য নির্বাচনের 
পূর্ববর্তী বৎসরে ৬ মাস ধরিয়া কম পক্ষে মাসিক ২৫২ টাক! দিলেই 
নির্বাচন করিবার অধিকারী । ইহ! ছাড়া সামান্য একটা কুঁডে ঘর 
বা বাড়ীর মালিক যি পূর্বোক্ত নিয়মে কম পক্ষে ১২২ স্থায়ী কর প্রদ্ধান 
করেন তিনিও ভোটার হইতে পারেন । 

পূর্বে নিয়ম ছিল ট্যাক্সের টাকার পরিমাণ অন্যায়ী একটি ওয়ার্ডের, 
একজন ভোটার উর্ধসংখ্য। ১১টি ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন » 
আার সেই ভোট এমন কি মাত্র একজন প্রার্থীকে দেওয়া চলিত। 
নৃতন ব্যবস্থায় এই প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনকার 
নিক্ষম এই যে, প্রত্যেক ভোটার যত লোক কাউন্সিলরের পদপ্রার্থী 
থাকিবেন ততগুলি ভোট দ্দিতে পারিবেন, কিন্তু একজন পঘপ্রার্থকে 
কোন নির্ববাচক্ক একের বেশী ভোট দ্বিতে পারেন ন1। পূর্বের্ধ ১৯১* 
সনে নিম্বম ছিল যে, চেয়ারম্যান, কর্পোরেশ্ঠন ও জেনারেল কমিটি 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্তরভাবে কাজ করিত এবং গভর্ণমেপ্ী 
কর্তৃক মনোনীত চেযারমান ও জেনারেল কমিটির সভাপছি প্রধান 
কশ্খকর্তারপে সর্বত্র একচ্ছজ্র কর্তৃত্ব চালাইতেন। বর্তমান আইর 


২৯৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


অন্গুনারে এই প্রথা রহিত পূর্বক একমাত্র কর্পৌরেশ্ঠটনের হাঁতেই 
কাধ্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা! ছাড়িয়া দেওয়! হইয়াছে । যদিও কর্পোরেস্টঠনের 
ক্মতা যথেচ্ছভাবে চালাইবাব স্প্রহাকে দমন কবিবাব অস্ত্র সরকারের 
হাতে বাখিয়া দেওয়। হইয়াছে । 


বর্তমান কর্পোবেশ্ানেব প্রধান কর্মকর্তার নাম রাখ। হইয়াছে 
চিফ একজিকিউটিভ অফিসার । প্রধান কর্মকর্তা কর্পোবেশ্টান কর্তৃক 
নিষুক্ত হইবেন বটে, কিন্তু সেই নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ 
থাকিবে । প্রধান কশ্মকপ্তাব হাতে আইনে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা ছাভ। কর্পোবেশ্তুন তাহার হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ 
করিবেন তিনি শুধু সেই সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে অধিকাবী। 
কর্পোরেশ্ঠনের সভা সমিতিতে তাহাব সভাপতিত্ব করিবার কোন 
অধিকার নাই, তিনি কেবল লাধাবণ সভ্যেব মত সভাব আলোচনায় 
যোগদান করিতে পারেন, কিন্ত ভোট দিতে অধিকারী নহেন। প্রধান 
কশ্মকর্তাব নিয়োগ ছাভা ডেপুটি কর্মকর্তা, প্রধান এঞ্জিনিয়াৰ এবং 
স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রভৃতি আবও কতকগুলি বড বড কম্মচারীর নিয়োগও 
সবকারেব অন্থমোদন-সাপেক্ষ কবা হইয়াছে। পূর্বে কিন্ত হাজাব 
টাক কিংব। তাহার চাইতে বেশী বেতনের কর্মচারী নিয়োগ করিতে 
হইলেই সরকারেব অন্থমতি লইতে হইত। পুর্রে কারখানা বা 
কণ্টাক্ট্ের কাজে লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইলেই মরকারের অস্মতি 
লইতে হইত | এক্ষণে ২1০ লক্ষ টাকার কম খরচের জন্য সরকারের 
অন্থমতি লওয়ার কোন আবশ্তক করেনা । বর্তমানে নৃতন কোন 
উপবিধি প্রণম্বন করিতে হইলে সরকারের অনুমতি চাইতে হইবে। 
ইহা ছাড়া বর্তমান আইনে সরকারের হাতে আরও কিছু কিছু 
অতিরিক্ত ক্ষমত! রাখা হইয়াছে । কর্পোরেশনের কোন কাজকে 
সরকার যদি আইন-বিগহিত মনে করেন তাহা! বাতিল করিয়। দিবার 


কলিকাতার নগরশাসন--সেকাল ও একাল ২৯৪ 


ক্ষমতা সবকারের আছে এবং তাহ! নাকচ করিবার অন্ত যে কোন উপায় 
অবলম্বন কর! আবশ্তক সরকার তাহা করিতে পারেন । 

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ও অনেকট] বুদ্ধি পাইয়াছে। সহরতলীর 
যে সমস্ত ওয়ার্ড কর্পোরেশ্তনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে তাহার 
উন্নতি বিধানের জন্ত কর্পোরেশ্টানকে দশ বৎসর কাল প্রতি বৎসর 
৮ লক্ষ টাকা করিয়! ব্যয় করিতে হইবে । ইহা ছাড় কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ভিতরে সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্ত বাৎসরিক 
ন্যানকল্পে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে । সহরেব ছুপ্ধ-সববরাহের 
জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধাগার, গো-পালন ভূমি ও গো-শাল! প্রভৃতি স্থাপনের 
জন্ত কর্পোরেশ্থানকে বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহবরের 
খান্থপ্রবা ও ভেজাল সম্বন্ধেও কর্পোরেশ্তানের নৃতন আইনে পরিফার 
বিখি-নির্দেশে আছে। নগর রচনায় শৃঙ্খলা, পৌন্দধ্য ও স্থরুচি 
রক্ষার্থ বিল্ডিং সারভেয়ার (ইমারত পরিদর্শকের) ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । এই সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ইমাবত পরিদর্শকগণ কর্তৃক 
বাড়ীব নক্সা, প্রান প্রভৃতি না করাইয়া! লইলে কর্পোরেশ্ন বাড়ীর 
ষালিকদিগকে গৃহনিম্মীণের অনুমতি না দিতে পারেন। ৫* হাজার 
টাকা বা এ পরিমাণ মূল্যের সৌধনিম্দ্াণ-কাধ্যে মালিককে লাইসেন্দ- 
প্রাপ্ত ইমারত পরিদর্শক নিয়োগ করিতে হইবে। 


আমেরিকার ঘর-সংসার* 


তাহের উদ্দিন আহমদ 


বড় ঘরেব্র পারিবারিক কথা লইয়া অনেকে অবসর সষয়্ কাটায় । 
কোন্‌ নেতার কয়খানা যোটর আছে, সহরে কাহার কতটা 
ইমারত আছে, কোন জজ ব্যারিষ্টার কত হাজার টাক মাসে- 
রোজগার করে, কাহার ছেলেমেয়ের বিবাহ কি রকম আকজমক্র 
সঙ্গে স্থসম্পন্ন হইয়াছিল, কাহার শ্রান্ধে কত হাজার ত্রাক্ষণের চর্বব্য- 
চোষ্য-লেহ্ব পেয় আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দান খম্বরাতের 
হাত বড কাহার, ইত্যাদি হাজার রকমেব চাটনী অবদর সময়ে 
সাধারণের রসনা-তৃপ্তি করে। সমাঞ্জের কতকগুলি লোকের ব্যবসাই 
এই ধরণের আভিজাত্যমূলক খবর সংগ্রহ কর। ও সেগুলিকে বাড়াইয়াঃ 
ফলাইয়। দশ জনের পাতায় পাতায় বাটিয়। দেওয়া । এই ভাবে অবসর 
সময় কাটানোর লাভলোকসান খতিয়ান করিয়। দেখ! মুক্কিল। মেদ 
বরণ চুল কুঁচবরণ কন্যার সন্ধানে সাত সমুন্র তের নদী পারে রাজ- 
পুত্রেব ঘোড। ছুটাইমা দেওয়ার থববে, ঠানদিদির শিশু শ্রোতৃগণের 
কাহারও কাহারও মধ্যে যে একট! দিথিজ্য়ের উদ্দীপনা আমে একথা 
অন্বীকার কব! ধায় না। তাই মনে হয় সময় সময় বড় বড় লোকের 
ও বড় বড দেশের কথ! লইয়া! আলোচনা করা মন্দ নয়। 

নিউওয়ান্ড৮বা আমেরিকার ঘরোয়া খবর লইবার অধিকার 
আমাদের জন্মিযাছে কি না, বা সে সময় আসিয়াছে কি না ইহা। 
'বিবেচনাধীন। তবে এ বড় লোকদের মতন ব! পরীর দেশের, 





* “আর্থিক উন্নতি'__জগ্রহায়ণ, ১০৩৪ । 


আঙেজিকার ঘর-সংসার ৩১ 


রাপকর্থার মতন আমরা আমাদেয় অবসর পময়ে থুক্তরাষ্ট্রের ঘর-সংপান্ের 
খবর লইলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। তবে তরুণদের একথা 
জানিয়। রাখা ভাল যে, এ দেশটার ব! এ জাতটার ধরণ-ধারণও 
তাহাদেব কাজ কারবার আয়ভ করিতে এখনও ছুই এক শতাব্ী 
আমাদের শিক্ষানবিশী করিতে হইবে । সেদিনকার তৃ'ঁইফোড় জাতি 
পে এই একশ দেড়শ বছরে এত বড়টি হইয়াছে! আর আমর! 
সেই ছুনিয়ার আদিকাল হইতে কপালে দিঘিজয়ের রাজটাকা পরিয়া 
চলিয়াছি। এই তবজ্ঞান লাভ করিয়া যুবকদের অসহিষুট হইবার 
প্রয়োজন নাই । বেশী বাড়াবাডিতে কাজ ভাল হয় না। বর্তমানে 
আমেরিকার ফাজ কারবারের সঙ্গে ভারত-সম্ভানের সামান্য অক্ষয় 
পরিচয় থাকা চাই । ওদেশের বূপকথা শুনিয়া আমরা যদি একটা 
দীর্ঘথনিশ্বাস ফেলি তাহাই যথেষ্ট হইবে। 

সকলের আগে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম ধনী, 
ত্বনিয়ার সেরা। আর আমরা চরম গরিব, ছুনিয়ার গুছা। তবে 
আমাদের একট! বড় নামডাক আছে সেটা যদিও টপত্রিক সম্পত্তি। 
ভারতবর্ষ চরম অধ্যাত্ববাদের দেশ, মুনি খষি, ফকির দরবেশের 
আশ্রম আত্তান! ! এই ভাবতের মাঁটীতে ধনী আমরা নাইবা 
হইলাম, দেশের লোকের মুখে ছুইবেলা ছুইটা অন্ন নাই ব। উঠিল । 
দেশ কালাজ্জর, ম্যালেরিয়া, বসম্ত, কলেরা প্রভৃতি মড়কে উচ্ছন্ 
বাউক না কেন, তবুও জীর্ণ শীর্ণ মবণোদম্ুখ জাতিব মুখ আজও 
অধ্যাত্মবাদ্ণের গরিমাম্ম উদ্ভাসিত হইযা উঠে। ইহকালের সখ 
চাই না, কেননা পাই না। পবকালের অফুরস্ত সুখ ও শাস্তি 
আমার্দের কাম্য । দারিপ্র্য-নিম্পেষিত দেশের লোকের কাহার 
কাহার মুখে আজও এই কথা শুনা যায়। পেটে দানা ন। খাকিলে 
গজ যে গোলাইয় যায়, অধ্যাত্ববাদেক্স চিন্তা সেখানে ঠাই পা 


শহ ধাংলাম্ম ধনবিজ্ঞান 


না, একথা! বুঝিতে গোটা দেশকে আরও দুরবস্থা পতিত হইতে 
হইবে। 

দুই নম্বরে মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা চরম কল-কারখানার 
দেশ, আর এদেশের নেতারা কল কাবখানার উচ্ছেদ-লসাধন কিয়! 
জগতে স্থখ ও শাস্তি স্থাপনের প্রয়াসী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
সমাজের যেরূপ যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে তাহার্দের এই 
আন্দোলন দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচিত হইত না। আজ 
নেকাল নাই, অবস্থার প্রভৃত পরিবর্তন হইয়াছে । বর্তমানে জন- 
সংখ্যা এত ভ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, এই বিপুল মানব সমাজের 
জন্ত আশ্রম বা! কুটার বাসের বাবস্থা অধ্যাত্মবাদের দিক্‌ দিয়া যতই 
কাম্য হউক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলি মোটেই যথেষ্ট হইবে 
না। আজ এই বাডন্ত মানব সমাজের বাসস্থানের অন্ত, ইহাদের 
অন্ন-সংস্থানের জন্ত বিপুল বিশাল ইমারত ও যোজনব্যাপী কল- 
কারখানা ও ধূম-উদ্গাবক মহুমেন্ট- হাজার হাজার শিল্প সৌধ 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । দেশের মধ্যে অনেক সহর-জনপদ গভিয় 
তোলা চাই। আর যদ্দি সেকালের তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
ফিরাইয়। আনিতে হয়, তবে আ্যার্টি-ম্যালেরিয়| সোসাইটি, কালাজ্জর 
লেস্টার, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মড়ক ও-সুডিক প্লাবন সমিতি, পলী 
ও সমাজ-ল্েব! প্রভৃতি দেশোন্নতির আখড়াগচলি সর্ব প্রথমে তৃলিয়। 
দিতে হইবে । দেশ শ্মশানে পরিণত হইলে তবেই আবার অল্প 
কয়েকজন লোক লইয়া সেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। 
মানবজাতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাস এই শেষোক্ত পন্থা! লমর্থন 
করিবে না । আর সকল দেশ যে পথে চলিয়াছে আমাদিগকেও সেই 
পথে চলিতে হইবে। একটা অভিনব কিছুর আয়োজন বাস্তব 
ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইবে । এই দিক দিয়া বিবেচনা! করিয়া আমেরিকা/' 


আমেষিকার ঘর-সংলার ৩৩৩ 


ইংল্যগু জাশ্মাণি গ্রভ়ৃতি উন্নত দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হওয়া! দরকার । 

যুদ্ধের সময় আমেরিকা খুব মোটা হাতে লাভ করিয়া লয় সন্দেহ 
নাই, কিন্ত তাহাই বলিয়া মহাযুদ্ধের দৌলতে আমেরিকা আজ 
এত বড়টি হয় নাই। যুদ্ধ একটা সাময়িক উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। 
যুদ্ধের সময় আমেরিকার রধ্যানি-শিল্প খুব বাড়িয়া যায়, ইহ! খাঁটি 
কথা, কিন্তু বাড়াইবৰার মত ক্ষমতা ও পুঁজিপাটা আমেরিকার 
যথেষ্ট ছিল। এ সময় জাপানও ত খুব এক চোট মারিয়া লয়। 
ভারতবর্ষ স্থযোগ থাকিতেও তেমন কিছু করিয়া লইতে পাকে 
নাই। কারণ তার রসদ ছিল অপ্রচুর। আমেরিকার সার্ভে অব 
ওভারসিজ মার্কেট (বিদেশী হাট বাজার জরীপ) বিপোর্টে দেখা 
যায় ১৯১৩ সনে আমেরিকা ১,০৫২.৪০০১০*০ টন মাল বিদেশে 
চালান দেয়। ১৯২৩ সনে এ সংখ্যা ছিল ১১৮৫০,৭০৯৯১০০৬ | 
আমেরিকার বোর্ড অব ট্রেড হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
যুদ্ধের পূর্বের বাজার-দরেব তুলনায় আমেরিকার রপ্তানি-শিল্প এই 
দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ বুছধি পাইয়াছে। বিলাতের' 
অবস্থা কিন্তু ইহার উপ্টা। ইউনাইটেড, কিংডম বা ইংরেজের 
মাতৃদ্থমির রপ্তানি শিল্প ইহার তুলনায় শতকরা ২* ভাগ হ্বাস 
পাইয়াছে। ১৯২৩ সনে ছুনিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের খাতায় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের হিশ্তা ছিল শতকরা ১৬৮৮ ভাগ, আর বিলাতের ছিল 
১৪"০৩ ভাগ। ১৯১৩ সনে কিস্ত আমেরিকার প্রতি বিধি বাষ 
ছিলেন। দশ বৎসর পূর্বে অবস্থা ছিল ঠিক ইহার উল্টা। ১৯১৩ 
সনে ছুনিম্নার শিল্পজাত ভ্রব্যের শতকর! ১৩*২ ভাগ ছিল বৃটেনের । 
আর ১২:৪৭ ছিল আমেরিকার । ১৯১৩ সনে আমেরিক! ছিল 
৫সকেওড বয়, আর ১৯২৩ সনে এক লাফে ইংরেজকে ডিঙ্গাইয়া ফাষ্টবদের 


০৪ বাধলায় ধনধ্িষ্জান 


আলন গ্রহণ কৰিয়াছে। ইহায় দ্বারা সহঞ্জেই বুঝা যায় যে, 
আমেরিকার শিল্পকারথানার উত্পাদন জোর চলিতেছে । বিলাত ও 
আন্মাণি এই ছুই বাঘ! বাঘা ইপ্া্রিত্যাল জ্জাতির চাইতেও 
আমেরিকার রপ্তানি মাল উৎপাদ্দন ঢের বেশী হইতেছে। ভবুও 
কিন্ত আমেরিকা মাঝে মাঝে দুঃখপ্রকাশ করিক্লা থাকে-বঞ্চানি 
বাবসায়ে এখনও সে ওস্তাদ হইতে পারিল না। আমেরিকা ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে আর একটা বড পার্থক্য দেখুন। বপ্তানি শিল্পের 
উপর ইংলগ্ডের জীবন মরণ নির্ভর করে, অন্থর দিকে আমেরিকা ধরার 
বুকে বাচিয়া থাকিবার জন্য তাহাব রপ্থানি শিল্পের তোয়াক্কা রাখে না। 
এটা তাহার উপরি আম মাত্র । 

একমাত্র বপ্তানি-শিল্পের অঙ্ক দেখিয়া মামেবিকার শিল্প বা শ্রব্যের 
উৎপাদ্ন-ক্ষমতার মাপ জোক করা চনে না। আমেরিক। বাছিরে 
যা পাঠায় নিজে ঘরে তার চাইতে ঢের বেশী মাল খরচ করে । ১৯২৬ 
সনের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র ২,১৭৩,*৯৭ খানি মোটর গাড়ী 
প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাব মাত্র ১৪৩,৫০৭ খানা গাড়ী অর্থাৎ 
উৎ্পাদ্ধনেব শতকরা ৬২ ভাগ মাত্র আমেরিকা! বিদেশের বাজান 
পাঠায়। এ সময় আমেবিকা ১৫৪,১৫৫,০০০ জোড়া জুতা প্রন্কত 
করে, ইহার মধ্যে ৩,৪৭৩,*** জোড়! মাত্র বিদেশে রপ্তানি করে। 
তাহা হইলে মোট উৎপন্ন জুতার শভকর! ২'২ ভাগ মাত্র যাহিরে 
চালান দেয়। আমেরিকার মাল তার হ্বদেশে বিকায় যেশী। ঘরে 
ভার বিপুল বাজার পড়িয়া আছে। ম্বদেশে এই অসভ্ভব রকম 
ক্কাটটুতির কথ! ভাবিলে মনে হয়, আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমত| ক্ষয়- 
ক্ষমতার চাইতে আরও বৃদ্ধি পাইবে । তাহা ছাড়! বহির্বাপিজোর 
দে আমেন্সিক। আজকাল খুব বেশী নজর দিতেছে । জাহাজক্ষে 
জাহাজ আমেরিকান ধনকুনের, বাবলামী, শিল্পী অধ্যাপক, ছা আজ 


আমেরিকার ঘর-সংসার ৩০৫ 


বিদেশ পর্যটনে বাহির হইয়া! পড়িয়াছেন। এই সে দিন একদল 
আমাদের দেশেও ঘুরিয়া গিয্লাছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, 
বিদেশের হাট বাজারের দিকে আমেরিকার ধনকুবের ব্যবসায়ীদের 
লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । বিদেশের বাজারে আমেরিকা ইংরেজের 
এক জবরদস্ত প্রতিদ্দ্্ী হইতে চলিয়াছে। 

এখন দেখ! যাউক উৎপাদন করিবার উপযোগী মাল মশল! 
আমেরিকার ভাগারে কতটা! আছে । আমেরিকায় ১১৫০ লক্ষ লোক 
বাস করে, বিলাতে বাস কবে ৪৪০ লক্ষ । জনসংখ্যার হিসাবে 
আমেরিকা! ইংবেজের আভাই গুণেব বেশী । তাহ! ছাড1 আমেরিকার 
প্রাকৃতিক এশ্বধ্য অফুবস্ত। ইংরেজ তার শিল্প-কারখানার কাচা 
মালের অনেকটা পবিমাণ তাহার সাম্রাজ্য হইতে সংগ্রহ করে। এই 
হিসাবে ইংবেজ তাহাব শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাহিবের অন্যান্ত 
দেশের উপব অনেকখানি নির্ভব করে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস অব 
অকুপেশ্তন বা বসতির রিপোর্ট পভিয়। দেখা যায় যে, ১৯২ সনে এ 
বাষ্ট্রে ১২,৮১৮,৫২৪ জন অধিবাসী শিল্প কারখানায় এবং ১,০৯,২২৩জন 
খনিজ সম্ভার উত্তোলনে নিযুক্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-অধিবাসীর সংখ্য। 
বর্তমানে ১৪* লক্ষ । এই বিশাল শিল্প জনসংখ্যার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের 
শিল্পজাত জ্ব্য অপ্রচুর বলিতে হইবে। বৃটিশ ট্র্যাটিস্টিক্‌সে দেখ' যায়, 
১৯২৬ সনে বীমাকারী শিল্প-শ্রমজীবিগণেব সংখ্যা ৭ লক্ষ এবং খনিৰ 
মজুর ১৩,৩৫১,০*৭ | যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত জন-সংখ্যা 
ইংলগ্রের ভবল। অন্ত দ্বিকে তাহার খনিজ শ্রমজীবি-সংখ্যা ইংলগ্ডের 
তুলনায় অনেকট। কম বলিতে হইবে। এই মজুর জনপদের বিপুল বহর 
দেখিয়া মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা শিল্পজাত মাল উৎপাদন 
ক্ষেত্রে অন্থ সকল জাতিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ধ বহু 


দূরে । সাগরের অতল গর্ভে তার স্থান। ইংরেজ ও জাপানী হু'সিয়াব ! 
১ 


৩ বাংকাস ধনবিজ্ঞান 


সার্ভে অব ওভারসিজ ট্রেড. ( টবদেশিক বাণিজ্যের ) রিপোর্টে 
প্রকাশ ১৯২৬ সনে আমেরিকায় ১২১* কোঁটি পাউগু মুল্যের শিল্পজাত 
মাল উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যাজ্ঞ ৮৯৪০ লক্ষ পাউগ্ড দামের মাল 
বিদেশে চালান করা হয়। ইহার তুলনায় ইংরেজ ৭৪৩,৫০০,০৭০ 
পাউও মূলোর মাল বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে দেখা যায়» 
আমেরিকা তার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা আট ভাগ মাত্র বিদেশে 
পাঠায়, আর ইংরেজ পাঠায় ২৫ ভাগ বা তারও বেশী। বিলাতের 
মোট উৎপাদনের পবিমাঁণ দ্দাডায় ৩০০ কোটি পাউও আর আমেরিকার 
হইতেছে ১২০* কোটি পাউও্ড। তাহা! হইলে দেখ! যায়, বৃটিশ 
শিল্প-জনপদ আমেরিকান শিল্প-জনপদের মিকি মাল তৈয়াবী করে। 
জন-সংখ্যান্পপাতে ইংলও কিন্তু আমেরিকার অর্দেক । অন্ঠ কথায় 
যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-ক্ষমতা ইংরেজের ডবল অর্থাৎ ছুইজন ইংরেজ এক- 
জন ইয়াক্ষির সমান । 


মানুষ বনাম কল 


চীনের লোক-সংগ্যা যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
যে কাজ কারবার হয় তাহ! সম্পম্ন করিতে চীনের লোক-সংখ্যার দশ 
গুণ লোকের দরকার হয় বা! যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার ৪* গুপ 
লোক খাটানো আবগ্তক। যুক্ুরাষ্্রে বর্তমানে যে কাজ কারবার 
চলে তাহার জন্ত বাস্তবিক পক্ষে কিস্ত রাষ্ট্রকে তাহার জনসংখ্যার ৪০ 
গুণ লোক খাটাইতে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসীর 
ঘারাই এ কাজ কারবারগুলি সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হয়। ইহার দ্বারা 
মনে হওয়া স্বাভাবিক ষে, হয় প্রত্যেক আমেরিকানের কাধ্য-ক্ষমত। 
৪০ গুণ বেশী বাঁ প্রত্যেক আমেরিকানেব আর ৩৯ জন করিয় অনু) 
দাস আছে। সত্য সত্যই প্রত্যেক আমেরিকানের অধীনে ৩৯ জন 


আমেরিকার ঘর-সংসার ৩০৭ 


করিয়া কেনা গোলাম খাঁটিতেছে। এগুলি একেবারে ঠ্দত্যের মত 
জ্যান্ত । দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে ইহাদের আলম্ত বা ক্লান্তি নাই। 
আর এগুলিকে ভরণ-পোষণ করিবার দরকার করে না। ইহারা 
অষ্টার স্ষ্ট হাড়মাসের মানুষ না হইলেও মাস্থষের স্থষ্ট কলের মানুষ । 
আমেরিকা মানুষের তকে আজ কলের আসন দিয়াছে । কল- 
কারখানায় সমগ্র দেশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকার কম্ম-ক্ষমতা- 
বৃদ্ধির ইহাই একমাত্র কারণ। কলকারখানাকে বরণ করিয়া লইয়া- 
ছিল বলিয়াই আমেরিক। আজ ছুনিয়ার সেরা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। 
এইখানে বিভিন্ন দেশের লোকের কর্খ-ক্ষমতার তালিক। দেওয়। হইল । 
ইস্থাদ্বার। দেশ মাপা চলে । 


চীন ১৪০ ৪ ১ গুণ 
বৃটিশ ভারত - - ১৯ ১, 
ক্শিয়। * ত * ২২ ১, 
ইতালি 6 রা ২৩ ১ 
জাপান ১৪৪ দহ ৩২ই 5? 
পোল্যান্ড - রর ৬.১ 
হল্যাণ্ড * রী, ৯ 
ফ্রান্স টু রী ৮৯ ৮ 
অষ্ট্রেলিয়া - , ৮ ১, 
চেকোশ্লোভাকিয়' ৮ ৯৯ 
জান্মাণি ১ - ১২ % 
€েলজিয়াম *০* * ১৬ 5 
গ্রেটবুটেন -ত ১৮ 5) 
, কানাডা - ২১ ৯ 


যুক্তরাষ্ট্র ক বত ৪৩৪ ৮- শি 


৩৩৮৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


আধিক দিক দিয়া কোন্‌ দেশটা কতথানি সচ্ছল, কোন্‌ দেশের 
কিম্টৎ কতটা তাহাও এই ভালিক। হইতে বোঝ যায । 

বিগত দশ বৎসরে আমেরিকায় মান্য উৎপাদন খুব বৃদ্ধি 
পাইক্সাছে। ১৯২৬ সনের জুলাই মাসের মাস্থলি লেবার বিহ্বিউ 
পত্রিকায় দেখা যায়, ইস্পাত মোটর গাড়ী জুতা ও কাগজ-শিল্লে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ইম্পাত 
শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৫ গুণ বাভিয়াছে। ১৯১৭-১৯২৫ মধ্যে 
পেপার ও পাল্প শিল্পে শতকরা ৩৪ গুণ-বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকলের 
চাইতে বেশী বৃদ্ধি পবিলক্ষিত হয় মোটবগাডী শিল্লে। এ সংখ্যা প্রায় 
শতকরা ৮১ গুণ। ১৯২১ সন হইতে জুতা শিল্পে শতকর| ৬ ভাগ 
উৎপাদন কমিম্বা গিয়াছে । ইহাব কাবণ বিপোর্টে দেখা যায় যে, 
ফ্যান্দি বাবুগিরির দিকে লোকের ঝোঁক বেশ হইয়াছে। ফ্যান্লি 
জিনিষ প্রায়ই হাতে তৈয়াবী হইলে বেশী স্থন্দব হয়। এই জন্য হাতে 
তৈয়ারী জুতার আদর সেখানে বাড়িয়া গিয়াছে ও কলে তৈয্নারী 
জিনিষের কম কাটুতি হইতেছে । এখানে তাহা হইলে পরিষ্কার দেখ। 
যায় যে, কেবলমাত্র বুহ্দাকাবে শিল্পা উৎপাদনের ছ্বারাই গোট। 
দেশের উৎ্পাদন-ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। 

আমেরিক। কিন্তু পুরাপুরি কলকারথানায় বিশ্বানী। যতটা সম্ভব 
ততটা মে কলকারখানাব সাহায্যে তার কাজ কারবার সম্পন্ন করে। 
মানুষের খাটুনি কম করিয়া মানুষের পরিবর্তে সেখানে কলের চলন 
হইয়া গিয়াছে! জাহাজ হইতে নামানে। ওঠানোর জন্য বড় বড় 
কলকারখানা রহিয়াছে । সার্টলের ক্রেম এলিভেটর ( শস্ক উত্তোলন 
ন্ত্র) মিনিটে ৯ টন করিয়। শস্য জাহাজে বোঝাই করে। ফোর্ড 
কারখানার ভকে কয়লা ইম্পাত লোহালকড় প্রভৃতির উঠানামা করান, 
বোঝাই কর! প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পর কর! 


আমেরিকার ঘর-সংসার ৩৪৯ 


হয়। রুজ নদীতে ফোর্ড কারখানার যে প্রাপ্ট বা যন্ত্র আছে তাহা 
৫ লক্ষ অশ্ব-শক্তি-সম্পন্ন । সকল প্রকার কাজ সেখানে অদৃষ্কভাবে 
কল দ্বারা করান হইতেছে । লোকের ভিড় সেখানে নাই। কয়েকজন 
ভাল পোষাক পরিচ্ছদে ফিটফাট এঞ্জিনিয়ার ইতত্ততঃ ঘুরিয়। ফিরিয়। 
যন্ত্রগুলির কাজ কাববার তদারক করে মাত্র । 

শিকাগোর বড বড কাটা কাপড়ে কারখানায় ঠৈয়ারী স্থট 
পোষাক হাতে কাটা হয় না। পরস্ত একই সময়ে ইলেক্টুক কাটারের 
দ্বারা ২০টি হট এক সঙ্গে কাটা হয় । রুটির কারখানার কলে ২* জন 
রুটিওয়ালার কাজ একজনে করে । ইস্পাত শিল্প কারখানার চাঙ্ছিং 
মেশিনে ৪ জন লোকেব কাজ কলে একজনে করে । আমেরিকার 
হাজার হাজার শিল্প কাবখানায় এইভাবে কাজ চলিতেছে। প্রত্যেক 
বিভাগে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ কাববার হওয়ার ফলে শ্রমজীবী ও 
শিল্পীদেব অন্যান্ত দেশের চাইতে ঢেব বেশী মজুরি দেওয়া সত্বেও 
আমেরিকার উৎপাদন খচবা অপেক্ষাকৃত কম পড়ে । বিলাতের সঙ্গে 
একটু তুলনা করিয়া দেখা যাউক। লগুন ও নিউইয়র্কের বাড়ী 
তৈয়ারীর খরচ সমান। প্রতি কিউবিক ফিটে আমেরিকায় ৭৫ 
সেপ্ট বিলাতে ৩ শিলিং। কিস্তু আমেরিকায় প্রতি ঘণ্টায় ১,৭৫ 
ডলার আর বিলাতে মাত্র ১ শিলিং ৯ পেন্স অর্থাৎ বিলাতের চাইতে 
৪ গুণ বেশী মজুরি দিয়াও আমেরিকার ইমারত তৈয়ারীর উৎপাদ্দন- 
খরচ! বিলাতের সমান পড়ে । 

১৯২৫ সনে জানম্মাণ ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশ্ন আমেরিকা 
পরিশ্রমণকালে সেখানকার লৌহ ইস্পাত শিল্প কারখান। পরিদর্শন 
করেন। তাহারা এ কারথানাগুলির কাজ কারবার দেখিয়। স্বীকার 
করেন যে, আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমত। অন্তান্য দেশের তুলনায় খুব 
বেশী; কিন্তু তাই বলিঙ্বা আমেরিকানদের শারীরিক উৎপাদন ক্ষমতা 


৩১ বাংলায় ধনবিজান 


কুটিণ বা জাশ্দাণের চাইতে বেশী উতৎক় একথা যানিয়া লইবার কারণ 
নাই ॥। কলকারখালার বিভিন্ন যস্ত্রণাতি ও বিভিন্ন পদ্ধতি অব্লম্বনই 
আমেরিকানদের বেশী উৎপাদন-শক্কির কারণ। আমেরিকার শিল্পী 
বা শ্রমজীবীরা বুটিশ কারিগর বা শ্রমজীবীর চাইতে দক্ষ নহে। পরস্ধ 
আমেরিকান শ্রমজীবীর অধিকাংশ শিশ্প-কারখানায় একেবারে নৃতন 
লোক, আর বৃটিশের তুলনায় তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাও অনেক কম। 

শ্রীযুক্ত জে, এইচ বার্ণস মহাশয়ের আথিক আমেরিকা বিষয়ে 
ছুইখানা কেতাবে অনেক তথ্য জানিতে পারা ষায়। তিনি তাহার 
আমেরিকাজ, কঙ্ধোয়ে্ট অব পভর্টি ও “প্রভাকশ্টান আযগু লিভিং 
ট্যাগ্ার্ডস”গ্রন্থ ছুইখানিতে বলিয়াছেন যে, আমেরিক! নৃতন নুতন 
শিল্পের জন্ম দিয়া দারিদ্র্য জয় করিয়াছে । অটোস্বিল বা মোটর- 
শিল্প, ফিল্ম ব! চলন্ত ছায়াচিত্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও রসায়ন শিল্পের কারখানা 
বিশ বৎসর আগে আমেরিকায় ছিল না। আজ এইগ্লি তিন কোটি 
আমেরিকানের অন্ন-বন্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেছে । এগুলি দ্বার! 
আমেরিকার এক বিরাট বেকার-সমস্তার সমাধান হইয়াছে । ভারতেব 
স্বদেশ নেতাগণ এবিষয়ে একটু মাথা ঘামাইলে ভাল হয় । 

শ্রীযুক্ত জে, এলিস বার্কার ১৯০৭ সনের বৃটিশ সেন্সাস অব. 
প্রভাকশ্ঠন ও ১৯*৯ সনের আমেরিকান সেন্সাস এই ছুইটির তুলন। 
করিব) তাহার “ইকনমিক &্রেটসম্যানশিপ” কেতাবে লিখিয়াছেন যে, 
২৬টি শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ইতংলগ্ডের প্রায় ৩ গুণ এবং মান্গষ 
গ্রতি কলকারখানার অশ্ব-শক্কি দ্বিগুণ । আমেরিকার কারিপর শিল্পী 
ও মজুর মনিব বিলাতের মনজুর মনিবের চাইতে বেশী উত্পাদন করে 
এবং অনেক ক্ষেত্রে এমন কি বুটিশ শিল্প কারখানায় নিষুক্ত মন্কুরদের 
'ম্বজুরির ভবল মজুরি দিয়াও আমেরিকা এক্সপ কম খরচায় মাল 
উৎপাদন করে যে, বাঞ্জারের প্রতিযোগিতার আমেরিকান চিজ 
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"্মনায়াসে টি'কিয়া থাকিতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 
সুক্জরাষ্ট্রের গড়পড়তা মরি বেশী হইলেও সেখানকার উৎপাদন খরচ 
খুব কম। একজন কামার প্রতিদিন আট ঘণ্টা ১০ অর্থ-শক্তি হিসাবে 
খাটিয়। ১* ডলার পায়, এ কামারেব কাজ কলকারখানার দ্বার! 
কবাইলে এ কাঁরবারের জন্য ২ পাউওু কয়ল| খরচ হয়। ছুই পাউও 
কয়লাব দাম ছুই পয়সা মাত্র। কলে একজন কাষার ১৮ পাউও 
কয়লা! ত্বাবা অদ্ধেক খরচায় প্রতিদিন দশজন কামারের সমান কাজ 
করিতে সমর্থ । ইহাতে উৎপাদন-খরচা ত কম পড়িলই, পরস্ত কলে 
'তৈয়ারী জিনিষ হাতে ভৈয়ারী জিনিষের চাইতে ভাল ও সুন্দর 
ইইল । 

আমেবিকান কোল মাইনার ( খনি-মজুর ) বুটিশ কোল মাইনারের 
৩৫০ গুণ কয়লা উৎপাদন করিয়া থাকে । তাহার মজুরিও বুটিশের 
চাইতে অনেক গুণ বেশী। সে মোটরে চডিতে পাবে, তাহার 
থাকিবাব স্থান স্বাস্থ্য ও আবামপ্রদ। ফলে তাহার কর্মক্ষমতাও বেশী । 
একজন আমেরিকান কারিগবের একখান মোটর তৈয়ারী করিতে যে 
সময় লাগে ইয়োরোপের একজন কারিগরের তাহার চাইতে ১* গুণ 
বেশী ম্ময় দরকার হয়। 


আচমন্রিকান্ন চভ! মজুরি 


একটা মজার ব্যাপার দেখুন। আমেরিকান মনিব সকল সময় 
চড় মজুরির পক্ষপাতী । তাহাদের ইহার ন্বপক্ষে এখন যুক্তি হইতেছে 
'যে, বেশী বেতন দিলে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা৷ বাড়িযা। ঘাঁইবে। 
স্বদেশে তাহাদের মাল বেশী কাটতি হইবে। ইহা ছাড়া চড়া মন্জুয়ির 
, স্বপক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে। আমেরিকা বেশী ধনী দ্েশ। 
সে মজুরদের বেশী টাকা দিতে পরোম্া করে না। কারিগর ও 
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মজুরদের বেশী মাহিয়ানা দিলে স্বভাবতই ভাল কাক্স পাওয়! যাইবে 
এরূপ ভরসা! আমেরিকান মনিব যথেষ্টই রাখে । আমাদের দেশের 
মতন কুসংস্কারযুক্ত তাহারা নহে? এদেশের মনিবরা মন্তুরদের 
ছুঃখ-দারিজ্রা অন্থ্বিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অনেক স্থলেই প্রয়োজন 
মনে করে না। তাহাদের কাজ হইলেই হইল । যে বেতন ভারতীয় 
মনিব একজন মজুরকে দিয়া থাকেন তাহাতে এ মজুরের পরিবাবের 
খরচ! চলিতে পারে কিন। ইহা! ভাবিয়া দেখা কর্তব্য বলিয়৷ মনে 
করেন না। এই কারণেই এদেশে মঙ্জুরের অসন্ত্রোষ ক্রমেই বুদ্ধি 
পাইতেছে ও এদেশের উতৎপন্র দ্রব্য বিদেশী বাজারে তেমন আদর 
পাইতেছে না। এই মজুব-অসন্তোষ নিবারণের চেষ্টা সর্বতোভাবে 
হওয়া উচিত। নচেৎ একদিন হঠাৎ এক দেশব্যাপী অনল জলিয়া 
উঠিবে। তখন তাহা নির্বাপিত করা সহজ হইবে না। 

আমেরিকান মনিবরা মজুরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দিকে €বশী 
মনোযোগ দির থাকেন । অন্ত শিল্প কারখানায় বেশী বেতনের লোভে 
যাহাতে তাহার শিল্প-কারখানার কারিগর ও মজজুব কম্মত্যাগ 
করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ ন1 কবে সেই জন্ত গোড়া হইতেই তাহার 
চড়া হারে বেতন দেওয়া হইয়া থাঁকে । ব্যাধিবার্ধক্য ভাতা, বুদ্ধ 
বয়সে পেননন ইত্যাদি স্থবিধা পেখানে আছে। আজকাল মজুর 
ধর্মঘটের যুগে ইগ্ডাস্্রিঘ্যাল ডেমোক্রাসি বা কল-কারখানায় গণতন্ত্র 
স্থাপনের চেষ্টাও সেখানে জোর চলিতেছে । মজুর অসন্তোষ 
একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত শিল্প ব্যবস! প্রতিষ্ঠানে এম্প্রুয়ি 
রিপ্রেজেনটেশ্ান প্রান বা মজুর প্রতিনিধি নিয়োগ ব্যবস্থা কায়েম করা 
হইতেছে । আমেরিকার পেনিসিলভ্যানিয়া রেলরোভ স্থইফট মিট- 
পাঁকিং প্লান্ট (যাংস প্যাক করিবার কারখানা ) এবং ইন্টারস্কাশনাল 
হার্ডে্টার অয়েল কোং রিফাইনারি, জেনারেল ইলেকটি.ক আ্যাগ 
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ওয়েটিং হাউস, বেখেলহম টিল ওয়ার্কস গ্রভৃতি এক্জিনিয়ারিং শিল্পভবঙ্গে 
এইভাবে কাজ চলিতেছে । 

ফিলাডেলফিয়া র্যাপিভ ট্রান্সপোর্ট কোং ১৯১১ সনে প্রতিঠিত 
হর়। বর্তমানে ইহা আমেরিকার অন্ততম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান । ইহাতে 
সহরের ১* হাজার ট্রামবাসের কর্মচারী হবার নির্বাচিত এক কমিটি 
আছে। শ্রমজীবী ও কারিগরদের নির্বাচিত এই সকল সদস্তগণের 
এঁ প্রতিষ্ঠান পরিচালন] ব্যাপারে কথা বলিবার ক্ষমতা আছে । এ&ঁ 
কোম্পানীব মূলধন ৩ কোটি ডলার । ইহাতে শ্রমজীবিগণের অংশ 
আছে এবং এই সম্পত্তি পরিচালক ডিরেক্টরগণের মধ্যে দুইজন শ্রমজীবী 
ও কশ্মচারিগণের প্রতিনিধি । আমেরিকার মনিবরা এই ধরণেব' 
বহুবিধ স্থবিধা মজুরদিগকে দিয়াছে । 

আমেরিকার চড় মজুরির অন্যতম কারণ সেখানকার মজুরের' 
চাহিদার চাইতে যোগান অপেক্ষাকৃত কম এবং এইজন্য আমেরিকার 
ফেডারেস্তন অব্‌ লেবার ও এ দেশের ইমিগ্রেশ্তুন ল অনেকটা দায়ী। 
আমেরিকান ফেডারেশ্তান অব. লেবার বাহির হইতে মজুর আমদানির 
বিরুদ্ধে জোরে আন্দোলন চালায় । ফলে আমেরিক। আইন প্রণয়ন 
করিয়া বিদেশ হইতে মজুর আমদানি একক্প বদ্ধ করিয়া! দিয়াছে। 

মজুর সজ্ঘেব দাবী “বিদেশী যজুর দেশে ঢুকিতে দিও না, তাহাতে 
দেশের শ্রীবুদ্ধি হইবে না, জীবনযাত্রার মাপকাঠি খাট হইয়া! পড়িবে। 
বিদেশী মুর যে বেতনে সন্তপ্রচিত্তে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে 
আমেরিকান মজুর তাহা অপ্দ অনশনের সমান ভাবিবে ।” শ্রীযুক্ত 
ডব্লিউ, ই, ওয়ালিং মহাশয়ের রচিত “আমেরিকান লেবার অ্যাণ্ু" 
আমেরিকান ডেমোক্রাসি” কেতাবে দেখা যায়,। ১৮৮৯ সনে 
আমেরিকান মঙ্জুরের বাৎসরিক মজুরি ছিল ৬৩৫ ডলার । আমেরিকাদ্, 
অবাধ বিদেশী মজুর আমদানি করার ফলে ১৯১৪ সনে এ সংখ্যা 
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€৬৮ জলারে নাজিয়া যায়। ১৯৯৭ হইতে ১৯১৪ সনের যধ্য 
আমেরিকায় প্রায় ৮* লক্ষ বিদেশী প্রবেশ করে। এই কারণে 
এ সময়ে মজুরি সামান্য বন্ধিত হয়। কিন্ত ১৯১৪ সনে আমেরিকার 
মাটীতে বিদেশী মজুরের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করিয়া আইন প্রণয্»নের 
ফলে, এমন কি কাজের সপ্তাহ কম কর! সত্বেও ১৯১৪ হইতে ১৯২৪ সন 
এই দশ বৎসরের মধ্যে ম্ুরি ১১২ পয়েপ্ট বৃদ্ধি হয়। এই প্রতিরোধ 
আইনের আমলে ৪০ লক্ষের কম লোককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। 
ইয়োরোপীয় ও অন্যান্ত বিদেশী মজুরকে আম্বিকায় আন্তান! ফেলিতে 
না দিলেও ইহাদের পবিবর্তে আজ লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান আমেরিকায় 
ঢুকিতেছে । ১৯১০-১৪ সনেৰ মধ্যে ৮৪১০০ ও ১৯২০-২৪ সনের 
মধ্যে ২৩২,০০০ মেক্সিকান আমেবিকায় কাজের অন্বেষণে আলিয়াছে। 
ইহা ছাড়াও হাজার হাজাব লোক আমেবিকায় খাটিয়া খাইতেছে। 
এসকল সত্বেও আমেরিক! তাহাব চাহিদামাফিক মজুব পাইতেছে 
না। ফলে মানষের বদলে কলকারখানার রেওয়াজ খুব বাড়িগ়া 
চলিয়াছে এবং মজুরি বাড়িয়া! চলিয়াছে। আমেরিকার শিল্প-ধুরদ্ধরদের 
আজ মূলমন্ত্র “কম লোক ও বেশী উৎপাদন চাই ।” আজ মানুষের 
পরিবর্তে মেশিন শক্তি সেখানে কাজ করিতেছে । 

আজ আমেরিকা এত বড়টি হইয়াছে কেবল শিল্পনীতির দৌলতে । 
শিক্প-কারখানার দিকে আমেরিকার ঝেোক না চাপিলে লে আজ 
ছুনিম্বার সব চাইতে সেরা ধনী হইতে পারিত না। আমেরিকা বড় 
বড় শিল্প ইমারত, গ্রকাও প্রকাণ্ড কলকারখানা স্টির স্বারা আজ 
ফারিত্যকে জয় করিয়াছে । অধ্যাত্ববাদের বক্তৃতা যত জোরেই 
চলুক না কেন তাহাতে ভারতের কোটি কোটি নিরঙ্গ বৃতুক্ষ লোকের 
সুখে অল্প উঠিবে না। চাই শিল্পনতিবাদ। ৃ 

শিল্পনীতির কৃপায় কেবলমাত্র আমেরিকার আঘিক সচ্ছলতা 


আমেরিকার ঘর-সংলার ৩১৫ 


বৃদ্ধি পায় নাই, কেবলমাত্র তাহার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি উচু হয় 
নাই, গ্ররুত মানুষের মত বীচি থাকিধার সকল প্রকার ব্যবস্থা 
ইহার দ্বারা হইয়াছে । আমেরিকাঁৰ বীম! কোম্পানীর ্র্যাটিস্টিকের 
দেখা যায়, সে দেশের লোকের আমু শতকর1 ৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহা মাত্র বিগত ৪০ বৎসবেব ফল। গত ২০ বৎসর শিশু-মৃত্যুর 
হাব সেখানে শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়াছে। দয় রোগে মৃত্যু 
১৯০০ সনে যাহা ছিল আঞ্জ তাহার অর্ধেক ফ্রীভাইয়াছে। ১৯৩১০ 
সনের মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট ডিপ্‌থিবিয়া রোগকে নির্বাসন করিবার 
আয়োজন কবিতভেছে। আজ দ্রেশকে উন্নত কবিতে হইলে আমাদের 
এঁ শিল্পনীতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হইবে। 


ংলার পাট কলক্গ 


তাহের উদ্দিন আহমদ 


হুগলীর পারে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপিয়া ৮৪টি পাট কল ইংবেজের' 
ধনৈঙ্বর্যোর সাক্ষ্য দিতেছে । এই ৮৪টি পাটকলে এগার লক্ষ টাক 
চলে, আর তাত খাটে পঞ্চাশ হাঁজাব চারি শত খানা। সাড়ে 
চারিশত মোটা মাহিয়ানাব সাহেব এখানে কাজ করে, আর সওরা 
তিন লাখ কালা আদমি এখানে মক্গুরি বা কেরাণীগিরি করে । এই 
সকল কলে টনিক ৪,০০০ টন বা! আট হাজার মাইল লম্বা চট বস্তা 
ঠৈযম়ারী হয়। কমসে কম আটাশ কোটি টাকা যুলধন প্রাণ্ট যন্ত্র 
পাতি ও পাটকলেব অন্তান্ত সাজ্জসরপ্রামের কাজে খাটে । ইহার 
মধ্যে বিদেশীর টাকা পৌনে ষোল আন।। বাঙ্গালীর টাকা নাই 
বলিলেই হয়। দ্বদেশীর ভাগ মাডোয়াপীর হাতে । পাটকলগুলির 
মোট মৃলধন ও রিজৰার্ডে ৪৩ কোটি টাকা । কর্মচারী ও কুলিমজুর 
কারিগরের বেতন বাবদ বৎসরে প্রার্র সাডে চারি কোটি টাক! ব্য 
হয়। পাটের রাজবাজডাগণ কলিকাতায় বাস করেন। দিন দিনই 
ইহার] ফুলিয়। চলিয়াছেন॥ পাটের ব্যবসায় থাকিয়া ইহাদের 
অনেকেই মৃত্যুকালে স্বর্ণসৌধ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই 
সৌথের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। 

ভারতের পশ্চিমে বস্ত্-শিল্পে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার অর্ধেকের 
বেশী ভারতীয় পুজি-__ভারতবাসীর সম্পত্তি । তাই স্বদেশী বন্তশিল্পের 
উন্নতিতে ভারতবাসী গৌরব বোধ করিয়া! থাকে । কিন্তু, ভারতের. 


» ধিক উন্নতি পৌহ, ১৩৩৫ । 








বাংলার পাট কল ৩১৭ 


পূর্বদিকে কলিকাতা মহানগরীতে হুগলী নদীর তীরে যে বিরাট 
ব্যবন! ফাপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর 
€গীরব করিবার কিছুই নাই । জনৈক মাপ্রাজী শত্বাধিকারী পরিচালিত 
“বেঙ্গলী” কাগজ বিদেশী বস্ত্র বয়কট-পস্থী নেতাদের বলিতেছেন, 
“ওগে। তোমাদেব বয়কট আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে, এবার 
বাংলার বুকে আরও দুইটি পাটকল স্থাপিত হইবে 1, আর দুইটা 
কেন আর বিশট1 গভিয়া উঠিলেও বাঙ্গালীর তাহাতে আক্কালন 
কবিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালার পাট-শিল্প এককপ পুরাপূরি 
বিদেশীর হাতে । তাহাদেবই টাকায় ভাহাদেরই সাধনায় ইহ! গড়িযা 
উঠিয়াছে। বাঙালীব টাকাও ইহাতে নাই, বাঙালীব স্ুপ্রশংসিত 
অস্তিষ্কের ব্যবহারও এখানে হয় নাই । 

এই বিরাট ব্যবসাটা কিবূপে গড়িয়া উঠিল তাহার পরিচয় 
পাইতেছি «রোমান্স অব জুট” নামক কেতাবখানায়। ( লেখক ডি, 
আর, ওয়ালেস, প্রাপ্তিস্থান থাকার ম্পিঙ্ক কোম্পানী, কলিকাতা )। 
পাট-শিল্পের বিরাটত্ব বুঝিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই বইখানা 
পড়িতে অনুরোধ কবি । 

গৃহশিল্প বা কটেজ ইগ্ডাস্ত্রির মত এক সময় দেশবাপীর দ্বারা পাট- 
শিল্পের কাজ চলিত। তবেসে আমলে এত কলকারখানাব চলন 
হয়নাই। জজ্জ অকল্যাণ্ড নামক একজন লাহেব সর্বপ্রথম এদেশে 
পাটকল খোলেন। ১৮৫৫ সনে সর্বপ্রথম বাংলার বুকে পাটকল 
গড়িয়া উঠে। এই পাটকল স্থাপনের পুজি যোগাইয়াছিল কে? 
বিদেশী ইংরেজ একা এই অলমসাহসিকতার কাজে হাত দেয় 
নাই । বাবু বিশ্বস্তর সেন তখনকার দিনে একজন বড ব্যাঙ্কার 
ছিলেন। তাহারই আধিক সহাম্ততায় অকল্যাণ্ড সাহেব প্রথম 
পাটকল স্থাপনের কাজে অগ্রসর হন। ১৮৫৫ সনের আগে বাঙ্গালী 


৩১৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


যন্ত্রপাতির ছার! ফ্যাক্টরীতে পাটদ্বার! চট ব! অস্থান্থ অ্রব্য নিশ্বাপের 
কথ? কল্পনা করিতে পারে নাই । আজকালকার দিনে যেমন এখনও 
পল্পীগ্রামে জোলা তীতীরা তৃললার কৃত দ্বারা খটাখট খটাখট 
করিয়া স্বদেশী তাতে বস্ত্র বয়ন করে, সেকালেও তেমনি পাটের 
জিনিষপত্র উৎপাদনেব জন্য একপ্রকার পাট তাত ছিল। জঙ্জ 
অকল্যাণ্ড ব্যাঙ্কাব বিশ্বস্তর বাবুব সহযোগিতাম্ম সর্বপ্রথম ১৮৫৫ 
সনে এদেশে পাটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ঠিক এ সময়ে 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বোশ্বাই সহবে কওয়াস্জি এন দাভরের 
প্রচেষ্টায় প্রথম কটন মিল স্থাপন কবা হয । 

চ1 কফির ব্যবসায় অকল্যা্ড সাহেব কিছু অর্থ অমাইয়া কলিকাতাক্ষ 
আগমন করেন । এথানে পদার্পণ কবিয়। তিনি ভাগ্ডির পাট ব্যবসাক্ীদের 
সঙ্গে পাট ক্লিনিংএব কাজে নিযুক্ত থাকেন । ডাঙ্ির অন্ততম 
ব্যবসামী জন কার সাহেবের পরামর্শে তিনি কলিকাতায় পাটকল 
স্থাপনের জন্ত বদ্ধপবিকর হন। উক্ত পাটকল ন্থাপনের জন্ত কার 
সাহেব ডাণ্ডি হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন এবং 
রবার্ট ফিনলে নামক এক ওন্তাদ ব্যক্তি এ পাটকল স্থাপনের কাজ 
তদারক করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। তাঁহারই তত্বাবধানে 
পাটকল ভবনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রথম প্রথম এই কলে টনিক আট 
টন কবিরা পাঁটজাত দ্রব্য উৎপাদন কর! হইত। কিন্তু ছুর্তাগ্য- 
ক্রমে অগ্রিসযোগে এই পাটকলটি ভন্মীভৃত হয়। ইহার চিতা 
ভস্মবের উপর ইশের! ইম়ার্ণ মিল গড়িয়া উঠে। পরে রিশ্রা জুট 
মিল কোম্পানী নাষক একটি যৌথ কোম্পানীর ছারা এ মিলটা 
পরিচালিত হইতে থাকে । পরে এ যৌথ কারবার উঠিয়া যায় ও 
কোম্পানী ভাঙ্গিয়। যায়। . 

ইহাব পরেই বোর্ধিও জুট কোম্পানী বাজারে বাহির হয়। অর্জ 


বাংলার পাট কল ৩১৯ 


হেগারসন ছিলেন ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং ডেহিবড ওয়ালক্ি 
আযাডভাইসার ও টমাস ডফ ছিলেন ম্যানেজার | ১৮৫৯ সনে এই 
কোম্পানীই সর্বপ্রথম বৈছ্যতিক শি পরিচালিত পাওয়ার লুম প্রবর্তন 
করেন। এই মিলটিকে বেশ ভাল ভাবে দাড় করাইবার জন্য সকলেই 
উঠিয়। পড়িম্বা লাগেন। ফলে ১৮৬৮ সনের মধ্যে ৯৫০ থান। 
তাত সমেত €টি মিল গড়িয়া! উঠে। ১৮৭২ সনে ইহা ১২৫০ 
তাতে পরিণত হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী অংশীদার- 
গণকে খুব বেশী হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হন। তখন শতকরা 
২৫ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইত এবং ১০* টাকার শেয়ার 
বিকাইত ১৬৮. টাকায়। 

ইহা! হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কয়ল! ও চা ব্যবসায়ের চাইতৈ 
পাট ব্যবসা! বেশী লাভজনক । 

১৮৭৩ সন ও ১৮৭৫ সনের মধো কম সে কম ১৩টি পাটকল স্থাপিত 
হয়। এই সকল পাটকলে সাডে তিন হাজার তাত চলিতে থাকে। 
তখনও বাংলার পাট শিল্পের জন্য বিদেশী বাজারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় 
নাই। ভা ছাড়া দশ বৎসর ধরিয়! পাটের বাজার নরম যাইতেছিল, 
এজন সাড়ে তিন হাজার তাত পূরাপুবি চল! সম্ভবপর হয় নাই। 

এই সকল অস্থবিধা সত্বেও পাট-শিল্প দিন দিন উন্নতির পথেই 
অগ্রপর হইতে থাকে । ১৮২২ সনে স্বটল্যাণ্ড হইতে পাট উৎপাদনের 
চেষ্টা চলে; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না বলিয়া 
ইংরেজ সন্তান শ্বদেশে এ কাঁজ হইতে বিরত থাকেন। ইংরেজ 
ইহার পর ক্লাক্স শিল্পে মনোনিবেশ করেন। ১৮৩৮ সন হইতে 
ইংরেজেব সঙ্গে ভারতবাসীর পাটের কারবার চলিতে থাকে। 

১৭৭৫ সনের পর হইতে ভারতের পাটকল-জাত মালপত্রের' 
জন্ত টবদেশিক বাজার অন্বেষণ কর! দরকার হইয়া পড়ে। প্রথমে 


ম২ ০ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ব্রন্মদেশ ও ট্রেটসের প্রতি তাহাদের নজর পডে। তাহার পর 
অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও ইংলগ্ডের সঙ্গে বাংলার পাট-শিল্লীদের 
“কারবার ভাল রকম জাকিয়া উঠে। 

১৮৮৫ সনে বাংলার পাটকলগুলির সংখ্যা দ্লাডায় ২১ এবং ভাতের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া টাভাষ ৬,৭*০। ১৮৯৫ সনে তাত ও টাকুর 
সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয় যথাক্রমে ৯,৭০০ ও ২০৩,৫*০তে পরিণত হয়। 
এ সমম্ঘ ১৮* জন ইয়োরোপীয় সাহেব কাজ করিত ও ৫৯ হাজার 
ভাবত-সম্তান কুলি মজুর ও কেরাণীরূপে এ পাটটকলগুলিতে 
থাটিত। বেশী পাট জঙ্গিয়া যাওয়ায় ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ সন 
'পধ্যস্ত পাটকলগুলিতে পৃরা সমর কাজ হইত না। ১৮৯৯ সনেও 
প্রন্ধপ চলিয়াছিল। পরের দশ ব্সরও পাট শিল্পে 
মন্দাভাবৰ বাইতোছিল । সবকাব আইন প্রণয়ন করিয়! শ্রমিকগণের 

খ্যা সিকি কমাইয়া ফেলেন এবং ইহার ফলে কতকগুলি কলকারখান। 
অকেজো হুইয়! পড়িয়। থাকে । 

১৯০৯ সনে আবাব বেশী উৎপাদনের উৎপাত দেখ। দেয়। ইহাব 
ফলে ১৯১০ হইতে ১৯১২ সন পধ্যন্ত পাটকলগুলি অল্প সময় কাজকন্্ 
চালাইতে বাধ্য হয়। এ সময় ৩৮টি কোম্পানীতে ৬৮০,০০০ টাকু 
+৪ ৩০১৭০ তাত চালান হইত । তখন ৪৫* কজন সাহেব ও১৮৪,৯০০ 
ভ্ারতবাসী এ ৩৮টি পাটকলে কাজ করিত। এ সময়ের মধ্যে 
৬ হাজার তভীত-সম্লিত আবও৪ তিনটি পাটকল স্থাপিত হয়। 
এইবার ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। পাট শিল্লে জয় জয়কার 
পড়িয়। গেল । যুদ্ধের জন্য রিসদপত্র সরবরাহের জন্য লক্ষ লক্ষ পাটের 
বস্তা, লক্ষ লক্ষ গজ পাটের ছাল। চট চাই। এই অত্যধিক চাহিদা 
-মিটাইবার জন্ত পাটকলগুলিকে নিদিষ্ট সময়ের চাইতে ঢের বেশী 
সময় কাক্গ করিতে হইত ও আরও বেশী লোকজন খাটাইতে 


বাংলার পাট কল ৩২১ 


হইভ। অত্যধিক উৎপাদনের অন্য ফ্যাক্টরী আইন কানুন রদ 
রদল করিতে হইল । দিনরাত পাটকলগুলি কাজ করিয়া যুদ্ধের মাল 
ধরবরাহু করিতে লাগিল। পাট শিল্প ফাপিয়্া উঠিল। ওদিকে 
ইয়োরোপের সর্বনাশ এদিকে বাংলার পাটওয়ালাদ্দের পৌষ মাস। 
লভ্যাংশের হার সর্ব্বোচ্চ শীমানায় গিয়া ঠেকিল। অংশীদারগণ 
মোটা মোট। লাভেব বখবা পাইভে লাগিলেন । কর্মচারীদের বেতন 
বাড়িয়া গেল, বোনাস ও অন্তান্ত স্থবিধা তাহার। পাইল । যুদ্ধের সময় 
আরও ছুই হাজার তাত-সমেত ছয়টি নতুন কোম্পানী খাড়। হইল । 

যুদ্ধের পর পাট শিল্পের এই সচ্ছলতায় ভাট? পড়িল। ভারত 
সরকার এইবার জাত ভাই ইংরেজ পাটকলওয়ালীদের প্রতি সহাঙ্ভূতি 
দেখাইয়] যুদ্ধের জন্য প্রস্ততত সকল পাটজাত ভ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন। 
বেচারীবাও হাপ ছাড়িয়া বাচিল। যুদ্ধ বিরতি বা আ্িট্টিসের 
পর আবও নয়টি নয়! কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ ১৯২৮ সনে 
৫»টী কোম্পানী এগার লক্ষ টাকু ও পঞ্চাশ হাজার তাত সম্বলিত 
৮৪টী পাটকল চালাইতেছে। ১৮৮৪ সনে জুট্র মিল আসোসিয়েস্টন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাটকলের ম্যানেজারগণ প্রতি সপ্তাহে এক 
দিন করিয়া মিলিত হইয়া পাট-শিল্লের স্ৃবিধা অস্বিধার কথ। 
এঁ সভায় আলোচনা করিতেন। এই আযাসোসিয়েশ্তন কর্তৃক ১৮৯ 
হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে পাটের দর স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা চালান 
হয়। কিন্তু ফড়িয়াগপের দৌরাত্মে এ ব্যবস্থা সম্ভবপর হুম ন।। 
১৯১ সনে সর্বনিয্ক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা কর! হয়। কিন্তু এ 
মোসাবিদাও সফল হয় না। ১৯৯৯ সনে নকল পাটকলের একটা 
€জাট স্থাপনের চেষ্টা কর! হয়, কিন্তু এ চষ্টাও কোনই কাজে 
আলে না। 


পাটকলগুলির শুমজীবীদের দৈহিক ও টন্ভিক উন্নতির জন্ত কিক 


চি 


৬২২ বাতলাম্ব ধনবিজান 


কাজ হইয়াছে ভাহাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসজিক হুইতে না। 
১৮৬৬ দানে বোনিও কোম্পানী ইক্ষোরোপিয়ান কম্চারী ও মিলের 
দেছটি কর্মচারীদের অন্য স্কুল লাইব্রেরী ও রিক্রিয়েশ্বান হল প্রভৃতির 
ব্যবস্ক। করেন । তখনকার দিনে ইক্সোরোপিম্বান কশ্দমচারিগণ কেবল 
পদন্থ ভারতবাসী কেরাণী ও কুলি মনজুর কারিগরের উপর ছড়ি 
ঘুরাইতেন না, বা তদারক করাই তাহাদের একমাত্র কাজ ছিল ন1। 
তখনকার দিনে ভাহাদেরও দম্তরমত গতর খাটাইতে হইত । 

১৮৭২ সন পর্যন্ত সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পব্যস্ত পাটকলে 
কাজ করিতে হইত । মাঝে ১০টা ও ১টায় এক ঘণ্টা করিয়। ছটা 
মিবিত। রিলিভিং লোক নিধুক্ত করার পর হইতে অনেক সমস্থ 
পাটকলগুলিতে অনেক রাত পধ্যস্ত প্রদীপ জালাইয়া কাজ করা 
হইত। ১৮৯৫ সন হইতে পাটকলগুলিতে টছ্যতিক বাতির ব্যবহার 
সুরু হয়। সিফট থাকার দরুণ ট্দনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া কল 
চালান হয়। ১৮৯৪ সনে ভাগ সহরের প্রতিদন্বী কোম্পানীগুলি ইহার 
বিক্ষদ্ছে আন্দোলন চালাদ্ব । তাহাদের স্বাধীন দেশে পনর ঘণ্ট1 করিয় 
মজুর খাটান সম্ভবপর নয় 'অথচ পরাধীন ভারতে তাহাদের জাত 
ভাইর! পনর খণ্ট1 পাট কলের ঘানিতে ভারতবাসীকে খাটাইয়া অল্প 
খরায় বেশী উৎপাদন করুক ইহা তাহাদের সহ হইল না। তাই 
“ানন্ব দাসত্ব" বলিয়া ডাণ্ডির কলওয়ালারা চিৎকার করিয়া উঠিল ॥ 
কিন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পান হইতে ভারতীম্ম মজুরের ব্যথার 
ব্যঘী ভাত্তির পাটকলওয়ালার৷ এদেশের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন 
আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন নাঁ। কমিশন কমিটি অছসন্ধান করি মা 
বলিল ওসব বাজে প্রতিবাদ । 

পাটকলে আগে বাঙ্গালীই বেশী খাঁটিত। আজকাল বাঞ্চালী 
কেরাণীরা কাক্দ কবে কারিগব আর স্ুুলি বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী ॥ 


€গ) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
উল্তোগ্ে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ ও 
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বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা 


প্রথম অধিবেশন হয় ১*ই অক্টোবর ১৯২৮ সন, বুধবার । শ্রীযুক্ত 
নরেজ্্রনাথ রায়। বি, এ, তত্বনিধি মহাশয়ের উদ্যোগে, ৭ই অক্টোবর 
(১৯২৮) তারিণে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ বি, এল 
এই সভা আহ্বান করেন । অধিবেশনের স্থান অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমাব 
সবকার মহাঁশঘের গৃহ, ৪«নং পুলিশ হস্পিটাল বোড। সময় সন্ধ্য। 
৬ ঘটিকা । 

উপস্থিত ছিলেন অব্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি, এস, সি, এইচ, ই 
( ইলিনয় ), বেঙ্গল টেক্নিকাল ইন্ট্িটিউট, যাদবপুর, অধ্যাপক 
বিনম়কুমাব সবকাব, প্রযুক্ত শিবচন্দ্র দত, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
গিতেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল্‌, কুচব্হাব, শ্রীযুক্ত হুধাকাস্ত 
দেঃ এম, এ বি, এল । 

ডক্টর নবেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ বি, এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ, 
ডি ও অধ্যাপক ডাক্তার অমৃল্যচন্দ্র উকিল এম্‌, বি, প্যাবিসের বিদেশী 
রোগতত্ব পরিষদের সভ্য-_-এই উভয়ে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়! 
দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন । 

শ্রীষুক্ত শিবচন্্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্ছ্রনাথ সেন গুপ্তের 
সমর্থনে অধ্যাপক কাণেশ্বর দাম সভাপতি মনোনীত হন। 

পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক নানাপ্রকাব আলোচনার পর স্থির হইল 
যে, পরিষদের এক অস্থায়ী নিয়মাবলী গঠন করা হইবে। শ্রীঘুক্ত 
শ্বিচন্দ্র দত্ত তাহার তৈরি এক খস্ডা। পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার 
মহাশয় তাহার আড়াই তিন বৎসবের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। 


৩২৬ বাংলাম্ন ধনবিজ্ঞান 


তিনি বলেন, ধাহার1 তাহার সঙ্গে এযাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন, 
তাহারাই অগ্রসর হইয়া আ্থন। আর বর্তমানে বিনা মজুবিতে 
এখনই যদি তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন তবেই পরিষৎ 
খাড়া কর৷ সম্ভব হইবে, নচেৎ নয় । 

নিক্ললিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় 

(ক) পরিষৎ স্থাপিঙ হউক । 
প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত । মর্থক- শ্রীযুক্ত শিব্চন্দ্রদ। 

(খ) পরিষদের কাব্য চালাইবার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা কর! হউক। 

প্রস্তাবক-রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত । সমর্থক- শ্রীযুক্ত স্থধাকান্ত দে। 

(গ) পরিষদেব কাজ চালাইবাব জন্য নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গকে 
লইয়৷ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হউক । 

১। শ্রঅমূল্যচন্দ্র উকিল । ২ । শ্রীবাণেশ্বর দাদ । ৩। শ্রীসি্ছেশ্বর 
মন্িক, অধ্যাপক কুষি বিগ্যালয়, চুচুডা। 5। শ্রানরেন্দ্রনাথ লাহা, 
এমএ বি-এল » পি-আব-এল £ পি-এইচ-ডি, সম্পাদক বেঙ্গল 
ম্তাশশ্তাল চেম্বার অব কমাস; কলিকাতা । €। শ্রানলিনীমোহন 
রায় চৌধুরী, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কো-অপারেটিভ, হিন্দুস্থান 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড. , কলিকাতা । ৬। শ্রীবীরেন্ত্রনাথ দাসগুধ্য, বি-এস্‌, 
(পড়) বৈদ্যুতিক এপ্রিনিমাব, ডিরেক্টব, ইপ্ডো-অম্মবৌপ। ট্রেডিং 
কোম্পানী লিমিটেড (হান্বর্গ, জাশ্বাণি)। ৭1 ই্ুসত্যচরণ লাহ।, 
এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ৩ডি 'প্রকৃতির' সম্পাদক (পরিষদের সম্পাদক)। 
৮। শ্রীহ্ধাকান্ত দে। ৯। শ্রশিবচন্দ্র দত্ত । ১*। শ্রীজিতেজ্জনাথ 
লেনগুপ্ত। (সহকারী সম্পাদকত্রম্ব )। ১১। শ্রীবিনযকুমার সরকার 
গবেষপাধ্যক্ষ। ১২। মেজর শ্রীবামনদান বস্॥ আই-এম-এস 
€ অবসর প্রাপ্ত ), এলাহাবাদ ( কাধ্য-নির্বাহক সভার সভাপতি )। . 

প্রস্তাবক--্বাণেশ্বর দাস। জমর্থক-্্রীস্থধাকান্ত দে। 


বঙলীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা! ৩২৭ 


(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর 
ফ্ধাসের সমর্থনে নিয্ললিখিত ব্যক্তিগণকে গবেষক নিযুক্ত করা হয় £__ 
শ্রীক্বধাকান্ত দে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশিবচন্ত্র দত্ত, শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ 
ও শ্রীজিতেন্দ্রনীথ সেনগুপ্ত । শ্রীযুক্ত সরকার বলিলেন “"আথিক 
উন্নতি”কে পরিষদের মুখপত্র করিবার জন্য ডিরেক্টরদের নিকট অগ্রসর 
হওয়া বাঞ্চনীয় । ধার্য হইল যে, তিনি “আঘিক উন্নতির পরবর্তী 
ডিরেক্টরদেব সভায় এই উদ্দেশ্টে তাহাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত 
কবিবেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠার বৃতান্ত স্বতন্ত্র পুশ্সিকাকারে বাংলায় ও 
ইংবেজিতে প্রকাশিত হ্ইয়াছে । 

অতঃপব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাহাব লিখিত «ভারতবর্ষে 
বীজ-তৈল কারখানাব ভবিষ্যৎ পাঠ করিবাব পর সভাপতিকে ধন্তবাদ 
গ্রবানাস্তব সভ৷ ভঙ্গ কব! হয়। 


ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্য* 


প্রীজিতেন্দ্রনাঁথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল 


ভারতবর্ষে বীজ-তৈল নিফাশনের জন্ত বিস্তৃতভাবে কাবখানা প্রতিষ্ঠা 
কবিবার প্রস্তাব নৃতন নহে । ১৯১৮ সন হইতে আজ দশ বৎসরকাল 
এই বিষয় লইয়া গবেষণ। চলিতেছে, কিন্তু এই দেশে কীজটতৈল নিফাশন 
ঠিক একটা জাতীম্ম শিল্পরূপে গড়িয্না উঠিতে পারে কিন! তাঁহা এখনও 
ষীমাংসিত হয় নাই। ছুই চাবিবার ভাবত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ 
এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কয়েকটি কমিশন এবং কমিটি এই 
সমস্া। সমাধান করিবার চেষ্টাও কবিয়াছে , কিন্তু তাহাদের মতামতের 
মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। এই নকল 
কমিশন এবং কমিটি কতকগুলি পরস্পর-বিবোধী যুক্তি দিবাব ফলে 
উক্ত বিষয়ে চিন্তাক্ষেত্র প্রসাব লাভ কবিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে 
সমস্যার জটিলত্বও বাড়িয়া গিয়াছে । এমত অবস্থায় ইহাদের যুক্তিগুলিব 
সারবত্তা পরথ করিয়া দেশীয় তৈলশিল্প সম্ধন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত 
তাহা! ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্থক । 

প্রথমতঃ ভারতীম্ন তৈলশিল্লের বর্তমান অবস্থা কি তাহাই নির্ধারণ 
করা দরকার । এই প্রসঙ্গে ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশে 
কতগুলি তৈল কারখান। ছিল, এবং সেই সকল কারখানায় প্রত্যহ কত 
মজুর খাটিত সে সম্বন্ধে একটী ভালিক1 উদ্ধৃত করা হইল। 


* বজীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রথম অধিষেশনে' পঠিত, ১*ই অক্টে(বব ১৯২৮ 
€ "আর্থিক উন্নতি”, কার্তিক ১০৩৫ )। 


ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্াৎ ৩২৯৮ 


প্রদেশ 
ব্রহ্মদেশ 
আসাম 
বঙ্গদেশ 
বিহাব ও উড়িস্া 
যুক্ত প্রদেশ 
বোম্বাই 
ম্ধ্য প্রদেশ 
পাঞ্জাব 
দিল্রী 
মাদ্রাজ 
এ ভুক্ত সমষ্টিরাজ্য 
বোস্বাইভূক্ত এ 
বড়োদ। রাজা 
রাজপুতান! 
মহীশূর রাজ 
হায়দ্রাবাদ 
কাম্মীর 


মোট 


(ক) 
যোট কারখান! 
৬৭ 
৫ 
৬ 
৮৫ 
১৭ 
৬ 
১৩ 
৪ 
১ 
চা 


২১ 


৬ 


২৩৪ 


দৈনিক মজ্র-সংখ্যা 
১৩৫৭ 
১৩৪ 
২৭২৬ 
১৪৮২ 


১১৬৩১ 


৫১৫ 
৬৮৪ 


৫ 


১২,৫০9 


উদ্ধৃত তালিকার উপর নির্ভর করিম়্াই দেশীয় তৈল-শিল্পের বর্তমান 
অবস্থা ঠিক অন্কুমান করা যাইবে না, কারণ কারখানার সংখ্য' 


দেখিয়া ভাহার আয়তন নির্দেশ করা সম্ভব নছে। 
প্রতিষ্ঠানের ধনশক্তি যাচাই করা দরুকার । 


এইজন্য প্রত্যেক 


নিয়ের তালিকার যৌথ- 


৩৩৩ বাংলান্ব ধলবিজ্ঞান 


কাববারগুলির মূলধনেব পরিমাণ অহ্থধাবন কবিলে এই সম্বন্ধে মোটামুটি 
ধারণ! করিয়া! লওয়া যাইতে পারে । 
(খ) 








১৯২৫-২৬ সন 

কোম্পানীব সংখ্যা আঘায়ী মুলখন 

সমগ্র বৃটিশভারত ৪৯ ১১৯৩১১৯১৪২১ 
দেশীয় রাজ্যসমষ্টি ৪ ১৪৩,৪৫৯ 
মোট €৩ ১১৯৪১৬২১৮৮৩ 


যৌথ কারবার বাতীত অন্তান্ত কাবখানাগুলি অধিকাংশ স্থরেই 
যে হৃবৃহৎ প্রতিষ্ঠান নহে এরূপ অহ্গমান কবিলে বিশেষ ভুল হইবে 
না। ভাবতীয় তৈল কাবখানাব আয়তন নির্ধারণ করিবার পক্ষে 
আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট । 
+” দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে, বর্তমানে এই দেশে তৈলশিল্লেব 
যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে কিনা । ভাবতবর্ষে প্রতি বসব ঘে পরিমাণ 
ঠতলবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশীয় 
কারখানাগুলির এখনও য্থেষ্ট উন্নতি করিবাব সম্ভাবনা রহিগ্নাছে। 
তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, প্রাতি বৎসর এই দেশ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে ঠেতলবীজ বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে । দেশী কারখানা- 
গুলি যদি তেমন স্থপরিচালিত হইত, তাহা হইলে এইনকল বীজের 
পরিবর্তে সেই স্থলে তল রপ্তানি হইত। নিয়ে ১৯২৬ সনের বাণিজ্য- 
বিবরণী হইতে ভাবতবর্ষের বীজ বঞ্তানিব পরিমাণ উল্লেখ কর! হইল। 


(গ) 
১৬২৫-২৬ লন 
ৰীব্দের পরিমাণ সমহি মূল্য 


১০২ ৩৮১৪৪৯ টন্‌ ২৯১৩১৯১০৬১৫ ২০৯ 


ভারতবর্ষে বীজতৈল কারথাঁনার ভবিস্তং ৩৩১ 


উদ্ধৃত পরিমাণ বাঁজ প্রতি বংসর বিদেশে চালান হুইতেছে। 
এই অবাধ রপ্টানি বন্ধ করিলে দেশীয় ঠৈলকারখানার সংখ্যা এবং 
স্থজনশক্তি বাড়িতে পারে কিনা সেই দিকে চিন্তা কবিয়া দেখিতে 
হইবে। ভারতবর্ষে মত রুধিপ্রধান দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি না৷ 
হইলে ছৃধবস্থা কেবল বাড়িতে থাকিবে, কারণ কোন সময়ে ফসল 
উৎপাদনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপত্বি-শিবাবণের উপায় থাকিবে না। 
আস্তজ্জাতিক ব্যবসায়ে রক্ষণ-নীতির একটা স্থল তত্ব এই যে, কোন 
জাতিরই একমাত্র শিল্পে আত্মন্রির করা নিবাপদ নহছে। যেহেতু 
কোন কারণে সেই শিল্পের অবস্থান্তব ঘটিলে সেই জাতির পক্ষে 
আম্মবক্ষা কবা সমন্টামূলক হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক 
বসব অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি কাবণে উৎপন্ধ ফসলের সমৃছ ক্ষতি হইয়া 
থাকে । এই অবস্থায় বিবিধ শিল্পে যখোচিত গ্রমার হইলে তত্ন্ধ 
জিনিষের বিনিময়ে সম্ম বিশেষে বিদেশ হইতে খাদ্চদ্রবা আমদানি 
করা ধাইতে পারে । তা ছাড়! লাঁভলোকসান খতিয়া দেখিলে ইহাই 
প্রমাণ হয় যে, কৃষিপ্রধান দেশগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ক্রমশই 
হীনশক্কি হইয়া পড়ে । শিল্প-কাবখানায় নিয়োজিত অর্থেব পরিমাণ 
বাড়াইলে উৎপন্ন দ্রব্যের গড়ণডতা ব্যয় ক্রমখই ব্রাম পাইতে থাকে । 
এই কারণে মোটর সাইকেল প্রভৃতি কলকজা! ক্রমশঃ কম মুলো 
বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে । কিন্তু কুষিশিলে এই নিজ্মের ব্াতিক্রষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডে অধিক পরিমাণ 
অর্থনিয্জোগ কৰিলে কিছুকানের জন্ত তাহার উতৎপাদিক1 শক্তি ঝাডানে। 
সম্ভব হইলে অনতিকাল পরেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে গড়পভত। 
খরচ বাড়িতে থাকিবে । ইহার কারণ এই যে, কষিত ভূমিব স্যজন- 
শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীম! আছে, এবং সেই সীমায় পৌছাইতে ও বিশেষ 
বিলক্ব হয় না। 


৩৩২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


এই সকল চিন্তা কবিলে ইহাই নিজ্ধান্ত করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে 
বিবিধ শিল্পের বিস্তার এবং উন্নতি কর! একান্ত আবশ্ীক। তবে 
এই সঙ্গে ইহাও বিচার করিয়া দেখা দবকাব যে, দেশের আভান্তরীণ 
অবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠাব পক্ষে অনুকূল কিনা, এবং তাহার প্রসাবক্ষেত্র 
কতখানি , কারণ প্রতিকূল অবস্থায় জোর করিয়া কোন শিল্প রক্ষা! 
কবিতে গেলে, হয় তাহা অক্লকাল মধোই বিদেশী পণ্যের সহিত 
প্রতিযোগিতায় পিছু হঠিয়া যায়, নতুবা! বিদেশী মালের উপর শুন্ধ 
বসাইয়া আমদানি বন্ধ করিতে হয়। শুল্ক বসাইবাব ফলে দর চড! 
থাকিবার জন্য শিল্পগুলি প্রাণে কাচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
থবিদ্দ|ারের সমূহ ক্ষতি হইয়া খাকে। বিদেশী মাল আমদানি বন্ধ 
কবিবার ফলে তাহারা! চডা দরেই জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। শিল্প- 
বিশেষের ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা! থাকিলে খরিদ্দাবেব ঘাডে 
এই ক্ষতি চাপাইয়৷ দেওয়! আবশ্যক হইতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে 
তহার্দেবও কোন আপত্তির কাবণ থাকে না, যেহেতু দেশীয় শিল্লেব 
উন্নতির সঙ্গে জিনিষের দাম স্থায়িভাবে কমিয়া যায়, এবং তখন বিদেশী 
পণ্যেব উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবাব কারণও থাকে না। কিন্তু 
অবস্থা অনুকূল না হইলে এইক্ধপ দাম কমিবাব কোন সম্ভাবন। থাকে 
না, এবং থরিদ্দারের লোকসান শেষে অত্যাচারে পরিণত হয় । এই 
কারণে যদ্দি কেহ বলেন ষে, প্রতিরোধক শ্তক্কের জোরে বিদেশী 
কুইনাইন প্রস্কত করিবার জন্য কারখানা গভিয়া উঠক তবে সে প্রস্তাব 
কোনমতেই গ্রাহ্থ হইবে না। 

ইহাব পরেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভারতবর্ষে ঠতলশিল্লের প্রতিষ্ঠা 
এবং প্রসার ঘুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। সংক্ষেপে ইহার এই উত্তর 
দেওয়া যাইতে পাবে যে, তৈলশিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সমগ্র 
পৃথিবীতে ভারতবষের ন্যায় আর কোন দেশ নাই । আমদানি তৈল 


ভারতবষে বীজতৈল কারখানার ভবিস্তৎ ৩৩৩ 


'অপেক্ষ। ভারতীয় কারখানার তৈল কোনমতেই নিক্ষ্ট নহে। বীজ 
হইতে তৈল নিষ্কাশনের পক্ষে এই দেশের জন্সবায়ু, মজুর কিংবা মূলধন 
সমন্তা কিছুই প্রতিকূল নহে । অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তেলকারখানার 
কাজ অপেক্ষাকৃত কম মুলধনেই চলিতে পারে,_এবং বহুসংখ্যক 
হুনিপুণ মজুরের ও প্রয্বোজন হয় না, এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন 
প্রকার অস্কবিধ! হইবার কারণ নাই । 

তারপর এইদেশেই পধ্যাপ্ত পবিমাণে কাচামাল পাইবার সম্ভাবন! 
আাছে কিন! সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি অনাবশক। ভারতবর্ষে যে বীজ 
উৎপন্ন হয় তাহাতে আভ্ন্তবীণ চাহিদ1 মিটাইয়াও পধ্যাপ্ত পরিমাণে 
বীজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্্র দেশেব বীজ 
রপ্তানির সমষ্টির পরিমাণেব তুলনায় ভারতব্র্ধ হইতে কি পবিষাণ বীজ 
রপ্তানি হইয়া থাকে নিস্লেব তা(ণকা হইতে তাহ বুঝা যাইবে। 


( ঘ ) 
বীজ পৃথিবীর সমষ্টি রপ্তানির তুলনায় 
ভারতীয় রগ্চানর শতকরা হিসাব 
নাবিকেল ৮ ৭% 
মুছা ৪ ১০০ ১) 
তুল! 5৩৪ ৬ ঠা 
সিসেম রি ৪২ 5 
রেডী নহ ৯৮ ১১ 
রাই ও সরিষা *** ৬৫ ০, 
বাদাম ন 9৫ ১১ 
তিসি ৯৪০ ২০ ১১ 
পোস্ত রঃ টি 


নাইজার তত ১০৬ ১9 


৩৩৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


উপরের ভালিক। অন্থধাবন করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, বীজের' 
বাজারে তারতবধধের প্রায় একচেটিয়া দখল আছে। 

এখন ভারতবর্ষে কি উপায়ে তৈলশিক্পের প্রতিষ্ঠা এবং উদ্থতি কর! 
যাইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে । ১৯১৮ সনে ভারতীয় 
শিল্প কমিশন উক্ত সমস্তা অনুধাবন করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপলীত 
হয়েন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিষ্কাশন-প্রণালীর প্রচলন অভাবেই 
ভারতীয় ঠতলশিল্প হীনাবস্থায় রহিয়াছে । কিন্তু এইক্ষপ সিদ্ধান্ত 
কবিলেও উক্ত কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, তৈলশিল্পলের বহুল 
উন্নতি ভারত গভর্ণমেন্টের শুন্কনীতির উপরেও আংশিকভাবে নির্ভর 
কবে। এই শ্রহ্কনীতি যে ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিল্প- 
কমিশন স্প্টতঃ কিছু উল্লেখ কবেন নাই বটে, কিন্ত অন্যান্ত দেশের 
ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সে সম্বন্ধে অনুমান কর! সহজ হইয়া! পডে। 
ইয়োবোপীয় দেশগ্রলি তৈলবীজের অবাধ আমদানির পথ খোলা 
রাখিয়াছে, কিন্ত সেই সঙ্গে তৈলবীজেব আমদানির উপর প্রতিরোধক 
শুন্ধ বসাইয়াছে। ফলে তদ্দেশীয় তৈলশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ 
করিতেছে । ভারতবর্ষে আমদানি ঠতলের উপব শুন্ধ থাকিলেও তাহ। 
প্রতিরোধক হয় নাই , এখনও যথেষ্ট তৈল আমদানি হইতেছে। 
এমতাবস্থায় ভাবতীয়্ ঠতলবীজ বপ্তানির উপর প্রতিবোধক শতক 
বসাইলে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ কবিতে পারে, এবং 
বীজেব পরিবর্ধে তৈল রপ্তানির সম্ভাবনা থাকে। এই রপ্তানি-শুক্ক 
লইয়া সম্যক আলোচনা! করা দবকার, কাবণ এই সম্বন্ধে অনেক বাদান্থ- 
বাদের সৃষ্টি হইয়াছে । 

ভারতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন এইক্ষপ শ্ুন্ষের বিরুদ্ধে ঘোর আপক্তি 
প্রকাশ করেন। উক্ত কমিশন এই বিকুদ্ধবাদের সম্্থন করিবার অন্ত 
নিয়লিখিত কয়েকটি কারণ দর্শন £-_ 


ভারভবর্ষে বীজটততৈল কারখানার ভবিষ্যৎ ৩৩৫ 


(১) ভারতবর্ষের বীজ-রগ্তানি ব্যাপায়ে ঠিক একচেটিঘা। গখল 
নাই, এক্সপ ক্ষেত্রে শুন্ধ বসাইলে বিদেশী বাজার ক্রমাগত €বহাত হইতে 
থাকিবে। 

(২) বিদেশী বাপিজা নষ্ট হইলে দেশীয় বাজারের দর নরম হইয়া 
যাইবে, এবং তাহার ফলে চাষিবর্গের বিস্তর লোকসান হইবে । 

(৩) বীজ সন্তা হইবার ফলে তাহার সক্ষে খইলের দরও কিয়া 
যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও কৃষকদিগের বিশেষ কোন স্ববিধ! 
হইবে না। কারণ এই দেশে এখনও সার হিসাবে খইলের প্রচলন 
হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবাব সম্ভাবনাও নাই । যেহেতু খইল কিনিয়! 
আবাদী জমিতে সাব দিবার মত চাষীদের শিক্ষা নাই। তা'ছাডা 
তাহাদের আধিক অবস্থাও এবিষয়ের অন্তবায় হইয়া আঁছে। বর্তমান 
সময় ইহাদের সার কিনিবাব ক্ষমতা নাই । ইহার পর ষদি বীজের 
দর নামিয়া যায়, তবে কেন! সাবেব ব্যবহার আরও ছুঃসাধ্য হইয়ঃ 
উঠিবে। 

উপরোক্ত যুক্তিগুলি খুঁটিনাটি করিয়! দেখা দবকাব। প্রথমতঃ, 
দেখিতে হইবে যে, শুদ্ধ বসাইবার ফলে সত্যই বিদেশী বাজাব বেহাত 
হইবার আশঙ্কা আছে কিন! । এই প্রসঙ্গে (ঘ) চিহ্কিভ তালিকা দেখিলে 
বিপবীত ধাবণা হইবে । সকল প্রকার বীজ রপ্তানিতে সমান প্রভাব 
না থাকিলেও, কোন কোন বীজে যে ভারতবর্ষে একচেটিয়া দখল 
আছে একথা অস্বীকার করিবার উপাম্ধ নাই। দৃষ্টাস্তত্বরূপ মহুয়া, রেভী 
ইত্যাদি বীজেব নাম করা যাইতে পারে । এই সকল বীজের রঞ্চানির 
উপর শুক্ষ বসাইলে বাজার নষ্ট হইবাব আশঙ্কা থাকে না) বিদেশী 
খবিদ্ধার অনন্যোপায় হইয়া অধিক মূল্যেই কিনিতে বাধ্য থাকিবে। 
দ্বিতীয়তঃ, চাষীদিগের লোকসান সম্বদ্ষেও বিশেষ ভয়েব কারণ নাই। 
দেশীয় তৈলশিল্প প্রসারের জগ্ই শুক্ধ বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপন কর! 
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হইয়া থাকে । যদি এতদ্গেশীয় শিল্পের যথেষ্ট গ্রসার হয় তবে বীজের 
'আত্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে ও তাহার ফলে বীজের দাম 
একেবারে নামিয়া যাইবে না। তবে দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে যে 
সময় লাগিবে সে পধ্যন্ত বীজের দাম পুর্ববাপেক্ষা কিছু গরম হইবে, 
ইহাঠিক। এই সময় উত্তীর্ণ হইলেই বাজার-দব যে আকার ধাবণ 
করিবে তাহাব আর সহসা নডচড হইবার কাবণ থাকিবে না । 

তৃতীয়তঃ, সন্ত! খইল পাইলেও মাঁটীব সার হিসাবে ইহাব ব্যবহার যে 
বাডিবে না, ইহ স্থিব নিশ্চয়ভাবে গ্রহণ কবা চলে না। চাষীদের 
শিক্ষার অভাব থাকিতে পাবে, কিন্ত তাই বলিম্না। চিবকালই তাহাদের 
অজ্ঞানত। সমান থাকিবে এক্সপ ভাবিয়া লইবাৰ কোন কারণ নাই। 
তা*্ছাডা এই অজ্ঞানত। নষ্ট কব! গভর্ণমেণ্টেবই অন্যতম কর্তব্য । 
দেশেব আবাদী মা্টাব উৎপাদিক! শক্তি হাঁস পাইতেছে। 
এন্ধপাবস্থায় যাহাতে এই শক্তি বক্ষা কব! সম্ভবপব হয় সে ব্রিষয়ে 
গভর্ণমেণ্টের যত্ববান হওয়া উচিত | নতুৰা! দেশেব দুববস্থা' উত্তরোত্তর 
বাড়িতেই থাকিবে। 

তাবপর চাষীদের আথিক অবস্থা দৃষ্টেও একেবাবে নিরাশ হইবার 
কারণ নাই । যদি সারের ব্যবহাবে সত্যই জমির ফসল বাড়ে, তবে 
চাষীদেব লোকসান হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? তাবপর সাব 
কিনিবার জন্ত অর্থ-সংগ্রহ করিতেও তাহাদের খুব বেশী বেগ পাইতে 
হইবে বলিক্প। মনে হয় না। বর্তমানে যে পরিমাণ বীঞ্জ গো-খাঘ্ঘরূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে তাহ! বিক্রয় করিয়াও অনেক পরিমাণে খইল সংগ্রহ 
কর] চলিবে। দেশে তৈলশিল্প বাড়িলে খইলের দর নামিয়া! যাইবে 
ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। তারপর গভর্মেপ্ট যদি আদায়ী 
ষণ্চানি-শুক্কের কিয়দংশ চাষীদের হিতপাধনের জন্ত খরচ করেন, তবে 
এই শুন্কের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। 
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ফিস্ক্যাল কমিশনের পর ভারতীয্ন ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি এই 
বিষয় লইয়া! আলোচনা করিয়াছেন। এই কমিটির অধিকাংশ 
মেগ্ারই স্পষ্টত: এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় 
শিল্পী এবং কষক সম্প্রদায়ের হিতকল্ে বীজ রপ্তানির উপর শুক্ক 
বসাইতে হইবে। 

তারপর গত বৎসর ভারতীয় কৃষিকমিশন এই দিকে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন । ফিস্ক্যাল কমিশনের যুক্তির সমর্থন করিয়া এই 
কমিশনও বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ বসাইলে চাষীদের ক্ষতির পরিসীম। 
থাকিবে না। তা” ছাড়া এই কমিশনেৰ মতে বপ্তানি-্তন্ব জাতীয় 
শিল্পেরও কোন সাহায্য কবিবে না, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। 
কমিশনাবগণ সেজন্য এই যুক্তি দেখান যে, বিদেশী বাজার হাত না 
করিতে পাবিলে ভাবতীয় শিল্পের বুল উন্নতি করা নম্ভব হইতে পারে 
না, এবং বিদেশী বাজাব দখল করা বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের 
পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তুলনামূলকভাবে ইয়োরোপীয় ঠতল- 
শিল্পের একটী বিশেষ স্থবিধা আছে এই যে, তথায় তৈল চালান দিবার 
স্থব্যবস্থা আছে এবং যাশুলের হারও অপেক্ষাকৃত কম। তা” ছাড়া 
বিদেশী কারখানার তৈল নাকি ভারতীয় তৈল অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট মাল 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । 

কৃষিকমিশনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কঠিন। ভারতের 
রপ্তানি বীজ লইয়। পাশ্চাত্য দেশে তৈল ঠতয়ারী হইতেছে । নিদ্দি্ 
পরিমাণ তলের জন্য তাহার প্রায় তিনগুণ বীব্জ দরকার হয়। এমত 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে তৈল চালান দ্বিবার পক্ষে কোন অন্থবিধ! 
থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী বাজারে ভারতবর্ষ ষে 
তৈল চালান দিবে ভাহার সহিত প্রতিযোগিতাকল্ে বিদেশী কারখানাকে 


অনেক বেশী পরিমাণ বীজ কিনিয় লইয়! যাইতে হইবে। এই 
্খ 
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অবস্থায় মাশুল, ভাড়া ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের বরং স্বিধাই হওয়া 
স্বাভাবিক । তারপর মাল হিসাবে ইহা প্রায় স্থিবীরুত হইয়া গিক্লাছে 
ষে, ভারতীয় অনেক তৈল বিদেশী তৈল অপেক্ষা! নিকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষ 
হইতে এখনও তল রপ্তানি হইতেছে, যদিও প্রতিরোধক কোন শু 
ন। থাকায় তৈল অপেক্ষা বীজ অনেক বেশী চালান হইতেছে । নিষ্কের 
তালিকায ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । 


(ড) বপ্তানি (তলের হিসাব 


পবিমাঁণ 
(গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) 
১৯২২-২৩ ১৯২৩-২ ৪ ১৯২৪-২৫ ১৯২৫-২৬ ১৯২৬-২৭ 


সমগ্র বুটিশ সাম্রাজ্যে ষায়-_ 
১৫,২০১৭৬৮  ১২১৬৫১৪৪১ ১১১০৯,৯৮১ ১৩,৬৭১০৩৩ ১০১৯৫১৮০৬ 
মূল্য-_- 
৩৮১৯৫১১৬৪৯২ ৩৩,৯৩,৭৭০২ ৩১১০৫,৬০১৯ ৩৭১৬৯১৬৩৬৫৫ ২৬,৩৪,৭০০-%* 
অন্যান্ত বিদেশে বশ্তানি__ 
৫,০৩,১০৭  ২১০১,২৩৮  ২,২২১,১৪০ ২৫৫,৭৪৬ ২,১১১৪৭৪ 
মূল্য__ 
১২১৯৮১৭৩৮৯৭ ৫১২২,৬৩১৯ ৬,৫৫,৫১৬২  ৬,৮৩,৪৮৬২ ৪১৯০১৪৬৭ 
উপরোক্ত তালিকা দেখিয়! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে যে, ভারতীয় তৈল 
রপ্তানি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। এইজন্যই প্রতি- 
রোধক শুন্ধ বসানে। একাস্ত আবশ্যক হইয়া! পডিয়াছে। 
কিন্ত দেশীয় তৈল শিল্পের উন্নতি কবিতে হইলে কেবল প্রতিরোধক 
শুক্কের উপর নির্ভর করিম! থাঁকিলেই চলিবে না, এ সঙ্গে নিষ্কাশন- 
প্রণালীর৪ পরিবর্তন করিতে হইবে । ভারতবর্ষে বহুস্থানে এখনও 
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বলদের সাহায্যে ঘানি টানাইয় তৈল নিফাশন করা হইয়া থাকে, 
কেবল কারখানাগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে । ১৯১৮ সনে শিল্প- 
কমিশন এই অবস্থ। দেখিয়া! মত প্রকাশ করেন, ষে ভারতীয় তৈলশিল্পের 
হীনাবস্থা দূর করিতে হইলে প্রচলিত নিষ্কাশন-প্রপাণী ত্যাগ 
করিয়া আধুনিক যন্ত্র ব্যবহাব করিতে হইবে। নতুবা তৈলশিল্প 
একটি স্থায়ী জাতীয় শিল্পর্ূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। 
শিল্প কমিশনের এই উক্তি যে কতখানি অর্থপূর্ণ তাহা 
একটি ব্যাপার হইতে বুঝা যাইবে । ভাবতবর্ধ হইতে যে খইল 
ইয়োরোপে চালান হয় তাহা পুনবাঁয় আধুনিক নিফ্ষাশন-যন্ত্রে ফেলিয়া! 
ইয়োবোগীয় আমদানিকাবীর1 অবশিষ্টাংশ তৈল বাহির কবিয়া লয়। 
এই ঠতলের দামেই তাহারা খইলেব দাম মিটাইতে পাবে এবং তাহাতে 
থইলগুলিও অধিকতব বাবহারোপযোগী হইয়া থাকে । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া বাখা দরকাব। 
অনেকেব এইরূপ ধারণা আছে ঘে, খইলেয় মধ্যে তৈলাংশ বেশী 
থাকিলে তাহা ভাল মাল হিসাবে ধাধ্য হইয়া থাকে । কিন্তু এইপ্রকার 
ধারণা অত্যান্ত ভ্রমাত্মক। খইল হয় মাটীর সার নতুবা গোঁঁখাগ্য রূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ছুই ব্যবহাবেই খইলেব মধ্যে অধিক তৈল 
থাকা বাঞ্চনীয় নহে। বেশী ঠতল থাকিলে খইল পচিতে বিলম্ব হয় 
এবং তাহাৰ ফলে সার হিসাবে ইহাব গুণ নষ্ট হইয়া! থাকে । তা, 
ছাড1 এই প্রকার খইল গোথাগ্ হিসাবেও অপকাবী বিবেচিত হইয়! 
থাকে। স্থৃতরাং বীজ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণ তল নিষ্কাশন 
করিয়! লওয়! উচিত। সাধারণ ঘানিতে ইহা! সম্ভব হয় না এবং সেই 
কারণে অযথা বিস্তর তৈল নষ্ট হইতেছে । আধুনিক €বজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি 
এই অন্থৃবিধা দূর কবিয়াছে। ইহাদের মধ্যে “এক্‌সপেলার” মেশিন 
'বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই, অন্তান্ত ঘস্ত্রের মত 
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ইহাতে ঘূর্ণায়মান চক্রের ঘর্ষণে তৈল নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা কর! 
হয় নাই, পেষণকারী অংশের উপরিভাগ “'্কুর' মত প্যাচ করিয়া 
কাটা। এ প্যাচের সাহায্যে পেশন বেশ নিয়ন্ত্রণ কর! হইয়। থাকে । 
ভারতবর্ষে এই যস্ত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক । 

আধুনিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও আর একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষা 
করিতে হইবে । ভাবৰভবর্ষে ততলশিল্লের যথেষ্ট উন্নতি কবিতে বিদেশী 
বাজারেব উপর প্রভাব রক্ষা করিতে হইবে-_কুষি কমিশনের এই উক্তি 
মিথ্যা নহে । এই প্রকার বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাক। 
ভারতীয় তৈল শিল্পের পক্ষে নিরাপদ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয় | ভারতবর্ষ ছাডা অন্থান্ত দেশেও কোন কালে যথেষ্ট 
বীজ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা অসম্ভব নহে। বর্তমানেও চীন, 
আর্ঞেনটিন! প্রভৃতি দেশে বীজ চাষের আয়তন বাড়িতেছে। এন্বপ 
অবস্থায় ভারতবর্ষে বৃহত্তর তলে বাজাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
ভারতবর্ষে কয়েকবৎ্সব যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার উত্ভিজ্জ ঘী আমদানি 
হইতেছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পবিমাণ ঘী অনায়াসে 
ভারতবর্ষেই ঠতয়ারী কবা যাইতে পারে। তা, ছাডা এখনও যে 
পরিমাণ তৈল এই দেশে আমদানি কর] হয় তাহাও দেশী কারখানাগুলি 
দখল করিয্বা লইতে পারে । ভাবতবর্ষে কি পরিমাণ তৈল আমদানি 
করা হয় তাহ নিমের তালিক। হইতে বুঝ! যাইবে। 


(চ) ভারতবর্ধে তৈল আমদানির হিসাব 


১৯২২-২৩ ৬১৪২ ৩-২৪ ১৯৭২ ৪-২৫ ১৯২৫-২৬ 
পরিমাণ  (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) 
সমগ্র বুটিশ সাভ্রাজ্য হইতে" 
৩১০০১২৭৯ ৪,২১১৬০৬৩ ৮১২৩১৭২২ ১৪,৩৫১১৩১ 


মূল্য-- ১১১৫১,৩৯৫৯ ১৪১৭৭১৪০০২৬ ২৩,২৯,৬৮৬৯ ৪১১২০১৭৪০ 
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১৯২২-২৩ ১৯২৩-২৪ ১৯২৪-২৫ ১৯২৫-২৬ 
পবিমাণ (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) (গ্যালন) 
অন্ান্ত বিদেশ হইতে আমদানি-- 
১৭১১০৯ ১৬১,১১৫ ২৫,২০৫ ৮৯,২৮৭ 
মূল্য ৫৬,৬৫০ ৫৯,৩৫২ ১১১৮১৮৪৬৭  ২,৫২১৫৫৬৭ 
ইহা ছাডা। আব এক উপায়ে এই দেশেই তৈলের বাজার বাডাইয়! 
লওয়া যাইতে পাবে। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তুলাব বীজ উৎপন্ন 
হয়। এই বীঙজ্জ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহ! কেবলমাত্র কলকজা 
পরিষ্কীৰ কবিবাব জন্যই ব্যবস্ধত হইর। থাকে ॥ অন্যান্য দেশে এই তল 
প্রধানতঃ বন্ধন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় । বৈজ্ঞানিক পবীক্ষায় দেখ! গিয়াছে 
যে, অন্যান্ত তল অপেক্ষা তুলাব বীজের তৈল অধিক পুষ্টিকর । 
এবপাবন্থায় ভাবতবর্ষে এই তলের অপব্যবহার হইতেছে বলিতে 
হইবে। কি উপায়ে এই দেশে তুলার বীজের তৈল আহাধ্যব্ষপে 
বাবহৃত হইতে পাবে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। এইসকল 
প্রচেষ্টার ফলে যদি এই দেশেই তৈলে্ব বাজাব বাভাইয়া তোল! যাক 
তবে ভারতীয় তৈেলকাবখানা পাক! বনিয়াদেব উপর অত্মুপ্রতিষ্ঠা 
করিফা! লইবে , বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহার আব কোন আশঙক্কাই 
থাকিবে না। 


সার্বজনিক স্বাস্ত্যের অর্থকথা ক্ষ 


ডাক্তার শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্দের দ্বিতীয় অধিবেশনে (শনিবার, ১৫ই 
ডিলেম্বর, ১৯২৮, স্থান ৯৬নং আমহা্ট সীট) পবিষদেব অন্ততম ডিরেক্টর 
ভাক্তাব অমুল্যচন্দ্র উকিল মহাশয় “ার্বজ্নিক স্বাস্থ্যেব অর্থকথা” 
সম্বন্ধে এক আলোচনা উপস্থিত কবেন। 

তিনি বলেন জাতিব স্বাস্থ্য জাতিব পবিত্র সম্পত্তি স্বব্ধপ। যাহাতে 
লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়, যাহা খাইলে লোকেব কাধ্যক্শমত! বাডে, তাহাই 
খাইতে হইবে, আচাব-বিচাবেব দোহাই দিলে চলিবে ন1। খাদ্য 
সম্বন্ধে আমবা উদ্দাসীন থাকার দরুণ আমাদেব জাতীয় শক্তিব গুরুতৰ 
অপচয় ঘটিতেছে । এই অপচয় অর্থশান্ত্রীরা টাক আনা পাইয়ে 
কমিয়া বাহিব করিরা দিতে পাবেন। ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির 
আয়ক্ষমতা খুব কম কবিয়। ধরিয়া ৩০ টাক বলিয়া গ্রহণ করিলে, 
নানা দিক্‌ হইতে আমাদের স্বাস্থ্যের অর্থকথা পবিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 
ম্যালেরিয়া গ্রভৃতি যে সমস্ত বোগ নিবাবিত হইতে পারে তাহাতে 
প্রতি বৎসর বহু লক্ষ লোক মারা যাইতেছে অর্থাৎ দেশ ইহাদের 
উপার্জন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে । কিন্তু বেম্ারাম্-পীড়ার কথ! 
ছাভিয়া দিলেও আমাদের স্থস্থ মান্থষের কম্ম ক্ষমতাও যতদূর হইতে 
পারিত ততদুব নয়। এ বিষয়ে শুধু প্রাক্কৃতিক অবস্থাকে দায়ী করিলে 
চলিবে না। কারণ সাহেবের এদেশে আসিয়াও আমাদের চেয়ে 
বলিষ্ঠ খাকে। এমন কি, পাঞ্রাবীরাও আমাদের চেয়ে বেশী কম্মক্ষম 


পা শী শা শী শাটশাশশ্গেশীরাীীশ 


্গ "আথিক উন্নতি”, পৌহ, ১৩৩৫ । 
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থাকে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, থাস্কেপ উপর কর্মশ্ষি 
কম নির্ভর করে না। ইছুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 
তারা পাঞ্জাবের খাছ সব চেয়ে সুস্থ ও বুদ্িপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর 
বাঙ্গালা ও মাত্রীজের খান্ে সব চেয়ে ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । বস্তুতঃ 
পাঞ্জাবীব দৈহিক শক্তি ও গঠন অনেকটা ইয়োরোগপীয়ের ন্টায়। 
আমর! শুধু আমাদের খাছ পরিবর্থন করিয়া আমাদের স্থাস্থযের 
অনেকখানি উন্নতি করিতে পারি । এই উন্নতির গোড়াকার কথ! হইল, 
এক এক শ্রেণীর প্রতি বাক্তি তার আয়েব কতখানি খাগ্চের জন্ত বায় 
কবে তাহা পরীক্ষা কবিয়া দেখা । অর্থশাস্ত্রীবা অবিলম্বে এই দিকে 
তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হউন। পাবিবাবিক আয়-ব্যয়েব হিসাব জাতীয় 
উন্নতির মোনাবিদা খাড1 কবিবার জন্য সর্বাগ্রে আলোচনা করা 
প্রয়োজন । নেইজন্ত সকল শ্রেণীব লোকেব সঙ্গে মিশিয়। কোন্‌ ব্যক্তি 
কিখায় ও খাওয়ার জন্ত কতখানি ব্যয় করে, পোষাক, আশয়স্থান 
ইত্যাদি ন্জন্তই বা কতখানি ব্যয় কবে পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে সে সন্ধান 
লইতে হইবে। খাদ্য পবিবর্তনের ফলাফল পরীক্ষার স্থযোগও ২।১ 
জায়গায় ঘটিয়াছে, যেমন বোলপুব শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার 
কোন কোন মেসে। “আথিক উন্নতি”তে মজুব সমাজের উপযোগী 
পুষ্টিকব অথচ সন্ত থান্যের একটা তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। 


আলাপ-পরিচয়* 


বঙ্গীম ধনবিজ্ঞান পবিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয় সোমবার, ২৪ 
ডিসেম্বর, ১৯২৮: অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুষার সরকাব মহাশয়েব ভবনে” 
৪৫ নং পুলিশ হম্পিটাল বোডে। পরিষদের সভাপতি মেজব বামন 
দাস বস, আই, এম, এস্‌ ( অবসবপ্রাপ্ত ) মহাশয়েব সহিত গবেষকদের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পবিচয় লাভ ও ভাবেব আদান-প্রদান এই অধিবেশনের 
উদ্দেশ্ত । ঘেজব বন্ধ মাত্র ছু'এক দ্িনের জন্য এলাহাবার হইতে 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এইজগ্ত প্রত্যেক সভ্যকে যথারীতি 
ডাকে জানাইবার স্থযোগ হয় নাই । 


মেজর বন্থ মহাশম্ম সকলের লহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আনন্দ প্রকাঁশ 
করেন। তিনি স্বাস্থ্য দর্শন, ইতিহাস, কৃষি দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি 
নান! বিষয়ে বহুবিধ চর্চা কবিম়াছেন। তাহাব রচনা নান। আকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । অর্থনৈতিক চর্চার জন্ত তিনি যেসকল বই 
ও পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে মাঝে মাঝে সঙ্কেত ও ইঙ্গিত 
টুকিয়। রাখিয়াছেন। সেই সব কাজে লাগাইতে পারিলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি 
রচিত হইতে পারে। মেজর বন্থ তাহাব নোট বহিগুলা পরিষৎকে 
দান করিলেন। স্বাস্থা-সন্বন্ধীয় তথ্যগুলা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্্র উকিল 
কণ্ৃক সম্পাদিত হইবে । হাজারিবাগের রসায়নাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র 





* “আিক উন্নতি”, পৌব, ১৩৩৫ । 


মেজর বামনদাস বস্থুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়্ ৩৪৫ 


মুখোপাধ্যাক্স মহাশয় মেজর বন্থর ধাতু-সন্দ্ধীয় তথ্যগুল! ব্যবহার 
করিতেছেন । পরিধৎ হইতেও তাহাকে ভারতীয় ধাতুশিল্প সম্বন্ধে রচনা 
তৈয়ারির জন্ত অনুরোধ করা হইবে । এলাহাবাদে মেজর বস্থর যে 
বিস্তৃত লাইব্রেবী আছে তাহা দেখিবার জন্ত তিনি সকলকে এলাহাবাদে 
যাইতে অস্থুরোধ করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের বাণিজ্য-ভূগোল বিষয়ক গ্রস্থ রচনা করানো! মেজর 
বস্থব অন্তম ইচ্ছা । পরিষদের গবেষকগণকে এইজন্য অনুরোধ 
জানানো হইয়াছে । 


বহির্বাণিজ্যে বাঙালী * 
বৈহ্যাতিক এঞ্জিনিয়াব শ্রীবীরেন্্নাথ দাশগুপ্ত 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদেব চতুর্থ অধিবেশন । স্থান ৯৬ নং 
আমহাষ্ট' রী । তারিখ ২*শে জানুয়ারী ১৯২৯। 

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এস (প্যড), ইলেকটিক্যাল 
এঞ্জিনীয়ার, ডিরেক্টব ই্ডোঅয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী (হামবুর্গ ) 
“বহির্ববাণিজ্যে বাঙ্গালী বেপাবী” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকাব সদশ্যদিগেব নিকট বক্তাব পরিচয় কবাইয়া 
দিয়! বলেন যে, বাঙ্গালী কেবল কেবাণীগিবি মাষ্টাবী এবং ওকালতী 
করিতেই জানে-_-একথা। ষোলআন! সত্য নহে । আজকার আলোচক 
নিজের দৃষ্টান্ত দিরা বুঝাইবেন যে, শুধু বাণিজ্য নয়_-এমন কি 
বহির্বাণিজ্যেও বাঙ্গালী তাহাব প্রতিভ। দেখাইতে পারে। 

বীরেন বাবু বলেন,__বাঙ্গালী এককালে বহির্ববাণিজ্যে হীন ছিল 
না, তার যথেষ্ট এঁতিহাপিক সাক্ষ্য রহিয়াছে । কিন্তু তিনি আজ নিজ 
অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষরূপে বলিবেন। অমোরিকাব পভ বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় হইতে ইলেটিক্যাল এগঞ্ষিনিয়াবিং পাশ কবিয়্া তিনিও আর 
দশজন বাঙ্গালীর ছেলেব মত চাকুরীর পশ্চাতেই ছুটিতেন। কিন্ত 
তাহার মনে হইল বাঙ্গালী নৃতন কোন জীবিকা অঞ্জনের পথ বাহির 
করিতে পারে কিনা দেখা দবকার । সেই ঝেৌকে তিনি বহির্বাণিজ্যো 
হাত দেন। আমাদের দেশে ইয়োরোগীয় নানা জাতি আসিয়া 
বাণিজ্য বাঁধিয়া বলিয়াছে। ইহা আমরা নিত্য চোখে দেখিতেছি.। 

ক "জার্বিক উত্মতি"। মাঘ, ১৩৩৫ । মি ভি 


বহির্ববাণিজ্যে বাঙ্গালী ৩৪৭ 


কিন্ত বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ইয়োরোপে পামান্ত। এই 
সম্পর্কে তিনি নানা দেশের সহিত আমাদের দেশের কারবার 
চালাইবার চেষ্টায় যে অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন । 
বহির্ববাণিজ্যে লেটাৰ অব. ক্রেডিট না হইলে চলে না। বিলাতী 
কোন কোন ব্যাঙ্কের নিকট টাক! ধার লইভে গিম্লা বীরেন বাবু বুঝিতে 
পাবেন, ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকার দরুণ বাঙ্গালী ব৷ ভারতীয়ের পক্ষে 
এরূপ টাকা ধার লওয়া কিরূপ কঠিন। আজ অবশ্ত তিনি হাজার 
হাজাব পাউও ধাব লইয়াও কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু প্রথম তিনি 
অতি কষ্টে যে বিলাতী ব্যান্কের নিকট ১০০ পাউণ্ড ধাব লইয়াছিলেন 
তাহার কাছে ২০ পাউগু বাখিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে 
ইনি ইতালীতে অবস্থান কবিতেছিলেন। সেই সময় ইতালীর 
বিভিন্ন চেম্বাব অব. কমার্স ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের 
সহায়তায় ভাবতবর্ষেব সহিত সোজাস্থজি পাট এবং কাঠেব ব্যবসা 
চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন কবিবাব চেষ্টা করিতে- 
ছিল। এই সম্পর্কে বীরেন বাবুব নিকট সবামর্শ চাহিয়া পাঠান হয়। 
কিন্ত তিনি তখনও খাঁটি ব্যবসায়ী হইয়! পড়েন নাই। তাই শেষ 
পর্যন্ত এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহাঁব কিছুকাল পবে তিনি 
ন্ুইট্সারল্যা্ডে গিয়া! স্বীয় চেষ্টায় একেবাবে বিনা মুলধনে ব্যবসা সুরু 
করেন। কিন্তু তৎকালে জাম্মীণির “মার্কের” বিনিময়-মুল্য ক্রমশঃ 
স্বাস পাইবার জন্য তিনি জাশ্মাণিতেই ব্যবসা করিবার সঙ্কল্প কৰেন। 
এই সময় তাহাকে নানা প্রকার কষ্ট সহ করিতে হয়। শেষে ভারতীয় 
কয়েক জন বড় বড় খরিদ্দারের পবামর্শদাতাক্ধূপে কাজ করিয়া তিনি 
কিছু উন্নতিলাভ করেন। তখন স্থইডেনের ই্রকহলম হইতে এক 
মহাজন তীহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের নহিত চামড়া 
“ও কাঠের সোজা বা[বসায়ের সুবিধা করিয়া লইতে পাবিলে তিনি বীরেন 


৩৪৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


বাবুকে বৎসরে বহু টাকার অর্ডার দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্ত এ 
বিষয়ে অনেক লেখাপড়া! করিয়াও তিনি রুতকাধা হইতে পারেন নাই, 
কারণ এই ব্যবস! প্রধানতঃ মুসলমান বেপারীদের হাতে ছিল । সন্তাস্ত 
হিন্দুর! ইহা চালাইতে নারাজ ছিলেন। 

পরিশেষে তিনি বলেন যে, বহির্ববাণিজ্য আমাদেব দেশীয় ব্যাঙ্কের 
অভাবে বাধা পাইতেছে ॥ সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মাল চলাচল করা যত 
সহজ রংপুরের সহিত তত সহজ নয়। কারণ সিঙ্গাপুরে বিলাতী 
ব্যাঙ্ক আছে, রংপুরে নাই । ইয়োরোপীয়ের। প্রথম যখন এদেশে আসে 
তখন তাহারা মাল আমদানি করিবার জন্য আসে নাই, এখান হইতে 
জিনিষ রঞ্ধানি করিত। আমাদেরও এখন এখান হইতে ইয়োরোপে 
রপ্তানির ভাব লইতে হইবে। কিন্ত সে বপ্তানিও চালাইতে হইবে 
তার্দের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইয়1। 





কয়লার খনির মজুর * 


অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম এ, বি, এল 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্দের পঞ্চম অধিবেশন । স্থান--৯৬ নং 
আমহাষ্ট ্রীট | সময়--১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা। 
উপস্থিত--ন্তর ব্রজেন্্রনাথ শীল, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, 
ভক্টব নরেন্দ্রনাথ লাহ!, ভক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ, শ্রীমতী স্থম। দাসগুপ্ত 


এম, এ শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছূর্গামোহন ভট্টাচাধ্য ও 
অন্যান্যের] । 


আলোচনার বিষয় ছিল “কয়লার খনির মজুর” । স্ব ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল পরিষদের কাধ্যাবলী দেখিতে ও সভ্যদের উৎসাহিত করিতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


ব্রতজজ্দ্রনাথ শীল 


অধ্যাপক বিনয়ঞুমার সরকার ( গবেষণাধ্যক্ষ ) সভার কাধ্য আর্ত 
করিবার সময় বলেন ষে, ভাবত-গোৌরব স্তর ক্রজেন্ত্নাথ একজন 
প্রতিভাশালী দার্শনিক ॥ বড় বড় দার্শনিকদেব দস্কর এই যে, তাহাবা 
ছোট থাটো৷ অ্ান-প্রতিষ্ঠানকেও খুব উচু আদর্শের মাপকাঠিতে 
যাচাই করিয়া? থাকেন। একট] মস্ত বড় লক্ষ্য চোখেব সম্মুখে বাখিয়া। 
আটপৌরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলাকেও তাহারা গড়িয়া তুলিতে 
চাহেন। দার্শনিক ব্রজেন্ত্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই এইক্ষপ ভুক্ধহ ও 
উচ্চতম লক্ষ্যের পশ্চাতে তাহার চিন্তা চালাইয়াছেন। এই তরে 


পিস সস শিস শশা শিপ শ্াা টপ 


“*. “আর্থিক উন্নতি" ফান্তুম, ১৩৩৫ । 





৩৫০ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


গ্রীক দার্শনিক প্রেটোর পাপ্ডিত্য ও আকাজ্ার কথ। মনে পড়িতেছে । 
সাইরাকিউজের রাজা এই পণ্ডিতপ্রবরকে গুরুপদদে বরিদ্না রাজ্য 
চালাইতে চাহিয়াছিপেন। প্রেটটোর মতে আদর্শ রাজ। হইতে হইলে 
আগে হওয়। চাই দার্শনিক) আর দার্শনিক হইতে হইলে আগে 
হওয়া চাই অঙ্কে পণ্ডিত। আর অস্কের গোড়া হইল জ্যামিতি । 
কাজেই বাজ! উজির সকলকেই তিনি জ্যামিতি শিখাইতে সুরু করেন । 
বাজ-দরবার অঙ্কের টোলে পরিণত হয়! ফলাফল ইতিহাস-প্রসিন্ধ । 

প্লেটো যেমন গণিতশাস্ত্েব সাহাষো রাজ্যশাসন কবিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন শ্যব ব্রজেন্দ্রনাথও সেইদপ এমন নব উচ্চাঙ্গের কথ 
বলিতে পারেন যাহা কাধ্যে পরিণত করা আদৌ হয়ত সম্ভব নহে ! 
কাজেই তাহাব কথা শুনিয়া এখানে ধাহারা উপস্থিত আছেন 
তাহাদের কাহারও যে ঘাবডাইবাব দরকার নাই তাহা পূর্বব হইতে 
জানিয়া বাখাই ভাল । 

বিশেষতঃ, ব্রজেন্্নাথ ছেলে-ছোকবা, নবীন-প্রবীণ সকলের সঙ্গেই 
সমানে সমানে তর্কাতকিতে যোগ দিতে অভ্যন্ত। ৌবন-নিষ্ঠায় 
ডক্টর শীল অদ্বিতীয় । তাহার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি কবিবার জন্য আমি 
এখানকার সকলকেই উৎসাহিত কবিতেছি! ডক্টুব শীলের নাম মাত্র 
ধাহাদের শুনা আছে তাহাদেব কাহারও তাহাকে নিজ দলের ভিতর 
পাইয়া ভয়ে জডসড হইবাব দরকার নাই। 


ধনবিজ্ঞান পরিষদ উদদ্দশ্য - 
ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেস্টা সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার বলেন ষে, 
এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করাই পরিষদের উদ্দেশ্ট নয় । 
যাহার! অন্তত এম এ, বি এল পাশ করিয়াছে তাহারা যাহাতে অগ্ভতঃ 
বৎসর পাঁচেক ধরিয়া ধনবিজ্ঞানের নানা বিভাগে পড়াশুনা চালাইতে 


কয়লার খনির মজুর ৩৫১ 


পারে ও পরস্পরের সঙ্গে চিস্তার আদান প্রদান করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করাই পরিষদের উদ্দেশ্য । প্রত্যেকে ধনবিজ্ঞানের সকল বিভাগে 
অধিকারী হইলে পরে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার সময় 
আলিবে। 

কোন একট মাত্র সমশ্তাকে অথবা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদ্‌ 
খাড়া করা হয» নাই । খোলা মনে হাজারো! প্রশ্ন, হাজাবো৷ সমস্যার 
মীমাংসা করিতে হইবে। সেইজন্ত কোন প্রকাৰ কর্ম-বিভাগ ব। 
কাধ্য-বিশেষ বাছিয়া দেওয়া হয় নাই । যাব যে বিষম্ে বা যতগুলি 
বিষম্বে খুসী গবেষণা চালাইবাঁর অধিকার বহিয়াছে। পবিষদ্‌ একটা 
ইস্কুল বা “সেমিনার” বিশেষ, এখানে সবাই যথাসাধ্য লেখাপড। 
করিতে ও শিখিতে আসিয়াছে । স্থাতরাং এখানে “সামাজিক হাইজীন+ 
বা সার্ধঙ্জনীন স্বাস্থ্যবক্ষা হইতে খাজনার অঙ্কশাস্বটিত তত্ব কোনটার 
আলোচন! বা গবেষণাই বাদ পড়ে ন|। প্রত্যেকে বোজ রোজ যাহ৷ 
কিছু লেখাপড়া করে তাহাই একত্রে পরে আলোচিত হয় । 


শ্শিবচক্দ্র দঢতর অভিজ্ভতা। 

স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরিষদের অন্তভম 
গবেষক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল “ভারতীয় কয়লার খনির 
মজুর” সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত খনি- 
সংক্রান্ত নানাবিধ বিবরণী এবং সেই সঙ্গে ইংলগু, জাপান এবং 
যুক্তরাষ্ট্রের খনির মন্ুর-বিষয়ক গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া ইনি অনেক প্রকার 
তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও সম্প্রতি মানভূম জেলার অন্তর্গত কয়েকটি 
কয়লার খনি পরিদর্শন করিয়। বহুল অভিজ্ঞতা সঞ্চম করিয়াছেন। 
আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করিয়া ইনি এই মত প্রকাশ করেন যে+ 
ভারতীয় ক্ষুদ্র শুরু কয়লার খনিগুলিতে অধিকাংশ স্থলে, “ফুরণ” 


৫২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


অর্থাৎ পরিমাণ চুক্তিমত কাজ করিবাব প্রথ! প্রচলিত থাকায় শ্রমিক- 
বর্গের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে । এই প্রথার ফলে অনিয়মিত পরিশ্রম 
করিবার জন্ত কুলীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, এবং সমধিক 
পরিশ্রম করিয়া! অধিকতর উপাজ্জন করিবার চেষ্টায় নানাবিধ আকন্মিক 
'বিপধ্যয় ঘটয়া থাকে । ইহার পবিবর্তে মাসিক মাহিয়ানার সর্ভে কাজ 
কবিলে উভয্বপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাই কমিয়া যাইতে পারে । 
প্রসঙ্গক্রমে ইনি বলেন যে, গডপডতা হিসাবে ভারতীয্ম কুলী জাপানী 
শ্রমিক হইতে অধিকতর পরিমাণ কয়লা কাটিয়া! থাকে। কিন্তু 
বৎ্সরকালের মধ্যেই চাঁষ-আবাদেব জন্য একাধিকবার স্থানত্যাগ করে 
বলিয়া খনিগুলিব কাজ স্থনিয়স্ত্রিত হইতে পারে না। তা ছাড় 
“ফুরণ” মত কাজ করিবাব জন্য সামান্য স্থবিধ। পাইলেই কুলীরা। এক 
খনি হইতে অন্ত খনিতে কাজ লইবার চেষ্ট1 করিয়া থাকে । 

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনার প্রধান বস্ত +-- 

(১) সমগ্র বুটিশ ভারতের ও ঝবিয়ার নানা শ্রেণীব কয়লাব খনির 
মজুরের সংখ্যা । (২) মজুবদেব কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে আনা হয়? 
(৩) বৎসরে তিনবার করিয়া! ভাহাদের যোগানের নিয়মিত হ্বাস। 
(৪) তাহাদের স্থায়ী মজুরে পরিণত করিবাব উপায়। () তাহাদের 
জোগাড করিবার প্রণালী । (৬) সকল শ্রেণীর মন্ুরদের মাহিয়ানার 
হার। (৭) ফুরণে মাহিয়ানা! দেওয়াব কুফল-_ছূর্ঘটনার সংখ্যা-বুদ্ধি। 
(৮) মালিকদিগের মাসিক রোজগার । (৯) অন্যান্ত দেশীয় কয়লার 
খনির মন্গুরের পটুতার তুলনায় ভারতীয় মজুবেব পটুতা। (১) 
ভারতীয় মজুরের পটুতা কম হইবার কারণ, ইত্যাদি । 

শিববাবু কতকগুলি কয়লার খনি প্রত্যক্ষভাবে পবিদর্শন করিবার 
জন্য প্রেরিত হন। তৎপর সরকারী ও অন্যান্থ রিপোর্ট ইত্যাদি 
পুজ্থান্গপুত্খরূপে ঘাটাঘাটি করেন। তাব ফঙ্গে এই রচনা। ইহ 


কয়লার থখলির মজুর ৩৫৩ 


তার এবিষয়ে গবেষণার সমস্ত ফল নয়, আংশিক ফল মাত্র । খনিতে 
কত প্রকারেব মঞ্জুর কাজ করিতেছে, তাদের মজুরীর হার, 
কাধ্যকারিতা, আবধাসম্থানের ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়ার কথা, শ্বভাব- 
চবিত্রেব কথা ইত্যাদি বিষয় লইয়। ইনি আলোচনা কবেন। 


স্যার ব্রতজন শীল মভামভ 


উক্টব শীল বক্তাব আলোচ্য বিষদ্ন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে অতি 
স্ুচিস্তিত সমালোচন] করেন । তিনি বলেন, “এফিশিয়েন্সি” জিনিষটা 
ভাল কবিয়। বুঝিতে হইবে । শুধু মাত্র কাজের পবিমাণ দ্বারা এফি- 
শিয়েন্সির বিচাব কবা উচিত নয় । মজুবির শ্রেণীভেদ ( যেমন কুশলী 
ও অকুশ্লী ), যন্ত্রপাতির ব্যবহাব ও ম্জুবেব সহিত এফিশিয়েন্পির 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহ্যাছে। প্রত্যেকটাব পবিমাণও যাচাই করিয়! 
দেখিবার দবকাঁৰ আছে । 

এফিশিঘেক্সি কি? এই প্রশ্নের উত্তবে তিনি বলেন যে মোট 
কতজন লোক কাজ কবিতেছে আব কতখানি উৎপাদিত হইতেছে 
শুধু ইহাব ছাবা কখনো এফিশিয়েন্সি নির্ণাত হইতে পাবে না। 
এফিশিমেন্সির অর্থ নিমলিখিত দফাগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণ । 

(১) মজুবের ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন তার গায়ের জোর 
ইত্যাদি, 

(২) যন্ত্র ও কলের ব্যবহার, 

(৩) শ্থান_কৃষি (উর্ববা শক্তি ইত্যাদি ), খনিজ পদার্থ আছে 
'কিনা, 

(৪) স্বাস্থ্য, 


(৫) খাস্ত। 
২৩ 


৩৫৪ ংলায় ধনবিজ্ঞান 


“এক্িশিয্েন্পি* কেন্মদক্ষতা) কাঢেকে বতল 2 


হুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশের মজুরদের লহিত অন্যান 
দেশের মজুরদের তুলনা করিয়া বলি যে, এরা কম এফিশেন্ট 
( কশ্মদক্ষ ) তখন কিছুই বলা হয় না। প্রথমতঃ জানিতে হইবে, 
উপরিউক্ত দফাগুলির €োন্টা কি পবিমাণে বর্তমান আছে। 
বস্তবতঃ, শক্তিব ব্যবহাব, তা যে কোন আকারেই হোক্‌ না, অর্থশাস্ত্রীব 
পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয় বটে । তারপব কারিগর বা মজুরদেব 
যথাযথ প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ কর] চাই । নহিলে তাদের সম্বন্ধে কোন 
প্রকার সাধারণ সিদ্ধান্ত খাডা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। 

ডক্টর শীল বলিলেন যে, ভাবতীয় মজুরেরা স্থান হইতে স্থানান্তরে 
বিচরণ কবে, তাদেব এই স্বভাবের কণা ভুলিয়া গেলে চলিকে 
না। বিচরণশীলতাকে বন্ধ কবিতে হইবে। কারণ ইহা এফিশিয়েন্সির 
পরিপন্থী ! ম্জুরকে পবিবাবলহ স্থিবভাবে বসাইয়া দেওয়া! একট। 
মস্ত সমস্তা। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে আদাম ও মহীশৃরেব 
চা-বাগানসমূহে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা ঠিক পথে চালিত 
হইতেছে । মজুবেরা যাতে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে তজ্জন্ত 
নানাপ্রকার আয়োজন কবা হইয়াছে । এ বিষয়ে অগ্রসব ও কল- 
কারখানা প্রধান পশ্চিম দেশেব সহিত আমাদের তুলনা করিলে চলিবে 
না। এখানে মঙ্জুরদেব জন্য কিছু নিজন্ব জমির বন্দোবস্ত করিয়। 
দেওয়া চাই। তবেই তাবা ঘব কাধিতে পারিবে ও পরিবাব- 
প্রতিপালনে মনোযোগ দিবে । ডক্টব নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিলেন যে, 
ঢাকার সুস্ তাতীবা প্রধানতঃ কষি-প্রধান ! 

ডক্টর শীল বলেন যে, অর্থশান্ত্রীকে তার নিজ বিচারবুদ্ধি যথাযথ- 
ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে। 


কয়লার খনির মজুর ৩৫৫ 


নমাজ-হিতৈধিগণ স্ত্রী-মজজুর উঠাইয়! দিবার পক্ষপাতী | কিন্ত স্ত্রী-মজুর 
উঠাইয়া! দিলে ইঞ্টের চেয়ে ঢেব বেশী অনিষ্ট হইবে । 

এইখানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ব মহাশয় বলিলেন যে, স্ত্রী-মজুর 
থাকায় তাদের দৈনিক কর্তব্য-পালনে বাধা পডে। তা ছাডা তারা 
সরিয়৷ গেলে পুরুষদের ম্জুবি বাড়িতে পাবে । 

উত্তরে ডক্টব শীল বলেন যে, অবশ্ঠই স্ত্রীলোকদের কাজ করিবার 
সময় ও মাতৃমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার । 
কিন্তু শ্বামী ও স্ত্রী ছু'জনেই যদি কাজ করে তবে টনিক কর্তব্য 
বাধা পায় না। পরস্ত একট! স্বাস্থ্যকর পাবিবারিক জীবন গড়িয়া 
উঠে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীমজুব সবিয় যাইবামাত্র পুরুষদের মজুরি 
বাড়িয়া যাইবে না, মজুরি বাডিতে অনেক সময় লাগে । ইতিমধ্যে 
অন্য মন্তুবেরা আসিয়া তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। তার 
মতে সম্ভব হইলেই এই পাবিবাবিক জীবনেব আবহাওয়! স্থপ্ত্রি করিতে 
হইবে। তাহাতে এফিশিয়েন্সি বৃদ্ধি পায়। 

মজুরদের বিচরণশীল চবিত্রেব অবশ্য কতকগুলি কাবণ আছে। 
ডক্টর শীলের মতে করেকটি কাবণ এইরূপ £__ 

(১) মজুরেব! চাষবাস দ্বার তাদের আয় বাভাইয়। লইতে চায়, 
(২) খনির নীচে সর্বদা কাজ করা অস্থাস্থ্যকব, (৩) বাভীঘরের 
অবস্থাভাল নম, (৪) ন্বামিত্ব বা অধিকাবিত্ব নাই, ছোট এক 
ট্ুকর। জমি হোক্‌ বা বাগান হ্োক্‌, তাহাব স্বামিত্বের আনন্দ লোক- 
চরিত্র-গঠনেব পক্ষে খুব কার্যকর | 


মজুরি নিতক্স রাঁতর হজ্ততক্ষপ চাই 
, ডক্টর শীল বলেন যে, প্রত ও নামতঃ মজুরির মধ্যে ভেদরেখ। 
টানিতে হইবে বটে। কিন্তু এবিষয়েও শুধুমাত্র লমাজ-হিতৈষণার 


৩৫৬ বাংলার ধনবিজ্ঞান 


উপর ত্র করিলে চলিবে না, রাষ্ট্রেরও হন্তক্ষেপ কর! চাঁই। সর্ব- 
নিম্ন মজুরির সীমা রাষ্ট্র বাধিয়া দিবে । যে সব স্থখ-সথবিধা মজুর 
ভোগ করিতে সমর্থ হইবে তাও আইনতঃ নির্ণীত হওয়া দরকার। 
খরচার কিছুটা মজুরের, কিছুটা খনির মালিকেবা, আর কিছুটা 
বাষ্ট্র দিবে । বীমা (ব্যাধি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি, বিসমার্কের সামাজিক 
আইন-কানুন ম্মর্ভব্য ), স্থান ও কালের অবস্থা নির্ণয়, শিক্ষণ ও গ্থাস্থ্য 
প্রড়তির দিকে নজব দিতে হইবে | মজুরের কার্যে একটা শৃঙ্খলা ও 
নিয়ম আনিতে হইবে । 

উপসংহারে ডক্টর শীল বলেন যে, আন্তজ্জাতিক গোলমালেব মধ্যে 
আমাদের জড়াইয়া পডিলে চলিবে না । পাশ্চাত্য দেশসমূহ অনেক 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শ আমাদের পুরাপৃৰি 
গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে । সেই জন্য আন্তর্জাতিক টবঠকগুলাব 
বিধি আমাদেব সর্ধবদা শিরোধার্ধ্য করিয়া লইবার উপায় নাই । 
অন্তদিকে দেশেব মধ্যে মজুবেব স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার জন্য যা 
কিছু দরকার তা দিবার জন্য লভাই করিতে হইবে । 

প্রসঙগক্রমে তিনি বলেন যে, কত বকমের কয়লা আছে ও কোন্‌ 
কোন্‌ রকম কয়লার কি প্রকার টান তাহা গবেষণা করিয়া দেখা 
দরকার । ভারতীয় কয়লার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অথচ ভাবতীয় 
কয়লা কেন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে না তাহ ভাবিয়া দেখিবার 
কথ!। বাজারে ভারতীয় কয়লা কেন স্থান পাইতেছে না, তার 
অন্থসন্ধান হওয়া চাই। 


ক্াশন্যালিতজস্থ্ান দ্বুভিজডধাগ*) 
ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্র বলিলেন, তজান্ত দায়ী আমাদের 
অপচয়কারী প্রণালী । কিন্তু ডক্টর শীল মনে করেন না যে, যুক্তি- 


কয়লার খনির মজুর ৩৫৭ 


প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র বর্তমান আছে । অধ্যাপক সরকার বলেন ঘে, 
র্যাশস্তালিজেশন (“যুক্তিযোগ”) আবস্ত হইয়া গিয়াছে । শিববাবুর 
বক্তৃতার উল্লেখ করিয়! তিনি বলেন ষে, আমরা! দেখিতে পাইয়াছি যে, 
কয়লার কারবারে ভারতবর্ষেও জোট-বাধা, দল-বীধা, সঙ্ঘ-গঠন, 
অর্থাৎ ট্রাষ্ট বা! কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে । 

ডাক্তাব নবেশচন্দ্র সেনগ্রপ্ত ফ্ুরণে মাহিয়ানা দেওয়াব নিন্দা করেন ) 
য্জ্বদের পাবিবাবিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করার আবশ্যকতার 
দিকে সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন । 

সভা ভঙ্গ করিবার সময়ে বিনয়বাবু বলেন যে, কমল৷ তোগ 
( কন্জাম্পশ্বন্‌ ) ও কয়লার খনিব মজুরের সংখ্যা-_আধুনিক সভ্যতায় 
কোন্‌ দেশ কতদূর অগ্রলর, তাই জানিবাব একটা! প্রক্ুষ্ট উপায় । 
এই মাপকাঠি প্রয়োগ করিলে ভাবত যে অনেক দেশেরই পশ্চাতে 
তাহা সহজেই বোঝা যায় । 

ডক্টর শীন বলিলেন যে, যেহেতু কয়লাব যুগ অবসানের মুখে 
াসিয়াছে সেইজন্য কয়লাকে মান ধৰা উচিত হইবে ন1। অধ্যাপক 
সবকার বলিলেন, মান অবশ্য একটা নয়, হাজারে মান রহিয়্াছে। 
কিন্তু তন্মধ্যে কয়ল! একটী। আমাদের অবস্থাটা এই বলিলেই 
পবিষ্ষাব হইবে যে, ভাবতেব লোকসংখ্য। গ্রটবুটেনেব প্রায় ৭ গুণ 
হইলেও আমাদের দেশেব সমস্ত মজুর একছ্রে - গগ্রটকুটেনের কয়লার 
মজুর । আর আমাদের দেশে কয়লা খরচ হয় মাথা প্রতি গ্রেটবুটেনের 
কহ ভাগ মান্ত্র। 


ংলায় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ &% 
শ্রীনবেন্দ্রনাথ অধিকারী 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ট অধিবেশন। স্থান--৯৬নং 
আমহাষ্টপ্রাট । মাচ্চ, ১৯২৯। 

উপস্থিত £-_ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, 
অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, ডক্টর নবেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ 
বায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত 
মন্মথনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রযুক্ত কুশকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
দাশগুঞ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রভৃতি । 

সভায় ছুইটী ব্ষয় আলোচিত হয়। প্রথমতঃ বাংলায় কাপড়ের 
কলের তবিস্তৎ। বক্তা ছিলেন কেশবলাল ইই্রাস্ত্রিয়্যাল সিগ্ডিকেট 
লিমিটেডেব ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় । শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমাব সরকার মহাশয় সমবেত গবেষক ও সভ্যগণের নিকট 
ইহাকে পরিচিত করিয়া দিবার পর ইনি বক্তৃতা দেন। শ্্রীযুত 
অধিকারী মহাশয় বয়ন বিগ্যাশিক্ষা উপলক্ষ্যে বহুদিন আমেদাবাদে 
কাঁটাইয়াছিলেন। নিম তাহার বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল :__ 

শ্রীযূত অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ভারতে বর্তমানে বয়নশিলে 
বোম্বাইয়ের ছুই সহর অগ্রণী-_বোস্বাই ও আমেদাবাদ। বোম্বাই 
সহরে কাপড়ের কল আছে প্রায় ৮*টী এবং আমেদাবাদে ৬০্টী 


সপ শশা শসা শট পপ 


* "আর্ধিক উন্নতি” চৈত্র ১৩৩৪1 এ সভার স্থিভীর বিষয় ছিল “কলিকাতা কিং 
জর্জেল ভক” । পরবর্তী অধ্যান ভ্রষটব্য। 
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বোম্বাই সহরে যদিও কাপড়ের কল আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে 
তবুও বোম্বাই এখন আমেদাবাদের নিকট ক্রমাগত হারিয়। 
যাইতেছে । বোশ্বাইয়ের বয়ন শিল্পে এখন ছুর্যোগ উপস্থিত । 
বোম্বাইয়ের এই হাবিবার কারণ, বোশ্বাই সহরে কুলী মজুরের 
মজুরীর হার অত্যন্ত চভা, তাবপর জলের ট্যাক্স ইত্যাদি মিউনি- 
সিপ্যাল ট্যাক্পেব হারও অত্যন্ত বেশী। আবার যে সমস্ত স্থান 
হইতে তুলা আসে, সে সকল স্থানের আপেক্ষিক দূরত্ব আমেদাবাদের 
চেয়ে বেশী হওয়ায় বেল মাশুলও বোস্বাইকে জোগাইতে হয় বেশী। 
স্থতরাং খবচা পড়িয়। যায় অত্যন্ত বেশী। তা! ছাডা বোম্বাই সহরে 
কেবল মাত্র মোটা কাপডই বুনে। বোস্বাই সহরের নিকটবত্ত্ণ অঞ্চলে 
যে তুলা হয় তাহ! হইতে মোট কাপড বয়ন করাই সম্ভবপর । 
মোটা কাপডেব বেলাম্গ ক্রেতা ছু"চার পয়সা চড1 দাম দিতে নারাজ, 
অথচ মিহি কাপড়ের বেলায় ছৃচার আনা বেশী গেলেও তাহার! 
ইতন্ততঃ করে না । কিন্তু এই মিহি কাপড বোম্বাই সহরে হইবার 
উপায় নাই। কারণ ভাবতে একমাত্র মাত্রাজ ও পাঞ্জরাবেব তৃল! 
হইতেই মিহি কাপড বয়ন করা যাইতে পাবে । আবার এই তুলা 
হইতে যে খুব মিহি কাপড হয় তা নয়। এই তুলাও ঠিক খাটি 
স্বদেশী মাল নয়। বিদেশী তুলাব বীজ আনিয়া এ ছুই অঞ্চলের 
নৃতন তুলার আবাদ কবা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এই ছুই 
প্রদেশের দূরত্ব পড়ে অত্যন্ত বেশী, সুতরাং বোম্বাই লহরকে 
নির্ভর করিতে হুয় বিদেশী তৃলার উপব। মিশরের তৃল৷ সর্বোৎকৃষ্ট । 
কিন্ত দাম অত্যন্ত চড়া, আবার আমেরিকান তৃলা সম্তা হইলেও 
“ফিউমিগেশান শুন্কের জন্ত পড়ত পড়িয়া যায় বেশী। ন্থুতরাং 
বোম্বাই এই সমস্ত অস্থবিধার জন্য মিহিকাপড আদে বয়ন করে 
না। পক্ষান্তরে আমেদাবাদের মিহিকাপড় বয্ননের দিকেই ঝোক 
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বেশী । যন্ত্রশিল্পে আমেদাবাদের মিল অত্যন্ত ফ্লাপিয় উঠিয়াছে। 
২০।২২ বতরর পূর্ব্বে যে মুলখন জায়! মিলগুলি আরম কর! 
হইয়াছিন এখন তাহা প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে 
আমেদাবারদদেব মিলগুলির লভ্যাংশের গড় হার শতকর! ১১ টাকার 
উপর। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ভারতে বয়ন-শিল্লে আজ আমেদাবাদ 
সর্ববোচ্চ স্থান অধিকার কবিয়া রহিয়াছে । বাংলাম্ম কাপডেব কল 
ঝুলিতে হইলে বিচার করিয়া দেখার দরকার আমেদাবাদের চেয়ে 
বাংলার সুবিধা কোথায় । মিলকে ঠিক তাবে দাড় কবাইতে হইলে 
মোটা কাপডও বুনার দবকার, মিহি কাপডও বুনার দরকার । মোটা! 
কাপড়ের জন্য বাংলাকে মধ্যভাবত্তেব মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। 
চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘে কার্পাস জন্মে তাহাতেই 
জামাদের বাঙলাব অভাব পূর্ণ হইতে পাবে। মিহি কাপড়ের 
জন্ত অবশ্য মান্রাজ ও পাঞ্জাব হইতে তুলা আনিতে হইবে। 
আমেদাবাদ হইতে এই ছুই স্থানে দূরত্ব যাহা, বাংল। 
হইতেও এ ছুই স্থামের দৃবত্ব প্রায় তাই। তা ছাডা মাপ্রাজ 
হইতে জলপথেও তুলা আমদানি কবা চলিবে । ইহাতে রেলেব 
চেয়ে মাশুল লাগিবে কম। দ্বিতীক্সতঃ, কুলি মজুরের মঙ্জুরির 
হার বাংলায় আমেদাবাদেব চেয়েও সন্তাঁ। তৃতীয়তঃ, কল 
চালানোর জন্ত আমেদাবাদ, বিহবার-উড়িস্কা ও বাংল। হইতে কয়ল। 
নিয়! যায়) বাংলায় এই কয়ল। আনয়নেব জন্ত অতি অল্প ভাড়াই 
দ্বিতে হইবে। তা ছাড়! বাংলার কলের কাপড়ের ফাটতি হইৰে 
বাংলা দেশে। আমেদাবাদ হইতে কাপড় আনিতে রেলভাড়াও 
ঝষ লাগে না। স্থতরাং বাংলায় কাপড়ের কল স্থাপন করিলে 
আমেফাবাদের কাপড়কে শ্রক্সই বাংলাদেশ হইতে বিদায় গ্রহগ 
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করিতে হইবে। শ্িযুত অধিকারী মহাশয়ের মতে, আমাদের 
বাংলার অভাব মোচনের জন্য প্রায় ২*৭টী কাপড়ের কলের 
ররকার রহিয়াছে । তবে একটী কথা এই যে, জ্ুদক্ষ মন্ুরের' 
অন্ভাব প্রথম প্রথম ছঘটিবে নিশ্চয়ই । কিন্তু মিল স্থাপনের পর, 
তিন চাব বৎসরের মধ্যেই বাংলায় সুদক্ষ মজুব গড়িয়া উঠিবে 

অধিকারী মহাশয়ের মোট বক্তব্য এই যে, বাংলা দেশে বঙ্গলক্ষমী, 
মোহিনী মিল, ঢাকেশ্ববী মিল প্রভৃতি যে সব মিল আঁছে সেগুলি 
বাংল! দেশের টান যথেষ্ট পবিমাণে যোগাইয়া উঠিতে পাবে না। 
বাডালীব সন্তান বাংলার ঠতরি কাপড কিনিতে স্বভাবতই ইচ্ছুক । 
স্থতরাং মিল স্থাপন কৰিলে বাংলাদেশে বেশ ভালভাবেই চলিবে । 
বাংলাদেশে তুলা অবশ্য জন্মে না| কিন্তু আমেদাবাদ বা বোম্বেতেও 
ভাল তুল! নাই। ভাল তুলার জন্মস্থান হইল পাঞ্াব ও মাদ্রাজ। 
পাঞ্জাবে তুলার কমতি পডিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষ ইংরেজ- 
পাঞ্জাবে এক বিস্তীর্ণ তৃলাৰ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে । স্থতবাং 
তুলাব আমদানি যেমন বোম্বে আমেদাবাদকে করিতে হয়, 
আমাদেরও করিতে হইবে । ভাডা তাতে বেশী লাগিবে না। 

কিন্তু কথ হইতেছে বাংলাব বাজার আমেদাবাদ ও বোম্বাই 
কবতলগত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এখন নূতন কল স্থাপন 
করাব অর্থ তাদেব সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবা। এই প্রতি- 
যোগিতাঁয় আমরা জয়লাভে সমর্থ হইব কি? অধিকারী মহাশয়ের 
মতে হইব। তিনি বলেন যে, সংবক্ষণনীতি, গুরুতর 
কণ্মভার, ঘন ঘন ট্রাইক ইত্যাদি কারণে বোম্বে মিলগুলির খুক 
অধঃপতন হইয়াছে। তাছাডা আমাদের ঘরের কাছে কয়ল!, 
ওদের দূর হইতে আমদানি করিতে হয়, এটাতে প্রায় ৫% স্থবিধা 
আমরা পাই । ভাল কাপড় সন্তায় দিতে পার! হইল আমাদের সমন! ) 
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তা আমরা পারিব। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যগ্ড ও আমেদাবাদের 
(লোকের “"এফিশিয়েন্দি* বা কশ্মদক্ষতার তুলনা করিয়া! বক্ত। বলেন যে, 
আমেরিকায় প্রতি » লুমে ১ জন ও আমেদাবাদে প্রতি ২,৩ বা 9 
লুমে ১ জন করিয়া খাটিতেছে। আমরাও প্রায় আমেদাবাদের 
কাছাকাছি যাই। 


কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্ঞেস ডক্‌্ঞ 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল্‌ 


যান-বাহতনর অর্থশস্ত্রি 


সর্ধবপ্রথমে পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক সরকাব মহাশয় বলেন 
যে, ১৪।১৫ বৎসর পুর্বে তিনি যখন ভাবতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেছিলেন 
সেই সময় এখানে অর্থ-শান্ত্রের অন্যতম বিষয়রূপে যানবাহনের কোন- 
প্রকাব আলোচনা ছিল না। এ বিষয়ে যে কোনপ্রকাব গবেষণা হইতে 
পারে সে জ্ঞানও লোকেব মাথায় তথন ঢুকে নাই । আজিকার আলোচা 
বিষয়--কিং জঙ্জ ডকেব আথিক মুল্য । এই কিং জঞ্জ ডক নিশ্ধাণ- 
কাণ্ড লইয়া বাঙালী সাংবাদিক মহলে ও বাজনীতিজ্ঞদেব মধ্যে কত 
কথা-কাটাকাটি হইয়। গিয়াছে ও হইতেছে, তা সকলেই জানেন। 
কিস্ত একদিন যখন খিদ্দিরপুর ডক তৈরী হইল, তখন দেশের কোথাও 
কোনপ্রকার আলোচন! হইয়াছিল কি ন। প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধান ছাড়া 
'ভাহা জানিতে পারা যাইবে না| সেই বিষয়ে আমবা এত কমই জানি । 
আধিকন্ত সেই অন্থেষণের ফলে খুব যে বেশী কিছু পাওয়। যাইবে তা নয়। 

যা হোক্‌, মনে বাখিতে হইবে যানবাহন অর্থশান্ত্রের বেশ বড় 
একট] অধ্যায়। ইহার দৌলতে বহু হাজার হাজার নরনারী ছুই 
'বেলার অন্ন উপাঞ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। সুতরাং বিশ্ববিস্ভালয় 
ও খবরের কাগজে ইহার বহুল আলোচনা হওয়া আবশ্ক সন্দেহ নাই । 


* ১৯২৯ সনের মাটি মালে বঙ্গীক্প ধনবিজ্ঞান পরিষদের ঘষ্ঠ অধিবেশনে দ্বিতীয় 
আলোচিত বিহয় (আর্থিক উদ্তি”। কান্ন, ১৩৩৬ )1 প্রথম আলোচিত বিষয়ের 
জন্ত পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 





৩৬৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ইংরেজীতে “ট্রান্সপোর্টেশন” বলিতে যা বুঝায় 'ারই জন্ত' 
আমর! বাংলায় “যানবাহন” ব। “যাতায়াত” কথাটা ব্যবহার করিয়া" 
আবিতেছি। যাতায়াত বা যানবাহন তিন শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে 
পারে--১) স্বলের (২) জলের (৩) আকাশের । জলেব যানবাহন 
বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকা, স্বীমার, জাহাজ, ডক, বন্দর ইত্যাদির 
কথা মনে বাখিতে হইবে । এই বিষয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ও 
গভীর আলোচনা ভাবতে বেশী কিছু হয় নাই! তবে স্থখের বিষয় 
এই যে, আমর! অল্পে অল্লে ডক ইত্যাদি লইয়। মাথা ঘামাইতে আরম্ভ 
কবিয়াছি। 


এক্ডিনিক়ারিং ও বসান 
আঘ্িক কর্্দ-কা০গুর ছুই খুভী 


এই সম্পর্কে অধ্যাপক সবকাব মহাশয় ছু,একটী আম্ুুযঙ্গিক কথা 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এঞ্জিনিয়ারিং ও বসান বিষ্যার 
সাহাষ্য ছাডা1 ধনবিজ্ঞানসেকীরা এক পাও চলিতে পাবে না। 
উদ্াহরণরূপে তিনি ভুলা, কয়লা, ইস্পাত, পাট, গম ইত্যাদির নাম 
করেন। এইলকল বস্তরঘটিত ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে হয় 
এঞ্রিনিয়ারিং বিগ্ভার, নয় রসায়ন বিষ্তার, নয়ত উভয়ের প্রয়োগ চাই । 
কাপড় তৈরী কবাব অর্থ কলকারখানা, লোহা লক্কডের কাণ্ড, এক 
কথায় এক্রিনিয়ারিংয়ে পটুতা। অন্ত দিকে ভাল কাপড তৈরী করিতে 
হইলে চাই ভাল তৃল। | ভাল তুলা বিজ্ঞানসম্মত চাষ, বীজের “সঙ্কর”- 
সাধন, ভূমির বাসায়নিক সংমিশ্রণ ও বিঙ্লগেষণ প্রণালীর জ্ঞান ব্যতীত 
সম্ভবপর নয়। তারপর জ্রব্যের গুণ ও শ্রেণী চিনিবার কাজে দক্ষ হইতে 
হইলেও ব্বাসানিক অথব! এক্রিনিয়ার হওয়া চাই, কারণ রকম রকম 
তৃলা, রকম রকম লোহা, রকম রকম কমলা, রকম রকম কাঠ ইত্যাদি 


কলিকাতা বঙ্গর ও কিং জঙ্জেস ডক ৩৬৪ 


'আছে। যুক্তিকক্গক্রম গ্রন্থে ভ্রাঙ্মণ কাঠ, ক্ষত্রিয় কাঠ ইত্যার্দি 
“শ্রেণী-বিভেদের কথা ম্মর্ভতব্য। সেকালের হিন্দুরা প্রান্ন সকল বস্তর 
জন্যই চাঁব প্রকার জাতিভেদ ধরিয়া লইত। আজকালকার বিজ্ঞান- 
সেবকের! হয়ত কোনো কোনে ক্ষেত্রে একশ দেডশ' শ্রেণী-বিভাগ 
করিবেন। কিন্তু কি সেকালে কি একালে চাই বিদ্চা,-রসায়নের অথবা 
এঞ্রিনিয়ারিংযের | ডকের বেলায় এইসকল কথ প্রযোজ্য । ভকের কথা 
ভাল করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে পাকড়াও করিতে হইলে সিভিল এঞ্জিনিয়ার 
ব। জান্মীণদেব ভাষায় প্টীফবাও” অর্থাৎ আগ্তাবগ্রাউও্ড এঞিনিয়ার 
হওয়া আবশ্তক । একই টেবিলের চারিদিকে এঞ্জিনিয়ার, বাসায়নিক, 
অর্থ-শান্ত্রী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বসিলে তবেই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বহু 
বিষয়ের জটিলতা সরল হইয়া আসিবে ও আথিক মোসাবিদা কর! 
সম্ভবপব হইবে। 

পরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি 
বলেন,_--মহাসমারোহে “কিং জঞ্জেস ডক”এর উদ্বোধন ক্রিয়া! সম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে । সর্বসমেত সাডে আট কোটি টাকা, বন্দরেব কর্তৃপক্ষের 
'তেরবৎসরব্যাপী মানসিক উদ্বেগ ও বার হাজার লোকের আট 
'বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলা হইয়াছে । জনসাধাবণ চমকিত চিতে শুনিয়াছে যে, এই 
কের কেরামতিতে কলিকাত। বন্দর নাকি প্রাচ্যেব সব্ধপ্রধান বন্দর 
কয়টার মধ্যে অন্যতম স্থান লাভ করিবে । সম্প্রতি লিভারপুলে যে 
“গ্লাডষ্টোন ডক” নির্মাণ করা হইয়াছে তাহাও এই ডকের তুলনায় 
স্কুজীয়ৃতন বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিং জর্জেস ডকের মধাস্থ 
জলভাগের পরিধি গ্লাক্টোন ডকের মধ্যস্থ জলভাগের শতকরা চর্ধিশ 
অংশ বেশী। এই তক গঠনের ফলে সমগ্র বন্দরের মধ্যে কলিকাতা! 
বনারের নাম উল্লেখ করা যাইবে, পৃথিবীর বৃহত্বম বারটি আর বুটিশ 


৩৬৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


সাআজ্যের অন্ততুক্ত বন্দরগুলির মধো ইহা যে সেরা পাচটির মধ্যে 
থাকিবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ইহার পরেও ষে এই ডক সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে পাবে, 
তাহা মনে না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতিব চোখে বাহিরের 
এই জলুম কোন বন্দরেরই সঠিক আত্মপরিচয় দিবে না'। অর্থনীতির 
আইন অস্থসারে হুচার নিশ্বাণকৌশলের গরিম! প্রকাশ করিবার জন্যই 
কোন বন্দর প্রতিষ্িত হইতে পাবে না,_তাহাব জন্য “তাজমহ্ল* 
“ভিক্ট্রোরিয়া মেমোরিয়াল' আছে। বন্দবমাত্রেবই আয়তন নির্দেশ 
করিতে হইলে সর্বপ্রথম দেশ-বিশেষের বহির্বাণিজ্যেব পবিমাপ করিয়া 
লইতে হইবে । একথা ভূলিলে চলিবে না যে, কোনপ্রকাব রাজনৈতিক 
চাল না থাকিলে সকল বন্দরই ব্যবসাঘ-নীতি হাব! নিয়ন্ত্রিত হৃইয়। 
থাকে । ইহাদের আয়ব্যয়ের একট! ধাবা-নিয়ম আছে । বর্তমান এবং 
ভবিষ্তৎ আয়ের দিকে তীক্ষুদৃষ্টি রাখিয়া, কি পবিমাণ ব্যয় সঙ্গত হইবে 
ইহাদের তাহা নির্ণয় করিতে হয় । এই প্রসঙ্গে কোন রেলপথ নিশ্শীণেক 
উদ্দেস্ত এবং তাৎপর্যেব কথা উল্লেখ কর] যাইতে পারে । অধিকাংশ 
বেলপথ নিম্াণ করিবার সময় নানাদিকে লক্ষ্য বাখিয়া কাধ্য আবন্ত 
করিতে হয়। প্রথমতঃ, ইহ। দেখা দবকাব যে, যে সকল স্থান 
রেলপথেব দ্বারা সংযোজিত হইবে সেখান হইতে যাত্রিসংখ্যা কিবধপ 
হওয়া সম্ভব এবং তথায় কি পরিমাণ যাল আমদানি রপ্তানি হইয়া 
থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাঁও দেখা! আবশ্যক যে, এই সকল স্থান হইতে 
অন্যত্র মাল পাঠাইবার জন্ঠ কোন প্রকার যান-বাহনের স্থবিধা আছে 
কিনা ,-_-ত ছাড়া বর্জমান কোন রেলপথের সহায়তায় এই সকল স্থানে 
যাতাম্বাত কর! সম্ভব হইলে ইহাঁও ভাবিয়। দেখা দরকার যে, তাহা 
কোনক্ধপ প্রতিযোগিতার কারণ হইয়া গাড়াইবে কিনা । এতগুলি 
ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথের গোডাপত্তন করিতে হয় ॥ 


কলিকাতা বন্দর ও কিং জঙ্জদেস ডক্‌ ৩৬৯ 


এবিষয়ে রেলপথ এবং ডকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের 
কারধাপন্ধতি একই কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয্স' থাকে । সাধারণ 
ব্যবসায়ের মধ্যে ঘে সকল বিধিনিয়ম দেখিতে পাওয়। বায়, ইহাদের 
মধ্যেও ঠিক তাহাই লক্ষিত হইয়া! থাকে । কিন্তু সাধারণ ব্যবসাম-সংক্রান্ত 
অনুষ্ঠান অপেক্ষা ইহাদের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব উভয়ই অনেক বেশী। 
দাপিত্বের দিক্‌ দিয়া ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘষে, সাধারণ ব্যবসার- 
সংক্রান্ত অহষ্ঠান অপেক্ষা এই সকল অনুষ্ঠানে মূলধন খরচের পরিমাণ 
অনেক বেশ, অথচ এই গ্রভৃত ব্যয় করিবাব ফলে যে সম্পদ স্থই হয় 
তাহা সাধারণ ব্যবসাষ-সম্ভীবেব মত সহজে বিক্রয়সাধ্য নহে,--এমন কি 
ইহা! স্থানাত্তরিত করাও অসম্ভব। এত বিপত্তি ঘাড়ে তুলিয়া লওয়া. 
সত্বেও ঠিক অন্তান্ত অনুষ্ঠানের মতই ইহাদেব ব্যবসায়ের দায়িত্বও 
মানিয়া লইতে হয়। সাধারণ ব্যবসাম্র শিল্পে যেমন চাহিদায় হ্থাসবৃদ্ধি, 
আছে, তাহাদের আয়-ব্যয়ের পবিমাণ যেমন হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে, 
ইহাদের যেমন নিজ নিজ উপাজ্জিত অর্থেব দ্বাবা আত্মপোষণ করিতে 
হয়, বেলপথ এবং বন্দর সম্বদ্ষেও ঠিক ভাহাই ঘটিয়! থাকে! কোন 
কোন ক্ষেত্রে নিজ আয়ের উপর নির্ভরশীল হইতে ন1 পারিলে প্রতিষ্ঠান 
বিশেষ গভর্ণমেপ্ট কতৃক পৃষ্টপোধিত হইয়। থাকে বটে, কিন্ত বর্তমান, 
প্রসঙ্গে এইসকল দৃষ্টান্ত উপেক্ষা কর। যাইতে পারে। 

গুরুত্বের দিক্‌ দিয়াও ঢেলপথ কিংবা ডকেব ন্যায় অনুষ্টানগুলির 
প্রাধান্ত সাধাবণ শিল্প-ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশী। রেলপথ 
কিক্ধপে একটি দেশের শিল্প-বিপ্লব ঘটাইতে পারে ভারতবর্ষে তাহার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । আবার ইহাই যে কি পরিমাণে শিল্প- 
সহায়ক হইতে পারে তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং 
জার্মাণির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই তাহার তরি ভূরি গ্রমাণ মিলিবে। 
ডকমাজ্ধেরই নির্শাণব্যয এবং নিক়ন্ত্রণখরচ ম্টাইবার আন্ত, 


পও৬৮ বাংলার ধনবিভ্ঞান 


আমদানি রপ্তানি মালেব উপর নির্ভর করিতে হয়। উভয় প্রকার 
খরচই আমদানি রগ্তানি মাল সম্বন্ধে অনেকাংশে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ 
মালের পরিমাণ যাহাই হউক লা কেন, এই খবচগুলি থাকিবেই। 
ডক নিশ্নাণ করিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার উপর ধার্ধা 
সদ বংসর কালের উপাঞ্জন হইতে মিটাইতে হয়,তা ছাড়া 
আসল টাকাটাও কঙ্জের স্থিতিকাল অঙগ্গসারে প্রতি বৎসব 
কিছু কিছু পধিমাণে শোধ কবিবাব ব্যবস্থা করা দরকার। 
তারপর ভক নিয়ন্ত্রণে জন্য যে সকল কশ্মচারী নিয়োগ করিতে 
হয়, তাহাদের বেতন ইত্যাদি বাবদ খরচ আছে। এগুলিও 
অপবিহাধ্য। ডক নিশ্নাণ করিবাব পূর্বে বিশেষ চিস্তা করিয়! 
দেখা দবকার যে, বাৎসবিক আয় হইতে এই সকল খবচ মিটাইয়া 
দেওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা । যদি আমদানি বপ্তানি মালের 
পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া যায়, ভবেই কেবল সহজভাবে এই খবচ 
যিটাইয়। দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে, নতুবা পূর্বাপর যে পবিমাণ 
মাল আমদানি বন্তানি হইতেছে, ডকের কর্তৃপক্ষ তাহারই উপর 
আদায়ের হার বাডাইয়া দিতে বাধ্য হ্য়। বলা বাহুলা, এইরূপ 
শুক্ব-বুদ্ধির ফলে দেশের ব্যবসামী সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে 
পারে। সেজন্য এই ভাবে আয বৃদ্ধি করা মোটেই সমর্থনযোগ্য 
নয়। জাহাজ হইতে মাল খালাস করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার 
ব্যাপার ডকের একচেটিয়া দখলে থাকিবাব জ্গন্ত ব্যবসায্লিবর্গ 
অনস্তোপায় হইয়া চড়া হারে শ্ুন্ধ দিতে বাধ্য থাকে বটে, কিন্ত 
তাহার জের শেষ পধ্যস্ত দেশবাসীরই ঘাভে চ।পিবার উপক্রম হয়, 
কারণ ব্যবসায়িবর্গ শুক্কবৃদ্ধির জন্য সু প্ৰ ক্রয়-বিক্রমের মালের দাম 
নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে । এই সমস্ত ব্টাপারের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া কোন ভকের ভালমন্দ যাচাই করিতে হয়। বর্তমান 


কলিকাত। বন্দর ও কিং জঞ্জেস ডক্‌ ৩৬৯ 


প্রসঙ্গে ধন-বিজ্ঞানের এই নিষ্ধারিত মাপকাঠির সহায়তায় কিং 
'ঞ্জেস ডকের মুল্য যাচাই করিয়া দেখা যাইতেছে । সে জন্ত 
কলিকাতা বন্দরের পূর্বতন ইতিহাস মোটামুটি জানা দরকার । 
এই ইতিহাস আলোচনা করিলে কিং জঙ্জদেস ডক নিম্দাণ করিবার 
কি কাবণ হুইয়াছিল এবং সত্য কোনও কারণ হইয়াছিল কিন! সে সম্বন্ধে 
অনেক খবর মিলিবে । 

বিগত ইমসোবোপীয় মহাসমবের পুর্বে কলিকাতা বন্দরে নীত 
জাহাজের সংখ্যা এবং আমদানি রপ্তানি মালের পরিমাণ ক্রমশই 
বাড়িয়া যাইতেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই বন্দরে আর স্থান সঙ্কুলান 
হইবে না এরূপ আশঙ্কা করিবাব কারণ ঘটিতে থাকে । কর্তৃপক্ষ 
তখন বন্দরেব উন্নতি করিবার উপায় সম্বদ্ধে চিত্তা করিতে থাকেন 
এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এক বিশিষ্ট বন্দরপ্রসাঁব অনুসন্ধান কমিটি 
গঠন করেন। এই কমিটি আপাততঃ গার্ডেন বীচঞ নদীতট 
নংলগ্ন চারিটি বার্থ নিশ্মাণ করিবাব জন্য উপদেশ দেন এবং এইক্ষপ 
মত প্রকাশ করেন যে, অনতিবিলম্বে পৃথক এমন একটি ডক গঠন 
করিতে হইবে যাহাতে কলিকাতা বন্দরে বিদেশী বাণিজ্যের জন্তু 
স্থায়িভাবে স্থবিধা করিয়। দেওয়া সম্ভব হইবে। বন্দরের কর্তৃপক্ষ 
এই কমিটির উপদেশের প্রথমাংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে 
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চারিটি বার্থ নিশ্নাণ করিবার কাজ আরভ করিয়া 
দেওয়া হয় । যুদ্ধ বাধিবার পর বাণিজ্যের আয়তন হ্রাস পাইবার 
জন্ত এই কাজ কিছুকাল স্থগিত থাকে। পরে ১৯২৬ থুটান্দে এই 
সকল বার্থ নিশ্বাণ শেষ করা হইয়াছে । ইহার সমষ্টি ব্যয় প্রাস্ম 
আড়াই কোটি টাকা হইবে। 

পৃথক ডক নিশ্মাণ করা উচিত হইবে কিন। সে বিষয়ে তদন্ত 


করিবার জন্ত পুনরায় এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩ 
হ৪ 


০৭৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


তৃষ্টাকের আগষ্ট মাসে এই কমিটি ইংল্যও এবং ইয়োরোপীয় অন্তান্চ 
দেশের বন্দরশুলির গঠন-কৌশল, কার্ধ্য-প্রগালী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ 
করিবার জন্ত ইয়োরোপে গমন কবেন এবং নৃতন ডক নিম্মীণ করিবার 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিস্তারিত এক রিপোর্ট তৈয়ার করেম। 
কিন্ত নৃতন ভক নিম্্মাণ করিবার চেষ্টা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার 
হইবে মনে কবিয়া কেহ কেহ তৎপূর্ববেই তাহার বিরুদ্ধত] করিতে 
থাকেন এবং বন্দরের উন্নতি করিবার জন্ত এইব্প মত প্রকাশ 
করেন যে, খিদিরপুর ডভকেব যথেষ্ট প্রসার এবং নদীতট-সংগগ্ন 
বার্থের সংখ্যাবুদ্ধি কবিয়া দিলেই যথেষ্ট স্থবিবা করিয়া দেওয়া 
সম্তব হইবে । বন্দবের কর্তৃপক্ষ এই প্রকার মতে আস্থাবান হইতে 
পারেন নাই । প্রায় এক বৎসর কাল পূর্বের কলিকাত1 পোর্ট কমিশনর 
সভার চেয়ারম্যান মিঃ ( অধুনা স্তর) ইুয়ার্ট উইলিয়মস্‌ রয়াল 
এশিয়াটিক সোসাইটীর লগুনস্থ শাখায় বক্তৃতা দিবার সময় প্রসঙ্গ ক্রমে 
বলেন, * * “পুরাতন ডকের যথেষ্ট প্রসার করিয়া! দেওয়া 
মোটেই সম্ভবপর হইবে লা এবং কলিকাতায় জেটির সংখা! বাডাইয়! 
দিলে ময়দান-সংলয় স্থানগুলির স্বাভাবিক শ্রী ন্ট হইবে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি” । * * খিদিরপুর ডকেব কোন উন্নতি কর! সম্ভব ছিল কিন! 
বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সে সম্বক্ষে কাহাবও ফোন মত দিবার অধিকার 
নাই। কলিকাতার জেটির সংখ্যা বাড়াইবার ফলাফল দগ্বন্ধে 
সৌন্দধ্যতত্ব আলোচনা করাও এই প্রসঙ্গের উদ্দেব্ট নহে । আলোচ্য 
বিষয় এই ঘে, এই সকল মতামত খণ্ডন বা! প্রত্যাহার করিয়া যে তক 
নিশ্দাণ কর! হইয়াছে, অর্থনীতির তৃলাদণ্ডে তাহার ওজন কতখানি । 
বন্দরের কতৃপক্ষ এইভাবেও ভক নিশ্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। মিঃ ছুয়ার্ট উইলিয়মল এই বিষয় আলোচনা করিতে 
নৃতন ডক পিম্মাণ করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহার 


কলিকাতা বন্দর ও কিং জঙ্জেন ভক্‌ ৩৭১ 


মন্দ নিমক্ষপ £-কলিকাতা। বাংগার বুহত্বম বন্দর । তিনটা প্রধান 
রেলপথ এইস্থানে আসিয়! মিলিত হইয়াছে । ইষ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
লমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উডিস্যা এবং যুক্ত প্রদেশের অনেকাংশ 
কলিকাতাব সহিত সংযোজিত করিয়াছে | ই, বি, রেলওয়ে বাংলার 
উত্তর, পূর্বব এবং দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য-সম্ভার আকর্ষণ করিতেছে। 
বেঙ্গল-নাগপুর বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, বেহার ও উভিম্তা এবং 
মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানকে কলিকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল 
করিয়। তুলিয়াছে। তারপর বঙ্গ এবং আসামের স্বীমাব ক্বোম্পানীগুলিও 
কলিকাতায় মাল আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকে । স্থতরাং কলিকাতা 
বন্দবেব প্রাধান্ত ঘে ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে, এইক্পপ মনে করাই 
স্বাভাবিক । এই মন্তব্য সমর্থন কবিবার জন্য মিঃ: উইলিয়মল 
কলিকাতা বন্দব-সেবিত স্থান্সমূহের বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা 
তুলনামূলকভাবে আলোচনা কবিয়্াছেন। যে যে প্রদেশে সহিত 
কলিকাত। বন্দরের সন্বদ্ধ আছে তাহাব বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্য। সম্বন্ধে 
এইরপ হিসাব করা হইয়াছে £_- 


বিস্তৃতি লোকসংখ্যা 
( বর্গমাইল) (লক্ষ) 
ব্ঙ্গদেশ ৭৬৮৪৩ ৪৬৬ 
আসাম ৫৩,০১৫ ৬৭ 
বেহার এবং উডিষ্থা ৮৩১১৬১ ৩৪৪ 
যুক্তপ্রদেশ ১,০৬,২৯৫ ৪৬০ 


উপরোক্ত প্রদেশগুলিব কোন কোন স্থান কলিকাতা বন্দরের 
উপর নির্ভরশীল নহে, (জন্য মোটামুটি এইরূপ অনুমান কর! হইয়াছে 
যে, কলিকাত। বন্দর ঘে সকল স্থানে মাল সরধবাহ করিয়! থাকে 
তাহার মোট বিস্তৃতি ন্যুনকল্পে ছুই লক্ষ বর্গমাইল হইবে এবং তাহাদের 
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লোক-সংখ্য প্রায় দশ কোটি । অতঃপর কলিকাত৷ বন্দরের প্রাধান্ত 
নির্দেশ করিবার জন্য মিঃ ুয়ার্ট দেখাইয়াছেন যে, ফ্রান্স এবং জান্াণি 
একজ্র করিলে তাহাদের বিস্তৃতি চারি লক্ষ বর্গমাইল হয়, এবং 
তাহাদদের লোক-সংখ্যার সমষ্টি যাহ! দ্লাডায় তাহা দশ কোটির খুব 
বেশী নহে। মিঃ য়া আরও বলেন যে, কলিকাতা বন্দবে নীত 
বাণিজা-সম্ভারের পরিমাণও এই সকল ব্যাপার হইতে সহজে অন্থমান 
করা যাইতে পারে। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাবের বাংলার বহির্বাণিজ্যের 
সমষ্টি মূল্য হইয়াছিল ২২২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা । ইহার মধ্যে 
কলিকাতা! বন্দর লইতেই ২১১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ 
সমষ্কি মূল্যের শতকরা ৯৫"৭ ভাগ) মূল্যের মাল আমদানি রগচানি 
কর! হইয়াছে । এই পরিমাণের যথেষ্ট পরিচয় দিতে হইলে ইহা 
অবশ্ত বলা দবকার যে, ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশই কলিকাত। বন্দবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
১৯২৭-২৮ খুষ্টান্দে কলিকাতা বন্দরের যে পরিষাণ আমদানি বগ্চানি 
হইয়াছে তাহা মহাপমরের পূর্বববসর অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ থুষ্টাবের 
বাণিজ্যেব আক্তনকে অতিক্রম করিয়াছে । 

তারপর কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্য কিরূপ স্থিভি এবং বঞ্ধনশীল 
তাহা প্রমাণ করিবায় জন্ত আরও অনেক কথা বল। হইয়াছে। 
এই বন্দর হইতে বাংলা এবং আপামের পাট এবং চা রপ্তানি হইম়! 
থাকে । বাংলার সবগুলি পাটকলই কলিকাতার সন্লিকটে প্রতিষ্টিত 
হইম্সাছে। এইসকল মালের রপ্তানি কলিকাতা বন্দরের সহায়তা 
লইবেই। তাছাড়। বাংলা এবং বেহারের কয়লা রপ্তানি করিবার 
পক্ষেও কলিকাত। নিকটতম বন্দর হওয়ায় বিশেষ স্থবিধা লাভ 
করিয়াছে! সমগ্র পৃথিবীতে কলিকাতা বন্দর হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাপ চা পধ্চানি হইয়। থাকে,-এবং সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই বন্দর 
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হইতেই সবচেয়ে বেশী কয়ল! চালান দেওয়া হয়। আমদানি মালের 
পক্ষেও ইহার বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে। এই বন্দর সংলগ্ন 
কলিকাতা এবং হাওড়া সহরেব অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ । 
ইহাদের প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য কলিকাতা বন্দবে আসিবেই | 
ভাগ্ছাভ গঙ্গার উভয় পার্শস্থ জনবহুল স্থানগুলিতেও এই বন্দর মাল সর- 
বরাহ করিতেছে । এই সকল কারণে কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের 
আয়তন যে ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ কবিবার 
কারণ নাই। কাজেই কিং জজ্দ্রেস ডকের প্রয়োজনীয়তা, উন্নতি 
এবং উপকাবিতা সন্বদ্ধে বিরুদ্ধবাদ ব্যক্ত কবিবারও কোন হেতু নাই। 
মিঃ ষ্টয়ার্ট তাহার গবেষণাব ফলে পূর্কোক্ররূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন । 

মিঃ ষটয়ার্ট কলিকাত। বন্দরেব উজ্জ্ন তবিস্ৎ সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই বন্দবেব বাণিজ্যের আয়তন তীস্ষৃ- 
ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অন্যন্ধপ প্রতীয়মান হইবে । ১৯১৩ খুষ্টাব্ের 
অনুসন্ধান কমিটিও কলিকাতা বন্দবেব উন্নতি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ 
কবেন নাই। কিন্তু আশ্চধ্যেব বিষয় এই যে, তাহার পব দীর্খ 
পনের বৎসরের মধ্যেও কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের আয়তন 
বিন্দূমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই । মহাসমবকালীন কয়েক বৎসরের ঘটনা 
বাদ দ্বিলেও দেখা যায় যে, এই বন্দবের বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ 
করে নাই। নিমের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯২৬-২৭ 
থৃষ্টান্ে কলিকাতা বন্দরে ষত দ্বাহাজ ভিডিয়াছিল তাহার সংখ্যা এবং 
।নট টনেজ (অর্থাৎ টন ওজনে মাল বহিবার ক্ষমতা ) ১৯ ১৩-১৪ 
খুষ্টাব্বের সংখ্যা এবং নিট টনেজ অপেক্ষা কম। 
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বাণিজ্যের আয়তন ১৯১৩-১৪ থৃষ্টাবের মায়তনকে অতিক্রম করিয়াছে, 
তখন তাহাতেও খুব উৎফুল্ল হইবার কারণ থাকিতে পারে না, কারণ 
১৯২৭-২৮ ্ুষ্টান্জে বাণিজ্যের আয়তন যাহা দীড়াইয়াছে তাহা ঠিক 
স্থিতিশীল হইবে কি না বলা কঠিন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের 
বহির্বাণিজোর হঠাৎ প্রসারলাভ করিবার অনেক কারণ ছিল । প্রথম, 
এই বৎসর নিমমিত বৃষ্টিপাত হইবাব জন্ত ফসলের কোনক্প অনি 
হয় নাই, তাহার ফলে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে রপ্তানি- 
বাণিজ্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তাবপৰ এক্সচেঞ্চে হাব বৃদ্ধি 
পাইবার ফলে আমদানি বাণিজ্য কতথানি প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহাও 
চিন্তা করিয়া দেখ! দরকার । বল! বাহুল্য, এইসকল কারণ পরবর্তী 
কালেও যে বিদেশী বাণিজ্য পুষ্ট কবিতে থাকিবে এক্ধপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই, বরং না কবিবারই কারণ রহিয়াছে । ন্থতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র একটি বঝসবেব হিসাবের উপর নির্ভর 
কবিয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত আম্থাবান হইলে ভুল হইবে । ভবে 
১৯১৩-১৪ খৃষ্টানদের সহিত ১৯২৬-২৭ খুষ্টাব্বের হিসাব তুলন1 কবিয়া 
দেখিবার উদ্দেশ্য এই যে, দীর্থ ১৩1১৪ বংসরেও কলিকাতা বন্দরের 
বাণিজ্য-বিষয়ে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই ছুই বৎসরের 
মধ্যকালে কোন বৎসরেই এই বন্দরেব বাণিজ্য ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাবের 
বাণিজ্যেব পর্িমীণকে অতিক্রম করে নাই, ইহা! কি ভাবিয়৷ দেখিবার 
বিষয় নহে? 

তারপব কেবলমাত্র উপরোক্ত ছুই বংসবের হিসাব বাদ দিলেও 
দেখ! যাইবে যে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের কোনক্ধপ ব্যতিক্রম ঘটে ল। 
নিম্েব তালিকায় ১৯১৪-১৫ থুষ্টা এবং ১৯২৭-২৮ খুষ্টাব্য এই ছুই 
বংসরের অব্যবহিত পুর্ব চারি বৎসবের গভপড় তা হিসাব লওয়। 
হুইয়াছে। 
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১৯১৪-১৫ খৃষ্টাবের জাহাজের টনেজ 
পস্পস্পিসপ্প 
অব্যবহিত পূর্ব সংখ্যা জাহাজের ওজন সহ নিট 
চারি বংসবের 


গড পড তা হিসাব ৩,৩৭৪ ১৩,৫৬০,৫৬০ ৮১৪১২,০১৫ 
১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্বেব 

অব্যবহিত পূর্ব চারি 
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উপবের তালিকা অনুধাবন কবিলে পূর্বের সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হইতে হষ যে, কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য এই দীর্ঘকালেও কিছুমান্জ 
উন্নতি লাভ কবে নাই। ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং তাহার স্থাঘিত্ব সম্বন্ধে 
মিঃ য়ার্ট অনেক প্রমাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে 
মানিয়! লওয়া কঠিন। তবিষ্বাভে ভাবতবর্ষের বহির্বাণিজ্য বাডিয়। 
যাইতে পারে, কিন্তু এ কথাও মনে বাখিতে হইবে যে, সেই সঙ্গে 
কলিকাতার সমীপস্থ চিটাগং এবং ভিজাগাপটম এই ছুই উন্নতিশীল 
বন্দর ক্রমশঃ কলিকাতাব প্রতিদ্বন্দিস্বরূপ হইয়। দাডাইতে পারে । এই 
প্রতিদ্বন্দিতার গুবল হইলে কলিকাতার বাণিজ্য আংশিকভাবে এইসকল 
বন্দরে বিভক্ত হইয়া পডিবে। এই গ্রসঙে ১৯১৭ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর 
মাসে স্তর জঙ্জ বুকানন চিটাগং বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট 
দেন তাহা! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | কলিকাতা বন্দবের সহিত 
চাটগী বন্দরের নিজস্ব স্থবিধাগুলি তুলনামূলকভাবে পধ্যবেক্ষণ করিয়া 
তিনি যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মণ্ধ এই £_. 

(১) চা চালান দিবার পক্ষে চাটগাঁর স্থবিধা এই যে, বাগিচার 
সন্গিকটস্থ রেলওয়ে সাইডিং এই বাগিচার শকট হুইতে চা মারগাড়ীজে 
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বোঝাই করিয়া দিয়া একেবারে চাটগী! বন্দরের জেটিতে পৌঁছান 
হয়। তথায় শেড অর্থাৎ ছাউনীতে কিছুকাল থাকিবার পরেই ইহা 
জাহাজে চালান দেওয়া হয়। এইরূপ করিবাব ফলে অর্থাৎ বার 
বার গাভীবদল ন৷ করিবার দরুণ মালেব কোন ক্ষতি হয় না? 
বিশেষজ্ঞ মাত্রই এখন এইব্প যত প্রকাশ করিতেছেন যে, লগ্ন সহরে 
চাটগী! বন্দব হইতে প্রেরিত চা কলিকাতার চ1 অপেক্ষা ভাল অবস্থাক্ন' 
গিয়া পৌছে। 

কিন্তু চাটগা অঞ্চলের যে চ! কলিকাতায় চালান দেওয়া হয় তাহার 
নানাবূপ অবস্থাস্তব ঘটে। প্রথমতঃ ইহা বাগিচার শকট হইতে 
রেলগাডী কিংবা স্রীমাবে বোঝাই কবা হয় । যে সকল চা রেলগাড়ীতে 
বোঝাই করা হয় তাহা টাদপুব ষ্টেশনে নামাইয়। ্ীমারে তুলিয়া 
দেওয়া হয়। ইহাতে একাধিকবার মাল উঠানামা করিতে হয়,_ 
একবাব রেলগাভীতে, তারপব ট্রামারে। তারপর যেসকল চা 
আগাগোড। রেলপথে কলিকাতায় আসে, তাহা! আবার “মিটাব গেজ" 
রেল হইতে চওড়া গেজ রেলে উঠাইয়া দিতে হয়। এই চী'' 
কলিকাতায় পৌছিবার পরেও কিছুকাল গুদামে পড়িয়া থাকে । শেষে, 
পোর্টদ্রাষ্টের গাভীতে বোঝাই হইয়। ছাউনিতে নীত হইলে সময়মত 
জাহাজে চালান দেওয়1 হয়। 

(২) পাট সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পাট 
পাট বাধিবার ফ্র্যাটে বোঝাই হইয়া মাত্র একদিনে চীদ্‌পুরে পৌছে 
এবং সেখান হইতে সোজা রেলপথে একেবারে চারা বন্দরের 
ছাউনীতে লইয়া! যাওয়! হয়। অপরদিকে কলিকাতায় তে সকল" 
পাক! গাট চালান দেওয়। হয় তাহা হয় জলপথে কলিকাতায় আমে, 
নতুবা গোয়ালন্দ পথ্য্ত স্্ীমারে আনাইয়া শেষে রেলপথে কলিকাতায়: 
চালান দেওয়া! হয়। পাকা গাঁটগুলি বিদেশে চালান দিবার জস্তই 
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প্রস্তুত হইয়া থাকে । কিন্ত এইভাবে পাট চালান দিবার অস্ত রেল 
এবং ইীমাব উভয় পথেই নানারূপ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়ঃ 
কারণ কলিকাতা'ব চটকলগুলির ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ থোলা 
পাট বা কাচা পাটেব গাট চালান দেওয়া হয়, তাহা বেল এবং স্টীমারের 
অধিকাংশ স্থানই দখল করিয়া লইবার ফলে রপ্তানি পাট চালান দিবার 
পক্ষে যথেষ্ট অহ্থবিব! হইয়। থাকে । * * ৮৯ 

স্তর জঙ্জ বুকাননেব এইসকল মন্তব্য হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত 
করিতে হয় যে, বাংলা, আসামের পাট এবং চায়ের বাণিজ্য উন্নতি 
লাভ কবিলে তাহাতে চাটগ। বন্দবই ক্রমশঃ লাভবান হইবে। 
ইতিমধ্যেই এই বন্দব বথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এখন 
হইতে যে ইহা ক্রমশই অধিকতব উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে এইকপ 
-অন্গুমান কৰা যাউতে পাবে । তাবপর ভিজাগাপটম বন্দবও ক্রমশ: 
আত্মপ্রতিষ্টা কবিয়া লইতেছে। এই বন্দর উন্নতি করিতে থাকিলে 
বর্তমানে কলিকাতা বন্দবে বি, এন্‌ রেলওয়ে কর্তক আনিত পণ্য 
এবং মধ্যপ্রদেশের বপ্তানি বাণিজ্য থে ভবিষ্যতে আংশিকভাবে নৃতন 
বন্দবের আশ্রয় লইবে একূপ মনে কবাও যুক্তিহীন নহে । 

এমত ক্ষেত্রে মিঃ ুয়ার্টের চা এবং পাট বিষয়ে কলিকাতা বন্দরের 
উন্নতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধীপ্ন উক্ভিগুলি অগ্রাহ্ কবা যাইতে পারে। 
তারপর কয়লাব বহির্ববাণিজ্যেব ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নহে। ১৯২০ 
খুষ্টান্দে ভারতীয় কয়লার বিদেশী চাহিদা একেবারে নষ্ট হইয়াছিল 
বলিলেই চলে । তাবরপব এই চাহিদ। অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে 
সন্ত, কিন্তু একবার যে বাজার বেহাত হইয়! গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে 
_ফিরাইয়। পাওয়া আদে। সম্ভব হইধে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্কতে সেরূপ হইবার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে না। এইসকল ঘটনাবলী পুষ্ধান্ুপুঙ্খরূপে অঃলোচনা করিলে 


কলিকাতা বন্দর ও কিং জঙ্ঞেস ডক্‌ ৩৭৪ 


ইহাই ধারণা হইবে যে, কিং জর্জেস ডকের অন্রপাতে কলিকাতা 
বন্দবের বহির্বাণিজ্যের আয়তন বিশেষরূপে বুদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা 
নাই। 

তাবপব এই ভক নিশ্শাণ করিবার ফলে কলিকাতা বন্দরের 
আ'িক অবস্থা যেরূপ দাভাইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার | 
বিগত যুদ্ধের পর হইতে কলিকাত। বন্দরের আয় অনুপাতে ব্যয়ের 
পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসর মাত্র ইহার 
ব্যতিক্রম দেখ। যায় । এইব্প ব্যয়াধিক্য হইবার ফলে কর্তৃপক্ষ বন্দরের 
«“রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড, অর্থাৎ পূর্বেব অন্তান্ত বৎসরের লভ্যাংশেব 
সঞ্চিত টাকা হইতে খবচ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই 
প্রকাব খরচ দোষাবহু নহে, কাবণ অপ্রত্যাশিত ক্ষতিব দায় মিটাইবার 
জন্যই এইরূপ ফণ্ডের সথষ্টি হইয়া থাকে । তবে ইহাও ঠিক যে, 
একাধিকবার এইরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বুহৎ কোন নৃতন 
অনুষ্ঠানে জন্ত অনেক পরিমাণ যুলধন খরচ করা যুক্তিঙ্গত হইবে 
কিনা তাহা প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা আবশ্তক। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ 
হইতে কলিকাত!। বন্দবের আয়ব্যয় হিসাব পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখা 
যায় যে, খরচ মিটাইবার জন্য এই বন্দরকে নানাপ্রকার উপায় 
অবলম্বন করিতে হইয়াছে । একাধিকবার মাশুলের হাব চড়াইয়া 
দিতে হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, আদায়ের ঘরে চড়া এক্‌স্‌চেঞ্জনিত 
আকন্মিক লাভ, রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ডের আদায়ী হুদ, এমন কি 
নানাবিধ সিকিউরিটির বাজার দূর চড়িয়া যাইবার জন্ত তাহাব্র সুলা- 
বৃদ্ধির পরিমাপ অনাদায়ী থাকা সত্বেও জমার ঘরে লিখিয়! আমের ঘর 
পুষ্ট করিয়া দেখাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এইলকল আকন্মিক 
বা আহ্মমানিক লাভের উপর আম্থাবান হওয়া! উচিত নহে। কারণ, 
যে কোন বৎসরে এই প্রকার অপ্রত্যাশিত লাভের ঠিক বিপত্ধীত 
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অপ্রত্যাশিত ক্ষতি হওয়াও সম্ভব। সেই জন্তই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা 
এইসকল আকন্মিক লাভের পরিমাণ টাকা সাধারণ বাবসায়-সংক্রান্ত 
আয়বায়ের অস্ততুকক্ত না করিয়া তাহার বারা একটি পৃথক রিজার্ড ফণড 
গড়িয়া তৃলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে । নিমের তালিকায়* কলিকাতা 
বন্দরের ৮ বৎসরের আয়ব্যয়েব হিসাব বিশেষ উদ্দেস্তে লেখক কর্তৃক 
একটু নৃতন ধরণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উপরে কথাগুলি স্মরণ 
করিয়া এই তালিকা পর্যবেক্ষণ করিলে ইহার তাৎপর্ধ্য বুঝা যাইবে । 
উক্ত তালিকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতা বন্দরের, 
আঘিক অবস্থা খুব ভাল নহে। ভবিষ্তে এই বন্দবেব বাণিজ্য 
যথেষ্ট প্রসাব লাভ না কবিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা 
আছে। এধাবংকাল কিং জঞ্ঞজেদ ডক নির্বাণ করিতে যে টাকা 
খরচ হইয়াছে, তাহার উপন ধার্ধ্য সদ “ক্যাপিট্যাল্‌ একাউন্টে” 
অর্থাৎ ভক উন্মোচন কবিবার পূর্বকাল পধ্যন্থ হাওলাতি যূলধনেক 
হিসাবে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে । ভক, বেলওয়ে ইত্যাদি নিশ্মাণ' 
বিষয়ক হিসাব-বিজ্ঞানে এইকপ করিবার বিধি আছে। কিন্তু এখন 
হইতে অর্থাৎ ডক উন্মুক্ত করিবার পর হইতে আব এরূপ করা চলিবে 
না। এখন হইতে বাৎসরিক আঘ হইতেই এই স্থদের খবচ মিটাইতে, 
হইবে। বন্দরের কর্তৃপক্ষ সেজন্ত কয়েক বৎসর হইতেই বেভেনিউ 
রিজার্ভ ফণ্ডটী যথাসাধ্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কাবণ এই 
স্থদের দাবী মিটাইতে হইলে কিছুকাল সাধারণ বাৎসরিক আয়ের 
দ্বাব সঙ্কুলান ইইবে না। অতঃপর বন্দরের বাণিঙ্গা সামান্ত পরিমাণ 
বাড়িলেও নূতন ডক নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচও সেই অন্থপাতে বাড়ি 
যাইবে । কিন্ত অনতিবিলম্বে এই বন্দরের বাণিজা বিশেষরূপে বাডিমা 








* পরবর্তী ১নং তালিক। হষ্টব্য | 
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1০৮০)18১ ১১০০, 


কলিকাত। বন্ধার ও কিং জঅঞ্জেন ডক্‌ ৩৮১ 


স্যাওয়া দরকার, নতুরা রিজার্ভ ফণ্ডের টাকাও নিঃশেষ হইয়। যাইবার 
আশঙ্কা থাকিবে । সেরূপ ঘটিলে হয় কর্জ করিয়। এই সুদের দাবী 
'মিটাইতে হইবে, নতুবা শুক্কের হার চড়াইয়া দিতে হইবে । ১৭২৭-২৮ 
খুষ্টান্বে রেভেনিউ রিজার্ভ এবং ফায়ার ইনশিওরেন্স ফণ্ডের টাক। 
প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ হইয়াছে। ডক নিষ্খাণ ব্যর্মের সদ এবং 
“সিশ্কিং ফণ্ড অর্থাৎ কঞ্জ পরিশোধক ফণ্ড বাবদ প্রতি বৎসর যে 
পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে তাহার মোট পরিমাণ ৩৩৩৪ লক্ষ 
টাকা। এরূপ অবস্থায় বৎসরের বাণিজ্য-বৃদ্ধির দরুণ আয় নৃতন ডক 
ননিয়ন্ত্রণজনিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক না হইলে বড় জোর ৩৪ বৎসর 
রিজার্ভ ফণ্ডের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে । কিন্তু তাহার পর 
বাণিজ্যবৃদ্ধির সহায়তীয়ই ডক নিশ্মাণের হৃদের দায় মিটাইতে হইবে। 
কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিত 
আলোচনা করা হইয়াছে । এক্সপ অবস্থায় বন্দরের কি করা কর্তব্য 
সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর! 
হইয়াছে তাহা আর উঠাইয়! লওয়! সম্ভব নয়--পৃর্ব্বেই বল। হইয়াছে 
ধষে, ডক বা রেলওয়ে সাধারণ পণ্যের স্তায় বিক্রয়যোগ্য বস্তু নছে। 
খরচ যাহ! হইবার তাহা করা হইয়াছে এবং সেজন্য দেনাও 
খাকিবে। এই দেনা মিটাইতে হইলে, হয় আদ্ম বাড়াইতে হইবে, 
নতুবা ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হইবে। বন্দরের আয় নির্ভর করে 
বহির্বাণিজ্যের আয়তনের উপর--যাহী মোটেই বন্দর-বিশেষের 
শাসনাধীন নহে । বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্তৎ ,রাণিজ্যবৃদ্ধি 
সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। শুক-বৃদ্ধির সহায়তায় আয়ের 
পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করাও প্রশগ্ত নহে। এরূপ অবস্থায় 
ষতপ্রকারে বন্দরের ব্যয়-সংক্ষেপ করা৷ যাইতে পারে কর্ডুপক্ষকে সেই 
বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতে হইবে । 


বল বাংলায় ধনবিজ্ান 


ভষ্টর নতরজ্দ্রনাথ লাহার মতামত 


আলোচনার সময় ডক্টর নরেন্্নাথ লাহা ( পোর্টকমিশনারদিগের 
অন্তম ) বলেন যে, পোর্ট কমিশনারদের হিসাব এইকব্প ছিল-_তাহারা 
আশা করিঘ্াছিলেন যে, বৎসরে অন্ত্রতঃ শতকরা ৩ ভাগ হারে 
কপপিকাতার বাণিজ্য বাড়িবে। এই হারে রাণিজ্য বাড়িলে আম হইতে 
স্থদের টাকা দেওয়া ও ৫০৬০ বৎসরে আসল টাকা শোধ কর! অসম্ভব 
হইবে না। যতটা আমদানি ও রপ্তানি বুদ্ধির আশ! তাহার! 
করিয়াছিলেন তাহা ঘটে নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে তাহা৷ ঘটিবে 
না! তাহা বলা যায় না। 

অধ্যাপক শিবচক্ত্র দত্র, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত ইন্দৃভূষণ 
দাশগুপ্ত, শ্রীঘুক্ত কুশকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মেন ও 
যুক্ত প্রভাসচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, ডক তৈরী করা ঠিক হয় নাই । 
বক্তার অঙ্ক ও তথ্যের দিকে লক্ষ্য কবিলে মনে হয় ভবিষ্যতে বাণিজ্য 
বৃদ্ধির কোন আশ নাই--অধ্যাঁপক শিবচন্ত্র দত্তের এই উক্তি সকলে 
সমর্থন করেন। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় বলেন যে, ১৯২৫-২৬ বা' 
১৯২৬-২৭ এই দুই সনকে স্বাভাবিক বলিয়া! ধরিলে ভূল করা হইবে । 
নানা কারণে এই ছুয়ের একট1 বৎ্সরও ন্বাভাৰিক নয়। শ্রীযুক্ত 
স্থধাকান্ত দে সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যানবাহনের একটা 
যুল নীতি রহিয়াছে! তিনি বলেন যে, ভক লইয়া তিনি আলোচনা! 
করেন নাই। কিন্ত অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতে পারেন যে” 
প্রতিযোগিতার ফলে যানবাহ্ন-বাণিজ্য বাধ! পাওয়। দূরে থাকুক, 
বাড়িয়া] যাইতে পারে । উদাহরণস্বক্ষপ ভ্রীম ও বাসের প্রতিযোগিতার 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাসের ছলন হইবার পূর্বে কেহ 


কল্রিকাত। বন্দর ও ক্িৎ জর্ষেদিস ওকৃ ওক 


ভাবিতেও পারে নাই যে, বাসে এত অক্ষ লক্ষ,লোফের যাতায়াত 
সম্ভবর হইবে । আজ বাসে ও উ্রীমে ভীষখ গ্রতিযোগিত। হইতেছে! 
অথচ আরোহীদের মোট সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
তিনি আরও বলেন যে, আসামের কোন কোন স্থানে রেলে ও 
স্ীমারে জরর প্রতিযোগিতা চলিতেছে । তথাপি মোট বাণিজ্যের 
পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীযুক্ত ষ্টয়ার্ট উইলিয়ামসের মোট 
বাণিজ্য ৩% করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার আশাকে তিনি অযৌক্কিক মনে 
করেন না । তীর মতে কিং জঞ্জ ডক ঠতরী ঠিকই হইয়াছে 


বিনস্বারুক্ন মতামত 

উপসংহারে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন যে, ভার মনে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতেব বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে & 
গত ৪১।৫০ বছরের অন্ক ও তথ্য-তালিকা যোগাড় "করিলে এ বিষয়টা 
আরও স্পষ্ট হইয়] উঠিবে । বিশ পচিশ বংসরে ভারতের আমদানি-- 
রগ্ধানি ডবল বাড়িয়াছে। অতএব কিং জঙ্জব ডক এখনও আরো! 
অনেকখানি বাডানোর স্থান রহিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে অনেকখানি 
বাড়াইতেও হইবে। 

আঘধিক অবস্থ। হিসাবে ইতালি ও জাপানের পরেই ভারতের স্থান । 
জাপানের আমদানি-রঞ্চানির বহর ভারতের সমান। ইতালিরও প্রায় 
তাই । ভারতে মাত্র ৬্টী ক্দর। ইতালিতে রহিয়াছে ২১টী। আবার' 
ইতালির প্রথম শ্রেণীর ২।৩টি বন্দরে ও জাপানের কোবে- ওসাকা 
বন্দরে যে পরিমাণ জাহাজ খাওয়া-আপ] কবে, গোটা ভারতেও সেন্বপ 
হয় না| কুতরাং ভারতেও ৬্টী বন্দরের স্থানে অন্ততঃ পক্ষে 
২০।২১টী বন্দর গড়িয়া উঠিলে অত্যধিক বৃদ্ধি সাধিত হুইল বলা. 
টলিবে না। 


১৬৮৪ বাংলার ধনবিজ্ঞান 


বর্তমানে উপযুক্ত বন্দর বা! ভক না থাক্কায় কম অন্থবিধা হয় না) 
ন্াহাজ আলিয়া দুই তিন দিন আটক পড়িয়া থাকে। ইহাতে 
'বেপারীদ্দের কম আথিক ক্ষতি হয় না। স্থতরাং ভিজাগাপট্রম ও 
চট্টগ্রাম বন্দরের জন্ত কলিকাতার কোন ক্ষতি হইবার সম্তাবনা নাই । 

কলিকাতা বন্দরে প্রান ১* কোটি লোকের জন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য 
কলিয়! থাকে । ফ্রাঙ্স ও জাম্নাণির মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি । 
কিন্তু ফ্রান্স বা জাশম্মাপির প্রথম শ্রেণীর বন্দরগলির সহিত কি 
কলিকাতার তুলনা করা চলে? স্থতরাং এই ১* কোটি লোকের জন্ত 
কলিকাতায় অথবা বাংলায় আরও গোটাকয়েক বন্দর গড়িয়া উঠা 
উচিত। কিন্তু নৃতন বন্দর তৈরী হওয়া ভাল না পুরাণ বন্দর 
বাড়ানো ভাল? বল! বাহুল্য এই সমন্তার মীমাংসা একমাত্র আঘিক 
নিয়ম দ্বার। নিষ্ধীরিত হইতে পারে । যেটা লাভজনক সেইটা করিতে 
হইবে। যখন পুরাণ! বন্দরের প্রসার ক্ষতিজনক বিবেচিত হইবে তখন 
'নৃতন বন্দর তৈরী করিতে হইবে। অবশ্ত অন্ান্ত দেশের মত অল্প 
কয়েকটি মাত্র বন্দর প্রথম শ্রেণীর থাকিবে । 

এক একটী বন্দরের প্রসার লাভের সীমা আছে। বন্দর বুদ্ধি 
পাইতে পাইতে এমন সীমায় গিয়া পৌছে যখন আর তাকে বাড়ান 
যায় না। তখন দরকার হইয়া গড়ে নৃতন নৃতন বন্দর গঠন করিবার । 

বিনয়বাবু “বেঙ্গল আম্মি” ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের উল্লেখ 
করিয়া! বলেন ফে, প্রত্যেকেই এককালে সারা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 
কিন্তু পরে এক প্রদ্দেশের পর অন্ত প্রদেশ বাংলার কুক্ষির বাহিরে 
চেলিয়া গিয়াছে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান খাড়া করিগ্াছে। থাড়! 
'করিয়াছে শুধু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে,যেমন পাঞ্ধাব বিশ্ববিদ্ঞালয়, 
-কলিকাতার প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। ত্বধাপি এই উভয়ের কোনটাই 
'ছাত্রসংখ্যায় হীন হইয়। পড়ে নাই। কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ে সেকালে 


কলিকাতা বন্দর ও কিং জঙ্জেস ডকৃ ৩৮৫ 


সত না আতগার-গ্র্যাজুয়েট ছিল আজ তাঁর চেয়ে বেশী ছেলে পোষ্ট 
গ্র্যাজুয়েট এম এ পাশ করিতেছে । হ্ৃতরাং একথ! ভাবিবার কোন 
কারণ নাই যে, নূতন কোন বন্দর তৈরী হইলে কলিকাত। বন্দরের 
বাণিজ্য বাধা পাইতে বাধ্য। | 

ভারতের বাণিজ্যে ক্রমাগত বুদ্ধির কথা বিবেচনা! করিলে মলে 
বেশকিছু ডক অল্প কয়েক বছরের মধ্যে “সেকেলে” হইয়া যাইবে। 
এটা একটুও আগে তৈরী করা হয় নাই । 

বিনয়বাবুর মতে ভারতের আমদানি-রপ্তানি এ পধ্যন্ত যেভাৰে 
বেশকিছু বাড়িয়া আসিয়াছে (বিংশ শতাববীর প্রথম দিকে ছিল-স্” 
৩০০ কোটি টাকার, এখন ৬** কোটি টাকার ) তাহাতে মনে হয় 
যে, ভবিস্ততেও এইব্ধপ ভাবে বাড়িতে থাকিবে । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষে খিদ্দিরপুরের ডক যখন নিশ্মিত হয় তখন থিদিরপুর ডকের 
উপযুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কলিকাতাব বন্দরে ছিল না। কিন্তু কয়েক 
বৎসরেব মধ্যে আমদানি-বপ্তানি এক্সপ বাডিল যে, ১৯১২।১৩ সনে নৃতন 
ডকের জন্ত বন্দোবস্ত আরম্ভ করিতে হইল। ১৯২৩।২৭ সনের কলি- 
কাতার টনেজ ১৯১৩-১৪ সনের অপেক্ষা! সামান্তই অধিক বটে। অর্থাৎ 
ব্যবস! বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা তুলিলে 
চলিবে না যে যুদ্ধের পর হইতে এ পধ্যস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ( বিশেষতঃ 
জাহাজী বাণিজ্যের ) মন্দা চলিতেছে--আর এই মন্দা এখনও বৎসর 
কয়েক স্থা্ী হইবে বলিয়াই মনে হয়। ভবিষ্যতে চট্রগ্রাম ও ভিজাগাঁ 
পট্টম কলিকাতার বাণিজ্যের উপর ভাগ বসাইবে। কিন্ধ অতীতের বৃদ্ধি 
'দেখিয়। ভারতবর্ষের আমদীনি-রপ্তানির এতট! উন্নতি আশী। করা যায় 
যে, প্রতিতন্বী বন্দর থাক] সত্বেও কলিকাতা! বন্দরের বহর বাড়াইবার 
আবশ্তকতা কম অনুভূত হইবে না। অধ্যাপক সরকার আশ! করেন 


যে কিংজর্দ ডকের এখন যতটুকু খোলা হইয়াছে কেবল ষে 
২৫ 


৩৮৩ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


লেইটুকু শীত্ত ভরিয়া যাইবে তাহা নহে, ভককে আরও বাড়াইবার ফে 
ধন্দোবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতেও শীত্র হাত দিতে হুইবে। 
বিনয় বাবুর শেষ কথ! নিয্বক্ষপ :__ 

*অধিকস্ত মনে রাখা আবশ্টাক যে, আজকালকার জাহাজগুল। 
কলকজায় আর মস্ত্রপাতিতে এবং বহরে লড়াইয়ের পূর্ববর্তী জাহাজের 
অন্থরূপ নম্ন। আজকাল ঢাউস-ঢাউল জাহাজ ঠতয়ারি হইতেছে । মই 
সবর জন্ত অতিকায় আস্তান1 কায়েম করিতে না পারিলে কলিকাতা 
বন্দরের ভাত মারা যাইতে পারে । জাহাজগুলার নযানয় বহরের 
অগ্ছরূপ নয়া-নয়া ডক ভারতে কায়েম করিতেই হইবে 1৮ 


ধন (বিজ্ঞানের পরিভাষা*% 
শ্রীনবেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্বনিধি 


১৪ই এপ্রিল ১৯২৯ রবিবার সকাল দশটার সময় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান 
পরিষদের সপ্তঘ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের অন্ত 
“ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা” আলোচ্য বিষয়ক্ষপে মনোনীত হইয়াছিল । 
পরিষদের গবেষক শ্রযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রাম এই বিষয় লইস্ম আলোচন। 
করেন । 


বিনক্সবাবুব্র সভামভ 


আলোচনার প্রারস্তে গবেষণাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 
মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের মর্ম সম্বন্ধে কমেকটী কথা বলেন। তিনি 
বলেন ষে, ধন-বিজঞানের পরিভাষা বাস্তবিক পক্ষে শবতত্ব (ফিললজি)- 
ব্ষয়ক কারবাব নহে। একট অভিধান হইতে কতকগুলা শব্দ লইয়! 
ঘাটাঘাটি করিলেই যে পরিভাবার স্থষ্টি হয় তাহা নহে! যে 
বিগ্ঞা সম্বন্ধে পরিভাবার হ্ৃষ্টি করিতে হইবে, সে বিদ্যার “বস্ত্র” ও 
“তত্ব” সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ন। থাকিলে পবিভাষার স্থপতি অসম্ভব । 

এই সম্বন্ধে তাহার অন্তান্ত কথ! নিম্বক্ষপ ₹__ 

«“পরিভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় ষে, ইহা 
বস্ত-বিজ্ঞানের তর্কশান্ত্র মাত্র । প্রত্যেক বিজ্ঞানই নতুন-নতুন তথ্য 
আবিষ্কার করে এবং সেগুলি ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রন্থাস 
পাইয়া থাক্ষে। ইহার ফলে কতকগুলি নতুন শব্দের ব্যবহার হুম । 

* “ধনবিজ্ঞানের পরিভাবা” নামে পূর্বে এক প্রবন্ধ ইঘা (পৃঃ ২৪১-২৫৬)। 


৩৮৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


এই সবের ভালমন্দ যাচাই করিবার সময় শুধু ইহাই লক্ষ্য কর1 দরকার 
যে, তাহা টবজ্ঞানিকের আলোচিত বিষয্নগুলি যথার্থ ভাবে প্রকাশ 
করিতেছে কিনা। এইভাবে পরিভাষা স্যরি কোনে। বিশেষ কালের 
বা বিশেষ দেশের সম্স্ত। নহে ১ বিজ্ঞানমাত্ই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ 
সন্বক্ধে জড়িত।” 

পাশ্চাত্যের! ধনবিজান বিস্যার বিশিষ্ট শব্গুল! কিক্পে সি 
করিয়াছে সে সম্বপ্ধে বিনয়বাবু একটী বিশদ বিবরণ দেন । তিনি বলেন, 
যে “*আ্যাডাম স্মিথ যে-সব শব ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুল। 
সধই তাহার সময়ে চলিত্‌ ছিল না। স্থতরাং তিনি সঙ্গে-সঙ্গে 
শব্বগুলার পারিভাষিক অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কিন্ত রিকার্ডো ও মিল ঠিক সেই শব্বগুলাই চলিত্‌ কথান্ধপে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । আযাডাম ম্মিকে বোধ হয় হাজারখানেক শব 
ঝাড়িয়া-বাছিয়া দেখিতে হইয়াছে । 

“তাহার পর বিলাতী আথিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন- 
নতুন শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানের শব্ব-সম্পদ্‌ 
ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। ঘআযাডাম স্মিথের পর রিকার্ডোর পুহ্তক 
পড়িলেই এই পরিবর্তন লক্গ্য করা যায়। _ব্িিকার্ডোর জীবন- 
কালে ইংলখ্ডে জোরের সহিত শিল্পবিপ্লব ঘটিতেছিল। ইহাতে নানা- 
প্রকার আথিক ও সামাজিক সম্ন্তার কৃষ্টি হয় এবং তাহা আলোচনার 
বিষয় হইয়। পড়ে । ফলে নতৃন-নতুন শব্ধ ব্যবন্ৃত হইতে থাকে। 
রিকার্ডোর পর জন টুয়ার্ট মিল অর্থশান্ত্রের বস্তুগত ও শব্গত যে 
উন্নতি সাধন করেন তাহারও মন্দ এইরপ। 

“্রত্যেক যুগেই কষি-শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়! গিপ্াাছে। ভাহার সঙ্গে 
সঙ্গে সমাব্দগ আর না্ট্রও বাড়িয়্াছে। এইক্প জীঘনের বাড়তি- 
মাফিকই পণ্ডিতেরা শব-সম্পদ্‌ বাড়াইয়! চলিয়াছেন। নয়া-নয়! বস্তুর 


ধনবিজ্ঞানের পরিন্ভাষ! ৩৮৯ 


সঙ্গে-সঙ্গে নয়া-নয়। পারিভাষিক আসিয়া! খাড়া হইয়াছে। এই হইল 
বিলাতী অর্থশান্ত্রের পারিভাষিক-ধারা। ৷ 

«উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্দমাণ পণ্ডিত গস্সেন ধনবিজ্ঞানের 
ভিতর মনন্তত্ব-বিষ্য। ও অঙ্ক-বিজ্ঞান ঢুকাইন্না ধনবিজ্ঞানের শব্বসন্তার 
বাডাইবার পথ খুলিয়া দেন। সমসাময়িকেরা গস্সেনের আদর করেন 
নাই। 

“গস্সেন ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা কবেন যে, ধনবিজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত কাধ্যকলাপের অন্তরালে চিত্ত-ঘটিত কাণ্ড আছে। এই 
পন্ধতি অনুসরণ করিয়া এই বিজ্ঞানবীর যে চিস্তাধারা প্রবস্তিত 
করেন, ভাহান্ত নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে 
ভাষাও পুষ্ট হুইয়াছে। এই শ্রেণীর লেথক-সম্প্রদায় ধন-বিজ্ঞানকে 
অস্কের মাপজৌকে ফেলিয় ইহাকে নতুন রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

“বিশ বৎসব পরে জেভন্স্‌ ( ইংরেজ ), মেঙ্গার ( অগ্রিয়ান ) ও 
ভাল্বা (স্থইস )১_এই তিন পণ্ডিত কর্তৃক গস্সেনের আলোচনা 
প্রণালী একই সঙ্গে ন্বাধীনভাবে নতুন করিয়া অহুম্থত হয়। 
ইতালিয়ান পণ্ডিত পাস্তালেঅনি তাহার গ্রন্থে উপবোক্ত গম্সেন, 
জেভম্স, মেঙ্গার প্রভৃতিব সারমশ্ঘ প্রচার করেন। উনবিংশ শতান্বীর 
শেষে ইংরেজ অধ্যাপক মাশ্টল এমন একখানা! বই লিখিলেন যাহাতে 
পূর্বের গ্রন্থগুলা আর পড়িবার দরকার হয় না বলিলেই চলে। 
আযাডাম শ্মিথ হইতে মিল পর্যন্ত বিলাতের সনাতন 'ক্লাসিক' ধারাকে 
জেভন্স্‌মেঙ্গার-ভাল্রার বিদ্যা! দিয়া গুণ করিলে যে ফল ছ্াড়াইতে 
গারে তাহাই হইতেছে মাশ্যালের মাথা ও মাথা-প্রস্থৃত গ্রন্থ । 

“একট! সামা-সন্বদ্ধ ( ইকুয়েশন ) ঝাড়া যাউক £--মার্শযাল 
ক্লাসিক (রিকার্ডো-মিল ) » চিত্তবিজ্ঞান ( জেভন্স্‌-মেঙ্গার-ভীল্রা। )। 

“মাশ্যালই ছুনিয়ার শেষ পীর নন। ভীার পরব দুগ 


3০ বাংলায় ধনবিঞ্রান 


আজকাল চলিতেছে । নতুন-নতুন সমন্তা ও নতুন-নতুন মীমাংসা! দেখা 
দিয়াছে। 

“বর্তমানে বিলাতের পিগু, ফ্রান্সের ক্রুশি ও জান্দাণির ভেবার 
ইত্যাদি পণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর ধনতত্ববিৎ। মার্্যালের সময় হইতে 
'আঘিক জীবনে ও তন্বে যেরূপ পবিবর্তন হইয়াছে তাদন্ধ্যায়ী শক ও 
ভাষা ইহারা গড়িয়া লইতেছেন 1» 

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক সরকাব নিজকে কোনো কোনে! বিষয়ে 
হার্মস্‌*পন্থী বলিক্লা জ্ঞাপন করেন । হা স্‌-প্রবন্তিত “ভেন্ট ভিট্ট, শাফট্‌ 
লিখেস্‌ আধিফঃ নামক বিপুল বিশ্বকোষ-সদৃশ ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার 
আলোচনা-প্রণালীই বিনম্ম বাবুব নিকট “আতিক উন্নতি'' সম্পাদনের 
জন্য আদর্শববরূপ। তিনি ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পবিষদের সভ্য 
বটে। তাহার বচনায় ফরাসী কাগজপত্রের ছাপ কম নয়। অর্থশান্ত্রে 
তিনি "্াধীনতা”-পন্থী । কিন্তু পঠন-পাঠনের আর গবেষণাব অনেক 
কাজেই তাহাকে জাশ্মাণ চিন্তাধারাব বেশী সাহায্য লইতে হর। 

“বাংলায় ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি কবে হইভে আবম্ত 
হইয়াছে ?” বিনয় বাবুর মতে_-“যেদিন হইতে বাংলায় খববের 
কাগজ জন্মিয়াছে। কারণ, খবরের কাগজের অর্থই হইতেছে 
সরকারী তথ্যের আলোচনা আর গভর্ণমেন্টেব সমালোচন। । 
গবর্ণমে্টের সমালোচন। করিতে হইলে অর্থনৈতিক আলোচনা বাদ 
দেওয়া চলে না ।” 

বিনয়বাবুর মতে “বাংলায় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একেবারে 
অভিনব বন্ত নহে ।” তিনি বলেন, “যে-দিন বাঙালীর আধুনিক আঘিক 
জীবনের স্থুরু হইয়াছে সে দিন হইতে ত্বতই এই আলোচনা ও তাহার 
ফলে আধখিক পরিভাষার স্ষ্টি হইতেছে । এই পরিভাষা গোড়া 
গাকড়াও করিতে হইলে শেষ পর্যযস্ত রাজা রামমোহন রায়ে গিয়া 


ধনরিজ্ঞানের পরিভাষা ৩৯১ 


ঠেকিতে হইবে । একালে "্যদেশী ধূগের' আথিক আন্দোলন এবং 
আলোচনাও ইহার আহাধ্য যোগাইয়াছে। বঙ্গভাষার আিক জীবন 
সহবন্ধীয় শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এইসব একসঙ্গে 
নানাদিক্‌ হইতে উদ্ভূত কিংবা আহত হইন্বাছে। 

“ফার্সী, সংস্কৃত, উদ্দু হিন্দী আব ইংরেজী, কম্সে-কম্‌ এই 
পাচ ভাষার শব্ব-সম্পদে আমাদের বাংলা ভাষা গড়িয়। উঠিয়্াছে। 
ধনবিজ্ঞানেব পরিভাষা! কায়েম করিতে গিয়াও একশ”-দেডশ বৎসর 
ধরিয়া বাঙালীরা সন্ঞানে-অজ্ঞানে এই পাঁচ-পাচটা ভাষার সাহাষ্য 
লইভেছে 1” 

বিনয়বাবু নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, তিনি সঙ্জানেই হিন্দী, 
সংস্কৃত আব ইংবেজী এই তিন ভাষার ভাগ্ার হইতে হামেশা শব্ধ 
লুটিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার উপর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া! 
ফরাসী, জান্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার দ্বাবস্থ হওয়াও তীহাব দস্তর 
রহিয়াছে। 

তাহার মতে,__দেড়শ+ ব্ৎসব ধরিয়1 বাঙালীর এই যে অর্থ নৈতিক 
পরিভাষা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে উকীলদের দপ্তরখানা, সরকারী 
আদালত, জমীদারের কাছাবী, বেপারী-দালাল-আভডতদারদের ঘণাটি, 
বহির্ববাণিজ্যের মুচ্ছুদির আফিস ইত্যাদি কম্মকেন্দ্র বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছে। তিনি বলেন যে, হাটবাজার হইতে শব আমদানি 
করিয়া সংবাদপত্রের লেখকেরা, উকীল-দালাল-হাকিমেরা বাংলায় 
ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা পুষ্ট করিয়! দিয়াছেন । বিনয়বাবু নিজেও 
এই সকল কর্বকেন্দ্র হইতে শব্দ-সংগ্রহের কাজে সর্ধদাই চেষ্টা করিস 
থাকেন। তাহার বিশ্বাস,_.পাভার্গার নানা জাতির ও নান। পেশার 
'নরনারী ঘে-নকল আটপৌরে শব কামেম করিতে অভ্যস্ত মেই সমুদ্লায় 
'হইতেও নান শব্ধ আপনা-আপনি আলিম। ভুটিয়াছে। এই ধন্বণের 


ষ্ঠ বাংলার ধনকিজ্ঞান 


শব্বগুলান ভিতর যেসব বেশ সরস ও জোরাল এবং সহজেই 
বোধগমা হইতে পারে, সেইসব রাছিয়া বাছ্ছিয়! চালাইয়া দিবার 
দিকে বিনয়বাবুর নিজের ঝোক খুব বেশী। 

তাহার শেষ কথা নিম্নব্ধপ £--% 

“পাচ ফুলে সাজি সৃষ্টি করা,নেহাৎ সংস্কৃতপদ্থী কট্টর 
“টুলো” পঞ্ডিত ছাড়া বোধ হয় প্রত্যেক বাঙালীরই সাহিতা-সাধনার 
ভিত্তর পাকডাও করিতে পার। ধায় । ফলতঃ, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষ'' 
বাংলায় কৌলীন্তের দাবী করে না। ইহা একদম খ্িঁচুড়ী ও বর্ণ- 
সঙ্করের সম্তান। ইহা পুরাপৃবি দো-আাসলা ও আত্তর্জাতিক। 
বাংলা ভাষার অন্থান্ত ঘরের মতন ধনবিজ্ঞানের কোঠেও €গুরু- 
চাণ্ডালী"র জয়জয়কার চলিতেছে।” 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়েব প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধাত হইতেছে £-- 

যুগে যুগে দেশে দেশে ধনবিজ্ঞানের পবিধি নন্বন্ধে লোকের ধারণা 
নানারূপ হইয়াছে । আমাদের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের মতে ধনবিজ্ঞান 
পঞ্চমুখী, যথা :_- 

(১) কৃষি-বিষয়ক, (২) শিল্প-বিষয়ক, (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক 
(আধদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের 
অন্তর্গত ), (৪) সমাজবিষয়ক ( লোকবল ,জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্া- 
দক্ষতা, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগরশাসন, 
পল্লীসংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত ), 
(8) রাষ্ট্রবিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুন, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আথিক 
আইন-কান্থন আর রাজন্বনীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত )7 





* ১৯২৯ সনের ১৪ এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় ধনধিও্ঞান পরিবদের সপ্ত অবিধেশনে, 
পঠিত ও আলোচিত (জআর্থিক উন্নতি, আবণ ১৩৬৬ )। 


ধনবিজ্ঞানের পরিভীব! ৩৯৬ 


বর্তমান সময়ে বাংল! ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চা বেশী হওয়াতে 
ধনবিজঞানের বাংলা পারিভাষিক শবের অন্য চাহিদা ক্রমশঃ 
বাড়িতেছে। সেই অভাব মিটাইবার জন্ত আমি কতকগুলি শব 
সংগ্রহ করিয়া গ্রকাশ করিলাম । আমার সংগ্রহ ষে সম্পূর্ণ তাহা নহে ।' 
আমার অল্প অবসরে ধনবিজ্ঞানেব বিভিন্ন বিষয়ে বাংল! ভাবায় 
লেখা! সকল বই বা নান! মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক 
কাগজে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পারিভাষিক শষ চয়ন বা' 
সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই এই তালিকা অসম্পূর্ণ 
হইলেও ইহা! প্রকাশ কবিতেছি এই আশায় যে, অতঃপর যোগ্যতর' 
ব্যক্তির দৃষ্টি এই বিষয়ে আকুষ্ট হইবে। এই তালিকার সকল' 
শবই যে আমার নিজ চিন্তা প্রস্থত তাহা নহে। এইগুলির মধ্যে (১) 
কতকগুলি ব্যবসা পাড়ায় চলিত্‌ শব্দ-_একটু আধটু ঘনিয়৷ মাজিয়! 
তরী করিয়া লওয়া, (২) আর কয়েকটি অবশ্ঠ আমার নিজের স্থৃষ্টি। 

ধনবিজ্ঞানের প্রাণ ব্যবসা-পাভায়, ব্যাঙ্ক-মহাল্লায়। কৃষিক্ষেত্রে, 
কলকারখানায়, সরকারের গৃহস্বা্শীতে ও সমাজেব শিরায় শিরায় । 
স্থতরাং লেখক, বণিক, দালাল, হাটুঘা, কৃষক, শিল্পী গ্রভূতির 
সঙ্ঘবদ্ধ আলোচন1 ব্যতীত ধনবিজ্ঞানের উপযুক্ত পরিভাষ। স্যর 
আশা! করা যায় না। উর্লিখিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠটানগুলিতে বিভির 
ভাবপ্রকাশক চলিত্‌ শব্গগুলিকে “একঘরে, করিয়া ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা! 
স্তি করা শোভন ও লঙ্গত বলিয়। আমাব মনে হয় না। 

এই পরিভাষা-সংগ্রহের জন্ত আমি তিনটি উপায় অবলম্বন 
করিয়াছি-_(ক) বাংল! গ্রন্থ ও দৈনিক, মামিক ইত্যাদি অধ্যয়ন | 
(খ) ধনবিজ্ঞান-সেবীর্দের সহিত আলোচনা, (গ) ব্যবসান্ী, 
দালাল, ব্যাক্কার প্রভাতির সহিত কথাবার্তা । 


৩৯ বাংলায় ধনবিগ্ঞাল 


বঙ্গসাভিতত্য অর্থ ইনতিক চিভ্তার ধার 


১৯০৫ হুইতে ১৯২৮ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত বাংলা বৈষয়িক সাহিত্যে ব্যবহৃত 
শব্ের আলোচন। করিয়াছি । এই সময়কার বাংল! বৈষমিক সাহিত্য 
পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, বাঙ্গালীর জীবনে নব জাগরণের 
সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া! এই সময় বাংলা ভাষায়__পাশ্চাত্য আথিক 
সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । কাজেই ধনবিজ্ঞান- 
বিষয়ক বিভিন্ন শবের ব্যবহার এই সময়ের সাহিত্যে পাওয়া! যায়। 
এই ২৪।২৫ বৎসরের বাংল সাহিত্যের সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠ 
করা আমাব পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যে সব পুস্তক পত্রিকাদি 
হইতে সাহাষ্য পাইয়াছি তাহার কতকগুলির নাম নীচে উল্লেখ 
করিলাম । 


৯১৯০৫-৯৯৯৪ 


১৯০৫ হইতে ১৯১১ থুষ্টাব-_(১) ভনৃসিংহচন্জ্র মুখোপাধ্যায় 
শুণীত 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার' বইথানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
১৮৭৫ থৃষ্টান্ে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাবে। 
১০৭৫ খুষ্টাবে নর্ম্যাল ও মাইনর ছাত্রবুত্তি কোর্সে “অর্থনীতি ও অর্থ- 
ব্যবহার” পড়ান হইত । মিল, ফসেট, আযাডাম্ন্মিথ প্রভৃতি ইংরেজ 
গ্রস্থকারদিগের গ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক এই পাঠ্য পুস্তকথানা লেখ। 
হয়। লেখককে সংস্কৃত ভাষায় বার্তাশাস্ত্ররটিত প্রবদ্ধও পাঠ করিতে 
হইয়াছিল। 

(২) প্রেসিডেঙ্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরীন্্রকুমার সেন লিখিত 
“ধনবিজ্ঞান” প্রকাশিত হয় ১৯০৭ থৃষ্টান্ধে । প্রেমিভেন্দি কলেজের 
কমারসঠাল ক্লাশে বঙ্গভাষাঞ্স বাণিজ্য শিক্ষা! দিবার কালে বাংলা- 


ধনবিজ্ঞানের পরিভাষ! ৩৪৯ 


ভাষাত ধলবিজ্ঞান কহির অভাব অন্ছভব করিয়া তিনি এই বই 
শলিখেন । ইহাতে ধনাগম। পণ্যের সরবরাহ এবং কাটুতি, খরচা 
ও মুল্য, ভূমি, পরিশ্রম মুলধন, বণ্টন, বেতন, খাজনা, সদ, লাভ, 
কর, অর্থ, ব্যাস্কিং ও মহাজনী, বীমা, ব্ণিক-সমিতি প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়াছে । এই সব বিষয় আলোচনার উপযুক্ত কতকগুলি শব্দ এই 
বহিখানাতে পাওয়! যায় । 

(৩) “সাধনা,_অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত (১৯১২)। 
জাতীয্প জীবন বিষয়ক এই পুস্তকে ধনবিজ্ঞানেব অন্তর্গত তথ্য ও তন্ব 
কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ৷ 

১৯১২ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্বের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের যে সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে ছুইখানা মাসিক পত্রই প্রধান £_- 
(১) গৃহস্থ, (২) উপাসন।। গৃহস্থের সম্পাদক ছিলেন বিনয়কুমার 
সরকার, এবং উপাসনার সম্পাদক ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 
'এই পত্রিক! দুইখানার সম্পাদক ছুই ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও তাহাদের লেখ! 
একই ল্যাবরেটরী বা চিস্তাকেন্ত্র হইতে প্রস্ত। পত্রিক। ছুইখানাতে 
ধনবিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ব লইয়া আলোচনা! হইত। 
কাজেই এই পত্রিকা ছুইখানাতে রকমারি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার 
হইয়াছে। 

এই সময়কার "'নব্যভারত+, “প্রবাসী” ইত্যাদি পত্তিকাও 
ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । 
গ্রবাসীতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
দিখিত নিবদ্ধিকাগুলি বু শব্দ যোগাইম্াছে। 

এই সময়েই অধ্যাপক ্রীবিনয়কুমার সরকার “দ্থদেশী জান্দোজন 
॥৪ সংরক্ষণ নীতি” নাম দিয়া জান্মাণ পণ্ডিত ক্রেভেরিক্‌ লিষ্ট এর 
এগ্থাশিস্তাল্‌ সিষ্টেম অব. পোলিটিক্যাল্‌ ইকনমি” বহির বাংল! অন্গবাদ 


৩৯৩ বাংলায় ধনবিজান 


করেন। অধ্যায়স্তল1 গৃহস্থ, উপাসনা, প্রবাসী ইত্যাদি পঞ্জিকাক্' 
প্রবন্ধের আকারে বাহির হইতে থাকে । সুতরাং লিষ্টের ব্যব্ৰত 
শবগুলির বাংলা প্রতিশব্দ এই অঙ্গবাদে পাওয়] যায় । 

অধ্যাপক প্রীঘোগীন্দ্রনাথ সমান্দারের 'অর্থশান্ত্র ও “অর্থনীতি” 
এই সময়েই প্রকাশিত হয়। *অর্থশাস্ত্র বইখানা কৌটল্যের অর্থ- 
শাস্ত্রের মন্ান্তবাদ | কোৌটল্যের ব্যবহৃত শবের পরিচয় কতকটা 
এই বহিতে পাওয়া যাইবে। “অর্থনীতি আধুনিক ধনবিজ্ঞানের 
প্রাথমিক পাঠ । 


৯৯৯৪-৯৯৯৯ 


১৯১৪-১৬ খৃষ্টান্বে বিদেশ-প্রবাসী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 
লিখেন “বর্তমান জগৎ” গ্রনস্থাবলীব ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড :₹_-“কবরের 
দেশে দিল পনের”, “ইংরেজের জন্মভূমি+ ও “বিংশ শতাৰ্ীর কুরুক্ষেত্র” । 
“ইংরেজের জন্মভূমি”র প্রায় অর্ধেক অংশই সমসামগ্নিক বিলাতের আধিক 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং আইনকান্ছুন-বিষয়ক | “বিংশ শতাব্বীর কুরুক্ষেত্র” 
বইয়ে যৃদ্ধঘটিত টাকার বাজার, আমদানি-রপ্তানি, রাজন্ব ইত্যাদি 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে । এইসব বিষয় আলোচনার জন্ক যে-ষে 
শব্ধ দরকাব এই বই ছুইখানাতে তাহার কতকগুলি পাওয়া যাঁয়। 
এই সময়েই বিনয়বাবু আমেরিকা, জাপান, চ্লীন ইত্যাদি দেশের" 
আধিক তথ্যও বিভিন্ন পত্রিকান্ প্রকাশ করেন । 

১৯১৬ খৃষ্টাবে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "দরিত্রের 
ক্ুদ্দন” প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন 
যে, আচাধ্য ব্রজেজ্জনাথ গল ও বিনয়কুমার লরকারের নিকট হইতে 
তিনি সাহাধ্যনাভ করিয়াছেন । ইহাতে পন্ভীবিষয়ক ধনবিজ্ঞান ও' 


ধনবিজ্ঞানেয় পরিভাষা ৩৪৭ 


কুটিরশিল্প সনবস্বীয় তথ্য লইয়া আলোচনা! করা হইয়াছে । পরিভাষার 
কতকটা সংগ্রহ এই বই হইতেও হইয়াছে । 

এই সময়ে আমার লেখা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে 
অনেকগুলি নৃতন নৃতন পারিভাষিক শব্ষের ব্যবহার করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। 


২৯১৯৯২০৯৯২৮ 


১৯২*-২১ (১৩২৮ সন) খৃষ্টাব্দে 'হযীকেশ সিরিজে” শ্রীপ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ভারত পরিচয়* প্রকাশিত হয়। ইহ] ইংরেজী 
'গেজেটীয়ার শ্রেণীর বই। ইহাতে ধনবিজ্ঞানের বিভিক্নবিষয়ক বন 
সবের ব্যবহার পাওয়া যায়৷ 

১৯২৩ খুষ্টান্ধে (১৩৩০ সনে ) শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রনীক্চ 
“মধ্যযুগের্‌_বাঙ্গালা প্রকাশিত হয়। ইহাতে মধ্যযুগের বঙ্গছেশের 
জমীদারি বন্দোবস্ত, গ্রাম্য সমাজ, শিল্পকলা, বাঙ্গালার বাণিজা, 
কণ্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এ সব 
সম্বন্ধীয় শবের খোঁজ এই বহিতে পাওয়া যায় । 

এ বংসরেই শ্ট্রকৃলদাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “ভারতে ছুতিক্ষঃ 
নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সরকারী কাগজপজ্জ হইতে 
হিসাবাদি উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার ভারতের ছুভিক্ষের অর্থনৈতিক 
কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আথিক আলোচনায় 
উপযুক্ত অনেক শব্ধ এই বহিতে আছে। 

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সরকারের “বর্তমান অগং” গ্রস্থাবলীর 
“আমেরিকা” খণ্ড এবং ১৯২৭ থৃষ্টান্বে “জাপান” খণ্ড প্রকাশিত হয় 
ধপ্রস্থাকারে)। বিলাত খণ্ডের মত এই ছুই বহিতেও অনেক সংশ (প্রান 
অর্ধেক অংশ) কৃষিশিল্প-বাণিজ্য প্রতৃতি আধিক অনুষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠান 
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ও আইনপ্কান্থন বিষদ্ক। “বর্তমান জগৎ গ্রন্থের বিভিজ্গ 
খণ্ডগুলাতে বস্তবনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের নানা বিষ আলোচিত হইয়াছে । 
কাকেই- এই কয়খাল1 বই পরিভাষার রসদ অনেকটা যোগাইয়াছে। 
এই শ্রস্থাবলীর অন্তর্গত পুস্তক সমূহের সকল অধ্যায়ই ১৯১৪ হইতে 
পাচ-সাত বৎসর ধরিম্না বহুসংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশি৬ হইয়াছিল । 
এই জগত বিনয় বাবুর হৃষ্ট শব্দগুলা বাংলা-দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল । 

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহ। প্রণীত প্রাচীন হিন্দু দণগ্ডনীতি (১ম ভাগ) 
প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টান্বে (১৩৩১ সন)। এইখান| তাহার 
ইংরেজী বহির বাংল! অন্থবাদ। অঙন্কবাদক অধ্যাপক কালী প্রসঙ্ক 
দাসগুপগ্ত। ইহাতে পশুপালন, খনিখনন, জলসেচন, পথ ও যান, 
লোকহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান, লোকগণনা, বিচারালয়, বিচারপদ্ধতি ও 
রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ক বহু তথ্য প্রাচীন পুস্তক হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । এইসব বিষয়ে অনেক শব্দের ব্যবহাব ইহাতে আছে। 

১৯২৪ স্রষ্টা (১৩৩১ সন) প্রকাশিত হয়-_-““্দেশী শিল্প” 
শ্রএককড়ি দে প্রণীত। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রকার শিল্প 
সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা ইহাতে আছে। 

শ্ীন্মঘনাথ দে প্রণীত “কুটারশিল্লে এগ্ডি কীট” (১৯২৪ খৃঃ ১৩৩১ 
সন) নামক পুস্তকে এগ্ডিকীটের খাস্ঘ, পালন, রক্ষা ও রেশমের ব্যবসায় 
সম্বন্ধীয় শব পাওয়া যায়। মন্মথ বাবু জাপান-প্রত্যাগত রেশম- 
বিশেষজ্ঞ । 

১৯২৫ খ্রীষ্টান আমার লেখা “টাকার কথা” বহি প্রকাশিত হয় । 
ইহাতে টাকাকড়ির বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে । এ বিষয়ে অনেক 
শঙ্খ এই বহিতে পাওয়। যাইবে । 

অধ্যাপক সরকার লিখিত “ছুনিয়ার আবহাওয়া” এই সালে 


ধনবিজানের পরিভাষ! ৩৪” 


প্রকাশিত হয়। ইহাতে বস্তনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানের বহু তথ্য পাওয়া! যাঁয়। 

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাবে ( ১৩৩২-৩৩ সন ) শ্রীসস্তোষনাথ শেঠ লিখিত 
“বঙ্গে চাল তত্ব”, “যোকামের বাণিজ্যতত্ব+, "মহাজন সখা, এই 
তিনখান৷ বই প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য বিষয়ক বু শবের ব্যবহার 
এই বই' তিনখানিতে আছে। 

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্ধে ( ১৩৩৩-৩৪ সন ) নিয়্লিখিত বৃহিগুলি প্রকাশিভ 
হয় 2 

(১) শ্রবিনয়কুমার সবকার লিখিত “পরিবার, গোরী ও রা”, 
“হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন” এবং “ধনদৌলতের রূপান্তর” । প্রথমখান। জান্মাণ 
্রস্থেব অন্থবাদ। ইহাতে ছুনিয়ার আধিক ইতিহাস বিষয়ক 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দ্বিতীঘ্খানাতে প্রাচীন ভারতের, 
রাজশ্ব ও ভূমিবিভাগ, আথিক শ্রেণী ও সঙ্ঘ ইত্যাদির আলোচন? 
আছে। তৃতীয় খান! ফরাপী গ্রন্থের অন্থবাদ। বিনয় বাবুর অন্তান্ত, 
বইয়ের মত এই বইগুলার বিভিন্ন অধ্যায়ও কয়েক বংসব ধরিয়া বহু 
সংখ্যক মাসিক ও লাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্বে বাহির হইয়াছিল । 

(২) পঞ্লীপরীক্ষণ_-বল্লতপুর, _উকালীমোহন ঘোষ প্রণীত ॥ 
জমি ও মাটির শ্রেণীবিভাগ, কৃষিবিদ, ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, সার, বিভিন্ন, 
চাষ, চাষের আমব্যয়, গরুর খাঘ্য ও অগ্রজনন, রাস্তাঘাট, পারি- 
বারিক আয়ব্যয়, সামাজিক রীতিনীতি বিষম্নক বহু শব্দের ব্যবহার" 
ইহাতে আছে। 

(৩) ্রগুরুসদয় দত আই, সি, এস্‌ প্রণীত “পল্লী সংস্কার ও গঠন” ৮ 

(৪) শ্ীরসিকচন্দ্র বন্থ লিখিত “ন্বন্তি ও খদ্ধি”॥ “সেকালের সমাজ- 
শাসন'* প্রাচীন ভারত ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ আঁছে। 

(৫) শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্ধ্য লিখিত “বাংলার বর্তমান অর্থসমন্ড 
ও জাতীয় ব্যবসায় ।”, 


স্ট৬৬ বাংলাদ ধনবিজঞান 


(৬) ্রীষ্ববীকেশ লেন প্রণীত “কৃষকের কথা” ও *“বেকান্ব-সমন্যা' । 

১৯২৭-২৮ খু্টাব্ে প্রকাশিত নিরলিখিত পুম্তক, প্রবন্ধ ও বভ্ৃন্তা- 
গুরিতে বহু পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হইয়াছে £-৮ 

€১) শ্রবিনয়কুমার সরকারের “নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" এবং 
«একালের ধনদৌলত ও অর্থশান্ত্র' নামক গ্রন্থ ছুইটার বহু অধ্যায় 
বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে । অধ্যাপক সরকারের আটপৌরে 
'ভাষাম্ম অনেক হিন্দী ও উদ্দ, শব্বেব আমদানি উল্লেখযোগ্য । 
বোধ হয় জনসাঁধাবণের বুঝবার সুবিধার জন্তই তিনি বাংলাদেশের 
পল্পীগ্রামের কথিত শবও ব্যবহার করিতেছেন । 

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ডক্টর নরেন্দ্নাথ লাহা মহাশয়ের 
খপ্রদত্ত “বার্তা? সম্বন্ধে বক্তৃতা । 

(৩) ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের নিমন্ত্রণে ঢাক। বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষ 
হইতে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক জনসাধারণেব জন্য “প্রাচীন ভারতে 
রাজকোষ বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা” সম্বন্ধে বস্তা করেন। এই 
বক্তৃতায় “প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত রাজন্ব-বিষয়ক বহু শব্দ পাওয়া যায় 

(৪) ৬রায় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাছুর লিখিত 'প্রাচীন ভারতের 
কধি' বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী”তে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষিবিষয়ক 
হরেক রকম শব্দ ব্যবত হইয়াছে 

উপরে লিখিত বই ও পত্িক। ছাড়! আরও অনেক বাংলা মালিক, 
“প্রযাঁলিক, টনিক ও সাপ্তাহিক পত্বিক! নানারকম টৈবষয়িক বিষয়ে 
আলোচনা করিয়া পারিভাষিক শব্দের বহর বাড়াইতেছে। 
সংবাদপত্রগুলির নাম উল্লেখ করিলাম না। মানিক পত্রগুলির মধ্যে 
নিস্ললিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য +- 


প্রবাসী, ভারতবর্ধ, বঙ্গবাণী, মাসিক বন্থমতী, পল্লী হ্ব়াজ, ভাগার, 
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কুষক, বাণিজ্যবার্ডা, ত্বদেশী বাজার, ব্যবসা! ও বাণিজ্য, আধিির 
উন্নতি ইত্যাদি । 

গত তিন বৎসরে “আর্থিক উন্নতি”তে বহু ইংরেজী, ইতালীয়, 
জার্দাণ ও ফরাসী শব্দ অনৃদিত হইয়াছে । আমি পত্রিকাদদি পড়িবার 
সময় নূতন শব্ধ পাইলেই উহা চিহ্নিত করিয়া রাখি। 

আর ছুইখানা ইংরেজী গ্রন্থের অস্থবাদের নাম এখানে উল্লেখ 
কবা দরকার। অবস্থা এই ছুইখানা এখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়নাই । একখানা আমাদের সহযোগী, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের 
গবেষক শ্রীস্ধাকান্ত দে কর্তৃক অনুদিত র্রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান। 
অপরখান! শ্রুরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত যুরোপীঘ আধিক চিস্তার 
ইতিহাস। ইনিও বঙ্গীম্ ধনবিজ্ঞানপরিষদের অন্যতম গবেষক 
এবং আমাদের সতীর্ঘ-ম্ুহৎ। এই ছুইখানা বহিতেই অনেক রকম 
শবের ব্যবহার হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্্র সেনগুপ্ত, 
শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু 
দত্ত, শ্রীযুক্ত ঘিজদান দত্ত প্রভৃতি নৃতন পুরাতন অনেক লেখক 
নানা পত্রিকাতে ধনবিজ্ঞান ব্ষিয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখি! 
পরিভাষা-স্যষ্টির সাহায্য করিতেছেন। 

পরিভাষা-স্্টির জন্ত আমি দ্বিতীয় পন্থা! অবলম্বন করিয়াছি-- 
'বিশেষজ্ঞদিগের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচন। করা । এবিষয়ে 
কয়েকজন দেশী বিদেশী পণ্ডিতের মতামত উল্লেখ করিতেছি । 
অধ্যাপক মাশ্যাল তাহার “প্রিন্সিপল্স্‌ অব. ইকনমিক্স্» গ্রন্থে 
বলেন যে, "মানুষের জীবনের সাধারণ কাজ্জকর্খই খন 
ধন্বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় তখন সাধারণ অভিজ্ঞতার 
উপর ইহার নির্ভরত। অন্ত বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী। খনবিজ্ঞানের 


খত 
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আলোচনা, তর্যনিতর্ক এমন ভাষায় হওয়া উচিত রাহা জনসাধারণ 
বুঝিতে পারে। দৈনিক জীবনে যে শব্টী যে ভাষ শরকাশ করে 
ধনধিজ্ঞানের আলোচনাতেও সেই শব্ষকে সেই ভাব প্রকাশের কাজেই 
লাগাঁনো উচিত। 

«কিন্ত হুর্ভাগ্যবতঃ দৈনিক কথাবার্তার বাকৃবিতগ্াক় সুপরিচিত 
শব্বগুলিও নান! ঘর্থে ব্যবস্বত হয়, আল্লোচনার বিষয়ের উপর 
নির্ভর করিয়া উহাদের অর্থ বৃঝিতে পার! যায় । পরিভাষা তরী 
করিধার সময় ধনবিজ্ঞানসেবীদ্বের উচিত হাটে বাজারে দৈনিক 
বাবহারে যেশব্বষ যে ভাবে চলিতেছে তাহাকে পাকড়াও করিয়! 
ঠিক সেই ভাবেই চালানো । তবে দরকারমতো! একটু আধটু ব্যাখ্যা! 
জঁড়িয়া দিতে হইবে। এই উপায়েই সাধারণ পাঠককে ভ্যাবাচ্যাকা 
ম! খাওয়াইয়! ধনবিজ্ঞানের তত্ব ঠিকভাবে সহঙ্গ করিয়! বুঝান যাইতে 
পারে |, 

১৩৩৪ সনের (১৯২৭) টেবশাখ মাসের "'আধিক উন্নতি'তে "টাকার 
কথা' 'বইখানা সমালোচনা করিধার সময অধ্যাপক শ্ীবিনয়কুমার 
সরকয়ি লিখিয়াছিলেন, “টাকার কথায় ব্যবন্ৃত কতকগুল! পারিভামিক 
শব বেশ সয়সই হইয়াছে । পরবর্তী লেখকের এই বই ঘটিলে 
কিছু-কিছু সাহায্য পাইবে বিশ্বাস করি ।” 

১৯২৮ সনের শেষের দিকে তিনি লিখিম়্াছিলেন ( “"আধিক উন্নতি” 
পৌষ ১৩৩৫ )১--এপ্রায় কোনে ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শবের 
জন্ক '“এককথা”য় বাংল! প্রত্তিশব্ধ পাওরা সহজ নয়। অনেক সময়ে 
এক কথাপ্ শ্রতিশক যোগাইতে খাওয়। বাঙ্ছনীয়ও নয়। ইত্যাদি? 
( এই গ্রন্থের ২৫৭-২৫১ পৃষ্ঠা তরষ্টব্য )। 

স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই বৎসবের গোড়ার দিকে (১৯২৯) আমাকে 
খলিয়াছিবেন,_-“বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চচ্চার যথেষ্ট উন্নতি 
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করিতে হইলে বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করিলে চলিবে ন! ৷ এজন্য কলিকাতা! 
বিশ্ববিভালয়কে অগ্রগামী হইয়া কাধ করিতে হইবে । বিশ্ববিষ্ালয়ের 
উচিত পরিভাষা তৈরী করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়! বিভিন্ন 
স্তরের পাঠ্য লেধান, যাহাতে অন্ততঃ এক পুরুষে ম্যাট্রিক হইতে 
আরম্ভ করিয়া! বি, এ পর্ধাস্ত পভিতে যাইয়া পরিভাষাগুলির সহিত 
পরিচিত হইতে পারে । পরিভাষ। তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নজর রাখিতে হইবে এগুলির চলনের দিকে । সাহিত্যপরিষদেরও 
উচিত এই কাজের জদ্ বিশ্ববিদ্যালয়কে আহ্বান কর! । বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান- 
পবিষদ্‌ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের বোর্ড অব. ইকনমিক্‌ ্রাভিজকে এই ফাজে 
ব্রতী করাইতে পারেন 1” 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমাকে বলিয়াছিলেন 
“বাংল দেশের বিভিন্ন জেলা ও পল্লীতে প্রচলিত শব্দগুলি নজরে রাখিয়া 
পরিভাষ! তৈরী করা দবকার |» 

উর্দ, ও হিন্দীতে পরিভাবা স্থষ্টি ও গ্রস্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
বাংলায়ও হওয়া! উচিত। হিন্দী সাহিতো আধিক পরিভাষার 
অভিধান প্রকাশেরও আয়োজন হইতেছে। 

বাংলা সাহিত্য এই দিক্‌ দিয়! হিন্দী সাহিত্যের পশ্চাতে পড়িস্বা 
বহিয়াছে। পশ্চিমে এলাহাবাদ সহরে ১৯২৩ খৃষ্টাবকে “ভারতবর্াঁয় 
হিন্বী অর্থশান্ত্র পরিষদের” প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পরিষদ গত 
৬ বৎসরে ৫ খানি ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী- 
ভাষায় ১৫ খানি গ্রস্থেব অনুবাদ আছে। শেষোক্ত বইগুলিয় মধ্যে 
রমেশজ্্ দত্তের গ্রন্থ অন্যতম | বড়ই পরিতারের বিষয় যে, বাঙ্গালা 
ভাষায় রমেশচন্ত্রের গ্রন্থের এযাবৎ কোনো অন্থবাদ হয় নাই । 
, তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছি ব্যবসা-পাঁড়ায়, ব্যাক্ব-মহাজায়, 
হাটবাজারে যাতায়াত কফরা। দোকানে ব্যাঙ্কে বেপারী-মহুলেই 


৪৮৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


যাই, আর রেল ক্ীমার বা পথঘাটেই চলি সর্বত্রই আমি কান 
ঠিক রাখি কোন্‌ শ্রেণীর লোক কোন্‌ শব দিয়া কি ভাব প্রকাশ 
করিতেছে সেই দিকে । এমন করিয়া অনেকগুলি শব্ধ সংগৃহীত 
হইস্থাছে। কলিকাতার চেয়ে ঢাকার ব্যবস! পাড়ায় দেশী শব্দের চলন 
বেশী। যে সব সওদাগর ইংরেজী জানেন না, তাহারাই পরিভাষা-স্টির 
কাজে সাহায্য করিতে পারেন বেশী । 

পরিভাষা সম্বন্ধে মতভেদই ম্বাভাবিক । তবে উহা! লইয়া! আলোচন। 
সর করিলে যুক্তিতর্কের ফলে কায়েমি পরিভাষা পাইবার ভরল৷ হয়। 
ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা সঘ্ন্ধে আমার মত এই যে, কেবল সংস্কৃত 
খাতুপ্রত্যয়ের ভাণ্ডার লুঠ না করিয়া হাটেবাজারে ঘে যে শব 
যে যে ভাবে চলিতেছে সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়। ঘসিয়৷ মাজিয়! লইলে 
ভাল হয়। 


পারিভাষিতেকর তালিকা 1 


এইবার কতকগুল] পারিভাষিক শব্দ একত্রে দিয়া যাইতেছি, যথা £--- 
এ্যাভারেজ- গড়পড়তা! । 

এযাকসেপ্ট--সাকরান, সাকরিয়! দেওয়া । 

এযাকসেপ্টিং হাউস--হুপ্ডি ভাঙ্গাইবার ব্যাহ্ক (১)। 

এযাকুমূলেটেড --মজুদ । 

আবিউ্রেজ২_পরোক্ষ বিনিময় ( বা পরোক্ষ হুপ্ডি ভাঙ্গান ) (১)। 
এ্যাগ্রকৃসিমেহ্তান্‌ সন্বিকর্ষ। 

বিজনেস" ব্যবস! | 


অধ্যাপক শ্রীবুক্ত বিনরকুমার সরকার (১) চিহিতত লব্াগুলি ব্যবহার করিয়! 
খাঁকেব। 


প্রযুক্ত নুধাকান্ত দে * চিহ্নিত শব্াগুলি হাবহার করিন্বাছেন। 
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বার্টার্--জিনিষের ব্দলে জিনিষের বিনিমন্ব, লামগ্রী-বিনিময়, 
পণ্যের অদল বদল, প্রতিপণ, বদলাই। 

বাইষেটালিজম্ব_ঘিধাতু পরিমাণ । 

ব্যাক্ক-_ব্যাঙ্ক। 

'বিল্‌ অব. এক্সচেঞ্র_ মূল্য পত্র, আদেশপত্র, বিদেশী মৃক্ষতি হুণ্ডি, 
বরাত চিঠি । 

বিল্‌ অন্‌ ডিমাণ_দর্শনী হত্ডী। 

বাই প্রডাক্ট-_মআহ্ষঙ্গিক মাল ( ব। ফল) (১)। 

কা্টিভেশ্্ন্__চাষ, আবাদ । 

কম্পিটিশ্তন- আডাআডি, টকর (১)। 

কম্পিট__ টক্কর দেওয়া! । 

কাউন্টারফয়েল্‌__মুড়ি, যথা চেকৃমুডি | 

কটেজ, ইণ্ডাস্্রি__-কুটার শিল্প । 

কর্ণ _-ফসল । 

কন্জাম্পশ্থন ক্যাপিট্যাল-_ভোগপুজি (১)। 

ক্রাইসিস্‌- _সঙ্কট । 

ক্লীয়ারিং হাউস--চেক্‌ কাটাকাটির ব্যাঙ্ক (চেক শোধক ভবন) 
(১)। 

কলেক্টিভিজম্‌-_সমৃহ-নিষ্টা ব! স্মৃহ-তন্ত্র (১)। 

কমিউনিজম্__সমাজ-তন্ত্র রাষ্্র-নিষ্ঠা, ধনসাম্য (অবস্থা ভেদে ) (১)। 

কমিউটেশ্ঠন্‌ অব. সা্ডিস্--গতর খাটানে। রেহাইফের যুল্াপ্রদ্দান 
€(১)। 

কন্সলিডেটেড. ফাণ্ড-_একত্রীকৃত ভাণ্ডার, “খোঁক্‌? (১)। 

কন্ভার্শান অব. লোন্স্‌- কর্জ রূপান্তর (১)। 

ক্োপার্টনারশিপ-_সহমালিকান!| (১)। 


৪৮০১ হালায় খননিজ্ঞান 


সেব্ই'ল্‌- বেজ ( খ। কেজব্যাক )। 

কয়েন্--ধাতুমুত্রা!। 

ক্যাপিট্যাল- যূলধন, পুঁজি (১), পু'জিপাটা (*)। 

ইট জিজীবী, পু'জিপতি, পু'জিদার, পুজিসাহী (১), 

ক। 

ক্যাপিট্যালিজম্__পুজিনিষ্টা, পু'জিতত্ত্র, পু'জিদারী (১) 

সারকুলেটিং ক্যাপিট্যাল-_পৌনঃপুনিক ঝ! ভ্রাম্যমাণ মুলধন, চল্‌তি 
পুজি । 

কমোভিটি-_সামগ্রী, পণ্য, পণ্যত্রবা । 

ক্রেভিটার--মহাজন, সাউকার। 

কন্জাম্‌্শান্ ভোগ, খাদন *, ব্যবহার । 

কাষ্টমার-_খরিদ্দার, গ্রাহক | 

কষ্.-_খরচ। খরচ] 

কন্ভেন্শনাল্‌ পেপার মানি-_অপরিশোধনীয় কাগজমুদ্রা | 

ক্রেভিট্‌-_পসার, বাজারসম্ রম, সাউকারি, সাউপনা, কর্জর শক্তি, কঙ্ছ- 
ক্ষমত। (১), ধার (১), কঙ্দ (১)। 

চেক্--চেকৃ। 

ক্যারেজ চাজ্জ--বহনী খরচ। 

ডেফিসিট--ঘাটৃতি (১)। 

ভিম্যাও টান, চাহিদা, অভাব । 

ডেটার--খাতক । 

ডিপ্রিসিয়েটেড--হতাদর, ক্ষীয়মাণ। 

ডিপজিট--মা, আমানত । 

দ্রয়ি--দায়ক। 

ডিপ্রেনন্- মন্দা, ভাট] 


ধনহিজ্ঞামেত্ খারাভাষা ৪৭ 


ডিমিনিশিং রিটার্প--কমিক আয়'্বাস (২), নির়গ আদায় । 

ডিমিনিশিং ইউটিলিটি-_ক্রমিক প্রয়োজনীয়তা! হাস, গরম জনসাধন 
ক্ষমতা হ্রান, অভাঘ পূরণ শক্ষি হান (১)।- 

ভিসকাউন্ট--*ভিসকাউপ্ট, বাট] । 

ডিষ্রিব্যশ্খান__ব্টন, বিভাগ | 

(ভোজ মাজা । 

ভকৃট উন মতবাদ । 

ডাইরেক্ট ট্যাক্স-_প্রতাক্ষ কর | 

ডিরাইভড. ডিম্যাণ্ড পর-নির্ভর চাহিদা (১)। 

ডাম্পিং--বিদেশে অতি সম্তায় মাল ঢালা (ডাম্পিং শব্ঘটাই বাংলায় 
চালানো আবশ্তক) (১)। 

ডেফার্ড রিবেট্স্‌-_ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেব (১), ভবিষ্যতে 
মাশ্তলের অংশ ফেরৎ (১)। 

ইকনমিক্স--ধনবিজ্ঞান, অর্থতত্ব, অর্থশান্ত্র । 

ইকনমিষ্ট-_ধনবিজ্ঞানবিদ, ধনবিজ্ঞানসেবী (১),অর্থশাস্ত্রী (১)। 

এক্স সে৪--বিনিময়, অদলবদল | 

এক্স্চেঞ্চেবল-_বিনিময়সাধা বা বিনিময়যোগা । 

আতর গ্রন্থর্--কর্্মকত্ভী, ধুযদ্ধর (১)। 

এক্ম্পোর্ট-_ রপ্তানী । 

এক্ষ্টার্ঘযাল ট্রেড-_বহির্ধবাণিক্য । 

এন্ডোস-_দন্তখত, স্বাক্ষর, পৃষ্টে দস্তখত। 

এষ্টারিশমেন্ট কষ্ট -স্লরঞ্জামী খরচ । 

এফি সিয়েন্সি--পটুতা, নৈপুণ্য, খরচ । 

এক্ট্রীম_চরম । 

এক্ট্রা অর্ভিনারি--বিশেষ । 


সত ধাংলার ধনবিজ্ঞান, 


ইলান্টিসিটি অব. ভিমাওঁ--চাহিদার সক্কোচ-প্রসার-শক্তি €১)। 

জি উ্রেভ--অবাধ বাণিজা। 

ফেয়ার ট্রেত-_-“ম্যাষ্য” বাণিজা (১)। 

ফিড়ুসিয়ারি পেপার মনি-_গ্রতিজ্ঞা-সম্থলিত কাগজী মুদ্রা । 

ফ্লেকুসিবিলিটা-__আকুঞ্চন-প্রসারণ | 

ফিকৃস্ভ ক্যাপিট্যাল্‌__স্থায়ী মূলধন, আটক পুজি, স্থির পু*জিপাট? । 

ফ্লোটং ক্যাপিট্যাল-_পৌনঃপুনিক বা ভ্রাম্যমান মূলধন । 

ফরেণ এক্সচেঞ্জ_বিদেশী টাঁকাকড়ির বিনিময় কারবার, 
আন্তর্জাতিক মুঙ্জাবিনিষয়। 

গিল্ড অর্গানিজেশ্টন__কারু সমবায় । 

গুডস্-_জ্রব্য, মাল। 

জেনার্যাল্‌-_সামান্ত, সাধারণ । 

গিল্ড সোশ্তালিজম্‌-_-“শ্রেণী"” গত সমাজতন্ত্র (১)। 

ইনকাম্‌ ট্যাক্স- আয়কর | 

ইন্ডিরেক ট্যাব্স--পরোক্ষ কর | 

ইম্‌পোর্ট--আমদানি | 

ইন্টার্ণ্যাল ট্রেড-_অন্তর্ববা শিজ্য। 

ইন্টার-স্তাশন্তাল ট্রেউ- আস্তর্জীতিক বাণিজ্য । 

ইন্ডেক্স নাখ্ার-_স্থচক সংখ্যা। 

ইনৃক্রিজিং রিটার্ণ_ ক্রমিক আয়বৃদ্ধি। 

ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল__কারু শিক্ষালয় 

ইন্ডভাস্বিয়ালিউ--কারু | 

ইন্ভাগ্ত্রি-__শিল্প, ব্যবসা । 

ইন্শিওরেন্দ-_-বীম!। 

ইন্টারেই-_হুদ, ব্যাজ । 


ধনবিজ্ঞানের পর্ধিভাষ। ৪৩ 


ইম্প্লিমেপ্টস্--যঙ্্পাতি। 

ইম্পীরিয়াল্‌ প্রেফ্ারেন্দ__সাম্াজ্যিক সুবিধা, সাম্রাজাক 
পক্ষপাত (১) । 

জয়েণ্ট ডিমাণ্ড--সংযুক্ত চাহিদ] (বা সহ-চাহিদ! ) (১)। 

লেবর-_ শ্রম, মেহনৎ (১)। 

লেবারার- শ্রমিক , মজুর । 

লস লোকসান । 

ল অব. ডিমিনিশিং রিটার্ণ-_ক্রমিক আম্-হ্বাসের নিয়ষ (১), নিমগ 
আয়ের নিয়ম । 

লিগাল টেগুার মানি_-চলৎ সিক্কা। 

ল অব.সাপ্লাই- জোগানের নিয়ম । 

ল্যাণ্ত_জমি, ভূমি । 

ম্যানেজভ. কারেক্সী-__াষ্রনিয়স্ত্িত মুত্রা-ব্যবস্থা। (১) । 

মানি-_অর্থ, মুদ্রা ব্যবস্থা (১)। 

মেটালিক যানি-_ধাতুমুদ্র) 

মনোপলি-_-একচেটিয়। । 

মিডিয়াম অব. এক্সচেষ__ বিনিময়ের মধ্যবর্তী বা বাহন । 

মানি ইন্‌ সারক্যুলেশ্তন্__চলতি অর্থ। ূ 

মার্জিন্তাল ভোজ-_সীমাস্থিত মা! । 

মার্কেট বাজার । 

মার্প্রিন্তাল ইউটিলিটি__সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়ত! । 

ম্যানিউফ্যাক্চারস্_শিল্লোৎপন্ মাল, শিল্পজ ত্রব্য (১) । 

মানি মারকেট--টাকার বাজার; অর্থের বাজার । 

ম্যানরিয়্যাল সিষ্টেম--.“মানর"-জযিদারি প্রথা! (১)। 

মার্কাটিলিজম্‌--বাণিজ্যনিষ্ঠা (১) 


২ - ব্রংলায় ধনবিজঞাল 


মেতেয়ার সিষ্টেম--“আধিয়ার” ব্যবস্থা (১) । 

মরাটরিয়াম-্দেনাপাওনাত্ কারবার নিষেধ, (টা! কড়ির 
লেনদেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা! ) (১)। 

মানি, কন্ভার্টিবল-_স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুত্র! (১)। 

নেসেসারিজ-_-আবশ্তকীয় ভ্রবা, অপরিহার্ধ্য ব্রধ্য। 

নমিনাল্--আপাতঃ। 

নেট প্রডাক্ট অব. লেবার--মেহনতের “নিট” ফল (১)। 

ওয়েজেস্‌ ফাণ্ড--মন্কুরিভাগ্ডার ( মন্ুরি তহবিল ) (১)। 

পেপার মানি--কাগজের অর্থ, কাগজীমুক্রা, (কেহ কেহ 
“কাগজী টাকা”ও ব্যবহার করিয়াছেন । 

প্রভাক্শ্তন্‌_উৎপজ্ভি, প্রস্ততি । 

প্রাইস্‌-দাম ; পণ। 

পারচেজ--খরিদ, ক্রয় ! 

পারচেজার্‌-_খরিন্দার , গ্রাহক । 

প্রটেকশন সংরক্ষণ । 

পে-ই- প্রাপক । 

€প্রফারেন্দিয়াল্‌ ট্যারিফ --পছন্দমূলক শুক, পক্ষপাতমূলক শুন্ব- 
ব্যবস্থা (১)। 

প্রফিট--সুনাফা। (১), লাভ। 

পেগিং-ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেক। দেওয়! ইত্যাদি (১)। 

প্রাইম্‌ কষ্ট- প্রত্যক্ষ খরচা (১)। 

কোগ়্ান্টিটি থিওরি অব. মানি--জর্থের বা মুক্তার পরিমাথ বাদ । 

র মেটেরিয়াল্‌_-কাচামাল, ভূষিমাল, কাচীমাল, কুদ্রতী ফাল (১)। 

রিস্ক--ঝুকি (১)। 

বিপ্রেজেন্টেটিভ পেপার যানি--গজ্ছিত অর্থের নিবর্শনশজ.। 


ধনকিজান্কে পরিভাষ। ৪১১ 


'রেট অব. এক্সদে-বিনিময় হার । 

রাইজ. এণ্ড ফল্‌-_-তেজী মন্দা! । 

রিয়েল প্রকৃত । 

বরেপ্ট--খাজন]। 

রেভেচ্যু-_মালগুজারী ; রাজন্ব । 

রেপ্রেজেণ্টেটিভ ফাশ্শ_ প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা 
কোম্পানী (১)। 

'রেণ্ট অব. এবিলিটি--কর্মদক্ষতার কর । 

রেমিপ্রনিটি-__পারম্পধ্য (১)। 

রিভেম্পশ্তন অব. ডেট-_কঞ্জশোধ (১)। 

সাপ্লাই__€জাগান ১ সরবরাহ । 

সারপ্লাস্‌--উদ্ঘত্ত; বাড়তি । 

সেল্‌--কাটুতি, বিক্রয় । 

স্বিল্ড লেবারু-_নিপুণ শ্রম । 

ট্যাণ্ডার্ড কম়েন-_-.আদশ মুদ্রা । 

,স্পেক্যুলেট্‌_ _ফাট্‌্কা খেলা । 

স্পেক্যলেশ্ন- ফাট্কাবাজী । 

সিনিওরেজ.--বালি। 

ইক্‌--পুঁজি। 

্ট্যাপ্তার্ভ-মান । 

এস্পেশ্বালিজেশ্তন অব. লেবার-বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের 
বিশেবস্ববিধান (১)। 

স্যাগাডিজেশ্কন্--মাপমোতাবেক মালোৎপাদন। মাপমোতাবেক যন্ত্র 
কৃষ্টি ইত্যাদি (১)। 

স্যাগ্ার্ড অব্‌ কন্র্ট-আরামভোগের মাপকাঠি (১)। 


৪১২ বাংলাম্ম ধনবিজ্ঞান 


সিন্ষিং ফাণ্ড-কঙ্জীশোধক ভাণ্ডার ( বা তহবিল ) (১) 
শ্লাইভিং ক্কেল--.ওঠানামাহচক মাপকাঠি (১) | 
ট্যা্ক-__কর। 

ট্রেড-_ব্যবসা । 

ট্রেডার্- -ব্যবসান্নী, সওদাগর ৷ 

টোকেন্‌ করেন-__নিদর্শক মুত্র । 

ট্রেড ইউনিয়ন-_কশ্মিসজ্য । 

ত্রেভ রিপোর্ট-_বাণিজ্য বিবরণী । 
ট্রেজারী--ট্রেজারী , কোষ, খাজাঞ্চিখানা । 
উ্রাষ্ট-_সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট । 

আন্লিমিটেড, টেগার--আম্হকুম । 
সুটিলিটি__ প্রয়োজনীয়তা | 

ত্যালা- মূল্য , দর । 

ভ্যারিয়নেশ্কন্--তারতম্য, উঠানাম। | 
ওয়েল্থ-_-ধন । 

ওয়াশ্ট-_অভাব । 

ওয়েজ- "মজুরি, তলব । 


বর্তমান বলের কৃষি সমস্য্যা* 
অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মলিক 


১৯২৯ সনের ১৬ই জুন রবিবার, ৯৬নং আমহাষ্ট ট্রাটে বঙ্গীয় 
খনবিজ্ঞান পরিষদের অষ্টম অধিবেশন হয়। চুচুডা রুষি বিস্ভালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিদ্ধেশ্বর মল্লিক মহাশয় বর্তমান বঙ্গের কষিসমন্া 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতি 
হইয়াছিলেন। 


বর্তমান বনাম অভীীত দমস্ডা 


অধ্যাপক মল্লিক মহাশয় গোডাতেই পরিষদের গবেষকদের দৃষ্টি 
“বর্তমান, কথাটির প্রতি আকর্ষণ করেন। তিনি ইহ ইচ্ছাপুর্ব্বক' 
ব্যবহাৰ করিয়াছেন । তিনি দেখাইতে চান যে, বর্তমান ও অতীত 
সমস্যার ভিতর একট] বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । বস্তত্তঃ, এ বিষয়ে 
ছুইটি কথ! প্রণিধানযোগ্য । প্রথমতঃ, আমাদের দেশের লোকেরা আজ 
নিজে নিজেই আপনাদের সমস্ত অভাব পূরণ করিতে সমর্থ নহে। 
দ্বিতীয়তঃ, লোকের! আজকাল অনেক নৃতন জিনিষ ব্যবহার করে যার 
প্রচলন পূর্বে ছিল না। আজ আগের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষও 
ব্যবহৃত হইতেছে । লোকের অভাব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 


দাকিদ্রয আশীর্বাদ নতহ 


আমরা এবাবৎকাল শিক্ষা পাইয়া! আসিয়াছি ষে, অভাবের 


* প্জধিক উন্নতি” আবণ ১৩৩৬1 ১৯২৯এর যে হইতে ১৯৬১এর (সেপ্টেম্বর 
পধ্যত্ত পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ বিনয়বাবু দ্বিতীয়বার ইল্সোরোপে প্রবানী ছিলেন । 


৪১৭ বাংলার ধনবিজান 


সক্কোচেই হুখ লাভ হয় । কিন্তু এঁকূপে আর্থিক হুখলাভ হইতে পারে 
না। আর এহিক স্বাচ্ছন্দ্য যে মানলিক ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ যে সব স্বাচ্ছন্দ্যের কথ! কল্পনাও করিতে পারিতেন না» 
এখন আমাদের সেগুলি নিত্য না হইলে চলে না। দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অন্ত প্রান্ত পর্ধাস্ত ঘুরিয়! বেড়াইলে দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয় 
যে, মোটর বাসের প্রচলন কিরূপ ভ্রুতবেগে প্রসারলাভ করিয়াছে । 
চাষী সমস্ত দিন ক্ষেতে কাজ করিয়া! তার বোঝা! ঘাড়ে লইম! বাসে 
চডিয়া বাড়ী ফিরে। ইহাই ম্বাভাবিক। অভাবৈর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
অভাব বাড়ে । বর্তমান কালে অল্পে পরিভূই হওয়াকে বা দারিভ্রাকে 
সর্বপ্রকার গুণের আকর বলিয়! বর্ণনা! করিলে চলিবে না। দারিজ্র্যকে 
দূর করিবার জন্ত বিধিসত চেষ্টা করিতে হইবে। 


সর্বসাধারতণর ভিভর ধনসাম্য 


পরিমাণ বা সংখ্যা ফেলনা জিনিষ নয়। আজিকার দিনে অনেক 
চাষী এমন সব স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয় যা আমাদের পিতা 
মৃহদের অজ্ঞাত ছিল। কলকারখানার যুগ আদার দরুণ এইরূপ 
ঘটিয়াছে। ধন" বুদ্ধি পাইয়াছে এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকের 
মধ্য ছড়াইয়া পড়িয়্াছে। পূর্বের সমাজের শতকরা অল্প কয়েকজন মাত্র 
লোক আপনাদের সর্বপ্রকার অভাব মিটাইতে সমর্থ হইত, এখন সেই 
সব অভাব অনেক লোক মিটাইতে সমর্থ হইতছে। ইহারই নাম 
অন্সাধারণের ভিতর ধনসাম্য ও ইহা! ইপ্তাই্ীয্যালিজম্‌ বা করকারখান। 
প্রতিষ্ঠানের ফল। 


বর্তমান বঙ্গের কৃষি পন্ড ৪৮৫, 
খঙজতদতশর ভ্ুমি-সন্ঘনণিয় অর্থনীতি 


বঙ্গদেশের প্রত্যেক চাম্বীর গড়ে মাত্র ২২ একর বা ৬।৭ ঘিতা 
জমি আছে। কৃষি করিয়া কেন লাভ হয় না, এই প্রহ্থের উত্তরে 
অধ্যাপক মল্লিক যহাশয় নিস্মলিখিত অস্কগুলি উল্লেখ করিয়া দেখান যে, 
প্রতি বছর জমির উপর বেশী করিয়! ভার ব! চাঁপ পড়িতেছে । ১৮৯১ 
খুষ্টাব্বে লোকবলের শতকরা ৬১ জন কৃষি হইতে জীবিকা-নির্ববাহ্‌ 
কবিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬৬ জন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৭২ জন, ১৯২১, 
খৃষ্টান ৭৩ জন। 

পূর্ব পূর্বব গণনায় কিছু ভুল হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লইলেও বণ্তমান 
অবস্থার গুরুত্ব বুঝ! যাইবে । আমর! প্রার়শঃ হল্যা্ডের দৃষ্টান্ত দিয়া 
থাকি। সেখানে প্রত্যেক লোকের ১* হইতে ১৫ বিঘা জমি আছে।, 
আমাদের দেশে এক জোড়া বলদে ১৫ হইতে ২* বিঘা! জমি চাফ 
করিতে পারে। স্থতরাং সমস্তা দীড়াইতেছে এই ঘে, কি করিয়া, 
জোতের আয়তন বৃদ্ধি কর] যায়। 


হাক্সদ্রাবাদ ও বঙ্গন্দেশশ 


ডক্টর হেরান্ড ম্যান কতকগুলি দক্ষিণ ভারতীয় গ্রাম পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন । একটী গ্রাম পরীক্ষা করিয়া ভিনি ১৯১৭ দলে 
ছেখাইয়াছিলেন যে, জমির ফসল হইতে শতকর! ৮১ জন ব্যক্তি 
আপনাদের ভরণপোষণে অসমর্থ ছিল। ১০* জনের মধ্যে ৮ জনের 
সামাজিক অবস্থা ভাল, ২৮ জন বাহিরে পরিশ্রম করিয়া জীবিক অঞ্জন 
করে, আর ৬৫ হইতে ৬৭ জন বাহিরের শ্রমদ্বারাও জীবিকা অঞ্জন 

কনিতে পারে ন।। 
" অধ্যাপক মঞ্লিক ব্যবসায়-কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন একটী গ্রাম 


৪১৬ 'হাংলায় ধনবিক্ঞান 


লইয়া গভীর গবেষণা করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। এখানে গৃহের 
সংখ্যা ছিল ১**)। তিনি দেখেন যে, গ্রামে মান » জোড়া বলদ ছিল 
ঘর্থাৎ ৯1১০ জনের উপযোগী কাজ । শতকর] ৩* জন চাকরী বাকরী 
ফরিয়! থাকে । বাকী ৬০% একেবারে বেকার । কিন্তু মনে রাখিতে 
হুইবে যে, যে সব গ্রামের নিকটে ব্যবসায়-কেন্দ্র নাই, সেগুলির অবস্থা 
আরও শোচনীয় । সেগুলির শত্তকরা ৮৫%--৯০% লোকের কোন 


কাজ জুটে না। 
প্রভীকার 


অধ্যাপক মঞ্তিক মহাশয় এই অবস্থার প্রতীকাবের ছুইটী উপায় 
নির্দেশ করেন (১) চাষীদ্দিগকে আরও জমি দেওয়া, (২) শিল্পবাণিজ্যের 
উদ্নতিসাধন করা। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে যদি শিল্লোন্রতি না ঘটে, তবে 
ক্কষির উন্নতি সম্ভব হয় না। হল্যাণ্ডে এই দুই প্রতীকারই সফল 
প্রসব কৰিয়াছে। 


বাঙ্গালার কর্ষণতষাগ্য পতিত জনি 


বাঙ্গালা জনভূয়িষ্ঠ দেশ। চাষীদের আবও বেশী জমি দেওয়া 
এখানে সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালার কর্ষণযোগ; পতিত জমির পরিমাণ 
মাত্র ৫৮,২৪,৬৬২ একর। এই জমিকে অবশ্তই কাজে লাগাইভে 
কইবে। কিন্ত ভারতবর্ধের কোন কোন দেশে এর চেয়ে বেশী কর্ষণ- 
'যোগ্য জমি পড়িয়া রহিয়াছে! সেইসব স্থানে আমাদের দেশের 
*লোককে পাঁঠাইতে হইবে । বিভিন্ন প্রদেশের কর্ষণযোগ্য পতিত 
জমির মোটামুটি হিসাব এইরূপ £-- 
আনসাম---১'৫ কোটি একর । 
ব্রহ্মদেশ--৬ কোটি একর । 


জের কৃষি লমক্যা! ৪১৭ 


ছধ্য গ্র্ধেশ”-*১:৪ কোটি 'একস। 
পাঞ্জা ব-্-১ কোটি একর । 
যুক্তপ্রদেশ--১৭ কোটি একর । 
রুশিক্কা খুন জনবহুল দেশ। সেখানেও এই প্রকার পরীক্ষণ 
চলিতেছে । ' সেখানে ন্বাথাপিছু ২২২৩ বিদ্বা জমি দেওয়ার চেষ্টা 
করা হয়। উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত সাইবেরিঘা, ক্কেসিয়া গ্রত্ভৃত্ি 
স্থানে লোক পাঠান হইতেছে। 


পক্সগপ্রণালী ও জল-নিগসারণ 


পুর্ব ও পশ্চিম বজের সমস্যা একরূপ নছে। বৎমরের মধ্যে » 
মাস পূর্ববঙ্গ জলে ডুবিয়া থাকে । এখানে খুব পাকা ড্রেনেজের 
বন্দোবস্তের দরকার আছে। অন্তদিকে পশ্চিম বঙ্গে বিস্তৃত জল- 
সেচনের ব্যবস্থা কব দরকার । জলসেচন করিয়। কৃষির কিরূপ প্রভৃতি 
উপকার সাধন করা যায়, তাহা পাঞ্জাব দেখাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার 
অভাব পাঞ্জাবের চেয়ে ঠের বেশী, অথচ এ পধ্যস্ত ভালক্ষপ জলসেচনের 
বাবস্থা বাঙ্গালায় হয় নাই । এখানে মাত্র ১ লক্ষ একরে জলদানের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 

জমির উত্দকর্ষমসাথঢনর পন্ড! 

(১) স্থায়ী টান থাক। চাই । আমাদের টান খতৃর উপর নির্ভর 
করে। কৃষিমূলক টান- বাস্তবিক সকল প্রকান্ধ টানই ম্ছাস্থিন হইসে, 
চৈত্র পর্যন্ত হইয়া থাকে । কিন্তু স্থায়ী বাজার ভিন্ন কোন প্রকার 
উন্নাতি সম্ভবপর নহে । আর স্থায়ী বাজারের জন্ত কলকারখান। নিকটে 
চাই। ক্ষরণ কলকারখানার লোকেরাই সারা বৎসর ধরিয়া বাজারে 
জিনিৰপত্র কিনিতে পারে । 


(২) কৃষি নৈপুণ্য (টেক্নিক্‌) । জ্বাাদের কফোদ আদর লা থাকার 
১৪. 


৪১৮ বাংলার ধনবিজান 


দরুণ ভিন্র ভিন্ন জমিতে ভিন্ন ভিন্নরূপ উৎপাগন হ্য়। অধ্যাপক মল্লিকের 
সন্দেহে আছে যে, ইহা জাতিভে্দের একট] ফল , কিন্ত তিনি এবিষয়ে 
এখনও বিস্তৃত গবেষণ! করেন নাই বলিয়া! কোন প্রকার সিদ্ধান্ত খাড়া! 
করিতে অনমর্থ। এইখানে একটা কথ! মনে রাখিতে হইবে । 
আমাদের দেশের আদায়ের সহিত অন্ঠান্ত দেশের আদায়ের তুলন। 
করিতে গ্িয়! গড়পড়তা হিসাবট1 ধর। হয় | কিন্ত ইহা যেঠিক নহে 
তাহা ডক্টর ভোয়েলকার বহুপূর্যেই দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক মল্লিক 
নিজের অভিজ্ঞতা, বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, জাম্মাণির মত 
তারকেশ্বরেরও কোন কোন স্থানে বিঘ। প্রতি ৬* হইতে ১০০ মণ 
আলু উৎপাদন করা যায়। স্থতরাং আমাদের শ্রেষ্ঠ চাষীর! যে অন্ত 
দেশের শ্রেষ্ঠ চাষীদের চেয়ে ন্যুন নহে তাহা অনায়াসেই আন্দাজ 
করা যাইতে পারে । 

(৩) ভোকেশনাল ব1 কাধ্যকরী শিক্ষা। ইয়োরোপে প্রত্যেক 
দেশকে কতকগুলি আধ্বিক কেন্দ্রে বিভক্ত কর] হ্ইয়াছে। তাহাতে 
স্থশৃঙ্খলার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করা সম্ভবপর 
হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলির কর্তব্য চাষীদের 
পাকা! অভিজ্ঞভাসমূহ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ছুল কলেজ 
ইত্যাদির ভিতর দিয়! লোকেদেয় মনে কৃষির অঙ্থকূল মনোভাব স্থা্টি 
কর! দরকার । এই দিকে পাঞ্জাব অনেক অগ্রসর হইয়াছে । রুশ- 
দেশের দৃষ্টান্তও অনুকরণীয় । গ্রামের স্কুলে কৃষিশিক্ষা1! ও সহরের ভুলে 
শিল্পশিক্ষ। প্রয়োজনীয় 1 


উত্তরাধিকার বাধা 
আমাদের উত্তরাধিকার আইন কৃষির উন্নতির পরিপন্থী । জোতের 
জ্ায়তন নিষ্বকূপভাবে কমিয়। যাইতেছে ৮" 


বঙ্গের কৃষি সম্হ্যা ৪১৪ 


১৭৭১--৮৪০ একর । 
১৮১৮-7১৭২ একর । 
১৮৪০---১৪ একর । 
১৯১৫ "৭ একর ॥ 
ফ্রাঙ্গে ব্যাগ হইতে খণ পাওয়। যায়। জাম্মাণিতে নি্নতম জোতের 
এক আইন মোতায়েন আছে। 


ব্প্তানি ও উৎকর্ষ 


অধ্যাপক মল্লিক বলিলেন যে, ১৯১৪--১৯২৭ সন পধ্যস্ত প্রতি 
বৎসর গড়ে নিম্নরূপ রপ্তানি হইমাছে £-_ 
২৫ লক্ষ টন ধান্ত (২'৮ কোটি টনের ভিতর ) 
২০ লক্ষ টন গম (১ কোটি টনের ভিতর ) 
আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের একটা বদনাম আছে যে, আমরা 
সর্ববোত্কুই মাল পাঠাই না। একথা সত্য নয় যে, আমরা যা কিছু 
পাঠাই তার সবই নিকষ্ট। হয়ত ১*% মাত্র খারাপ, আর বাকী 
৯০% ইউরোপীয় পদার্থের তুল্য অথবা৷ তদপেক্ষা উৎকুষ্ট | তথাপি মান 
না বাধিবার দরুণ আমর] বহির্ববাণিজো বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। 


অন্যান্য ভপাক্স 


বীজ নির্বাচন একট। বড় কথা বটে। সরকার হইতে এবিষয়ে 
কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে। 

ধার পাইবার হুবন্দোবস্ত চাই । অধ্যাপক মল্লিক বলেন যে, জোত 
ক্রমাগত কমিয়। যাইতেছে ও খণ বাড়িতেছে বলিয়। কৃষকের এত ছুর্দশ। 
ঘটিয়াছে । সমবায় প্রণালী দ্বারা তাকে এই আধিক দাসত্ব হইতে 
উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতে পারে । 


৪২৯ বাংঙায় গনবাল্গান 


আমাদের ওজন ঠাড়িপাল্লা ঠিক নাই ও সর্ধজজ এক প্রকার নকে। 
নৃতন আইন করিয়! ইহার প্রতীকার করা দরকার । 

দেশে দেশে উপযুক্ত লোক পাঠাইয়! বিদ্বেশীদ্ের কুচি ও রীতিনীতি 
আয়ত্ব করা দরকার, তবেই তাদের মনোমত মাল চালাইতে পারিব। 

কুঘির উন্নতির পক্ষে যানবাহনের উন্নতি অপরিহাধ্য, ইহ! বলাই 


বান্ছল্য। 
বক্তৃতার পর পরিষণ্দের সদম্তগণ আলোচনায় যোগ দেন। 


ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যান্ক 


১০ 


ব্যাস্ক তদস্ত কমিটি 
শ্রীনরেন্্রনাথ বায়, বি, এ; এফ, আর, ইকন্‌, এস (লগুন ) 


মুবোপ ও আমেরিকাব উন্নত জাতিগুলিব তুলনায় ভারতবাসীর 
গড আয় অত্যন্ত কম। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতবানীর সহিত 
অন্তরঙ্গভাবে মিশিলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তাদের অনেকেই ধার 
ধার সংসাবের খাইখরচ করে কিছু বাচাতে পারেন না। অনেক 
ংসারই খণের দায়ে ডুবে থাকে । তা হলেও কোনো৷ কোনে সংসারে 
যে সালকাবারে কিছু কিছু জমা না হয় তানয়। প্রত্যেক সংসারের 
এই মাখান্ত সঞ্চয় একত্র কবলে এক একটা পল্পীগ্রামের বা ছোট ছোট 
সহরের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ নেহাথ কম হয় না। কিন্ত এখন এই 
সঞ্চিত টাকাট] কি ভাবে খাটে ? 
যদ্দি পল্লী গ্রামে কেউ সামান্ত কিছুও জমাতে পারে, তা হলেও উহা 
নিরাপদে রেখে সকল প্রকার লাভজনক উপায়ে খাটাবার স্থ্ব্যবস্থ। 
নাই। পল্গীগ্রামে (১) কেহ কেহ সঞ্চিত টাকা ঘরেই ফেলে রাখেন, 
(২) কেহ কেহ উহ] জমি জমাতে ফেলেন অথবা] স্থদে লাগান, (৩) 
কেহ কেহ কো-অপারেটিভ ঘসোসাইটী অথবা লোন অফিসে জম রাখেন, 
(৪) অনেকে আবার ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখেন অথবা 
ক্যাপ সার্টিফিকেট কিনে থাকেন । 


, ১৯৬৯ সমের ফেব্রুয়ারী মাসে ধঙ্জী্ ধলবিজ্ঞান পরিষদের দবঘ অধিবেশনে পঠিত 
ও আলোচিত । ("আর্থিক উদ্নতি'" কার্তিক, ১৩৩৬ )। 


৪২২ বাংঙার় ধনবিজ্ঞান 


ধার! টাক ঘরে ফেলে রাখেন তাদের নিজেদেরও কিছু লাভ হয় না 
এধং দেশেরও কোন উপকার হয় না। 

ধার! গ্রামে সদ টাকা লাগান তাঁরা সকলেই বলে থাকেন “হুদ তো 
দুরের কথ! আসল আদায় করাই ঝক্মারী। উহাতে মেহনৎ ও 
তকৃলিব যথেষ্ট এবং আসল মারা যাবার যেক্ধপ ভয়, তাতে বেশী, 
সুদের লোভ থাকলেও এরূপে টাকা লাগাতে আর মন সরে না।” 
গরীব গৃহস্থ চায় একটা নিরাপদ লাভজনক ব্যবস্থা, যাতে ঝুঁকি বা 
ঝকৃমারী কম। এই জন্যই গরীবের মধ্যে ভাকঘবের সেভিংস্‌ ব্যান্কে 
আমানতকারীর সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে । 

ভারতবর্ষে ভাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের কাজ প্রথম খোল। ত্য 
১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে । প্রথম থেকেই এই ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হয়ে উঠে । 
প্রথম বমরেই আমানতকারীর সংখ্য। হয়েছিল ৩৯,১২১ এবং আমানতী 
টাকার পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ। ন্ুদ হয়েছিল ৪৯,০০০ টাঁক1। 
সেই থেকে আজ পথ্যন্ত ডাকঘরের সেংভিংস্‌ ব্যান্কের এই ৪৭ বৎসরের 
হিসাব খতিয়ান করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্যান্থের সংখ্যা 
আমানতকারীর সংখ্য। এবং আমানতী টাকার পরিমাণ ভ্রতবেগে বেড়ে 
চলেছে। 


সমগ্র ভারতবর্ষ ও অআ্রক্দদেত্শের ভিসা 
বংসর ব্যাঙ্কের সংখ্যা আমানতকারীর সংখ্যা সালকাবারে ব্যাগের 


হাতে জমা টাকার 

পরিমাণ 
১৮৮২-৮াত ৪,২৩৮ ৩৯১,১২১ ২৭১৯৬,৭৪৩৬ 
১৮৯২-৯৩ ৬১৪৮ ৫,২০১৯৬৭ ৭৮৮১7৮৭১৭২৭ 
১৪৯৩২-০৩ ৭১০৭৫ ৯০২২১৩৫৩ ১১৪৪২১৫৯৫৩৪ 
১৯১২-১৩ ৯,৪৬০ ১৫,৭৭,৮৬৬ ২০১৬১১১6৫০২ 


১৪২২-২৩ ১৩,৭৩৩ ২৩৬১৪৪১৫৪৫২ ২৩/১ ৯০০ ০5৩৩৩ 


ডাকঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ৪২৩ 


তা হ'লে েখুন সমগ্র ভারতবর্ধে ২৭ লক্ষ লোকের সঞ্চয় ২৩ কোটি 
টাকা ডাক ঘরের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে থাকে। বঙদেশ ও আনামের 


হিসাবটাও একবার খতিয়ে দেখা যাক । 

১৯১৯-২৩ ২,৭২৪ ৪৯৬,৭৮৮ ৪১৬৫১৭৬১২৫১ 
১৯২০-২১ 

১৯২১-২২ ২,৭৭৭ ৫১৫২১৯২৭ ৫১৫৮১৪৮১ & ২৮ 
১৯২২-২৩ ২,৫৫৮ €১৭৬১৪২০ ৬১১০১৪৫১৭০৪ 
১৯২৩-২৪ ২,৫৮৯ ৬১১৩,৭৫৪ ৬১৫৯১৫৭১৩৬৬ 
১৯২৪-২৫ ২,৬৩৪ ৬১৫ ১১৭৩৫ ৭১০৯১২৬১২৭২ 


বাংলা ও আনামের হিসাব থেকেও দেখা যাইতেছে ঘে, ৬ লক্ষ 
লোকের ৭ কোটি টাকা ডাক ঘবের সেভিংস্‌ ব্যাক্কে আছে । ইহ! ছাড়া 
বঙ্গ-আসাম প্রদেশে লোকে ক্যাস সার্টিফিকেট কিনে ডাক ঘরের কাছে 
মেয়াদী আমানত রেখেছে-_ 


১৯১৯-২০ সনে ২১১৮১১৫০১২২ 
১৯২১-২২ ১, ১১১৪৪১৭৫২২ 
১৯২২-২৩ 5, ১০৯১৮৯১১৫৩৭ 
১৯২৩-২৪ ১, ১৪৬১৭৪১২০০২ 
১৯২৪-২৫ 9, ১,২৩১,১৭১৬১৩৭ 


গরীবের সঞ্চিত অর্থের এই যে কতকট। খোজ পাওয়া গেল এর 
মোট পরিমাণ একেবারে হেল! করিবার নয় । পল্ধীগ্রামে ছোট ছোট 
ব্যান্ক গ্রতিষ্ঠা করে যদ্দি এই টাকাট1 এক করতে পারা যায় এবং তা 
সতর্কভাবে ব্যাঙ্কের নীতি অহুসারে খাটানে! যায়, তবে দেশের ব্যবস। 
বাণিজ্যেরও স্থৃবিধা হয় এবং গরীব আমানতকারীদিগেরও লাভ হ্য়। 
এই সকল ব্যাঙ্ক আমানত লওয়া এবং ধার দেয়৷ ছাড়াও ঘড় বড় 
সহরু হতে পল্গী গ্রামে আমদানি মালের ও পল্গীগ্রা্ হতে রপ্তানি মালের 


৪৯৪ বাংলা ধনবিজান 


গাম শোধ দিখাধ ভার নিতে পায়ে। বর্তমানে একাঞ্জের কতকট। হয় 
ডাক ঘরের ইন্সিওর ও ভিঃ পিঃ চিঠির লাহায্ে । হপ্তিও চলে, নগদ 
দাম দেওয়া তো আছেই। এসব ব্যাঙ্কের দৌলতে পল়ীগ্রামের 
লোকের! চেকের সঙ্গে ক্রমশঃ স্থপর্ধিচিত এবং তার ব্যবহারে অভ্যত্ 
হতে পারেন । অবশ্ঠ এর লঙ্গে সঙ্গে লিখতে ও পড়তে জানা লোকের 
সংখ্যাও বাড়া দরকার | মোট কথা, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যতগুলা স্থুবিধ। 
ত| সবই ভোগ করা যেতে পারে । কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কবতৈ গিয়ে 
ব্যা্ক নামধারী মামুলী লোন আফিস খুললে চলবে না ॥ 

আপাততঃ আমাদের দেশের নিরক্ষর জনবহুল পল্লীগ্রামে ব্যাঙ্ব- 
প্রতিষ্ঠার অন্থবিধা আছে অনেক। ধারা ব্যাঙ্কে রহস্ত বোঝেন 
ভারা জানেন যে, পরম্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপরই উহাৰ ভিত্তি। 
ব্যাঙ্কের কাজ বিশ্লেষণ করলে উহার ভাজে ভাজে পাওয়া যাবে কেবল 
বিশ্বাস। 

আমর! যতই উচু গলায় নিজেদেব উন্নত, ধার্মিক ও দেশহিতৈষী 
বলে বর্ণন! করি না কেন, বর্তমান কালে সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির 
ভিত্তি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সামাঞ্জিক পলার (ক্রেডিট) 
আমাদের যথেষ্ট আছে বলে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি কি? 
নিরক্ষরতাও ব্যাঙ্ক-গ্রতিষ্ঠার অন্তরায় । এমন অবস্থাক্ম পাড়াগীয় 
ব্যাঙ্থ-প্রতিষ্ঠার কাজটা খুব সহজ নয় । 

এই সব অস্থবিধা এড়িয়ে আর এক উপায়ে পল্লীবাসীদিগকে 
ব্যাক্ষের আওতায় এনে ফেলা যায়! তা ডাকঘরের লাহাষে)। 
ডাকঘরের সেভিং ব্যাক্কের প্রথা কটি করে দিয়ে স্থদূর পল্পীর গরীবের 
মনেও ব্যাক্কের বীজ বপন করা হয়েছে। তারপর ক্যাস সার্টিফিকেটের 
চলম হওয়াতে পলীবাসীর? মেয়াদী আমানতের আওতায় এপেছেন। 
এঁধম আমাদের দেশের ভাকঘরের সেঁভিংস্‌ ব্যান্থের পইনটা সংশোধন 


ডাকঘরের সেভিংস্‌ খ্যাঙ্ধ ও ব্যাঙ তদন্ত কমিটি ৪২৫ 


করে মিলেই পাড়াগামে খুব কম খরচে ধ্যার্থের কজি আবম হ'তে 
পারে। লোকের আপন ভায়ের উপর যে বিশ্বাস, ভার চেয়ে বেশী 
বিশ্বাস আছে ভাকঘরের উপর । স্থতরাং জমীন আছে ঠিক) 
এখন প্রশ্র_-এই ডাক ঘরের নেভিংস ব্যাঙ্কের আইনটা কিভাবে 
সংশোধন করলে পল্ীবাসীদিগকে ব্যাঙ্কের আওতায় আন 
যায়? 

আমার মনে হয় মোটামুটি নিম্নলিখিত উপা্গুলি অবলগ্বন কর! 
যেতে পারে । (১) ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে এই যে ৭ কোটি টাক। 
জমা! আছে, এর পেছনে গভর্ণমেন্ট কোন রিজার্ত ফাণ্ড রাখেন নাই। 
এই টাক] কখনো কখনে| বিনিময় হার রক্ষা জন্ত কাউন্সিল বিলের 
দায় মিটাতে ব্যয় হ্য়। এই টাকার কিছু অংশ অল্প সমম্বের জন্য 
স্থদে খাটানে। উচিত। 

(২) ডাকথরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ বর্তমান হারের চেয়ে কিছু 
বেশী করা উচিত। এই প্রস্তাবে আপত্তি করে কেহ হয়তো! বলবেন 
যে, আমানতকারীদের দায় মেটাবার জন্ত সর্বদাই যথেষ্ট টাকা হাতে 
রাখতে হয়। অন্তত্র €েশী টাকা খাটাতে না পাইলে বেশী স্থদ দেওয়! 
যাবে কিকরে? কিন্তু এ আপত্তি টেকসই নয়। হিসাব থেকে দ্নেখ! 
যাক্ন যে, সারা বছর আযানতকারীদের টাকার টান মিটিয়েও ১৯২২-২৩ 
সনে সমগ্র ভারতে ২৩,১৯,০০১০৩০৬ এবং বাংল। ও আসাম প্রদেশে 
৬১১০১৪৫১৭০৮ টাকা সরকারের হাতে ছিল। এই টাকার কতক 
অংশ গ্েশের ভিভরে অল্প সময়ের জন্য থাটানো যায় না কি? অন্বেণ্ট 
টক ব্যাঙ্ছ ও লোন আফিঃসের সেভিংস ব্যাঙ্কের স্থ্দ ডাক ঘরের সেভিংপ 
ব্যাঙ্কের স্থদের চেয়ে বেশী। নিম্ললিখিত ব্যাঞ্চ ও লোন আফিসের 
ইদের ছার দেখলেই কতকট। ধারণা হবে + 


৪২৪ বাংলায় ধববিজান 


ব্যাঙ্ক ব লোন আফিসের নাম সেভিংস ব্যাঙ্গের 
স্দের হার 

১। দি মহালক্ী ব্যাঙ্ক লিঃ (চট্টগ্রাম ) ৫9% 
২। দি চিটাগঙ্গ কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৫% 
ও। দি ইঞ্ডো-বার্া ট্রেডাস+ব্যাক্ক লিঃ (চট্টগ্রাম ) ৫% 
৪। চিটাশন্গ, লোন কোং লিঃ ৫% 
«| চৌমৃহুনি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ 

€ চৌমুহুনি জি: নোয়াখালী ) শতকরা ৪8৩/ 
৬। ময়মনসিংহ সেপ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ ৪% 


৭। দি বেঙ্গল ডুয়াস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ( জলপাইগুড়ি) ৩ এবং ৩৪% 
৮। দি ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শ্যাল্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ ( ময়মনসিংহ ) ৪9% 
৯। দি বেঙ্গল জমিদারী এবং ব্যান্কিৎ কোং লিঃ (ঢাকা ) ৫% 
১*। লয়েড, ব্যাঙ্ক লিঃ ( কলিকাতা ) ৪% 


দিনাজপুব ও রংপুরের লোন আফিসগুলি সেভিংস ব্যান্কের 
আমানতের উপরে নাধারণতঃ ৩১ হইতে ৩% স্থ্দ দেম। এ থেকে 
দেখা যায় যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে নেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতের গড 
স্থদ্দ ডাকঘরের চেয়ে বেশী। অবশ্ত ঝুঁকি যেখানে বেশী, সুদও 
সেখানে চড়া । কিন্ত তাহলেও ভ।কঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের হুদ শত্তকর। 
৩৬ টাক! রাখার পক্ষে কোনে তথ্যই সায় দেয় না। 

কয়েক বৎসর আগে টাকার বাজারে পরিবর্তনের দরুণ গভর্ণমেন্ট 
নানা ফাণ্ডের সদ বাড়িয়ে দিয়াছিলেন। কিন্তু ডাকঘর়ের সেভিংস 
ব্যাস্কের সদ পূর্বের মতই ছিল। 

(৩) এখন সপ্তাহে (সোমবার হইতে শনিবার ) একদিন মাত 
টাকা উঠান যায়। এই ধারাটা সংশোধন করে সঞ্তাহে একাধিক হার 


ডাকথরের সেভিংস্‌ ব্যাক ও ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ৪২৭ 


টাকা তুলবার ক্ষমতা দেওয়া! উচিত । লগ্নে প্রদ্িদিন একবার টাক! 
তোলা যায়। 

(৪) মুরোপ-আমেরিকার মত চেকের সাহায্যে আমানত ও 
টাকা উঠাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। ইংলগ্ডের ডাকঘরে বিশেষ 
ব্যাঙ্কের নামে ক্রস্ভূ চেক অথবা! লিমিটেড, কোম্পানীর চেক দিলে 
গ্রাহ্থ হয় না। বাংলাদেশেও লয়েড ব্যাঙ্ক এবং ইত্ডো-বাশ্বী ট্রেভার্প 
ব্যাঙ্ক ( চট্টগ্রাম ) আমানতকাবীকে সেভিংস ব্যাঙ্ক হতে চেকের সাহায্যে 
টাকা তুলবার ক্ষমতা দিয়েছে । আপাততঃ পুবা টাকার কমে চেক্‌ 
কাটা চলবে না, এইবূপ আইন হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ৫নং ও ৬নং 
পরিবর্তনেব সহিত চেকের চন্দন হলে ছোট সহবের ও গ্রামের সওদাগর- 
দিগের সুবিধা! হবে। 

(৫) আপনাব নামে যদি ভাকঘরেব সেভিংস্ ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, 
তা হলে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অন্য যাদেব হিসাব আছে তাদের 
যে কেউকে যে কোন ডভাকঘরে আপনাব নামে আপনার হিসাবে টাকা 
জমা দিবার ক্ষমতা দেওয়৷ উচিত । 

(৬) বর্তমানে আমাদের দেশে যে পোষ্ট আফিসে হিসাব থাকে, 
সেই আফিম ছাড়া অন্তত্র টাকা তোলা যাব না। এই নিয়ম্ট। 
সংশোধন করে” যে কোন ডাকঘর থেকে টাক] তৃলবার হুকুম দেওয়া 
উচিত। 

ইংলগ্ডেও সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন এই হিলাবে সংশোধন হয়েছে । 
এ সব সুবিধা না থাকার অন্ত মফঃম্বলের ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট অস্থবিধ! 
ভোগ করতে হয়। কোক টাকা টেকে কবে তাদের হোটেলে, আড়তে 
বা নৌকায় রাত কাটাতে হুয়। অনেক জায়গায় দেখেছি সওদীগর 
মোহর-করা টাকার খলে রাত্রে আঁড়তদারের কাছে রেখে দেক্স। কিন্ধ 
সেটাও নিরাপদ নগ্ধ। কারণ আভতগুলি কোনে। বিশেষ আইনের 
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ধন এখনো হয়নি। এরই অস্থবিধার হাত এ্রড়াধার গ্রন্ঠ কিরূপ 
বে-আইনী কাজের আশ্রয় নিতে হচ্ছে তার ছু'একটা৷ নমুন! বল্ছি। 
এখনকার (সতিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম অন্থসাবে এক নামে একটার বেশী 
হিসাব খাকৃতে পারে না। কিছুদিন আগে ধারওয়ারে একটা লোক 
ধরা পড়েছিল, ষে ৮৩ট1 সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট তার বিভিন্ন কল্পিত 
নাবালক আত্মীয়ের নামে খুলেছিল। তাতে মোট ব্যালান্স ছিল 
৩০,৯০৯. টাকা। বড় ব্যাঙ্কের চেকৃ পাড়াগায়ে চলে না। মফঃম্বলে 
ব্যাঙ্ক নাই যে দরকার মতো টাক তুলে কাজ চালাবে । কাজেই 
রোক্‌ টাকা সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতে হয় । এই অস্থবিধা দূর করবা 
জন্তই সে নানা জায়গায় ডাকঘরে ৮৩ট1 হিসাব খুলেছিল। যখন 
যেখানে দরকার স্থানীয় ডাকঘর থেকে টাক! তুলে নিত। এই লোকটা 
ছিল দালাল । বিজাপুরে একট। লোক ৪৩ট। হিসাধ খুলে কাজ 
চালাচ্ছিল। স্থরাটে একজন ৩০্ট1 এবং কারোয়ারে একটা লোক 
১৯ট1 হিসাব খুলেছিল। বাংলাদেশেও যে এরূপ উদাহরণ না আছে 
তা নয়। তবে এত বেশসংখ্যক হিসাব খুলেছে বলে এখমো কেউ 
ধর] পড়ে নি। বাংলাদেশে একটা স্বিধা আছে । গঞ্জে বা বন্দরে 
গিয়ে অল্প টাকার ঠেকা হলে পুরাণে! ব্যবসায়ীকে আড়তদারগণই বিন! 
জামিনে ৰা বন্ধকে কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর কলে টাকা ধার মেঘ। 
কিন্তু নূতন ব্যবসায়ীর অস্থবিধা আছে । তাকে হয়তো! আড়তঙ্নার 
বিশ্বাসের উপর টাক দেয় না। মাল চালান দেওয়ার পর রেলের বা 
জাহাজের রলিঘের উপর টাক! দেওয়ার ঘফংস্থলের লোন আফিসগুলায় 
রেওয়াজ নাই। কাজেই গদিতে লিখে থ! টেলিগ্রাম করে ডাক্ষঘরের 
ইন্সিওর চিঠিয় সাহাঘ্যে টাকা আনিয়ে তবে ফাদ চালাতে হয়। 
ততদিনে হম্বতো বাজার়-গরেক্স উঠানামা হয়ে গেছে। এ লব হ'তে 
কটা স্জাচ পাওয়। যায় যে, আমাদের ভাকঘরের লেভিংল ব্যাবের 
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জাইনের সংস্কার কোন্‌ লাইলে হবে ব্যর়দাকীদের সুবিধা 
হবে। 

(৭) পাশ বই আমানতকারীর মাতৃভাষায় লিশিভ হওয়া উচিত 
বর্তম্বানেও এন্ধপ আইন আছে বটে, কিন্ত কাজের বেলায় কেউ তাহা 
মানে না। 

(৮) হোম সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ডাকঘরে চালান উচিত। ইংলগ্ডের 
ডাকঘরে এ ব্যবস্থা হয়েছে । আমাদের দেশেও কো-অপারেটিভ 
সোসাইটী ও কোনো কোনো! জয়েন্ট ইক্‌ ব্যাঙ্কে এর ব্যবস্থা হয়েছে। 

কো-অপারেটিভ সোসাইটাগুলি আমানত নেয় ও ধার দেয়, কিন্ত 
এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় টাক! পাঠাবার ব্যবস্থা করে ন|। 
লোন আফিসগুলি সব রকম কাজই স্থরু করেছে । কো-অপারেটিভ 
সোসাইটাও যদ্দি টাক! পাঠাবার ব্যবস্থা করে, তাহলে সেভিংস ব্যাঙ্ক, 
ভিঃ পিঃ চিঠি ও ইন্সিওর চিঠি থেকে ডাক ঘরের আয় ক্রমশঃ কম হুবে 
বলে মনে হয়। সংখ্যাধিক্যেও কো-অপারেটিভ সোসাইটী আগে 
আছে 

(১) বঙ্গদেশে লোন আফিসের সংখ্যা ৭৯৯ ( ১৯২৮ খুঃ ) 

(২) এ কো-অপারেটিভ সোসাইটার সংখ] ১৫,৪৬৯ 

(১৯২৬-২৭ খুঃ) 
(৩) বঙ্গদেশে ও আসামের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা 
২৬৩৪ ( ১৯২৪-২৫ হ্ৃঃ) 

কৃষি কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময্ন বাংলার কো-অপারেটি ভ 
ডিপার্টমেন্টের রেছিষ্রার রায় বাহাছুর জে, এম, মিত্র বলিম়্াছিলেন, 
“আমি আশ! করি ভবিষ্কতে ডাকঘর আর আমানত পাবে না, সব 
আমানতই কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে আনবে 1” 

' কিছুকাল আগে ব্যারিংটন্‌ স্মিথ কমিটিও লাবধান করে দিম্েছিলেন 
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যে, বিভাগীয় অস্থবিধা সত্বে'ডাকঘরের সেভিংস ব্যাক্ষের নিয়মাবলীয় 
সংস্কারের চেষ্টা হওয়া উচিত । এখন যখন ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি কাজ 
ুক্ষ করেছে, চিন্তাশীল ব্যক্কিযাত্রকেই একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ 
করছি যে, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীর এই পরিবর্তন দ্বার! 
দেশের আথিক উন্নতির একটা কত দু ভিত্তি গড়া যেতে পারে । 


খদরের অর্থনীতি* 


শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্‌ এ, বি এল্‌ 


শ্রীযুক্ত রিচার্ড বি গ্রেগ, “ইকনমিকস্‌ অব. খদ্দর” (প্রকাশক 
এসু গণেশান্‌, মাজ্রাজ, ১৯২৮) নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
খদ্দরের আর্থক দিকের পক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব তাহা তিনি এই 
গ্রন্থে ঢুকাইয়াছেন ও সেই সব যুক্তির সারবত্বা দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। খদ্দর আন্দোলন আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে 
বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছে । এই আন্দোলন দেশের মধ্যে ক্রমেই 
বিস্তৃত হইতেছে । ইহাকে ছভাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ও নিষ্ঠাবান্‌ 
কমার সময় ও শক্তি ব্যয় করা হইতেছে । এই যে লৰ চেষ্টা ও খরচ 
তাহা আর্থিক দিক হইতে যুক্তিযুক্ত কি? এই প্রশ্বের চিন্তাশীল 
উত্তর দরকার। এই জন্তই “আন্দোলনটি আর্থিক দিক হইতে সার্থক 
কিনা এবং যদ্দি হয় তবে কতদুর-_তাহা৷ বিচার করা একাস্ত আবশ্তক 
বলিয়া মনে করিতেছি । শ্রীযুক্ত গ্রেগের গ্রন্থটি এই আলোচনার 
একটি স্থযোগ োটাইয়াছে। উক্ত আন্দোলনের পক্ষে ষত-কিছু 
আর্থিক যুক্তি খাড়া কর! যাইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে জড় করা 
হইয়াছে । এই গ্রন্থে যে সব যুক্তি দেওয়। হইয়াছে সেইগুলি বিচার 
করিয়াই আমর! খদ্দর আন্দোলনের আর্থিক দিকৃট1 যাচাই করিতে চাই । 

গ্রশ্থখানি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যায়গুলার শিরোনাম। 
এইন্ধপ ১--(১) এঞ্িনিয়ারিং দিক; (২) এঞ্রিনিয়ারিং দিকের 
খুটিনাটি কথা; (৩) খদ্দর বনাম মিলের কাপড়; (৪) কোন্‌ 

গ “দিক উন্নতি” বসাখিস, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২) 
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কোন্‌ প্রভাবের দ্বার! প্রতিযোগিত1 কমিতেছে , (৫) ক্রয়শক্তির 
বুদ্ধি। (৬) বিকীর্ণ উৎপাদন ও ধন-ব্টন, (৭) বেকার, 
(৮) তুলা সন্বদ্ধীষ্ঘ করেকটি টেক্নিকেল কথা, (৯) ইহাতে কাজ 
চলিতেছে কিন্প; (৯৯) কয়েকটি আপত্তি, (১১) অন্থান্য সংস্কার 
প্রস্তাবের সহিত খদ্দর আন্দোলনের তুলনা, (১২) টাকার 
দাসের দ্বারা ষাচাই ; (১০) উপসংহার | 

অধ্যায়গুলা একটির পর একটি আলোচনা করিব । 


এঞ্জিনিক়ারিং ছি 


প্রথম দুই অধ্যায়ে একই ব্ষিয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, সেটি 
হইতেছে ধঙ্ছরের এঞ্রিনিয়ারিং দিক্‌, এই ছই অধ্যায় একই সঙ্গে 
আলোচল! কর। যাইতে পারে । 

ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিগুল] তাহাদের কাজে কর্দে কতখানি অশ্বশক্ষি 
নিয়োন্দিত করে প্রথম অধ্যাছেট তাহারই উল্লেখ করা হইম্াছে। 
তাহার পর় হেন্রি ফোর্ডের «টোডে ও টোমরো” হইতে একটি প? 
উদ্ধৃত কর! হুইয়াছে। এই উক্তির মন্দ এই যে, শক্তির যথাযথ 
প্রয়োগ ঘারাই অল্প খরচায় বিপুল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে । ১৯১৭ 
সনে বিলাতে বিদ্যুৎ লরবনাহ সন্বদ্ধে রিকনষ্ীকশান কমিটির ( বিলাত 
পুনর্গঠন সমিতির ) সামগ্রিক রিপোর্ট হইতে একটি উক্তি উদ্ধত 
কর! হইয়াছে । সেই উদ্ধাত অংশের মূল কথাটি এই বে, শক্তির 
ব্যবহার ক্রমাগত বাড়াইয়া মাথা-পিছু উৎপাদন বাড়ানোই সম্পদ্-হুদ্দির 
উপান্ধ। এই সব উক্তির উপর নির্তর করিয়া গ্রেগ। সাহেব গিদ্ধান্ত 
করিতেছেন থে, সম্পদ-বৃদ্দি কলকঞ্জার উপর নির্ভর করে মা, শক্ষির 
ষদ্ধাযোগ্য প্রয়াগের উপর নির্ভর করে। আর কিছ্ধপ শক্তি ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহা অবস্থা-বিশেষের উপর মির্তরর করে। কোন 
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কোন অবস্থায় জল-শক্তি ব্যবহারই সব চেতে সুবিধা 'আখাক্খ কোন 
*কোন অবস্থায় বাম্পীয় শক্তিই যোগ্যতম। ভারতবর্ষের অবস্থা! গল 
যে এখানে মাহুষের পেঈীর শক্তির সরবরাহ খুবই প্রচুর, কারণ ভারতের 
চাষীর বছরের ৩ হইতে ৬ মাস বেকার হইয়া বলিয়া থাকে ॥ এইখানে 
বলিয়া রাখি যে, গ্রন্থকার “পেশীর শক্তি” কথাটাই ব্যবহার করেন 
নাই, তিনি তাহার পুস্তকে যে কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাব অর্থ 
হইতেছে “মানুষের পেশীর শক্তি | দেশে যে ১৯ লাখ চরকা 
অব্যবন্ধৃত হইয়া পড়িয়া আছে এবং আবও যেসব চরকা নিশ্থিত 
হইবে, তাহাতে ভাবতের এই অব্যবন্ত মনুষ্-শক্তি নিয়োজিত হয়, 
ইহাই গ্রস্থকারের ইচ্ছা । আপতি উঠ্রিতে পারে, এঞ্জিন হিসাবে মানু 
অতি ক্ষুদ্র । তাহার উত্তব একটি মান্ষ-এঞ্িনের কাজ ২ অশ্ব-শক্তির 
সমান আর এই হিমাবে ভারতের ১০ কোটি ৭» লক্ষ বেকারের কাছ 
হইতে ১ কোটি ৭ লক্ষ অশ্বশক্তি পাওয়া যাইবে । তা ছাড়া, একটি 
এপ্রিন চালাইতে যে ইন্ধন যোগানো৷ হয় সেই ইন্ধনেৰ শতকরা ১২২ 
ভাগ মাত্র এখ্িনটি শক্তিতে পবিণত করে, কিন্ত মানুষ-এপ্রিন যত খাস্থ 
হজম করে তাহার শতকর। ২৫ ভাগ শক্তিতে পরিণত করে । এই লব 
ঘৃক্তি দিয়। তিনি দেখাইতেছেন যে, কন্মপটুতায় মান্ুষ-এন্রিন যান্ত্রিক 
এঞ্সিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । তাহার পর ছুইটি যুক্তি দিয় যস্ত্রহিসাবে চঘকার 
যোগ্যত। প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন 
'ষে, কলের টেকে। ও হাতে চালানো টেকোর খরচা তিন হইতে চার 
টাক। (1), এবং বছরে ২৯২* ঘণ্ট। চালাইলে ইহাদের উৎপাদন যথাক্রমে 
১০৯ হইতে ১২* পাউগ্ড ও ৯* পাউওড। স্তরাং খরচার তুলনান্ব 
শিলের টেকোর কাধ্য-ক্ষমতা যদি ১০০ হয়, হাতে চালানো! টেকোছ 
কাখ্য-ক্ষমত! হইবে ২৪০৯ । প্রতি ঘণ্টায় মিলের টেকোর উৎপার্গন 


হতে চালানো টেকোর মাজ ২ বা ২২ গুণ। 
চু 
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খন্দরের পক্ষে এঞ্জিনিয়ারিং যৃক্তিগুলা এইরূপ । ুঃখের সহিত 
বলিতে হইতেছে ষে, যুক্তিগুলার মধ্যে পরিষ্কার চিস্তাশীলভার অভাক 
বিশেষভাবে পরিস্ফনট । প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ তেল, কয়লা, বিদ্যুৎ 
প্রতৃত্িতে যেসব শক্তি পাওয়া যায় তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের উল্লেখ 
আছে এইক্সপ কয়েকটি উক্তি দিয়াই গ্রেগ সাহেব তীহার যুদ্তির 
অবতারণা! করিয়াছেন! এই সব উক্তিকেই ভিত্তি করিয়া তিনি 
ভাবিতেছেন যে, মাহুষের পেশীর শক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগাইলে 
আমাদের সম্পদ্বুদ্ধি ঘটিবে। অব্যবহৃত মন্ুন্ব-শক্তি ভারতে যে 
প্রচুর এই ঘটনাটি দিয়া তিনি তাহার মতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । গ্রন্থকার কি ভূল্সিয়া যাইতেছেন যে, ভারতে অব্যবস্ৃত 
প্রাকৃতিক শক্তির গ্রাচূর্যও কম নয়? মানুষের শক্তির খরচ বাড়াইয়া। 
প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার কি বাচাইতে হুইবে? মাহ্থষের শক্তির 
প্রাচুধ্য আছে বলিয়া কি শ্রম-শক্তির অপব্যয় কমাইতে হইবে না? 
মানুষের শ্রম বাচাইবার যঙ্রপাতিগুলাকে ত্যাগ করিতে হইবে ও 
প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারও তাগ করিতে হইবে? যদি আমরা বগি 
যে মাকিণ যুক্তরাষ্, জাশ্মাপি, বিলাত, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতির পঞ্ছে 
ভারতের আর্িক উন্নতি চালাইলে অচিরে ভারতের প্রত্োক সক্ষম 
পুরুষ উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে, তাহা! হইলে কি 
আমাদের যুক্তি ভ্রান্ত হইবে ? গ্রেগ. সাহেব মান্ষকে কেবল চরকাক 
জুতিবার এঞ্জিন হিসাবেই দেখিয়াছেন। ইহার চেত্ে অসম্ভব আর 
কিছুই হইতে পারে না। কল-কজ! যন্ত্র কার্ধ্য চালাইবার জন্ত যে শক্তি 
দরকার হয় তাহ! ঘোগাইতে মাস্থষের শক্ষি ব্যবহার করিলে বর্তমান 
যুগে তাহ! মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে না। তাহার শ্রেষ্ঠ 
ব্যবহার হইবে যদি ভেল, বিছ্বাৎ, কয়লার ভোরে চালিত কলকক্জা- 
গুলাকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত মাগ্গষের শক্তি ব্যবন্বত হয় 


খঙ্দবের অর্থনীতি ৪৩৫ 


যাছষ শ্বাধীন জীব, সে নিজ্জব কলকজা। নয়। আজ যখন মাছধের 
শারীরিক শক্তির উন্নততর প্রয়োগের অবকাশ প্রচুর, তখন মাছুষের 
শারীরিক শক্তিকে কলকজা! চালাইবার শক্তির উৎস হিসাবে দেখা 
মানুষের পক্ষে একট বিরাট অপমান। মান্য তাহার খান্ের শতকরা! 
২৫ ভাগ শক্তিতে পরিণত করিতে পারে 'বলিয়৷ মান্থষের কাধ্যক্ষমতা 
বাম্পীয্ব এঞ্জিনেরই সমান বল! হইয়াছে । এই যুক্তি কিন্ত আমাদের 
মনে লাগে না। কত খরচায় কতখানি শক্তি তৈয়ার করে এঞ্িনের 
কাধ্যক্ষমতা ইহার দ্বারাই বিচার করা হয়। বাম্পীঘ্স এঞ্জসিন চালাইতে 
যত টাকা লাগে মাহ্থষের উপর ঠিক তত টাকা খরচ করাল লে ফি 
বাশীয় এঞ্জিনের সমান শক্কি উৎপন্ন করিবে? মানুষের পক্ষে তা পার! 
সম্ভব নয়। মানুষের শক্তি সপীম, আর সেই সীমাটুক পৌছাইতে 
বেশী দূর যাইতে হয় না। মানুষকে যদি এঞ্ষিন হিসাবে দেখিতেই 
হয়, তাহা হইলে সে নিতান্তই ছোট এঞ্িন। খান্যের বেশী পরিমাণ 
অংশ শক্তিতে পরিণত করার ক্ষমতাব উপর যদ্দি এগ্ডিনের কাধ্যক্ষমতা 
নির্ভর করে, তাহা হইলে হয়ত ক্ষুত্র পিপীলিকাকে মাষের সমান 
শক্তিসম্পন্ন প্রমাণ কর। অসম্ভব নয়। এই ধরণেব মাপকাঠি দিয়া 
যাচাই করিয়া পিপীলিকাকে মানুষেরই সমান শক্তিসম্পন্ন মনে করা কি 
যুক্তিসঙ্গত ? 

চরকার কাধ্য-ক্ষমতাটা এইবার বিচার করা ষাক। বলা হইয়াছে 
যে খরচার তুলনায় হাতে চালানে! টেকোর কার্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত 
বেশী। গ্রন্থকার এইখানে ছুইট! তুল করিঘাছেন। ছুই প্রকার 
টেকোর প্রাথমিক খরচাটার তিনি তৃলন! করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের 
চালাইবার খরচাটা খতাইয় দেখেন নাই । তা] ছাড়া, তিনি একটি 
সম্পূর্ণ ঘস্তরকে একটি অংশের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন! হাতে-চালানো 
টেকো ও কলে চালানো টেকোর ঘণ্ট। প্রতি উৎপাদনের ' তুলনা 
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যুক্তিযুক্ত নয় । কারণ ইহাতে একটি সম্পূর্ণ হস্ত্রের কাঁধ্যক্ষমা একটি 
হন্্ের অংশের কার্ধ্য-ক্ষমতার সহিত তুলনা করা হইতেছে । এই ছুটি 
যর কা্ধ্াক্ষষতার তুলনা করিতে হইলে ইহারা মাছ্ষ-এ্রতি প্রতি 
ঘণ্টায় কত উৎপাদন করে সেইটারই তৃলনা করা দরকার । এই 
মাপকাঠি দিয়! তুলন1 করিপে মিলের কাধ্যক্ষমতা! চরকার কাধ্যক্ষমতার 
২৯৩ গুণ। সুইটি যন্ত্রে কাষ্যক্ষমত] মাগপিবার জন্ত গ্রন্থকার অন্থ 
একটি মাপকাঠি বাহির করিয়াছেন। তাহার লাম দিয়াছেন 
“ইয্প্িষেন্ট আওয়ার ট্র্যাগডার্ড 1৮ “ইম্প্রিমে্ট আওয়ার ষ্র্যাগ্ডার্ডে' 
সময়, স্থান, পারিপাশ্থিক অবস্থা! প্রভৃতি সকল কিছুরই হিসাব লওয়। 
হয়। সেই জন্ঘ তাহার মতে এই মাপকাঠি দিয়াই ছুইটি যন্ত্র বা 
এ্রফিনের কাধাক্ষমতা। বিচার করা বেশী সুবিধাজনক । আমর! কিন্ত 
তীছার সঙ্গে এইখানে একমত হইতে পারিতেছি না। মিলে উৎপাদন 
না করিয়া চরকায় উৎপাদন করিলে উৎপাদক ও ভোক্তার সব্বদ্ধ 
যে নিকটতর হয় তাহা সত্য ॥। কিন্ত তাই বলিয়া “ইম্প্লিষেন্ট আওয়ার 
টাপ্তার্ড”ই যে দুইটি য্ত্রের ফাধ্যক্ষমতা মাপিবার পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী তাহা মানিক্না লইতে পারিলাম লা) 

এগ্জিন হিলাবে মাঘের ও যন্ত্র হিসাবে চরকার কাব্যক্ষমত। প্রাণ 
করিবার জন্ত গ্রন্থকার কয়েকটি অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার চেষ্টা বুথ হইয়াছে । এঞ্জিনিয়ারিং দিক হইতে খদ্দরের 
পক্ষে কোন যুক্তি টিকিতে পারে না। 


মিছিলর কাপচডভব প্রতিত্ঘাোগিত 


মিশ্গের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দরের প্রতিযোগিতায় ধন্দরের পক্ষে গ্রক্ষার 
কুতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কয্পটি কথা বলিয়াছেন ১১) মিলের 
টেক্ষোত্ব কাধাক্ষমত। চরকার চেয়ে ২ই গুণ বেলী । যদি একজন মানুষ 


খদ্দের অর্থনীতি খ 


এক' সঙ্গে তিনটা টেকো চালাইতে পানে, তাহা হইলে এই পার্থকাটুক, 
আর থাকিবে না, (২) মিলের কাপড় উৎপাদনে ঘত অপচয় নিক্বাখ্ণ 
সম্ভব, ধদ্দর উৎপাদনে ভবিষ্যতে ভার চেয়ে বেশী অপচয় নিবারণ সম্ভব । 
ত1 ছাডা, ভবিষ্তভে আরও উৎকৃষ্ট খদ্দর প্রস্তুত হইতে পারে, (৩) মিলের 
ফ্কাপডের জন্ত এরূপ অনেক বীধা খরচা করিতে হয় যাহা খদ্দর 
উৎপাদনে মোটেই লাগে না, (৪) যে শক্তি দ্বারা ইয়োরোপের মিগ- 
গুলার কাপড টতয়ার হয়, তাহার খরচা বাড়তির দিকে, সেই অন্ত 
ইয়োবোপ হইতে বস্ত্র আমদানি কমিবে, (৫) ভারতীয়দের ক্রয়াশক্তি 
কম বলিয়। তাহার! আমদানি করা কাপড বেশী কিনিতে পারে না, 
(৬) বিলাত হইতে আমর্দানি করা কাপড় ক্রমেই কখিতেছে (৭) যে 
সব চাষী বছরে ৩ মাস কাজ পাষ না তাহার! নিজেরাই স্তুলা উৎপাদন 
করিতে পারে, সেই ভূল! সাফ. করিয়া তাহ! হইতে সুতি! তৈয়ার ও 
লেই স্থৃতা হইতে কাপড বুনিতে পারে । মিলে তৈয়ারের চেয়ে এই 
ধরণের পারিবারিক প্রণালীতে উৎপাদন অধিকতর লন্তা হইতষ 
(৮) উৎপাদন এক একটি সীমাবদ্ধ বাজারের অর্থাৎ এক একটি গ্রাষের 
অভাব মিটাইবৰে। কাজেই উৎপাদনের গতিবেগ দ্রুত হইবার দরকার 
নাই। * 
মিলের কাপড় যে খদ্দরের চেয়ে সম্তা, মে বিষয়ে কোন সর্দেহ্‌ 
নাই। ঘথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও গ্রেগ, সাহেব এই ব্যাপারটির উপযুদ্ 
উত্তর দিতে পাবেন নাই । মিলের কাপড় যে অধিকতর সন্তা তাছার 
উত্তরে তিনি বলিয়াছেন--(১) মিলের দ্বার! উৎপাদনে ব্যক্তির দিক্‌ ও 
সমাজের দিক হইতে দামী অনেক জিনিষ নই হইয়া! যায়। খিজের 
কাপড় এ খদ্দরের দামের তুলনা করিবার সময় এই কথাটি ঝুলি 
চি না, (২) কতকটা উপরি উক্ত কারণে এবং কতকটা ভারতীয় 
কৃষি ও সমাজ ব্যবস্থার বিশেধত্বের জন টাকা হূলোর' প্রকৃত মাপকাঠি 


৪৯৮ বাংলায় ধনবিজান 


নয়। এই ছুটা যুক্তিই আমর! মানিক লইতে রাজী নই । আমাদের 
দেশের বন্তর্মাপ আধিক অবস্থা এরূপ যে কারখানা-শিল্পকে তাহা 
সকল কুফলের সহিতও বরণ করিয়া লইলে বোধ হয় অন্তায় হয় না। 
আর যদি কারখানা-শিল্পের কুফল থাকে, চরকার লাহায্ো স্থতা 
কাটারও কুফল কম লয় । এইখানে বলিম্! রাখি যে, হাতে চালানো 
তাতে কাপড় বোনার চেয়ে চরকায় স্তা কাটার উপরই গ্রন্থকার বেশী 
জোর দিয়াছেন। চরকার সাহায্যে সুতা কাটা অত্যন্ত একঘেয়ে কাজ 
এবং মানসিক দিক্‌ হইতে ইহা মোটেই চিত্বাকর্ঁক নম । য্দি সার! 
জাতির ভিত্তর ইহ! চালানো যায়, তাহা হইলে ইহা ম্বভাবে ও কাজে 
এমন একটা বৈচিত্র্যের অভাব স্ট্টি করিবে যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় 
নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে পেশার বৈচিত্র্য জাতির 
জীবনকে সম্পদশালী করিয়া তোলে । উপরি-উক্ত দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে 
আমাদের বক্ষব্য এই যে, টাকা তাহার কাজ খুব ভাল করিয়া 
করিতেছে ন। বলিয়া টাকার যুগ ছাডিয়! জিনিষপত্রের অদল-বদলের 
যুগে ফিরিয়া যাইতে আমরা রাজী নই। টাকার সাহায্যে বেচা- 
কেনার দোষ আছে সত্য, কিন্তু টাকার শাহায্য লা লইয়া জিনিষ- 
পত্রের অদল-ব্দল করার অস্বিধা আরও বেশী। টাকা ব্যবহারের 
দোষ আছে বলিয়া টাকার ব্যবহাবটা একেবারে ছাড়ি দেওয়া 
আমাদের উচিত নয় । আমাদের কর্তব্য টাকা ব্যবহারের দোষগুল! 
সরাইয়! ফেলা। 

মিলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্ধরের প্রতিযোগিতা সহ্দ্ধে গ্রেগ সাহেব 
থে কয়টা যুক্তি খাড়া করিয্বাছেন তাহার মধ্যে প্রথম দুইট। ভবিস্ততের 
সম্ভাবনা লইয়া। তা ছাড়া, খদ্দরের উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হইলেও 
চরকার কাধ্যক্গমতা। সুতে। তৈয়ারের মিলের সমান হইতে পারিবে 
কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের কথা৷ তৃতীম্ব যুক্তিতে যেসব খরচ 
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বীচানোর কথ! বল! হইয়াছে তাহার উত্তরে বশা যাইতে পারে যে, 
'মিলের স্থায়ী খরচা বেশী হইলেও মিলগুলা৷ কলের সাহায্যে অত্যন্ত 
“বেশী পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে, এইজন্য তাহারা যাল সন্তায় দিতে 
পৰরে। চতুর্থ যুক্তি সম্বপ্ধে আমাদের বক্তব্য এই £_-ইয়োরোপীয় 
মিলগুল। চালাইবার তেল বা কয়লার খরচ] বাড়িতে পারে। কিন্তু 
জলানির খরচ মোট খরচার অতি সামান্য অংশ , অধিক পরিষাণে 
উৎপাদনের ফলে ষে ব্যক্ব-লাঘব হয় তাহ! জ্বালানির খরচ] বাড়ার 
জন্য যে ব্যয়াধিক্য তাহা সহজেই মিটাইবে, কাজেই জ্বালানির খরচা 
বাডার জন্ত যে ইম্সোঝোপীয় যিলগুলার প্রতিযোগিতা কমিবে তাহা 
মোটেই সত্য নয়। তারপর গ্রেগ সাহেব যে কথাটি বলিয়াছেন 
তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, আমদানি করা ও ভারতীয় মিলের 
কাপডের ব্যবহার বাডিতেছে ॥ ১৯২৪-২৫ সনে ভারত ১৭৮ কোটি 
৯৯» লাখ+১৭৬ কোটি ৯ লাখ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল। 
১৯২৬-২৭ সনে ভারত ১৮০ কোটি+২২৬ কোটি গজ কাপড় ব্যবহার 
করিয়াছিল। গ্রেগ সাহেবর ষষ্ঠ কথাটি সম্বন্ধে এই উত্তর দেওয়া 
ঝাইতে পারে যে, বিলাতী কাপড়ের আমদানি কমিতেছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে খদ্দরের বিশেষ সাহায্য না হওয়ারই সম্ভাবনা । কারণ 
'বিলাতী কাপডের স্কান ভারতীয় ও জাপানী মিলের কাপড় দখল 
করিতেছে । 

্রস্থকারের শেষ ছুই যুক্তির সারবস্তা মানিম্বা লইতে রাজী আছি। 
গ্রামের লোকের! যে সময আলশ্ে কাটাম্ম সেই সময়টুকুতে যদি 
তাহাদিগকে স্থৃতা কাটিতে প্রপোর্দিত কর! যায়, ভাহ। হইলে খদ্দরেব 
স্থয়োগ্ধ আছে। একজন গ্রামবাসী যদি নিজেই তুলা উৎপা্ষন 
করে, নিদ্দেই তুলা সাফ করে ও ধুনে, ও তুল! হইতে স্মুতা। প্রস্তুত 
করে, তাহা হইলে মে কোন তাতীকে খরচা দিদা. কাপড় 
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তৈয়াক্ করিয়া, লইতে পারে। আর যদি সে কেবল ভুল? ধূনে ও 
সত! কাটে, তাহা হইলে তৃল! কিনিবার খরচা ও তৃল। পরিক্ষার করিবার 
ও কাপড় বুনিবাব মজ্ভুরি দিয়াই সে কাপড় তৈয়ার করিতে পারে । 
প্রথমোক্ত অবস্থায় উৎপাদনের খরচা! শেষোক্ত অবস্থার চেয়ে অবশ্থী 
কম। এই ছুইয়ের যে কোন ভাবেই কাপড তৈয়ার করাক না কেন 
* একজন গ্রামবাসী মিলের কাপড়ের চেয়ে অনেক কম খরচায় অথবা 
কাছাকাছি খবচায় কাপড় তমার করিতে পারে । 
খদ্দরের জন্ত যে সব কীাচামাল অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর লাগে 
তাহার্দের জন্য সাধারণ বাজার দর হিসাবে দাম দিতে গেলে খদ্দব 
খোলা বাজারে মিলের কাপডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে 
না। যদি তাতীর পাবিশ্রমিক বা অন্যান্ত মজুরদের পারিশ্রমিক খুব 
কমাইয়া দেওয়া হয়, অথব। বেকার চাষীদের সাহাযোর জন্য জনসাধাবণ 
বেশী দামেও খদ্দর কিনিতে রাজী থাকে, তবেই খদ্দর মিলের কাপড়ের 
সঙ্গে গ্রতিযোগিতায় আ্বাটিয়! উঠিতে পারে । 
্রশ্থকার বলিয়াছেন যে, মিলের কাপড় উচ্চশ্রেণীর কারুকা ধ্যধুক্ত 
হাতে বোনা কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। ইহা" 
সতা, কিন্তু এই শ্রেীর কাপড়ের বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 


ভ্রুল্পশক্তির বৃদ্ধি 


পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রুদনশক্তির বুদ্ধি-সন্বন্কীয় আলোচনা স্থান পাইয়াছে ৮, 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে কারথানাওয়ালারা শ্রমিকদের খুব মোট! মাহিনা 
দেয়। ইহার ফলে মজুরেরা দেশোৎপক্স মালের খুব মোটা ভাগ: 
কিনিতে পারে । সেই অন্ত বিলাতকে যতর্টা বিদেশের বাজারের 
উপর় নির্ভর করিতে হয়, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ততটা করিতে হয় না। 
এইন্ন্স গ্রন্থকার ভাবিতেছেন যে, ধনসম্পত্তির সমানভাবৈ ভাগ বাঞ্ছনীয় ।. 
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তারপর তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, চরক্ষার সাহায্যে 
এইক্সপ ধন-বণ্টন সম্ভব । ইহার সমালোচন! হিসাবে এই কর্থ। বলা" 
চলে ষে, চরকার সাহায্যে ধন-বণ্টনের সাম্য সম্ভব হইলেও ধন-বৃদ্ধি- 
ঘটবে না। গ্রস্থকাব ইহার উত্তরে বলেন যে, খদ্দরের সাহায্যে ষে 
ধনবৃদ্ধি ঘটিবে (বিদেশী কাপড়ের বাজার একেবারে দখল করিতে 
বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার খদ্দর দরকার হইবে ) তাহার 
পরিষাণ সামান্য নয়। ৬ কোটী টাক অবন্তঠ সামাল নয়, 
কিন্তু ভারতবর্ষের জন-সংখ্যার তৃলনায় ৬* কোটি টাকা ধনবৃদ্ধি' 
খুব বেশ নয়। গ্রন্থকার মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা লইয়া অধ্যায়টি স্থুরু” 
করিয়াছেন । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র কিন্ত কেবল ধনবণ্টনে সাম্য আনিতে চেষ্টা' 
করে না, তার চেয়েও যেটা! দরকারী জিনিষ অর্থাৎ উৎপাগন-বৃদ্ছি 
( হ্ৃতরাং সম্পদ্‌-বৃদ্ধি ) সেই দিকে যথাসম্ভব চেষ্টা করে । মাফ্ষিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের আধিক জীবনের যে দিকৃটাব সঙ্গে খদ্দর-নীতির মিল আছে, 
গ্রন্থকার কেবল সেই দিকৃটারই অনুকরণ চান , কিন্তু অপর দিফ্টার 
অন্থকরণ চান লা। আলোচ্য অধ্যায়ের শেষের দিকে গ্রস্থকাক 
বলিয়াছেন যে, পশ্চিমাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি আমাদের অনু 
করণ করার দরকার নাই, ভারতের বর্তমান অত্যন্ত ছুর্দশা গ্রন্থঃ 
জীনের হাত হইতে কিব্ূপে রেহাই পাওয়া যাম কেবল নেই 
দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকিপেই যখেষ্ট। তাহার এই কথাক্ষ 
আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। বর্তমানে আমাদের দেশর 
আঘিক অবস্থা এতটা শোচনীয় যে আমাদের গরীব দেশবাসীর 
কোন রকমে ধীচাইয়া রাখিবার জন্ত তাহাদের খাওয়। পরা খাকার: 
বন্দোবস্ত কবিব শুধু তাহা নহে, ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জিন্ষি কভ বৈঞ্ 
ও ফিরুপে তাহাদের অন্ত ঘযোগাইতে পারি সেইদ্দিকে আখাদের 
বিশেধ লক্ষ্য রাখা উচিত। যে জাতি অভাব ছুর্ঘশা ও আন্তুষেক 
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“অযোগ্য আলস্তে গভীরভাবে নিমজ্দিত, সীমাহীন আর্থিক উন্নতি সেই 
ব্জাতিরই যোগ্য আদর্শ । 


বিক্ষিপ্ত উত্পাদন্ম ও ধন-বন্টন 


বষ্ট অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ভারত অল্প পরিমাণে 
উৎপাদন ও বণ্টনের দেশ এবং এখানে বেচাকেনার মোট ভাগ 
"উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সোজাস্থজিই হয়। চরকার গতি- 
'বেগ অল্প বলিয়া উহা এইরূপ আঘিক প্রণালীর বিশেষ যোগ্য । লর্ড 
-রোণান্ডলে প্রণীত “ইণ্ডিয়া' এ বার্ডস আই ভিউ” গ্রন্থ হইতে একটা 
পদ তুলিয়া গ্রস্থকীর বলিতেছেন যে, বড় বড কলকারখান! ভারতীয় 
প্রতিভার সহিত খাপ খাইতে পারে না। শিল্পগুলাকে একই স্থানে 
'কেন্ত্রবন্জ না করিয়। ছড়াইয়। স্থাপন করা] অর্থাৎ কাচামাল যেখানে 
"যেখানে উৎপন্ন হয় সেইসব স্থানে উৎপন্ন করার পক্ষে হেন্রি 
-ফোর্ডের একটি উক্তি উদ্ধাত করিয়াছেন। চাষীরা সমবায় নীতির 
সাহাষ্য লইয়া কাচামাল হইতে ভোজ্য মাল তৈয়ার করুক এবং এই 
উপায়ে তাহার! ফড়িয়া ও কারখানাওয়ালাদের বাদ দিয়া নিজেদের 
উপান্জ্ন বাড়াক। শ্রীযুক্ত ফোর্ড এই মতেরও পক্ষে । গ্রন্থকার তাহার 
পর দেখাইতেছেন ঘে, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল বড় বড় কেন্ত্রী- 
স্কৃত বিজলী ঘরের পরিবর্তে ছোট ছোট বিজলী ঘর প্রতিষ্টিত 
হইতেছে । এইরূপে গ্রন্থকার মনে করিতেছেন যে, একদিকে 
ীরতের পল্গী প্রধান অবস্থা, অপর দিকে তৎকর্ৃক উদ্ধৃত উদাহরণ 
ও উদ্ভি অল্প অল্প পরিমাণে নানা বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে বস্ত্র উৎপাদনের 
্থেষ্ই কারণ। 
তাহার পর, চরকার ক্ুত। কাটিলে ও হাতে-চালানে। তাতে কাপড় 
ক্লিলে কি কি খরচ বাচানো ঘায়। ভাহায় একটা তালিক। ছেওয়া 
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ক্হইস্বাছে। তালিকাটি প্রকাণ্ড। কিন্ত তাহা এখানে না দিগা 
পারিলাম না। গ্রস্থকারের মতে, নিয়লিখিত বিভিন্ন খাতে খরচ। হুম 
বকমিয়! যাইবে, না হয় একেবারেই লাগিবে না ১ 

(১) কাচামাল জড় করা। (২) কাচাষাল গুদামজাভ করিম! 
রাখা । (৩) রেল বা ট্রামারের সাহায্যে মাল প্রেরণ | (৪) দুরে 
মাল পাঠাইবার জন্ত গাইট বা প্যাকেজ বাধা । (৫) উচ্চ শক্তি- 
সম্পন্ন কলের সাহায্যে তুল পরিক্ষার করিতে অথব! বুনিতে তুলার 
তন্তর ক্ষতি হয়। (৬) এ্ররূপ পরিষ্কারের ফলে তুলা বীজের যা 
ক্ষতি হয়, তা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর তৃলা1 বীজের সংমিশ্রণ? 
) অনেক মাল একই স্থানে জভ করা, অনেক দিন গাঁট বীধা 
অবস্থায় রাখা এবং দূরবর্তী দেশে চালান দেওয়ার ফলে যে সব 
কাজ বাড়ে, যেমন গাঁট খুলিয়া! ময়লা বাহির করা, মাল চাপিয়। 
রাখার ফলে যে কুফল ঘটিয়াছে তাহা! সারিয়। লওয়া, ইত্যাদি 
(৮) বেশী পরিমাণে মাল লইয়া নাড়াচাড়া, গুদামজাত কর ও দুরে 
পাঠানোর ফলে এমন সৰ ক্ষতি হয় যাহা শোধরাইবার উপায় 
নাই, (৯) কাচা ও তৈরী মালের জন্য অগ্নি ও চুরি বীমা॥ 
“(১*) তৈরী মাল গুদামজাত কণা, (১১) বিজ্ঞাপন, (১২) 
গলোকের রুচি ও ফ্যাশান বদলানোর ফলে মাল সেকেলে হইয়! 
পড়া, (১৩) টাকা, শ্রম, জমি, ইন্কন ও অন্থান্ত হ্থবিধা ও মাল 
বিলাসন্্রব্য তৈয়ারের সন্ত প্রয়োগ করা হইতেছে, (১৪) দালাল, 
পাইকারী বিক্রেতা, কমিশনওমালা ও অন্ান্থ “ফড়িয়াগদের মন্তুরী ও. 
লাভ, (১৫) কাচা ও তৈরী মালের দরে উঠানামা-_-ত। ছাড়। উহাদের 
দর লইয়া 'স্পেকুলেশান', (১৬) বৃহৎ কেরাণীর দল ও বেচিবার দালাল 
*ও বৃহৎ কল-কজসা, যন্ত্রপাতি, ইমারত, জমি ও অন্তান্প আবক শ্রব্যাদি 
সম্পর্কীয় খরচা, (১৭) ইন্ধন ও শক্তির খরচা, (১৮) ইন আদ্বালত 
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সম্পক্কীয় খরচা, (১৯] ধার, ডিসকাউন্ট প্রভৃতির জন্ত ব্যাক্ষরিদের 
পাওনা, (২০) আয়-কর ও স্থপার ট্যাক্স, (২১) মিউনিগসিপ্যা 
ট্যাক্স ও জলের ট্যাক্স, (২২) কলকঞজা ও বাড়ী মেরামত ও বজায় 
রাখার জন্তা খরচা, (২৩) যন্ত্রপাতি, বয়লার, বাড়ী ও অন্যান্ত 
আবশ্তক জিনিষ 'সেকেলে' হইয়া যাওয়া ও নতুন কেনার জন্চ 
খরচা (২৪) মঞ্জুর ক্ষতিপূরণ বীমা ও আহত মজুরদের আইনাহ্ুযায়ী 
ক্ষতিপূরণ, (২৫) ইমারত ও যন্ত্রপাতির জন্য অগ্নিবীম!। 

গ্রন্থকারের মতে নীচের কয়েকটি কারণের জন্ক যে ক্ষতির সম্ভাবনা" 
সেগ্ুগা হয় কমিয়া যাইবে, ন1 হয় একেবারেই থাকিবে না £-_ 
(১) অজন্মা অথবা ছুভিক্ষ (২) অগ্রিকাগু। (৩) চুরি, (৪) ধর্মঘট 
অথব। মনিব কর্তৃক মজ্জুরদের কাজ বন্ধ কবা, (€) মাল চালানিতে 
বিলম্ব। তা ছাডা, তীহার মতে নিম্ুলিখিত কয়েকটি গৌণ 
সামাজিক স্থৃফল লাভ করা যাইবে :-- 

(১) প্রথম তালিকায় উল্লেখ করা থরচাগুল! ক্ষার ফলে থাওয়া- 
পরার খবচা কমিক ফাইবে , (২) বিদেশী ব্যাঙ্কার ও বণিকৃদের 
প্রভাব হইতে অরিকতর মুক্তি, (৩) ঠতরী মাল আরও টেকসই 
ও সুন্দর হইবে এবং উ্রহাফে নানা কাজে লাগানো আরও 
সহজ হইবে, (৪) ষহবেব অন্তর্গত বন্ডিগুলা, সহর-বাসেক 
জন্য নৈতিক ও শারীরিক অবনতি, বেকারাবস্থা এবং তজ্জনিত 
ভয় ও নৈতিক অবনতি--এই সমস্ত সামার্জিক কুফল কমিমা যাঁইহব ». 
(৫) সহর-বৃদ্ধির প্রবণত্তা বাধা পাইবে এবং তাহার ফলে বেল, 
মিউনিপিপ্যার্পিটি প্রভৃর্তির জন্য জাতীয় খরচা কষিগ্না যাইবে, 
(৬) আধুনিক ছুনিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের অন্য যাহার! টাক! যোগান 
প্বেণি সাধারণের জীবনের উপর তাহাদের প্রভাব খর্ধ হইবে, 
(5) ব্যবসা বাণিঙ্যে যে বজ্র দরকার হচ্ছ তাহার পরিমাণ কমিবে 
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স্ত্তরাং কর্জ-পত্রেরও সংখ্যা এবং পরিমাণ কমিবে। ইহার ফলে 
খ্বায়িত্বজ্ঞানহীন কক্দ্রপঞ্জ বৃদ্ধির ফলে যে দর বুদ্ধিহয়, তাহ! বাধ! 
পাইবে, (৮) মানুষের অবসর বাড়িবে, (৯) লোকের স্বাস্থ্য, 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়িবে, (১৭) নূতন নৃতন জিনিষ 
“তৈয়ার করিবার ইচ্ছা বাড়িবে এবং সাস্রাজ্য-বিজ্তার ও সম্পত্তি 
্খলের স্থবিধ! ও প্রলোভন কমিবে, (১১) যে সমস্ত অতিরিক্ত 
জমি এখন তুলা উৎপাদনে নিয়োজিত হইতেছে তাহাতে আহাধ্য 
উৎপাদন চলিবে । 

্রস্থকারের যুক্তিগুলার কোথায় কি ভুল আছে তাহা একে একে 
'দেখাইতেছি। প্রথমতঃ, যদিও এখনও পধ্যস্ত ভারতবর্ষ 'অল্প অল্প 
পরিমাণে ধনোৎপাদন ও ধন-বণ্টনের দেশ বটে, কিন্ধ ভারতবর্ষ 
একট! ব্রিবাট আঘধিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতেছে, আমর! 
ইহা লক্ষ্য না৷ করিয়া! পারি না যে রেল, রাস্তা ও মোটরের 
বিজ্তার, আমাদের বিরাট আমদানি-রগ্তানি বাণিজ্যের আরও বৃদ্ধি 
«ছাট বড় মাঝারি সাইজের কারখানার সংখ্যা-বৃদ্ধি গুভৃভির ফলে 
পল্লী-গুলাতেও অল্প অল্প পরিমাণে ধনোপাদন ও ধনবপ্টন ক্রমেই 
অতীতের জিনিষ হইয়া দ্াড়াইতেছে। আমাদের দেশে প্রত্যহ 
'যে সব আথিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেইগুলার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই 
বুঝ! যাইবে যে, অল্প অল্প পরিমাণে ধনোৎপাদন ও ধনবস্টন- 
এখানে এমন একটা কিছু স্থায়ী ও অপন্িবর্তনীয় অবস্থা নয়, 
যাহার সঙ্গে চরক। হ্ৃন্দরভাবে খাপ থাইৰে মনে কর! যাইতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাসীর। যে স্বভাবতই রুষি ও কুটিগশিয্পের উপযোগ্ধ 
এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। ভারতবাসীরাও যে বড় বড় ক্বল- 
কারখানা ও ফ্যাক্টরী চালাইতে পারে তাহার উদাহরণ আমেদাবাদ ও 
€বোস্বাইঈয়ের কাপড়ের কলগুলা ও টাটা ক্লোম্পানীর লৌহ কারখান1। 
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তৃতীঙতঃ, ফোর্ড যে শ্রেণীর বিক্ষি্ উৎপাদনের পক্ষপাতী তাহা! গ্রন্থকার 
কণ্তৃক কথিত বিক্ষিপ্ত উৎপাদন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ । ফোর্ড 
চাছেন যে, উৎপাদন একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া নানা স্থানে 
ছড়াইয়া চলুক, কিন্তু ভাই বলিয়া! তিনি কারখানা-শিল্প ছাড়িতে বলেন, 
না। স্থতরাং, তিনি যে ধরণের বিক্ষিগ্ত উৎপাদনের কথ! বলেন 
তাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন আছে । কিন্ত গ্রন্থকার যে ধরণেব 
বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের কথা বলেন তাহাতে কলকজা বা যন্ত্রপাতির 
স্থান নাই এবং তাহাতে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে উৎপাদন চালাইতে 
হইবে, প্রতি কেন্দ্রে উৎপাদন্ও হইবে সামান্ত । গ্রন্থকার খরচ বাচার 
একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু এসকল খরচ বাঁচা সত্বেও 
প্রতি মালের দর হিসাবে চরক1 মিলের সহিত প্রতিষোগিতান্ম পারিয়? 
উঠে না। যে সব ক্ষতির কথ তুলিয়াছেন সেগুল৷ সম্বন্ধে আমাদের 
জবাৰ এই--প্রথম তিনটি ক্ষতি বেশী পরিমাণে উৎপাদনে যেমন 
সম্ভব, অল্প অল্প উৎপাদনেও তেমন সম্ভব , চতুর্থ ও পঞ্চম ক্ষতি ছুইটি 
যিলের পক্ষেই সম্ভব-_কিন্তু এই সব ক্ষতির সম্ভাবন1 সত্বেও মিলগুলির 
মাল-প্রতি উৎ্পাদন-খরচ! আরও কম। 

যেসব সামাজিক স্থফলের কথা বলিয়াছেন, এইবার সেইগুলার' 
আলোচন! করা যাকৃ। প্রথমেই বলিয়াছেন, জীবিকানির্ববাহের খরচ! 
কমিয়া যাইবে। কিন্ত তিনি যে সব খরচ বাঁচার কথা বলিয়াছেন 
তাহার জন্ত জীবিকা-নির্ববাহের খরচা কেন কমিবে বুঝিতে পারিলাম 
লা! প্রত্যেক কাপড়ের কলই ধে বিদেশী প্রভাবের উপর নির্ভর 
করিবে, তাহা নাও হইতে পারে, কাজেই গ্রন্থকীর-কথিত ছিতীয় 
স্ৃফলটিরও কোন ভিত্তি নাই। চতুর্থ হইতে সপ্তম স্বফল সম্বন্ধে 
আমাদের মন্তব্য এই যে, এগুলার কারণ পুঁজিতন্ত্র হইতে পারে । 
কিন্তু কারখানা শিল্প বা হন্্পাতিই এগুলার কারণ নয়। অষ্টম 
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কথাটিরও দাম নাই? কারণ, চরকা-চালানে| সারাদিনের কা হিসাকে 
প্রস্তাব করা হয় নাই, যে সময়টা আলন্তে কাটে সেই সময়ের কাজ 
হিসাবেই ইহা প্রত্তাব কর! হইয়াছে; সুতরাং চরকার উদ্দে্ট অবসর 
তৈরী করা নয়, অবসরট। ধনোৎপাদনে লাগাইবার ব্যবস্থা কর।।* 
নবম কথাটিও যানিয়া লওয়া অসম্ভব। চরকা হইতে যা উপার্জন, 
হয় তাহা! অনশন নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু শারীরিক ও মানসিক 
শক্কির জন্য আরও যে সব জিনিস দরকার, সেগুলাও যে চব্রকার 
সাহায্যে অঞ্জিত হইবে তাহা যনে হয় না। দশম কথাটিও ষোল আনা' 
সত্য বলিয়া মনে হয় না। কাপড় বোনাক্ন সৃট্রির আকাঙ্ক্ষা কিছু 
মিটিতে পারে বটে, কিন্তু সুতা তৈয়ারীতে স্যর আকাজ্ষ। কিছু 
পরিযাণেও মিটে বলিয়! মনে হয় না। একাদশ যুক্তিটিতেও কোন 
জোর নাই। তৃলাচাষ হইতে যে জমি ছাড়ান পাইবে তাহা ফে 
খাস্ত-শস্তের চাষে লাগানে। হইবেই তাহা বল! যাইতে পারে না। 
যদি চাষী দেখে যে খাস্-শশ্তের চাষে তেমন লাভ নাই, তাহ হইলে 
সে তুলার চাষেই ফিরিয়া বাইতে পারে, অথবা তুলার বদলে অন্ত কোন 
জিনিষ চাষ করিতে পারে । 
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সপ্তম অধ্যায়ে পল্লীগ্রামের বেকারদের কথ। আলোচিত হইয়াছে ॥ 
প্রথমে গ্রন্থকার বেকার অবস্থার কৃফলগুলার উল্লেখ করিয়াছেন ৯ 
তারপর পল্লীগ্রামের বেকারদের জন্ত ভারতের কত খরচা পড়ে তাহ! 
দেখাইয়াছেন। ভারতবধষের ১* কোটি ৭* লাখ চাষী বছরের ৩ মান 
প্রত্যহ ৩ আনা করিয়া আরও বেশী রোজগার করিতে পারিলে 
তাহার মতে ভারতবর্ষের বাধষিক আম আরও ১৮০ কোটি টাকা 
বাড়িয়া বাইত। চাঁধীর। ৩ মাস বসিয়া না থাকিলে ষে টাকাটা 
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রোজগার করিতে পারিত সেইটাই বেকারের জন্ত ভারতবর্ষের "খরচ। 
বলিয়া তিনি ধরিয়া লইগ্লাছেন। গ্ারতবর্ধের সরকারী খন্তচাঁর 
কয়েকটি খাতের হিসাব পাশাপাশি বলাইয়া তিনি দেখাইতেছেন থে, 
১৮* কোটি টাকা! নিতীস্ত্ব নগণ্য নয়। আলোচা অধ্যায়ের 
উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, খদ্দরের জন্য বেশ মূলধন, 
পক্ষতা, শিক্ষা বা বিরাট অনুষ্ঠানের দরকার নাই। যাহার 
জন্ত একট] প্রকাণ্ড বাজার তৈয়ার হুমা! বসিয়া আছে, নেই খন্দর 
এই অহাদেশ-ব্যাপী বিরাট ও ভয়ানক বেকার-মমস্তার সহজ 
ও ন্থলভ প্রভীকার। বিদেশী কাপড়ওরালাবা যে ভারতীয় বাজার 
'দখল করিয়াছে তাহার উপাদ ধন্দরই করিবে। যেসব কারণের জন্ত 
পশ্চিমাদের মধ্যেও বেকার সমন্যার স্ষ্টি হয়, যেমন, (১) উৎপাদক ও 
“ভোক্তার মধ্যে সরাসরি আদান-প্রদানের অভাব, (২) ভ্তায্য আক 
বণ্টনের অভাব, (৩) শিল্পগুলার উপর টাকা-ওয়ালাদের প্রভাব--এই 
সব কারণ খদ্দর বিদুরিত করিতে পারে । 

ভারতের চাষবাপ অত্যন্ত সেকেলে । চাষীর! চাষের জন্ত উপযুক্ত 
জমি পায় না। যেসব প্রণালীতে চাষ হয় সেগুলা হয় সেকেলে, না 
হয় বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। যদি চাষের উন্নতির অন্ত যোগ্য উপায় অবলম্বন 
করা হয় ভাহা হইলে চাষীদের রোজগার অনেকট। বাড়িতে 
বাধ্য। যদি তাহাদের রোজগার অনেকটা বাঁড়িয়! খাস, তাহা 
হইলে বছরের মধ্যে ৩ মাল তাহাদের কাজ থাকুক বা না থাকুক 
তাহাকে ফিছু আসে যায় না। 

কিন্তু চাথের শুন্নতি কত্সিতে হইলে অনেকগুলা বিশেষজ্ঞের অবিশ্রাস্ত 
“চেষ্টা দরকার । আমাদের জমি-জমার আইন-কানছনও বদলাইতে 
হইবে! অনেক টাক! খরচেরও দরকার । ফ্বাজনৈতিক প্রগ্গাতি 
স্যার বেশী লা হইতে আদ্শ্ক্ষ মত টাকা ্ুটিবে কিন ও আবগুক্চ 


খক্ষয়ের গর্গনীদ্ি ৪রক 


পরিবর্তনগ্তলা করা যাইতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধেও একটু সন্দেহ 
আছে। এইসব করিতেও সময় লাগিবে। কিন্তু চাষের উন্নতি লা 
হুওয়। পধ্যস্ত আমাদের দেশবাসীদের তাদের বর্তমান ছুর্দশাগ্রত্ত অবস্থায় 
খাকিতে দিতে পারি না। নেই জন্য, পল্লীর বেকার সমস্যার সাময়িক 
প্রভীকার হিসাবেই আমর। খদ্দরের সমর্থন করি । 

খদ্দরের বিস্তার উপযুক্ত মত বাড়িলে বিদেশী কাপড়ওয়ালাদের দ্বারা 
ভারতীয় বাজার দখল যে নিবারিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ 
কিন্ত বিদেশী বণিকৃর। অন্তান্ত তরী মাল বেচিয়াও ভারতীয় 
সাজার দখকা করিয়া বসিয়া আছে, খদ্দর তাহ! নিবারণ করিতে 
পারিবে না। বরং খদ্ধর-বিষ্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের ক্রম্মশক্তি 
ৰাড়ার ফলে ভারতে বিদেশী মালের বিক্রয় বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা 
আছে। 

পশ্চিমাদের বেকার সমস্তার কারণগুলার কিছু কিছু প্রতীকার 
হয়তে। খদ্দর করিতে পারে । কিন্ত পাশ্চাত্যের বেকার-সমন্তায় এই 
শ্রেণীর দাওয়াইয়ের বিশেষ কিছু দাম আছে বলয়! মনে হয় না, কারণ 
এই দাওয়াইয়ে কারখানা-শিল্পের কোন স্থান নাই, বরং ইহার ভিত্তিই 
হইতেছে কারখানা-শিল্পের বঙ্জন। 

পাড়ার্গায়ের বেকার সমহ্যার জন্ত কি বিরাট ক্ষতি হইতেছে 
্রস্থকার তাহা দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন । আমাদের কিন্ত মনে হয় 
যে, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যদি উপযুক্ত সমত! রক্ষিত হয় এবং আমাদের 
কষি ও শিল্পকে যদি “একেলে' করিয়া তোল! যায়, তাহা হইজে 
আমাদের বেকার ও অগ্ধ-বেকার চাষীদের ও দেশের অন্তান্ত লোকের 
সমবেত উপাজ্জন ১৮* কোটি টাকার অনেক গুণ বেশ বাড়িয়। 
যাইবে । যদি আমর! মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র বিলাত, জান্মাপি প্রস্কৃতি 


ফেশের সরকারী আযমের বহর আর এ সব দেশের বাধিক আয় ও মোট 
হও 


৪4০ কাংলাক ধসবিক্ঞান 


ধস-সম্পত্তির পরিমাণ দেখি আর"এই কখাটুক্ধও মনে রাখি যে, ক্োক- 
বল বা প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ হিলাৰে ভারত এ লব দেশ হইতে কোন 
অংশে হীন নয়, তাহা হইলেই আমাদের কথার নত্যত বোবা যাইবে । 


অপর কচরকটি কথ! 


চরকাঁর লাহাযো যে সুতা প্রস্তত হয় অষ্টম অধ্যায়ে তাহার একটি 
হথদীর্থ আলোচনা কর হইয়াছে। চরকার সাহায্যে যে খুব সুত্র 
সুতা তৈরার হইতে পারে তাহ! স্বীকার করি। কিন্ত এখন পধ্যন্তও 
যে্ধপ সতী সাধারণতঃ প্রস্তত হয় তাহা! যে ষোল বা তাহার চেয়ে ফম 
নম্বরের তাহা ভ” ভূলিলে চলিবে না। স্থাদিত্ব সম্থন্ধে গ্রস্থকারই 
জানাইতেছেন যে, তৃলা পরিষ্কার করা ও স্থতা কাটার যধ্যে মিলগুলা' 
এমন কতকগুল! প্রক্রিয়া করে যাহার ফলে স্থতার মধ্যস্থ তস্তগুল? 
সমানভাবে ছড়াইয়। পডে। যন্ত্র সাহায্যে উৎপার্দনের যে স্থুবিধা 
আছে তাহা তিনি মানিয়৷ লইয্বা বলিতেছেন যে, চরকার সাহায্যে 
উৎপাদনে এমন কতকগুল! স্থবিধা আছে ষা যন্ত্রসাহায্যে উৎপাদনের, 
সমানি সমান গীড়াইতে পারে । আজকালকার খদ্দবর ঘে মিলের 
কাপড়ের চেয়ে কম টেকসই তাহাও তিনি এই সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া 
স্বীকার করিতেছেন । হাতে তৈয়্ারের স্থবিধাগুলা যদিও বা! পূরা 
আয্মত্ত কর! সম্ভব হয়, তাহা হইলেও সে স্থবিধাগুলি যে তুলনায় শুধু 
কলেরই আয়ত্ত কিস্ত হাতের অনাদত্ত কতিপয়মাঞ্জ হৃবিধার সমান 
হইবে একথা তিনি ত্বীকার করিয়াছেন। 

নবম অধ্যায়ে গ্রস্থকারে হুক্িত্ প্রণালীটা এইক্ষপ। বেসরকারী 
আর যে কোন আন্দোলনের প্রগতির তুলনায় খদ্দত্ব আন্দোলনের 
প্রতিটা নিন্দনীয় নয়। এই কথার সত্যত। বুঝাইবার জন্ত বন্দর 
আন্দোলনের উন্নতিকে বিলাতের সমবায় আন্দবোপনের এবং ভাঁরতেয় 


খদ্ধরের অর্থনীতি 8৫১ 


তুঙগা-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে তুলন। করা হইয়াছে। আন্দোলনটি খধন 
ছড়াইয়া পড়িতেছে তখন বুঝিতেই হইবে যে, ইহা! একটি প্রকৃত অভাব 
মিটাইয়াছে। 

পলীগ্রামের বিরাট বেকার সমস্তা এবং কল্পনাতীত দারিত্রোর 
প্রাছুর্তাবই আন্দোপনটিব বিস্তারের কারণ । সেই হিসাবে ইহা ইহার" 
আঘিক মৃল্য প্রমাণ করিয়াছে ও করিতেছে । কিন্তু আন্দোলনটি 
বিস্তৃত হইতেছে বপিয়াই ভারতীয় আধিক স্বার্থ বজায় রাধিয়া ভারতের 
আধিক সমস্তা মমাধানে.এই আন্দোলনটি সমর্থ এইক্সপ সিদ্ধান্ত যেন 
আমরা লা কবিয়া বসি। 

দশম অধ্যায়ে গ্রন্থকার খদ্দব আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি 
আপত্বিব উল্লেখ কবিয়্াছেন এবং ভীহার উত্তর দিতেও চেষ্টা 
কবিয়াছেন। কথিত আপত্তিগ্তরলা এইরূপ--(১) চরকা হইতে রোজ- 
গার অত্যন্ত কম, (২) ইহা বিজ্ঞান ও কলকজার বিক্ুদ্ধে, (৩) খদ্দর 
আন্দোলনের ফলে কৃজ্ছতা বাড়িবে, (৪) ইহা অসহযোগ নীতির 
উপর প্রতিষিত, (৫) ইহ। মহাত্মা! গান্ধীর অহিংস নীতির বিরুদ্ধে । 

শেষ তিনটি আপত্বি আমরা ধর্ত্যব্যের মধ্যেই গণ্য করি লা। 
গ্রথম দুইটি আপত্তিব কথা৷ আলোচনা করা চলিতে পাবে । 

প্রথম আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলেন যে, সুতা কাটাকে অন্থ 
পেশার পরিপুরক হিসাবেই প্রস্তাব কর! হইয়াছে, স্বাধীন স্বতন্ত্র পেশ! 
হিসাবে প্রস্তাব কর! হয় নাই; তাছাড়া, কৃতা-কাটার ফলে পারিবারিক 
উপার্জন শতকর! ৫* হইতে ৬* ভাগ বাড়িয়! বায় । 

রোজগার কম এই যে আপত্তি গ্রন্থকার তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর 
দিয়াছেন। কিন্ত তাহা হইলেও ক্তাকাটারূপ গৌখ-পেশা তৈস্থায 
করার চেটে মুখ্য পেশ! অর্থাৎ চাঁষকে আরও লাভজনক করিয়া তুলিঘায় 
জন্ত অধিকতর চেষ্টা না করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 


৪৪২ বাংলায় ধনবিজ্ঞাল 


এইখানে ইহাঁও বলিয়া রাখি বে, শৃতা-কাটার সাহাধ্যে চাদের 
রোজগারের শতকরা একটা মোটা ভাগের বৃদ্ধি দেখাইতেছে এই 
কারণে যে, চাষীদের বর্তমান রোজগারই নিভাস্ত কম। 

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে গ্রস্থকার বলেন_-(১) চরকা ছোট 
রলিয়াই যে ইহা বিজ্ঞান-বিরুদ্জধ তাহা বলা চলে না, (২) বিজ্ঞানের 
সাহায্যে চরকার গঙনের উন্নতি হইতে পারে ও (৩) চরক1 সৌর শক্তির 
প্রয়োগ করে । 

প্রথম ছুইটী কথা যুক্তিযুক্ত ধরিয়া লইলেও ভূতীয় কথাটা মোটেই 
যুক্তিসঙ্গত নয় । যদি চরকার সাহায্যে সুর্যের তেজ সোজান্্ি কাজে 
লাগানে! চলিভ তাহা হইলে কথাটার জোর থাকিত। গ্রস্থকার কিন্ত 
একসপ ভাবিয়া কথাটি বলেন নাই । গ্রস্থকারের মনের ভাবট। এইব্প। 
শাক-দজীর মধ্যে সৌর শক্তি আছে। মান্য শাক-সজী খাইয়া! নিজেই 
সৌরশক্তির আধারে পরিণত হয়। চরকার সাহায্যে মানুষের এই 
সৌরশক্তি কাজে লাগানো চলে । এই যুক্তি নিতাস্তই অসার। 
প্রান্কৃতিক শক্তির সাহায্যে চালিত বড় ঝড় কারখানায় যত কম খরচে 
উৎপাদন হয় চরক1 এক্ষপ তথাকথিত অব্যবহৃত মৌরশক্তি ব্যবহার 
করিয়াও অত কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে ন|1 

গ্রন্থকার এতদূর পধ্যন্ত বলেন ফে, চরকার সাহায্যে সৌরশক্তি 
ব্যবহৃত হয় বলিয্া উহা! উৎপাধন-প্রণালীতে ষুগাস্তর আনিবে ও 
দুনিয়ায় একটা নতুন যুগে স্থপ্টি করিবে। গ্রন্থকারের কাছে 
সৌরশক্তি মানে শেষ পর্যস্ত ম্ান্ুষের পেশীর শক্তি । মানুষের পেশীর 
শক্তি কাজে লাগাইলেই উৎপাদনের প্রণালীতে একট। বিপ্লবে কৃতি 
হুইবে অথবা একট! নতুন ফুগ আমিবে কিন্ূপে তাহা! বুঝিতে পারিলাম 
না। বন্ততঃ গ্রন্থকার যেভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা 
তুলিয়াছেন তাহাতে আধুনিক উৎপাদন প্রগালীকে পশ্চাঘর্তন করিতে 


খঙ্দয়ের অর্থনীতি ৪৫৩ 


হইবে। আধুনিক উৎপাদন প্রণালীতেও মান্ছষের পেশীর শক্তি 
ব্যবৃত হয় সত্য। কিন্ত ইহাতে মানুষের পেশীর শক্তির ব্যবহার 
ক্রমেই কমাইয়া তাহার পরিবর্তে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার যতদূর 
সম্ভব বাডানে! হয় ও হইতেছে । 

১৩৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, পু*জিতন্ত্রের ধংস হইলে এবং 
উৎপাদনে সেবার ভাব প্রবেশ করিলে যন্ত্রপাতি আপনা হইতে চলিন্! 
যাইবে। তাহার এই ধারণ! ভ্রান্ত। আধিক প্রণালীতে লাভের 
ইচ্ছার জায়গাপ্ন সেবার ইচ্ছ! প্রতিষ্ঠিত হইলে কলকজা! ব! যন্ত্রপাতির 
তিরোভাব হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। সমাজভন্ত্রীরা চান্ন 
যে, উৎপাদন লাভের লোভে নয় কিন্ত সাজের আধিক অভাবগুলা! 
পুরণ করিবার জন্ত চলুক । কিন্ত কলকক্জ! বঞ্জন করিতে হইবে এখন 
কিছ তাহাদের মত নয় । রাশিয়া! পুণজিতন্ত্র ছাডিয়! দিয়াছে, কিন্তু 
তাহা হইলেও বড বড় ফ্যাক্টবীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে 
উৎপাদন কর! ছাডে নাই। 

১৩৭ পৃষ্ঠায় গ্র্থকাব বলিতেছেন “আধুনিক ফলকজা! ও কারখান! 
নিয়োগের ফলাফলটা দেখা যাউক, আর ততদিন পর্যন্ত না হয় আমরা 
পূরাপুরি যন্ত্রপাতি বরণ কবা মুলতুবিই রাখিলাম।” এই ধরণের পদ 
গ্রন্থটির সর্বত্র ছডানো আছে। গ্রস্থকার ভিতরে ভিতরে অন্কভব 
করেন যে, ভারত বোধ হয় কাবখানা-শিল্পকেই বরণ করিবে । কিন্তু 
তবু তিনি চান যে, আমরা একটু সাবধানে অগ্রসর হই। যেন 
আমর! কোন ভীষণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়ি! যাইব! পাশ্চাতা জাতি- 
গুলার আধিক জীবনে এমন-কিছু নাই ষা আমাদের ভয় দেখাইতে 
পারে। কারখানা-শিল্পের কুফল থাকিতে পারে । কিন্ত সেইগুল! 
দেখা দিলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজী আছি। সেইগুগার় ভয়ে 
আমর] শিশুর মত পাপা করিয়া চলিতে রাজী নই। 


6৫৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ভারতের উন্নতির জন্ভ আরও ষে প্রস্তাব কর! হইয়া থাকে যেষন 
কৃষির উন্নতি, জলসেচের বন্দোবস্ত, চাষীদের জমার বিক্ষিপ্ত জমিগুলাকে 
একজীকরণ, কারখানা -শিল্লের বৃদ্ধি, স্থতাকাট। ও কাপড়-বোনা ছাড়। 
অন্যান্য কুটির শিল্প, যন্ত্রপাতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা, বাধ্যতামূলক নার্ধজন?ন 
শিক্ষা, মজুরদের সঙ্ঘবন্ছকরণ, সাধারণের দ্াস্থ্যোন্গতিব চেষ্টা, ইত্যাদি 
-_ এইগুলা একটার পর একটী একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 
আলোচিত প্রত্যেকটা প্রস্তাব কাজে পরিণত করার পথে কি কি বাধ 
আছে সেগুরার উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে সব কথার উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান দুইটা! হইতেছে সরকারী সাহায্যের 
আবশ্তুকতা ও প্ুজির আবশ্বাকতা। আলোচিত প্রস্তাবগুলার পথে 
এইসব বাধা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন যে, যেহেতু চরকাই 
ভারতীয় দারিজ্যের সব চেয়ে সন্তা ও শ্রেষ্ট দাওয়াই, অন্তান্ত পন্থা 
অবলম্বন করিবার আগে চরকা-পন্থাটীকেই পরীক্ষা কর] দরকার । 


উপসংহার 

চত্রকা চাষীদের বর্তমান আলম্তের সময়ে কাজ যোগায় বলিয়া 
বড় জোর উহাকে চাষীদের বর্তমান বেকার অবস্থার দাওয়াইক্ষপে 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে । কিন্তু বর্তমান ভারতীয় দারিজ্র্যের গ্রক্কত 
ও স্থায়ী দাওয়াই হিসাবে উহাকে শ্রহণ কর যাইতে পারে না। 
ভারতের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ যদ্দ কাজে লাগাইতে হয় আর 
ভারতকে যদি ছুনিয়ার মাপকাঠিতে ধনী করিয়া তুলিতে হয় তাহা 
হইলে ভারতী চাষ ও শিল্পের উদ্ভতি আবশ্তক। আর আমাদের 
শিল্প ও ক্লষির যদি উদ্ূতি করিতে হয় তাহ হইলে পুর্ব ও পশ্চিমের 
উন্নত দেশগুলার সব চেয়ে নৃতন অভিজ্ঞতাগুল। বিশেষ যত্থ করিয়া! 


খঙ্গয়ের অর্থনীতি ৪৫ 


শিখিতে হইবে । ভারতের আর্থিক উন্নতি ফেবল এই পথেই সম্ভব । 
'একক্রীকরণ এমন একটা আধিক উন্নতি যার চরম দৌড় হইতেছে 
এলোক গুলার খাণয়া-পরা কোনরূপে ঘোগাড় করা, গ্রন্থকার বা ভাহারই 
ভাব্রে ভাবুকর1 এইক্সপ আথিক উন্নতিতে সন্ধষ্ট থাকিতে পারেন। 
এইটাই তাহাদের প্রধান ধারণ! হওয়ায় তাহারা ভারতের আধিক 
উন্নতির কথ! ভাবিতে চরকার কথ! ছাড়া আর কিছু নাও ভাবিতে 
-পারেন। কেবল খাওয়া-পরাই মানুষের পাধিব জীবনের পক্ষে যথেষ্ট 
অথবা জীবনযাক্রার একট উচু মাপকাঠির আদর্শ, ইহা! আমর! মানিয়া 
লইতে পারিতেছি না। কারখানা-শিয্পের ফলে এমন সব কুফল 
সটি হয় যেগুল। মানুষের শাসন-শক্তির বাহিরে অথবা কারখানাশিল্প 
ভারতীয় প্রতিভার বিরূদ্ধে এই মতও আমরা মানিয়া লইতে 
পারিতেছি না। এই সব কারণেই আমাদের মনে হত, যে, কারখানা 
শিল্পের উদ্নতি ও আমাদের চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরফার 
প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে বাধ্য। একথাও আমর? না 
বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমাদের গন্ীব লোকদের গারিজ্য 
যতটাই গ্রচণ্ড হউক না কেন, আমাদের আধিক জীবনটাকে এফেলে 
করিয়। তুলিবার জন্তই জাতির শ্রেষ্ঠ চেষ্টা প্রযুক্ত হওয়া দরকার । 
পথে বাধ। থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুল1 ভুলগ্ঘ্য মনে হইতেছে বলি 
যদি সাহসের সহিত সেগুলার সম্মুখীন হওয়াটা এড়াইয়! চলি, তাহ! 
হইলে আমাদের দেশের যত কিছু কাপড়ের দরকার সবই খেশের 
মধ্যে ততয়ান হইবেও, আমাদের দারিজ্র্য সামাস্তই ঘুচিবে এবং "ভারত 
'এধন যেমন তখনও তেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পোগত দেশগুলার 
শিক্ষারের ক্ষেঅ হইয়া থাকিবে । 


নারী ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ক 


শ্রীন্ৃষমা সেনগুপ্তা, এম, এ 


ক্বাধীনত। জিনিষটা পূরোপুরি থাকতে হলে ছুটে জিনিষের একাস্ত' 
প্রয়োজন,স.এক হল রাস্্ীয় শ্বাধীনতা, দ্বিতীয় হল অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা। এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র এক শাস্তিরক্ষা ছাড। কোন 
বিষয়েই হাত দিত লা। তখনকার দিনে এক রাজধানী কি বড ক্ড 
নগর ছাড়। স্থদূর পল্পী গ্রামে রাজার শাসন ঝড় একটা পৌছত ন/। 
তাতে রাষ্ট্রীধিকার ন। পেয়েও লোকে যার যার কর্শক্ষেত্রে কতকট 
পরিষাণে হ্বাপধীনভাবে বিচরণ করতে পারত । কিন্তু রাজার শাসন, 
প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে না পৌছলেও রাজ! ইচ্ছা করলেই 
তাদের সেই স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিতে পারতেন । লেইখানে 
তাদের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে রাষ্ট্রও 
ততই ব্যাপক হয়ে উঠছে এবং মানুষের সামাজিক ও গারস্থ্য 
ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছে। মানুষ এখন দৈনন্দিন জীবনের 
খাওয়া পরা বেড়ান সব কিছুর মধ্যেই রাষ্ট্রের অধিকারের স্পর্ন 
অছ্ুভব করছে । কাজেই যে বিরাট যঙ্র প্রত্যহ গভীরতরভাবে তার 
জীবনেন্ন গতিবিধি নিয়নত্রিত করছে, তার চালনায় হাত ন। থাকলে 
মাঙ্গষের জীবনের শ্বাধীনতা-বোধ কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। 
'এই বাষ্্রযন্চালনায় যাতে গ্রতোকের হাত থাকে তার উপাক্ন বের 
করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শাসন-গ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, 
তার খুটিনাটি আলোচন! আমার এ গ্রবন্ধের উদ্দেন্ঠ নয়। 


* “জধিক উন্নতি” কান্ধন ১৩৩৬ । 


নারী ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ৪ 


দ্বিতীয় কথা হল অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা । স্বাধীনতা সম্পৃণন্ধপে 
থাকতে হলে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা দরকার । যেখানে একজনকে, 
তার সব রকম আবশ্বাকীয়্ জিনিষের জন্ত অন্ত্রের উপর নির্ভক্র 
করতে হয়, সেখানে কখনো সমতা। বোধ হতে পারে না, ফে 
নির্ভর করে তারো। মনে হয় না, যার উপর নির্ভর করে তার ত 
হয়ই না। এজিনিষটা যে কি সেটা বোখ হয় অনেকেই নিজের 
জীবনে অন্ভব করেন। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠে, যখন তার মধ্যে 
আমিত্ব-বোধ জাগে কিন্তু স্বাবলম্বনের ক্ষমত হয় না, তখন প্রায়ই তার 
বাপেব সঙ্গে মনোমালিন্ত ঘটে । সেই রকম স্বামি-স্ত্রী সম্পর্কেও; স্ত্রীর 
গৃহস্থালী সম্পর্কে যতই ম্বাধীনতা থাক না৷ কেন, ম্বাধীর যে একটু 
উচ্চপদ সে কথা স্বামীর মন থেকেও যায় না স্ত্রীর মন থেকেও যায় না। 
মেয়েদের মনে এই যে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স (নীচত্ব বোধ) 
এটা দূর করবাব জন্যও মেয়েদের কিছু রোজগার করা দরকার ? 
অবশ্ত একথা! ঠিক, শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেই ফে 
যুগ-যুগান্তের পুরুষের প্রীধান্ একদিনে কমে যাবে তা নয়; কিন্ত 
সত্ী-পুরুষের সমতা আনবার পক্ষে এটা একট প্রধান উপায়। কিন্ত 
নারীর সম্পর্কে আঘিক স্বাধীনতাৰ কথ! উঠলেই এমন কতকগুলো 
জর্টিল প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, যাতে হয়ত সমাজকেই প্রায় ভেঙ্গে 
গডে তোলবার দরকার হয়ে পড়ে, আর উপস্থিত কতকগুলো চলিত 
আদর্শও ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার হতে পারে । 

আমাদ্দের সাজের এখনকার যা বাধ-ব্যবস্থা তাতে পুরুষেরা 
রোজগার বরে নিযে আসে, মেয়েরা ঘরের সফলের খাওয়া পর? 
শোৌওয়াঁ বস ইত্যার্দি যাতে আরামে সম্পন্ন হয় তার বাবস্থা 
করে ও সন্তান পালন বরে।' মেয়েরা যদি বাইরে যাস কাজ করতে, 
তধে ঘরের যে কাজগুলো! তারা করে সেগুলোর ফি উপাক্ে হবে? 


ক্র৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


এখনকার ব্যবস্থার ঠিক উন্টো হলে অর্থাৎ মেয়েদের কাজ পক্ষের 
“এবং পুক্রষদ্দের কাজ মেয়েরা করলে এ অবস্থার প্রভীকায় হবে 
ননা। এমন একট] উপায় উদ্ভাবন করা দরকার, যাতে প্রাপ্ত বক্ষ 
এমেয়ের! এবং ছেলের। উভয়েই কাজ করবে, অথচ তাতে সন্তান-সম্ভতির 
অবহেলাও হবে না এবং মানুষের খাওয়া পরাটাও ঠিকমত চলবে। 
অনেকে আছেন, ধারা এমন ব্যবস্থার কথ! শুনলে চমকে উঠবেন । 
মেয়েরা যাবেন কাজ করতে অন্ত কারে। হাতে সন্তানের ভার দিয়ে ! 
এট] তাদের পক্ষে একট1 অভাবনীয় প্রস্তাব । তাদের সমালোচন। 
স্তনে মনে হয় যে, এখনকার সমাজের ব্যবস্থাটাই যেন মাছুষের সৃষ্টি 
"আদি থেকে চলে আসছে । 

যখন প্রথম এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হল তখন পুরুষ বুঝেছিল যে, তাকে 
বাইরে যেতে হবে অন্নসংগ্রহের জন্ত। তখন স্যার মনে ছিল যে, 
“ধু অন্ন সংগ্রহ করলে চলবে না, সেট! প্রস্তুত করার ও অন্তান্ত 
শারীরিক আরামেরও দরকার । সেজন্ত কম্মবিভাগেব সময় তারা 
নারীর হাতে শ্বচ্ছন্দে সে ভার স্তস্ত করতে দ্বিধা বোধ করেনি; 
পারীও নির্ববিবাদে সে ভার গ্রহণ করে এতদিন চালিয়ে এসেছে। 
আজ নারীর মনে আত্মচেতন! জেগেছে, সে বুঝেছে যে, কেবল অর 
প্রস্তুত এবং মুষ্টিমেয় পরিজনের সব রকম আরামের ব্যবস্থার মধ্যেই 
আনব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ নেই। আত্মার ক্ষুধা নারী মেটাতে 
চায়, সে চায় জ্ঞান, সে চায় আনন্দ, তার আত্ম! চায় মুক্ষি। 
এ মুক্তির জন্ত তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, চাগ ভাল, তেল মুণ, 
হাত৷ থুস্তির প্রাচীরের বাইরে, আত্মীয়-পরিজনের কটু সমালোচনা” 
মিজিত বিল্ময়-দৃষ্টির বাইরে । যে রাষ্ট্রের ও সমাজের সে ঘজ 
সাকে তারও একট! কিছু বিশিষ্ট গান করবার আছে। রাষ্ট্রের 
'ঙরতাকারের একটা এপ্রাণবান জঞানবান আঙ্জ যদি লে হতে চাক 


নারী ও আর্থ নৈতিক ক্কাধীনতা দ্র 


“্তযে তান মত্মিষ্ধেরও একটি অংশ দিতে হৃষে রাষ্ট্র চালনায়, ক্ষার 
পরিশ্রমের একটি অংশ দিতে হুবে রাষ্ট্রের সম্পদ্‌-উৎপাহ্ছনে! 

সে ধে একটি পরিপূর্ণ মাফ এটা তার বুঝতে হবে। নিন্বের ভান্ন 
তার নিজের মাথায় তুলে নিতে হবে। বহিঃসংসারের সকজা সংগ্রাম 
সকল ঝঞ্চাবাতের বাইরে নিভৃত ছন্দের কোণে নিশ্চিন্ত নির্ভরভা 
থেকে সব গুরুতর দায়িত্বের ভার পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে. দিয়ে, ভা 
সঙ্গে সমান আসনের দাবী করলে, সে দাবী কোনদিনই গ্রান্থ হবে না। 

মানব-সমাজে তার মনুম্তত্বের এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হুলে 
সমাজের চিরাচরিত প্রথাগুলোকেও সঙ্গে সঙ্গে একটু বদলে নেওয়। 
ঘরকার । একথা সতা যে, যদি ঠিক এখনকার ব্যবস্থাই থাকে”. 
গৃহস্থালী খু'চিনাটির সমস্ত ভার, সন্তান-পালনের সমস্ত ভার যদ্দি 
নারীর ঘাড়েই থাকে-__তবে ভার পক্ষে অন্য কিছু করা একপ্রকার 
অসম্ভব । অবসর হয়ত তার হয়, কিন্ত তবু বাইরে বের হওয়। 
তার হয়ে ওঠেনা। এজন্য দরকার সমগ্র সমাজের এগ্সিয়ে এলে 
নারীকে সাহায্য কর!। 

এখন দেখ! যাক কি ভাবে ভাকে সাহায্য কর! সম্ভব হতে পালে । 
পগুথমতঃ, নারীর একটা প্রধান কাজ ২৪ ঘণ্টা ছেলেপিলে আগপান। 
“এজন যদি যথেষ্ট পরিমাণে লারসারি স্কুল (যেখানে কচি শিশ্তঙগের 
ভার নেওয়া হয়), কিণ্ডার গার্টেন (যেখানে ৩19 হইতে ৮1৯ বৎসর 
বয়স্ক শিশুদিগের ভার নেওয়া হয়) প্রভৃতি থাকে, যেখানে মতা 
নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সম্ভানফে রেখে কাধ্যক্ষেত্রে যেতে পান্সেন, 
তবেই সন্তানকে অষ্টপ্রহর আগলে রাখবার দায়িত্ব খেকে মা খুকি 
শান। সব লময় মায়ের ক্েহদৃষ্টির মধ্যে থাকলেউ যে ছেবেপিলের 
“অঙ্জল হম এমন কোন কথ] নেই। যে শিশুপুত্রক্ষে পেট শ্ছবে 
সখ খাওয়াতে লারে না, সে যদি কোথাও কাছ কবে হার পুঝের 


৪৬০ বাংলায় ধনবিজান 


ছুধের যোগাড় করতে পারে এবং সেই সঙ্গে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারেষে তার অন্থপস্থিতিতে সন্তানের যত্বের ক্রটী হচ্ছে 
না, তবে সেটা কি খুবই কামা নয়? তা ছাড়া এই সমস্ত স্কুলে 
যে সব নাস” বা শিক্ষয্িত্রী থাকবেন, তারা হবেন এই সব বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষিত । মায়ের শুভেচ্ছা সন্তানকে সর্বদা ঘিরে থাকলেও 
শুধু সেই ইচ্ছাটুকু দিয়েই সন্তানের শুভ গড়ে তোল! সম্ভব হয় না। 
নারীর দ্বিতীয় কাজ গৃহস্থিত সকলের খাওয়া দাওয়া দেখা! শোন। 
করা। আমাদের দেশে এখন যা অবস্থা তাতে অনেকে বাইরে' 
খাবার কথা৷ ভাবতেই পারেন না। বাস্তবিক সকলের ব্যবহারোপ- 
যোগী ঘথে& পরিষফা'র ও স্বাস্থ্যকব হোটেল আমাদের দেশে নেই 
বলেই লোকের বাইরে খেতে রুচি হয় না (ছোক্লাছু'য়ির কথা 
নাহয় ছেড়েই দিলাম )। কিন্ত ভাল খাবার জায়গা খোল। একটা 
চেষ্টার অসাধ্য ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকালেই সেটা 
বোঝা যায় । সকলের চেষ্টা ও উৎসাহে সন্তান দেশী ধরণের 
ভাল খাবার পাওয়া! যায় এমন হোটেলের স্থষ্টি কর! অসম্ভব নয়। 
এই রকমে ক্রমে নারীর যে কাজ এখন তাব সন্কীণণ গৃহস্থালীর মধে! 
আবদ্ধ, জনসমাজ এগিয়ে এসে তার সেই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ 
সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এই র্ধপে যে কাজ এখন, 
এক একজনে ধার যার নিজের জন্ত করছে, সকলে মিলে সমবেত- 
ভাবে করলে তাতে সকলেরই লাভ হয়, জিনিটাও ভালভাবে 
সম্পন্ন হ্য়, সঙ্গে সঙ্গে যানবজাতির অর্াঞ্গ পূর্ণভাবে মানুষ হে জেগে। 
ওঠবার স্থবিধা পায় । নারী যে শুধু অর্থ উপার্জন করতে, দেশের 
সম্পদ-উৎপাদনে সাহায্য করতে বা পরিবারের সাহাধা করতে 
পারে তা নয়, সংসারের কাজে যদি ২৪ ঘণ্টা আটক না থাকতে, 
হন তবে সে তার মনের অনেক উচ্চ বৃত্তির উন্নতঘিসাধন করতে পারে । 


নারী ও অর্থনৈতিক দ্বাধীনতা ৪৬১ 


এই ব্যবস্থায় যে শুধু মেয়েদেরই স্থবিধা তা নয়। পুরুষদেরও 
যথেষ্ট হ্ববিধা। প্রথমতঃ, একার ঘাড়ে পরিবার গ্রতিপালনের সমস্ত 
দবায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ ফর! থেকে লে মুক্তি পাবে । দ্বিতীয়তঃ তার 
জীবন-সঙ্গিনী নারী একটা অর্ধ-চেতন, জড়পিগুমাত্র না হযে তার 
প্রকুত সহধশ্মিণী, স্থুখে ছুঃপে তার প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাড়াবে। 
এক্প নারীকে তার ঘাডের বোঝার মত চির-জীবন বয়ে বেড়াবার 
দরকার হুবে না, পুরুষের উন্নতির পথে মে একট] অনাবশ্তক বাধা 
হয়ে দাড়াবে না । পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ পরস্পরের শ্রদ্ধা৷ ও বিশ্বাসের 
উপর প্রতিষ্িত হবে। এইরকম ছ্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারলে নারীও 
নিজের যুল্য বুঝতে পারবে, সমাজ আর তাকে নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলতে পারবে না, শত অত্যাচার শত নিম্পেষণেও তার একমাঅ 
অবলম্বন পুরুষের আশ্রয়কে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে থাকবার দরকার 
হবে না। তার বদ্ধ আত্মা পাবে মুক্তি, জোর করে তাকে আটক রাখ 
চলবে না। 

অবশ্য একথ৷ ঠিক যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে পেছনে 
চাই সহান্থভূতি-সম্পন্ন রাজশক্তি। আমাদের তা নেই, কিন্ধ ভাই 
বলে আমাদের নিশ্ে্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের 
নিজেদেরও প্রস্তত হতে হবে, মনকে সংক্কার-মুক্ত করতে হবে, ভাবতে 
হবে, সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যাঙ্গসারে আপনাপন শক্তি যতটা সঞ্জব কন্শে 
নিয়োদ্দিত করতে হবে। 


ধনবিজ্ঞান চচ্চার আবশ্াকতা * 
অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল 


আমরা প্রাচীন-পশ্তী মই 


ভারতবর্ষের আথিক উন্নতি কোন্‌ পথে চল্বে এ নিয়ে এখনও 
আমাদের দেশে বেশ" মত-ভেদ লক্ষ্য কর! যায়। এখনও আমাদের 
দেশে একদল লোক আছেন, ধারা ভারতের প্রাচীন কুটারশিল্প 
ও কৃষিকেই জাতির আধিক জীবনের ভিত্তি ক'রে আঁকডে থাকৃতে 
চান। আধুনিক আঘিক প্রণালীব নান! কুফল এঁদেব মনে ভয়ের 
সঞ্চার করে। আধুনিক আথিক প্রণালীর বৃদ্ধি হ'লে দেশের সর্বনাশ 
হবে, আমাদের পারিবারিক প্রথার উচ্ছেদ হ'বে, পল্লীর সোন্দধ্য নষ্ট 
হয়ে যাবে, ধনিকে শ্রমিকে বিবাদ বেধে দেশেব শ্রাস্তিব ব্যাঘাত করবে 
এইরকম কত কি ধারণ! এদের পেয়ে বসেছে । 


ইতস়ারাতসরিকা আমাতদের গুরু 


আমর] কিন্ত আধুনিক আথিক প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু ভয়ের 
কারণ দেখি না। ইয়োরামেরিকার বর্তমান আথিক জীবনের 
কুফল আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই কুফলগুলার ভয়ে 
ওদের আধ্িক প্রণালীর স্বিধাগুলা ছাড়তে আমরা মোটেই রাজী 
নই। আমরাও ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ দেশগুলার মতই ভারতকে' 
ধনী করতে চাই। দরিত্র ভারত চিরকাল জ্বগতের শোষণভূমি 
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থাক্বে--এটা আমর! চাই নাঁ। আধুনিক আর্থিক প্রণালীর কৃষ্ণল-- 
গুলা দেখেও আমরা ভয়ে জড়সড় হই না। ইয়োরামেরিকা যেগুলা 
দুর করবার চেষ্টা করছে । আমরাও তেমনি সেগুলার সঙ্গে সাম্না"- 
সাম্‌নি লড়াই ফর্তে চাই। অতীডের একটা কলিত মোহময় 
ছবিতে আমর। আর ভুলে থাকতে চাই না। জগতের উন্নতিশীল' 
জাতিগুলার সঙ্গে পা ফেলে চল্বার অন্ত আজ আমরা নিতান্ত 
ব্যাকুল। 

আধুনিক জগতের সঙ্গে যদি সমীনভাবে চল্তে হয় তা হ'লে, 
আধুনিক জগতের আর্থিক প্ররৃতিটা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণ! থাক 
দরকার। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, জান্মাণি, বিলাত, ফ্রান্স, ইতালি, 
জাপান ও রুশিল়া' এই ৭টী সেরা দেশের আধ্বিক জীবন কি প্রণালীতে 
চালিত হচ্ছে, সে সঙ্ত্ধে আমাদের গভীর জ্ঞান থাক! দরকার । 
এ কয়টী দেশের আঘিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে: 
পাবলেই তবে আমরা ভারতকে আধিক হিসাবে আধুনিক করে তুলতে, 
পারবে। | 


আঘধ্বিক হিসাব স্বাবলম্বী জনঢকচন্দ্রর লাপা? 


জগতে যখন জীবনযাত্রার প্রণালী অত্যন্ত নীচু ও সরল ছিল, 
তখন আধিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তার উম্নতিও হয় নি। এবং তখন 
এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিদ্তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তখন পন্লী- 
গুলা ব্বস্ম অভাব মিটিয়ে নিত, বাহির হ'তে খুব কমই জিনিষ; 
কেনার দরকার হত। সহ্রগুলা কাছাকাছি পল্লীগুলা থেকেই যা: 
দরকার কিনে নিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তখন সামাম্তাই ছিল। 
দেশের পীমানার মধ্যেই বাণিজ্য প্রধানত: সীমাবদ্ধ ছিল। ভা, 
দেশব্যাপী ছিল লা । এক এক স্থানের উৎপন্ন জিনিষ দেশের সর্ববাই- 
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যে বিক্রী হস্ত তা নগ্গ, উৎপাদন-কেন্দ্রেে কাছাকাছি স্থানেই 
বিক্রী হত। 


আধুনিক আথিক জগততর স্বব্ধপ 


বাম্পীয় শক্তির আবিষ্কার, রেল ও ট্রীমারের উদ্ভাবন, নানাপগ্রকার 
শস্ত্পাতি ও কলকজার প্রচলন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের 
বিস্তার, এই অবস্থা একেবারে বদলে দিয়েছে । এইসব উদ্তাবনের 
ফলে যে প্রচণ্ড শিল্প-বিপ্রব জগতে দেখা দিয়েছে, তার ফলে 
জগতের আথিক জীবন প্রধান্তঃ ছু'দিক্‌ থেকে বদলে গেছে। 

প্রথমতঃ মান্ধষেব আধিক কাধ্যক্ষেঅর এখন আর পল্লী, সহর, 
“জেলা! বা দেশের মধ্যে নিবন্ধ নয়। বিশাল ছনিয়া এখন মানুষের 
আথিক কার্যকলাপের কশ্ম-ভূমি। জগতের এক কোণে যেসব 
“জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলা আজ নানা দেশে প্রেরিত হচ্ছে। 
বড বড় ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতি 
ক্গতের নান! কেন্দ্রে নিজেদের কর্মক্ষেত্র খুলেছে । নিতাস্ত পশ্চাৎপদ 
কায়গাগুল৷ ছেড়ে দিলে, সারা ছুনিয়ার প্রত্যেকটি অংশ এখন 
আধিক হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। জগতের অবস্থা 
এখন এমন যে একস্থানের আঘথিক পরিবর্তন ঘটলে তার প্রভাব 
“জগতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগে না। 

ব্বিতীয্তঃ, আগেকার প্রণালীমত সামান্ত পুজি, সামান্ত যন্ত্রপাতি 
"৪ কয়েকটি লোকজন নিয়ে এখন ধনোৎপাদন চলে না। এখন 
উৎপাদনে লাগতে গ্রেলে চাই অসংখ্য দফা-_মভুর, প্রচুর টাকা, লান। 
“করকারথানা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী বাড়ী, কাচা মাল আনবার 
ও তরী মাল পাঠাবার অন্ত বৃহৎ বৃহৎ রেলম্ীমার প্রভৃতি। তা 
ছাড়া, টাকার সাহায্যের জন্ত চাই বড় বড় ব্যাঙ্ক, লোকসান 
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বাচাবাগস ভগ্ঠ চাই বীদা কোম্পানী, কলকজ! তৈরীর জন ঠাই 
কারী ও ইস্পাত তৈরীর কারখানা, রেশ ও জাহাজ তৈরীর জন্ত 
চাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী ও তকৃ, ইস্পাত তৈরীর জন্ত চাই 
লোহা, কয়লা! ও ম্যাঙ্গানিজের খনি চালানো । গাছ থেকে তুল! 
“এনে, সুতা কেটে, কাপড় বুনে, নিজে হার্টে গিয়ে কাপড় বেচে 
'এলুম ১ কাচ চামড়া ট্যান ক'রে, তা থেকে জুতা তৈরী ধরে 
'বেচলুম- এ সব প্রণালী আধুনিক জগৎ থেকে একেবারে উঠে খ্নেছে 
বললেই হয়। আধুনিক আধিক জগতের গড়ন বলতে বুঝতে 
হবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনন্্রির প্রতিষ্ঠান_মআার এদের প্রত্যেকে 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্থষ্ষ। ছোটখাট প্রতিষ্ঠান যে একেবারে 
ধনেই তা বল্ছি না; কিন্তু সেগুলা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলার আওতা 
প্রধানত্তঃ তাদেরই প্রয়োজনলিদ্ধি করবার অন্ত টিকে আছেঁ। 

আধুনিক আঘিক জগতের প্ররুতির ছটা বিশেষত্ব দেখানো গেল । 
এ থেকেই বোঝা যাবে ষে, আধুনিক আধিক জীবন বেশ জটিল হন্নে 
উঠেছে এবং একে বোঝবার ও বিশ্লেষণ করবাধ জন্ত একটী পৃথক 
বিষ্যারও বেশ প্রয়োজন আছে! ধনবিজ্ঞান নামক বিস্তা সেই 
অভাব পুরণ করেছে। গ্ররুতপক্ষে, আধুনিক আঘিক জীবনের 
বুদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধনবিজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছে । সেইজস্ঠ 
আধিক হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠ দেশগুলাকে বুঝতে হলে ধনবিজ্ঞানের 
সাহায্য না নিলে চলবেই না। 


বারথিক জীখঢনর তসনাপতি--খনবিভ্ঞানতসবী 
বর্তমান জগতের উন্নত জাতিগুলার জীবনে ধনবিজ্ঞানসেবীর স্থান 

'অন্তি উচ্চে। আধুনিক জগতে কোন জাতির জীবন-ধারণই' অসম্ভব” 

খঙ্গি না সেই জাতিতে শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানসেবী থাকেন! একটা জাতির 


১ 


৪৬৬ বাংলার ধনবিজ্ঞান -. 


মধ্যে ধনোৎপাদন ও ধন-বিতরণের অন্ত নানা শ্রেণীর লোক ও 
প্রতিষ্ঠান থাঁকে। ফ্যাক্টরীপতি, মন্দুর, বাবসাদার, দালাল, দোকান- 
দার, ব্যাঙ্ষ-পরিচালক, বীমা কোম্পানীর কর্তা, কেরানী, মিস্তী, 
চাষী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক তাদের চেষ্টায় আধুনিক সমাজের 
অভাবগুল1 মেটাচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকই নিজ 
নিজ ব্যবসা বা পেশার জন্য ষ! জান! দরকার তার বেশী খবর 
রাখে না। যাঁরা প্ররুত আধিক কাজকর্শে লিপ্ত--ভাদ্দের পক্ষে 
জাতির আধিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখ। সাধারণতঃ সম্ভব হয় না । 
জাতির আধিক জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখবাব ও চালাবার দায়িত্ব 
নিয়েছেন ধনবিজ্ঞানসেবী । আধুনিক সেনাপতি যেমন €সন্তাদের কিরূপে 
পরিচালিত করতে হবে তা যুদ্ধক্ষেত্র হতে দরে অবস্থিত শিবিরে 
থেকে নির্দেশ কবে দেন, অথচ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন না» 
তেমনি ধনবিজ্ঞানসেবী আধিক জীবনের কণ্মিবুন্দের সঙ্গে প্রকৃত 
ধনোৎপাদনে নামেন না, কিন্তু দূর হতে তাদের কাজকর্ম পধ্যবেক্ষণ 
ও পরিচালন! করেন। 

হুতরাং আধুনিক জগতের আঘিক অভিজ্ঞতাগুল। হজম করা ও. 
ও সেগুলা ভারতীয় জীবনে ঘটানোর ভার কেবল ধনবিজ্ঞানসেবীরই 
লওয়! সম্ভব । যদি আমরা সামান্য খেয়ে, সামান্ত পরে, সামান্য 
বাড়ীতে থেকে জীবন কাটিয়ে দিতে চাইতুম্» তা হ'লে ধন্বিজ্ঞান- 
সেবীর সাহায্য নেবার দরকার হত না। কিন্ত আগেই বলেছি, 
জাতিহিসাবে আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্ধষ্ট থাকৃতে বাজী 
নই, অথবা আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী আরও উন্নত করতে চাই । 
ইয়োরামেরিকার উন্নত দেপগুল৷ তাদের জনসাধারণের বেনীর ভাগকে 
যেমন এশ্বর্ধা ও আরামে রাখছে, আমরা আমাদের দেশবাশীফে 
তেমনই এখ্বধ্য ও আরামের মধ্যে রেখে এদের মন্থস্ত-জীবন সার্থক 


ধনবিজ্ঞান চচ্চার আবস্টকতা। ৪৬৭ 


ক'রে তুল্তে চাই। সেই অন্ত, আধুনিক আথিক জীবনের লকল 
রহস্ত আমাদের আয়ত্ব করতেই হবে এবং তা করতে হলে ধন- 
বিজ্ঞান ও ধন-বিজ্ঞান-সেবীর সাহাষ্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। 


আমাঢদর লক্ষ্য--দারিতদ্রতর চির-নিক্বাসন 


কেবল ভারতের চলোকদেরই ধনী ক'রে তোলা আমাদের আদর্শ 
নয়। আমরা চাই না যে ভারতের সমৃদ্ধি বাড়ুক, আর জগতের 
অন্ত দেশগুলার সর্বনাশ হোক । জগতের কোন দেশের অন্ঠায়ভাবে 
ক্ষতি ক'রে আমরা আমাদের সমৃদ্ধি চাই না। প্রত্যেক জাতি ও 
প্রত্োক ব্যক্তি যাগষের মত থাকবার সুযোগ পাক, ধনৈশ্বধ্যের 
লোভে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে নকল হিংসাদেষের অবসান 
হোক্‌, এটাই আমাদের একাস্ত ঈপ্িত লক্ষ্য 

এই জন্তই আমরা জগৎ থেকে দারিক্র্য একেবারে নির্বাদিত 
করতে চাই। জগতেব অনেক জায়গাতেই এখনও দারিক্যের পূর্ণ 
রাজত্ব । এই রাজত্ব লোপ পাওয়ানোই আমাদের সাধনার লক্ষ্য ! 
জগতে এমন অবস্থা আমরা কৃষ্টি করতে চাই যে, কোন মাহষ-_-পুরুষ, 
স্্ী বা শিশু-_সাধারণ খাওঘা! পবার অভাব যেন আদবেই বৌধ ন! 
করে। 


টাকাই একমাত্র কাম্য লস্ 
টাকাকড়ি, সাংসারিক সখ মান্থষের একমাজ্র কামা নয়, তা 
আমরা জানি । কেবল খাওয়াপর। ও ভোগ করাই মাছষের জীবনের 
সমন্তটা নয়, এটা! আমরা গভীরভাবেই উপলক্কি করি। মা 
সাহিত্য বা বিজ্ঞানের চট্চা কক্ষক, ছবি আআকুক, গান গাক। 
পরস্পরের, লঙ্গে মনের আনন্দে মিশে সে নিজেন্ধ ও পরেত্ব জীন 


উক্চি৮ “বাংলায় ধনবিজান 


মধু করুক । চিন্তার বোঝা দূরে ফেলে দিয়ে প্ররুতির কোলে 
ছোট শিশুর মতই প্রাণ খুলে খেল! করুক, মানুষের জীবনে যাব চেয়ে 
বড় কিছু হুতে পারে নামে ঈশ্বর আরাখনায় নিজেকে প্রকেঘারে 
ভূবিয়ে ফেলুক, তবেই ত' সে ভার জীবনের সার্থকতা বোধ 
করবে। 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় জগতের কটা লোক নিজের জীৰন এমন 
ভাষে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে? কটা লোক বল্‌তে পারে যে, 
লেঘেকাজে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে চায় অথবা নিজের 
প্রাতিভা। ফুটিয়ে তৃলতে চায় সেই কাজেই হাত দিতে পেরেছে? 
জগতের অধিকাংশ লোক তাদের চেষ্টা ও সময় খাওয়া-পরার অভাবটা 
মেটাত্বার ব্যাপারেই কাটাচ্ছে । অনেকে প্রাণাস্ত চেষ্টা ক'রে ভাঁও 
করতে পারছে না। অনেকে আবার পাধিব অভাবগুলা মেটাবার 
আগ্ম কোন উপায় ন! দেখে চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চন৷ প্রতৃতিতেও লিপ্ত 
হয়ে পরের ও নিজের সর্বনাশ করছে। 

মান্গষের জীবনকে উন্নত করবার ও তাকে উপযুক্ত গৌয়বে মস্তি 
করবার পথে প্রচণ্ড বাধা হচ্ছে এই দারিজ্ঞা। দারিজ্রা-সমশ্তার 
সমাধান নাহলে মান্গুষের প্রক্কত সভ্য হবার সভাবনা নেই। 
বর্তমানে মাহুষের জীবনকে সার্থক করবার নান। চেষ্টার মধ্যে দারিজ্র্য 
দূর করবার চেষ্টার মত বড় আর কিছু নেই। 


দাবিচ্রের উঘধ ০কাথাক্স ? 


কিন্তু বর্ডমান জগতে কি প্রণালীতে ধনের স্থা্ট ও বিতক্সণ হয় সে 
সম্বন্ধে যদি আমাদের গভীর জ্ঞান না থাকে তা হ'লে এই 
দারিজ্যের দাওয়াই আমাদের পক্ষে বাৎলানো কি সম্ভব? একথা 
খুব জোব্ের সঙ্গেই বল! চলে যে, জগত্তে বর্তমান আঁথক 


ধনবিজ্ঞান চচ্গার আবঙ্ককত! $৯৪ 


গড়নের প্রকৃত স্থস্ধপটা! সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করতে পারলে-_ভারতেরই 
কিবা অন্ত দেশেরই কি--কোন দেশেরই আথিক উন্মতির প্ররূত 
পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের দ্বার] সম্ভব হবে ন। 


সভ্ভিক্ষ-চালনাক্ম আনন্দ 


দেশের ব! জগতের আধিক উন্নতির অন্ত ধনবিজ্ঞানের চগ্চা করতে 
পারি। পরোপফারের স্পৃহা নিয়ে ধনবিজ্ঞান-চচ্চীর একটা বড় 
আবশ্কাকতা আছেই। আর এই পরোপকারের ইচ্ছা নিঝে ধনবিজ্ঞানের 
চচ্চা করলে জীবনে যে একটা বড় সার্থকতা বোধ করা যায়, ডঃ 
বোধ হয় বিশেষ ক'রে বোঝাবার দরকার নেই। বিদ্ধ পরোপকারর 
কথাটা ছেডে দিলেও, নিছক বিস্তা হিসাবেও যে ধনবিজ্ঞান-চর্চার 
এক্ট। বিরাট সার্থকতা আছে-_তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন 
না। মান্ষ জটিল সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে । মন্তি্ধকে 
যতই খাটানো হয় ততই বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যায়। যাদের 
যন্তিষ্বের শক্তি কম তাদের কথা অবশ্ত আলাদা । কিন্তু যাদের 
মাথায় ঘবী আছে, তার জটিল শাস্ত্র ব! বিস্তা নিয়ে মাথ! ঘামিয়ে 
বেশ একটা নিবিভড আনন্দ পায়। এদিক থেকে দেখলেও ধন- 
বিজ্ঞানের একটা বিশেষ দাম আছে। নানা জটিল ও ভূর্ব্বোধ্য 
শাস্ত্রের মধ্যে ধনবিজ্ঞান যে একটা মধ্যাদাঅনক স্থান অধিকার 
করতে পারে; ধারা ধনবিজ্ঞানে কিছু প্রবেশও করেছেন তার বোধ 
হয় এক্থাটি বিনা আপত্িতে হ্বীকার কূরে নেবেন। স্থত্তরাৎ ধন" 
বিজ্ঞানের তত্ব-সমুক্রে বাপিয়ে যে মাথা খাটাইবার অফুর আলন্ব 
পাবার সুযোগের অভাব হবে না তাঁ বেশ জোংরর সঙ্গেই বলা 
চলে। 


৪৭০ ঘাংলায় ঘনধিজ্ঞান 


বাঙালী হত সবার ০সর। 

বিস্তার কোন ক্ষেত্রে বাঙালী জগতের পশ্চাতে কেন পড়ে 
খাকৃবে তার কোন মানে নেই। কন্ষেকট! বিষ্ভায় জন-কয়েক বাঙালী 
যে জগঘ্িখ্যাত হয়েছেন ত! শ্লীঘার কারণ বটে। কিন্ত, ধনবিজ্ঞানের 
মত জাতির দিকৃ থেকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষ্যায়, কয়জন 
বাঙালী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে সমানভাবে মেশবার ক্ষমতা 
অঞ্দন করেছেন? ২।৩ জন মাত্র। ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে এটা 
কি লজ্জার কারণ নয়? বিশ্ববিগ্ভালয়ে ত” ধনবিজ্ঞানের চর্চ। 
অনেক দিন ধরেই চলছে। তবু কেন বাঙালী এক্ষেত্রে নিজ কৃতিত্ব 
এমন ভাবে দেখাতে পারছে না, যাতে জগতের দৃষ্টি বাঙালীর 
দিকে হা ক'রে ফিরে থাকে? আমাদের মনে হয় যে, এর একমাত্র 
কারণ--আমান্দের আস্তরিক চেষ্টার অভাব। কোন রকমে ভাসা 
ভাসা একটু বিস্তা অর্জন করেই আমরা অহঞ্কারে ফুলে থাকি। 
জগতের প্রধান পণ্ডিতগুলার তুলনায় আমরা কত ছোট তা৷ ভাবিই 
না। চেষ্টা করলে তাদেরও যে ছাড়িয়ে দিতে পারি, সে চিন্তা 
আমাদের মনের একটু কোণেও স্থান পায়না । আমাদের এই 
নিশ্চেষ্টতা, জডতা, অসার গর্ব ও শ্রমবিমুখতা কোন কালেই কি 
ধ্বংস হবে না? ধনবিজ্ঞানে বাঙালী তার দক্ষত। দেখিয়ে জগতের 
পপ্ডিতমহলকে চমকিত ও লঙ্জিত ক'রে তুলবে, এমন দিন কি 
আসবে না? জগতের ন্ট দেশগুলা নানা বিভভার সা করবে, 
আবার নেগুলা! দিনের পর দিন উন্নতও করবে, আর আমরা চিরকাল 
ধরে তাদের চিন্তারাশি কেবল মুখস্থই করতে থাকৃবো ! এমন দিন 
কি আসবে না যে ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের ধনবিজআঞানের 
চচ্চার জন্থ ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শ ও শিক্ষা চর্ম আকাঙ্জার 
ৰন্ত বলে মনে করবেন? 


ধনবিজ্ঞান চর্চার আবস্ককতা ৪%১ 


আশার আলে? 


সেদিন যে আসলেও আসতে পারে তার চিহ্ন আজ কিছু কিছু 
বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। ধনবিজ্ঞানের চচ্চান্স উৎসাহ বোধ 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানবিদ্ঞা ক্রমেই প্রিয় 
হ'য়ে উঠছে। আগে ছাত্রের ধনবিজ্ঞানকে কঠিন বিষয় ভেবে যতটা 
পারতো দূরে রাখতো৷ | কিন্তু এখন ছাত্রের দলে দলে ধনবিজ্ঞানের 
শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে । ৮1১* বছর আগে যত ছাত্র ধনবিজ্ঞানের চর্চা 
করতে৷ এখন তার অন্ততঃ ৩৪ গুণ বেশী ছাত্র ধনবিজ্ঞানের পড়াশুনা 
করছে। ছাত্রীদের মধ্যেও ধনবিজঞান যে প্রিয় হঃয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে 
বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণেও আজকাল 
ধনবিজ্ঞান-চচ্চায় বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে; নানাশ্রেণীর সংবাদপত্রে 
ধনবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি ইহার প্রমাণ। মালিক, সাগ্াহিক 
ও দৈনিক পত্রগুলার অর্থ নৈতিক প্রবন্ধ-বৃদ্ধি হ'তে এটাও বোঝা যায় 
যে, ধনবিজ্ঞানের লেখকের সংখ্যাও বাড়ছে । কয়েকজন বাঙ্গালী 
অধ্যাপক ইংরাজীতে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর 
কেতাবও রচন৷ করেছেন । ্ 


হবঙ্গল ইকনমিিক আ্াতসাসিতয়শান 


আরও আশার কারণ এই যে, বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞানের চর্চার জন্ত 
দুটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে--(১) বেঙ্গল ইকনমিক আযালোসিয়েশান্‌ $ 
(২) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ। এ ” 
প্রথমটা স্থাপিত হয় ১৯২৪ সনে । 'সঙ্ঘবন্ধভাবে ধনবিজ্ঞান-চচ্চার 
প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে, বাঙ্গালীর অর্থনীতি আলোচনার ইতিহাসে এই 
প্রতিষ্ঠানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কলিকাতা. - বিশ্ববিগ্াধয়ের 


উহ বাধ্গায় ধনবিজ্ঞান 

অধ্যাপক ভাক্কার প্রমথনাথ, বন্দোোপাধ্যাঙ্ক মহাশয়ের চেষ্টা এটী 
গ্াণিত হয়। যেসব অধ্যাপক ধলবিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
অধ্যাপন! করেন তাদের প্রা সকলেই এটীর সহিত সংশ্লিষ্ট । উক্ত 
আসোসিয়েশন ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আলোচন। করিতে থাকেন। 
এ পধ্যস্ত ইহার! নান! বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আনিয়ে অনেকগুল! বক্তার 
বন্দোবস্ত করেছেন। কয়েকটার উল্লেখ কর! যাচ্ছে (১) “ইষ্ট 
ইত্িয়। কোম্পানীর রাজত্বকালীন রাজন্ব” সম্বন্ধে ডক্টর প্রথমনাথ 
বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা! , (২) “ভারতীয় রাজন্ৰ” সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রঙগস্বামী 
আয়াঙ্গারের বক্তৃতা , (৩) “সমবায়” স্বন্ধে সার ড্যানিয়েল হ্থামিপ্টনের 
বক্তৃতা, ইত্যাদি । বিশেষজ্দের বক্তৃতার সাহায্যে ছাত্রগণ ও জন- 
সাধারণের মৃধ্যে ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানবিষ্তার ও ধনবিজ্ঞান চচ্চার 
উৎসাহ-বর্ধনই এই আঠাসোসিয়েশানের প্রধান কার্ধ্য-প্রপালী ঝ'লে 
যনে হয়। 


খঙগনন্প খনবিততান পরিষদ 


ধিতীয় গ্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয় ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে। 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এটার স্থাপনা হয়। 
“আধিক উন্নতি” মাসিকের নিয়মিত লেখকগণের উৎসাহেই অধ্যাপক 
বিনয়কুষার সরকার এই পরিষৎ স্থাপনে উদ্যোগী হন। 

বাংল! ভাখাম্ক কে) ধনবিজ্ঞান বিগ্তার চর্চা আর (খ) ছুনিয়ার 
নান।দেগের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্্মকৌশল অ্থদ্ধে আজোচলাই 
এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেন্ট। ' 

এই 'গরিষদের বর্গাগ্রা্ীর ' কঙ্েকটী বিশেধত্বের উল্লেখ করা 
যাচ্ছ 2০ ৃ 

“€৯) 'ঘইগড়া বিস্তার উপরই এই খনিবদ্‌, নির্ধর, কয়েন না? 


ধনবিজ্ঞান চচ্চার আবশ্তকতা নও 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিষ্ভাটা আয়ত্ত কর! দরকার তা স্বীকার করলেও, 
এই পরিষৎ “ব্যকিগত অভিজ্ঞতা” ও «মোলাকাতের” সহায়তার 
মৌলিক গবেষণ! চালাবার পক্ষপাতী | 

(২) ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, আধিক জীবনকে বোঝবার ও 
তাকে উন্নত করবার জন্ত ছুনিয়ার নানা দেশের বর্তমান আঘিক 
জীবনের লঙ্গে ঘনিষ্ভাবে পরিচিত হওয়া! এই পরিষদ্‌ বিশেষ আবশ্বাক 
ব'লে মনে করেন। 

(৩) বিষ্ভান্চচ্চা বিষয়ে ছুনিয়ার নানাদেশের সঙ্গে নিবিড় 
আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনের জন্ত পরিষদ কেবল ইংরেজী ভাষার উপর 
নির্ভর না ক'রে, ফরাসী, জাম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার সাহাযা নেওয়াও 
যে বিশেষ আবশ্বাক ত৷ শ্বীকার করেন। 

(৪) এঞজিনিয়ারিংঃ রসায়ন আর স্থাস্থ্য-তত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে 
আঘিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা! কর! 
এই পরিষদের দস্তর | 

(৫) পরিষৎ বাংল! ভাষায় ধনধিজ্ঞানের আলোচনা চালিয়ে 
থাকেন এবং ঘাংলাভাষাকে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট 
আছেন। 

(৬) স্থাী গবেষক ও লেখকের সাহায্যে ধনবিজ্ঞানচচ্চা চালানো 
এই পরিষদের আর এক্টী বিশেষত্ব । 

ভীষুক্ত হুধাকাস্ত ঘে, এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত নরেক্্নাখ রা, বি, এ 
এফ, আর, ইকন্‌, এস্‌, শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল, 
শ্রীযুক্ত রধীন্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল' এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক 
পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে নিষুক্ত হয়েছেন । 

পরিষদের কাঁধ্যাবলীর একটা৷ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল :-. 

১$ পরিষদের গবেষকগণ এ পরাস্ত নি্লিখিত ব্ধিয়ে . গ্তবষখ। 


৪৭৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


করেছেন £--(১) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা । (২) খিদিরপুরের কিং 
জঙ্জেস্‌ ডক ; (৩) কয়লার খনির মন্তুরদের অবস্থা । 

২। এপর্যাস্ত পরিষদের নয়টা অধিবেশন হয়েছে এবং এই সব 
অধিবেশনে নিযলিখিত বিষয়গুল! আলোচিত হয়েছে £---(১) ভারতবর্ষে 
বীজতৈল কারখানার ভবিঘ্যৎ; (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) (২) 
সার্ধজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথ। (ডাক্তার অযৃল্যচন্দ্র উকিল )7 (৩) 
বহির্বাণিজ্যে বাঙালী (শ্রীবীরেন্নাথ দাশগুপ্ত ), (৪) কয়লার খনির 
মজুর (বর্তমান লেখক ), (৫) বাংলার কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ 
( শ্রীনরেন্দ্রনাথ অধিকারী ), (৬) কিং জঙ্গজ ডক (প্রীজিতেন্রনাথ 
সেনগুপ্ত), (৭) ধনবিজ্ঞানের পরিভাষ! ( শ্রনরেন্্নাথ রায় ও শ্রীস্ধা- 
কাস্ত দে), (৮) রুষির বর্তমান সমন্তা (অধ্যাপক সিছ্েখর মল্লিক ), 
(৯) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন (শ্রীনরেজ্জনাথ 
রায়)। প্রত্যেক বিষয়ের পাশে প্রধান আলোচকের নাম দেওয়া হয়েছে। 

৩। “আধিক উন্নতি নামক ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক একটী উচ্চ- 
শ্রেণীর মাসিক পত্রকে পরিষদের মুখপত্র হিসাবে চালানো হচ্ছে। এই 
মাসিক পত্রটীর সাহায্যে ইতিমধ্যেই বাংলাভাষার ধনবিজ্ঞানের 
আলোচনার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তা বলা চলে। “আধিক 
উন্নতি”র মারফৎ বাংলা ভাষাভিজ্ঞ নরনারীকে বি-এ, এম-এ শ্রেণীর 
ধনবিজ্ঞান পড়ানো পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য । 

৪। ধনবিজ্ঞানের দুইখানি শ্রেষ্ঠ কেতাব রিকার্ডোর অর্থ নৈতিক 
মতাবলী ও হেলির অর্থ নৈতিক মতবাদের ইতিহাস পরিষদের ছু'জন 
গবেষক (শ্রীযুক্ত স্ুধাকাস্্র দে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ) কর্তৃক 
ধারাবাহিকভাবে অনৃধিত হচ্ছে । 

& | পরিষদ্‌ “ধনবিজ্ঞান প্রস্থমালা” এই নামে পুস্তিক! ও গ্রন্থ 
প্রকাশের বদ্দোবস্ত করেছেন । শ্রীযুক্ত নরেজ্রনাখ রায়ের “ধনবিজ্ঞানের 


ধনবিজ্ঞান চা্গির আযন্কতা ৪ 


পরিভাষা ।” এই গ্রস্থমালার প্রথম পুস্তিকা ও বর্তমান প্রবন্ধ ইহার 
দ্বিতীয় পুস্তিকাব্ধপে প্রকাশিত হচ্ছে । 

৬) পরিষদের গ্রবেষকগণ নানা বিষদ্ের গধেষণায় ব্যাপৃত 
আছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ রায় ভারতী রাজস্ব সন্বন্ধে, শ্রীযুক্ত 
জিতেন্রনাথ সেনগুপু ব্যান্কিং সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত হধাকাস্ত দে 
রিকার্ডোর আথিক মতাবলী সম্বন্ধে পভাশুন! ও গ্রন্থ রচনা করছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধের লেখক "ভারতে কারখানা শিল্পের প্রবর্তন” সমন্ধে 
গব্ষেণ করছেন এবং বি, এ শ্রেণীর পাঠ্য হবার যোগ্য “ধনবিজ্ঞানে 
হাতে খড়ি” নাষে গ্রস্থরচনায় ব্যাপৃত আছেন। 

৭। পরিষদের গবেষকগণ ফরাসী ও জাশ্াণ ভাষা শিখতে সুর 
করেছেন। 


বিজক্র-অভি্ষাঢনর সুচনা 


বাংলায় ধনবিজ্ঞান-চর্চা যে রীতিমত স্থরু হয়েছে ত দ্রেখানে। 
গেল। কিন্তু জাশ্মাণ, মাফিণ, ফরাসী, ইংরেজ এই কটা জাতি যতট। 
আন্তরিকতার সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা করে এবং ধনবিজ্ঞান 
বিচ্াকে যেভাবে তারা সমৃদ্ধ করেছে আমবা তার তুলনায় এখন 
অনেক পেছনে পডে রয়েছি । তবে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
ভিতরে ও বাইরে যেসব চেষ্টা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, বাঙ্গালী 
খনবিজ্ঞান-ট্চার আবশ্তকতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও বুঝেছে এবং 
ধনবিজ্ঞানে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্ত সে ক্রমশঃ বেশ দৃঢ়তা! 
প্েখাচ্ছে। জাম্দাণ, মাক্কিণ, ইংরেজ বা ফরাসী পণ্ডিত ধনবিজ্ঞান- 
বিস্তা শিক্ষার অন্ত বাঙ্গালী পণিতের শিশ্বত্থ শ্বীকার করবে, ষে নময় 
আস্তে হয়ত এখনে। অনেক দেরী, কিন্তু সে সময় যে হারের তার 
চেনা এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে । এ টি ্ 


বিলাতের বাসগৃহ-সমস্যাঞ 
জী মন্মথনাথ সরকার, এম, এ 


স্বান্্য ও ঘসতবাটী 

বাসগৃছের সহিত মান্ছষের স্বাস্থ্যের নিগৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
যেখানেই অল্পপরিসর বাসগৃহের বা স্থানের মধ্যে বহলোকের বাস, 
সেখানেই লোকের স্বাস্থয-হানি ঘটিয়া খাকে। যদিও কাল” পিয়াসনি- 
প্রমুখ পণ্ডিতমগুলীর মতে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বংশগত বা জন্মগত 
প্রভাব গৃহের প্রভাবের চেয়ে অনেকগুণে বেশী, তথাপি অধিকাংশ বড় 
বড় চিকিৎসকের মতে উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবই মানুষের স্বাস্থ্যহানি 
ঘটিবার সর্ধধপ্রধান কারণ। বিভিন্ন স্থানের জনলাধারণ-সম্বন্ধীয় সংখ্যা 
সংগ্রহ হইতে জানিতে পার] যায় যে, জনলাধারণের স্বাস্থ্যের স্থ ও কু 
সমস্তই নির্ভর করে তাহাদের বাসগৃহের অবস্থার উপর । লগুনের 
পূর্বাংশে মানুষ অত্যন্ত ঘেসাঘে'সি করিস বাস করে, সেজন্ত সেখানে 
স্ৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, অথচ এ সহরেরই হ্থাম্পক্টেড, নামক 
উদ্বান-সমন্বিত উপনগরে মৃত্যুর হার পুর্বেধাক্ স্থানের চেয়ে অনেক কম । 
বাশ্মিংহামের কারখানা -অঞ্চলে মৃত্যুর হার বেশী, আবার বুর্ণ ভিন অঞ্চলে 
সৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম । ১৯০৬ সনে ফিন্স্বেরি নাক স্থানে, 
দেখ। যায় যে, যে সমস্ত বাড়ীতে চারিখানি বা ভার চেয়ে রেম্ী ঘর 
ছিল লেইরূপ বাড়ীতে মৃত্যুর হার দরাড়ার হাজার করা! ৬৪, অথচ: 
লেইস্থানের একগানি মান ঘর-বিশিষ্ট হাড়ীগুলিতে মৃত্যুর হার 
জাড়াইয়াছিল ছাজারকরী ৩৯** | 

* “আতিক উ্নতি” আব্ণ ১০৬) 


শা শী হী 


বিলাংতর বাসগৃহ-সমন্থা ৪৭৭ 


অন্াস্থাকয় ঘাসনৃহের আর একটী প্রধান পোষ এই থে, এইক্প 
স্থানে শিশ্ত-্মৃত্যু ঘটিয়া খাকে অত্যন্ত বেশী। ১৯১৩ সনে গ্যাস্ঙ্গো 
সহরে হাজার কর! শিল্ত-ৃত্যুর হার--(ক) একবৎসরের নীচের শিশুর 
পক্ষে, এক-ঘর-বিশিষ্ট বাড়ীগুলিতে ২১৯, চারিখানি ব! তদতিরিত 
শ্যরবিশিষ্ট বাড়ীগুরিতে ১০৩) (খ) ১ হইতে ৫ বৎসর বয়ন্ক শিশুর পঙ্ষে 
উজ্ত ছুই গ্রকার বাড়ীতে যথাক্রমে ৪১ ও ১*। বার্টিংহাম নগরে 
“দেখা যায়, একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভির বন্ঠীতে বাস করার 
জন্ত অর্থাৎ বাসগৃহের পার্থক্যের জন্য শিশু-মৃত্যুর হার কিস্পপ পরিবন্তিত 
হয়। কদর্ধ্য-বাসগ্ৃহ-যুক্ত কারিগর শ্রেণীর বন্যিতে উত্তম বাসগৃহ-খুক্ত 
কারিগর ব! শিল্পী শ্রৌর বস্তী অপেক্ষ। শিশু-মৃত্যার হার ছিগুণ বেশঈী। 
নিযে ইহার হিসাব দেওয়া! হইল £-_ 


বাঙ্মিংহাঢসর স্বাস্থ্য ও বাসগ্হ ০৯৯১২-৯৩) 


(১) কদধ্য বাসগৃহ-যুক্ত (২) মধ্যম শ্রেণীর 
কারিগর বস্তী বা উপযুক্ত বাস- 


গৃহ-বিশিষ্ট 
কারিগর-বন্তী 

*লোক-সংখ্য। ১৫৬১৬৬২ ১৩৩,৬২৩ 
স্থানের পরিসর (একর) ১৯২১ ২,৯৯৮ 
বাড়ীর সংখ্যা ৩৩,৪৭১ ৩০১১৭২ 
জন্মের হার ৩২৮ ২২১৪ 
সাধারণ মৃত্যুর হার ২১*১ ১২'৩ 
শিশুমৃত্যুর হার ১৭১ ৪৯ « 
ক্ষয়রোগে স্বৃত্যুর হার ১৯৫ ১০ 
হামরোগে » ০৮৩ *২৪ 


উদ্যামকে ৪ ১৭৪৬ ০৮৩ 


৪৭৮ বাংলার ধমবিজান 


যক্মারোগ লক্ব্ে ট্যাটিটিক্স বা সংখ্যা-সংগ্রহ ক্সালোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, এই রোগের সহিত্ত বসতবাটার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । জনবহলতাঁ 
হুর্ধ্যালোকের অভাব, উপযুক্ত বাঘু-সঞ্চালনের অভাব, স্থান্থ্যরক্ষাঁর 
উপযুক্ত উপায় বিধান না কর। ইত্যাদির অস্যই য্ারোগ বিস্ৃতিলাভ 
করে। যতগুলি লোক যক্া রোগে মরে, তাহাদের মধ্যে শতকর! 
৯ জনের মৃত্যু ঘটে উপরিউক্ত এই সমস্ত কারণের জন্ত । যে স্থানে 
লোক-সংখ্য! অত্যন্ত বেশী সেই স্থানে যক্ারোগের প্রকোপও অত্যন্ত 
বেশী। রোগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য অর্থাৎ রোগের প্রতীকারের 
জন্য অজন্র অর্থব্যয় করা হইতেছে ; কিন্তু এই অর্থের চেয়ে অনেক 
কম অর্থব্যয় করিয়া! উপযুক্ত বাস-গৃহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
ইহার ফলে মাস্থষের কষ্ট ভোগের লাঘব এবং অর্থেরও সদগতি 
হইতে পারে। তা ছাডা মানুষের চবিত্রের উপরেও বাসগৃহের প্রভাব 
অত্যন্ত বেশী। যেসকল স্থানে মানুষ ঘেঁসার্েসি করিয়া বান করে, 
সে সকল স্থানে মানুষের চরিত্রদোষ ঘটিয়। থাকে, মানুষ নিজঞ্জ 
বেহায়া হইয়া উঠে এবং অপরাধ-প্রব্ণ হইয়া পড়ে । পাপের আড্ডা 
সাধারণতঃ এইরূপ কদর্য স্থানেই গড়ির! উঠে। স্থতরাং বসতবাটীর 
কল্যাণ-সাধন করিলে পুলিশের খরচও অনেকটা কমিম্বা যাইতে, 
বাধ্য । 

বাসগৃহ-সমস্তা বিলাতে নৃতন জিনিষ নয়। ১৯১৪ সনের আগেও 
বিলাতী সমাজ-সংস্কারকগণের যথে্ নজর এদিকে ছিল। বিলাতের 
গৃহসমস্ত। বুঝিতে হইলে “শিল্প-বিপ্লবের” পুর্ব হইতে ব্যাপারট] বুঝিতে 
চেষ্টা! করিতে হইবে । বিলাতের বানগৃহ-সমন্তাকে মোটামুটি তিনট। 
যুগে ভাগ কর! যাইতে পারে । 

(ক) প্রথম যুগ ১৮**-৪৮ খুষ্টাব্ পর্য্্ত, ব্/ক্িগড় ইচ্ছাচ্ছসারে 
কার্ধ্য করিবার নীতিই তখন প্রচলিত ছিল । 


বিাততর ঝলগৃহ-লমন্ত! 8৭3 


(খ) স্বিতীম্ব যুগ ১৮৪৮-৯* লন পর্্যস্ত। ০০০ 
নিয়ঙত্রিত করিবার যুগ । 

(গ) তৃতীয় যুগ ১৮৯০-১৯১৪ সন। সরকারী শাসনের আরঞ্জ 
বৃদ্ধি, নগর-নির্মাণের মোঁসাবিদাসমূহের আবিতভাব। 

(খ) চতুর্থ যুগ মহাঘুদ্ধ ও তাহার পরবর্তাঁ সময় । 


(ক) মানুঢষর ৫খক্সাল-খুসিমত গ্ৃহ্নিন্মাতের 
যুগ (৯৮০০-৪৮) 

মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুসিমত যা-ইচ্ছা-তাই করিবার অধিকার" 
থাকিলে অবস্থা ষে কিন্ধপ দ্রাডায় তাহার উৎকৃষ্ট উদ্ধাহরণ দেখিতে 
পাওয়। যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের গৃহনির্মাণ ও নগর-নিশ্মাণ-' 
প্রণালী আলোচনা করিলে । এই সময়টা শিল্প-পরিবর্তনের যুগ্ন। 
কুটিরশিল্প কমিয়৷ যাইয়া ক্রমশঃ কারখানা-শিল্প বাড়িতে ছিল, পাড়া 
থেকে মানুষ ক্রমএ: সহরমুখো হইতেছিল। নগরে মানুষের সংখ্যা 
অত্যন্ত বাড়িয়া] যাইতে লাগিল। এই সময় বসতবাটার সংখ্যা দেড়ঙগাখ্ 
থেকে একেবারে প্রায় ভিন লাগের কাছাকাছি যাইর! পৌছায়, অথচ. 
কন্তুপক্ষ এদিকে তেমন মনোনিবেশ করিলেন না। মিউনিসিপা লিটির, 
জন্ম তখনও হয় নাই। তখনকার দিনের নগর-শীঘনের ভার ছিল, 
আমলাতত্ত্রের হাতে । এই আমলাতন্ত্র মনে ধারণ! করিত যে, বাস 
গৃহ-সম্ন্তার সমাধান কর। তাহাদের কর্তব্য । 

ইহার ফলে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই নতুন সহর গড়িয্া' 
উঠিতেছিল বা পুরাতন সহরের আয়তন বাড়িয়া! যাইতেছিল ॥ 
স্থব্ধামত স্থান পাইলেই রাস্ত। বা ঘরবাড়ী নিশ্মাণ ক্রা হইতেছিল । 
কারখানার সাল্লিধ্যই স্থবিধাজনক বলিয়া দিবেচিত হইত । যাতা- 
রাতের এবং যালপঞ্জ চালানের ব্যবস্থা ঠিক পধ্যা্ড ছিল না, খরটপঞ 


প্রি ধাংলাম ধদখিজ্ঞান_ 


পদ্ধিত অত্যন্ত বেশী । হুতরাৎ মাঞ্্বকে বাধ্য হইয়া কর্ণস্থানের ঘতচুর 
সম্ভব নিকটে থাকিতে হইত । 

ইহার ফলে অস্বাস্থ্যকর স্থানে অধিক সংখ্যায় লোকের বসবাস 
হইতে লাগিল। গ্থাস্থারক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মান্ষের 
ছুদ্ঘশা চরম সীমা গিয়া ঠেকিল। ১৮৩৯ সন হইতে ৪* সন পরাস্ত 
সময়ের মধ্যে বিলাতের মিল অঞ্চলে দারুণ কলেরার সূত্রপাত হয়। 
এই কলেরায় ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও অনেক বেশী লোকের ্বৃত্যু 
শ্ঘটে। এইজন্ত কমিশনও বসে। উপযুক্ত বাসগৃহ, পানীয় জল 
ইত্যাদির অভাবের জন্য এই ছুর্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া কমিশন মত 
প্রকাশ করেন। জনসাধারণের স্বাস্থাবিধানের জন্য প্রথম আইন এই 
সময় বিধিবদ্ধ হয় । 


খে১ গ্হুনিন্মাঢণর আইন (৯৮-৪৬--৯০) 


প্রধানতঃ, ১৮৪৮ থুষ্টাকের “জনসাধারণের স্বাস্থ্য আইনের" জযই 
বিলাতে টাইফাম্‌ রোগের বিনাশসাধন হয়। কিন্ত এই আইনে 
“কেবলমাত্র পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীসমূহের উন্নতিসাধন মাই 
করাহইল। বসতবাটী সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করায় উদ্দেন্ঠ ইহার 
ছিলনা ত ১৮৫১ সনে “হাফ টস্বেরি” আইন অন্ুসারে মিউ- 
নিলিপ্যালিটিগুলিকে মজজুর-শ্রেণীর বাসগৃহ নির্খাণের জগ্য টাকা ধার 
করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৬৯ সনের ণটরেন্দ* আ্যাক্ট 
অবুসারে অস্বাস্থ্যকর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অধিকার বিধিবঙ্গ হয়। 
“নোংরা। কুটার-বিশিষ্ট বস্ভীকে ইংরাজীতে "লাম বলে। ১৮৭৫ সনের 
স্‌ আযাক্টে এই 'শ্লামগুলি ছুর করিবার ব্যবস্থা করা হত এইস্সাপ 
“আনেক আইনকানুন পাশ হইবার পর, মিউনিসিপ্যালি্টগুলাকে 
"পাধলিক হেলথ, অফিলার নিধুক্ত করিবার হুকুম 'দেওয়া হয়। এবং 


বিলাপ বাসগৃহ-সমস্তা ৪ 


১৮৮৪ সনের কমিশন অঙ্ছদারে মন্ধুরদের বাসগৃহ-সমস্তা সমাধানের 
জন্ত আইন বিধিবদ্ধ করা হুয়। 


(গ) বাসগ্ৃহ-সঙ্গন্ধীক্স আইভনর বৃদ্ধি ও তদলুবাক্ী 
কার্যাবাযবস্তা (৯৮৯০-৯৯৯৪) 


বসতবাটা বা! লোকের স্বাস্থ্যবিধান সম্বগ্ধে যেনকল আইন চলিত 
ছিল ১৮৯০ সন হইতে ১৯১৪ সনের মধ্যে সেইগুলির বিস্তৃতিসাধন করা 
হুয় এবং সেই অন্গসারে কাধ্য করিবার বাবস্থা চলিতে থাকে। কিন্ধু 
এই সময়ের মধ্যে নৃতন গৃহ নির্মাণ অপেক্ষা ভাঙ্গিয়া ফেলাই হইতেছিল 
বেশী। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নৃতন বাড়ীগুলির মধ্যে মাত্র শতকর] 
৫ খানি নিশ্্াণ করিয়] দিয়াছিল । সরকারী চেষ্টায় যে কমখানি বাড়ী 
ধতয়ার হইমাছিল তাহার তালিক। দেওয়া! হইল। 

১৯১১ সনে ( বৎসরের শেষ ৩১শে মার্চ ) ৪৬৪ খানি বাড়ী 


১৯১২ 59 2 2৪ ১৩২১ 22 52 
৯৯১৩ 5, 92 255 ১৪৮৮৩ 25 ? 
১৪৯১ ৪ চা চি রি ৩,৩৩৫ চে 9 


মহাযুদ্ধের পূর্বের গৃহহীন মানুষকে কেমন করিয়া আবার নুতন 
ঘরবাড়ী করিম্বা দেওয়! যাইবে তাহা! এক মহ। সমস্যা। হইয়া দলাড়াইয্না- 
ছিল। বাড়ী ভাঙ্গ! স্ধন্ধে ১৯০৯ সনের আইন পাশ হইবার পর এই 
সষন্তা উপস্থিত হয়। লগুন সহরে বাড়ী ভাঙ্গার ৩১টী মোসাবিদ্ব 
করা হয় এবং ৯৩ একর স্থান গৃহশৃস্ত করা হয়; ৪৩,৮৪৪জন আাঙ্গন্ব 
এইক্পে গৃহহারা হয়, কিন্ত ৪৪,৬২৩ জন মানুষকে নৃতন বাড়ী করিস্বা 
দেওয়। হয়। তবে নৃতন বাড়ী করিয়া দেয়! হইল একথা বল! চলে 
নাঃ কারণ এই সমস্ত নৃতন বাড়ীর ভাড়। হইল্াছিল অত্যন্ত বেশী । 
যায়াদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়! হয়, তাহাদের অনেকেরই এই ভাড়া] 


৩১ 


৪৮২ সবাংলায় ধনধিজ্ঞান 


দেওয়ার সঙ্গভি ছিল না। বেঘন্তাল গ্রীন্‌ নামক স্থানে বাউগ্ডারি 
স্বীটেপ্ন উপর প্রায় ১৫ একব জমি গৃহশৃন্ত কবা হয় । যেসমঘ্ত লোকের 
বাভী ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া হয় তাহার্দেব মাত্র শতকরা ৩ জনের নৃতন 
বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। যেসকল মজুরের মজুরি বেশী ছিল» 
তাহারাই নূতন গৃহে বাস করিতে পারিপ। অবশিষ্ট যান্বগুলি আবার: 
নৃতন করিয়! অস্বাস্থ্যকব নোংরা! বাসগৃহ খোঁজ কবিয়া লইল। স্থতবাং 
গল্লাম”” অঞ্চলে লোকেব বসবাস বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা অধিকতব সঙ্গীন 
হইয়া উঠিল। 

শেষ পধ্যন্ত সকলেব ধারণা জন্মে যে, একেবাবে শ্লাম গুলি শেষ 
করিয়া ফেলাই কর্তব্য, তবে হঠাৎ সমস্ত গষ্লাম” সাবাভ না করিয়া 
ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গির। ফেশাই ভাল । ১৮৮০ হউতে ১৮৯০ সন পধ্যস্ত 
বার্থিংহাম নগবেব গায় ৪৫ একব জমিব বাড়ী ভাঙ্গিয়। ফেল! হয়। 
এর পর আরও অল্পবিস্তব বাডী ভাঙ্গা হইয়াছে । ইহাতে অর্থব্য় 
অল্প হয় বটে, কিন্ত ফল সেরূপ সন্তোবজনক হইতে পাবে না। মিউনিসি- 
প্যালিটি বা সবকাবের খখগ্রস্ততাই এইব্প নীতির কারণ । 

১৯১১ সনের লেল্সাসে জানিতে পারা যায়, প্রায় দশভাগের 
এক ভাগ লোক “৫েসাঘেসি” করিয়া বাস করে এবং প্রায় ৫ লক্ষ 
লোক একঘব-বিশিষ্ট বাসগৃহে বাস করে। তালিকার অস্ক দেখিয়া 
প্রকৃত অবস্থা বুঝা কঠিন, কাবণ প্ররুত অবস্থা ইহার চেয়েও 
খারাপ। কিরূপভাবে থাকিলে ““ঘেসাধেসি” করিয়া বাস 
করিতেছে বুঝিতে হইবে তাহাও পরিস্কাররূপে বুর্বাব দরকাব । 
পরিণত-বয়ন্ধ মানুষ দুইজন মাত্র একঘরে বাস করিতে পাবে। 
শিশুগুলিকে আধখানা মানুষের সমান ধরিতে হইবে। ইহার 
বেশী মান্থষ একঘবে বান কবা উচিত নম্ব! এই হিসাব 
অন্থপারে ৪খানি ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ৪ জন পরিণত বয়স্ক 


বিলাতের যাসগৃহ-সমস্যা ৪৮৩ 


মানুষ এবং ৮ জন শিশু বাপ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ 
চোখে পড়ে যে, ১২ জন বিভিন্ন বয়সের মানুষ ছুইখানি য়ে 
বাস করিতে বাধা হইতেছে । এক্সপ অবস্থা কোনমতেই সম্তোব- 
জনক নয়। 

অনেক সযালোচকেব মত এই ঘে, ১৯০৯ সনেব সবকারী বাজেটই 
বাসগৃহেব এই অভাবের জন্য দায়ী। কোন কোন সময় সরকারী 
বাজেট দাধী হইলেও হইতে পারে, কিন্ত মজ্বের মজুরির উপরই 
এই বাস-গৃহ-সমস্তা নির্ভব করিতেছে । মজ্ববগণ ঘদ্দি বেশী পাবিশ্রমিক 
পায়, তবেই তাহাদের বাসগৃহেব অভাব দৃব হইবে । মজুরদের 
পারিশ্রমিকের ষষ্ঠাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পধ্যন্ত বাড়ীভাডা বাবদে 
খবচ হইয়া যায় । আবাব, আযম কমিবাব সঙ্গে সঙ্গে বাডী ভাড়া 
খাতে ব্যয়ের অন্থপাতও বান্ডিতে থাকে । গবীব ম্জ্ুবদেব উপার্জনের 
এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বাঁডীভডিা বাঁবদ্দে খবচ কবিতে হয়। স্থৃতরাঁৎ 
এই বিষম সামাজিক সমশ্যাব মুলে রহিয়'ছে জাতীয় ধন-সম্পত্তির 
বন্টন-ব্যবস্থাৰ তারতম্য ৷ 


নগর নিল্মাণ-প্রণালী 


একখান। বাড়ী খারাপভাঁবে তৈয়ার কবিলে ষে অপকার হয়, সহৰ 
সেইভাবে গড়িলে অপকাব হয় ঠিক তেমনি । ১৯১৩-১৪ সনেব 
প্রানঘ ৩* বছর পূর্ব হইতে বিলাতে সহবেব ও বানগৃহের রূপান্তর 
সাধনের চেষ্টা কবা হইতেছে» কিন্তু নগব-নিশ্বাণ-প্রণালী সেই 
মামূলি হালেই চলিয়া আমিতেছে। বিলাতে লিমিংটনে ও বিলাতের 
বাইরে ওয়াশিংটন এবং প্যারিতে নয়া নগর নির্মাণের মোসাবিছা 
করা হ্ইয়াছে বটে, কিস্ত শিল্প-বছল নগবেব ভবিস্তুৎ উন্নতির দিকে 
কোনরূপ লক্ষ্য রাখিয়া মোসাবিদ1 স্থির কর! হয় নাই। নগর 


৪৮৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


নিশ্মাণের নৃতন কাম্দা হইতেছে_ রাস্তা, ঘর, ফাকা জায়গ! ইত্যাদি 
কোথায় কি থাকিবে আগে থেকেই তাহা স্থির করা। কিন্তু এ 
সমস্ত সহরেব যোসাবিদায় সেরূপ কিছুই নাই। এতদিন লোকের 
ধারণা ছিল ষে, নোংরা বস্তী আপনাআপনিই গভিয়া উঠে। কিন্তু 
এ ধারণ! সত্য নয়। কারণ, এমন ভাবে বস্তী নিশ্নীণ কর1 যেতে পারে 
যাহা অবশেষে নোংরা পশ্লামে” পরিণত না! হয়। 

অনেক বেসরকারী কোম্পানীও নয়া নগব নিশ্মাণ করিয়াছে । 
মজুরদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা করাই ইহাদের উদ্দেস্ত। 
মনিব কোম্পানীগুলির এই মজুব-প্রীতি সম্পূর্ণ দয়াধর্েৰ উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়। মজুরদিগকে লোভ দেখানই এই ব্যবসায়িগণের উদ্দেস্ত ৷ বেশী 
মজুরি দিলে ও কম সময় খাটাইয়া লইলে মজুরগণেব কাধ্যদক্ষতা 
বাড়িয়া ষায়। ভাল বাসগৃহে বাস কবিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ 
আসবাবপত্র ক্রয় করাও দরকার হয় । স্ৃতরাং অবশেষে এ ব্যবসায়ি- 
গণেরই মালপত্র বিক্রী হওয়াঁব স্থবিধা ঘটে । 

১৯০৯ সনে আবার নৃতন কবিয়া বাসগৃহ সম্বদ্ধে আইন বিখিবদ্ধ 
হয়। পূর্বের চলতি আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে মাত্র যে সমস্ত 
স্থানের বস্তী ভাঙ্গিয়। ফেল হইতেছিল সেই স্থানগুলি হস্তগত 
করিবার অধিকার দেওয়া! হইয়াছিল । কিন্তু এই নতুন আইনে নতুন 
নতুন জমিজায়গ! কিনিবার অধিকারও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দেওয়! 
হয়। ন্গর-নিশ্বাণের পুরাতন দস্বর ছিল আগে কতকগুলি বাড়ী 
তৈয়াৰ করা, তার পর বাড়ীঘরগুলির অবস্থান অনুসারে কতকগুলি 
বাস্তার ব্যবস্থ( করা । কিন্তু নৃতন কায়দা এই যে, রাস্তা, সরকারী 
বাডীঘর, দোকান বাজার প্রভৃতিব অবস্থান রাস্তার উভয় পার্খে যে 
সমস্ত বাড়ী তৈরী হবে তাদের মধ্যে ব্যবধান কতটা থাকিবে, 
কতখানি বাড়ী এক এক সারিতে থাকিবে, রাস্তার ধারে গাছপালা 


বিলাতের বাসগৃহ্-সমস্থা ৪৮৫ 


লাগান বা অন্তান্ত সুবিধা কিভাবে থাকিবে ইত্যাদির আগে থেকে 
মোসাবিদা। করিয়া ফেল। হয়। এইরূপ অনেক মোসাবিদা ১৯০৯ 
সনে আবৰ হয়, কিন্তু যুদ্ধের জন্ত এ সমস্ত স্থগিত থাকে । যুদ্ধের 
পর মানুষের ঘরবাডীর অভাবই হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। হরাং 
বিলাতেব বাসগৃহ-সমন্যা বড সঙ্গীন হইয়া! পড়িয়াছে । 


ঘে) সুদ্ধ ও সুচদ্ধর পরবর্ভা সুগ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধেব বহু পূর্ব্ব হইতেই বিলাতে বাস- 
গৃহেব অভাব অন্থভূত হইয়া আসিতেছে । ১৯০৪ সন হইতে ১৯১৪ 
সন পধ্যস্ত দশ বৎসরের ভিতর ম্জুব-শ্রেৌীব বসতবাটীর সংখ্যা 
প্রতি বসব গডে ৬০,০০০ খানা করিয়া! বাড়িয়া যাইতেছিল। কিন্ত 
বাভীব চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিতেছিল অনেক বেশী। 
যুদ্ধে সময় গৃহ-নিশ্নাণ একরূপ বন্ধ হইয়াযায়। যাছুটেো একটা! 
হইতে থাকে তা কেবল অস্ত্রশস্ত্র কাবখানার জন্য । তবে নে 
সময় অনেক খালি বাডী ছিল, তা ছাড়া লাখ লাখ লোক ঘরবাড়ী 
ছাড়িয়া দিয়া যুছে। চলিয়া! যায়। সেই জন্য বসতবাটাব অভাবের 
একটা কিনারা হয়। বিলাতেব বাড়তি মানুষ উপনিবেশে পাঠান 
হইয়া থাকে, কিন্তু যুদ্ধেব জন্য মানুষ পাঠান বন্ধ হয়। সেইজন্য, 
অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইলেও, গৃহেব অভাব পূর্বেবে যেমন ছিল আবার 
তেমনিই ছ্াভায়। 

বলা হইয়াছে, যুদ্ধের সময় নৃতন বাঁভী নিশ্মাণ বন্ধ হইয়া যায়্। 
যুদ্ধের কয়েক বংসবেৰ মধ্যে সেই জগ্ প্রায় ৩৫০,০০০ খানি, বাজীর 
অভাব অনুভূত হয়। ইহার উপর যখন যুদ্ধক্ষেত হইতে দলে 
দলে মান্গষ বিলাতে ফিরিতে লাগিল, তখন আর ছুর্দশার অস্ত 
রহিল না। এ কষ্ট এখনও দূর হয় নাই। ১৯১৮ সন হইতে ১৯২৪ 


৪৮৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


সন পধ্যস্ত প্রায় ৩০৯,৯৯০ বাড়ী নিশ্মিত হ্ইক্জাছে, কিন্ত বাড়ীর 
দবকার ছিল ৫৯৯,৯০০ থানি। বাড়ীর ঘাটতি পূর্ব হইতেই ত 
আছে। কিন্তু এই ঘাটতি দূর না হইয়া আরও বাডিয়াই 
যাইতেছে । 

নগরের বসতবাটার রূপান্তর-সাধন করিতে হইলে ছুইটা জিনিষের 
উপর লক্ষ্য রাখা! দরকার । প্রথমতঃ শ্লামগ্ুলি দূর করিবার ব্যবস্থা 
কবা, দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্ত স্থানে নৃতন নূতন বসতবাটী নিশ্মাণের 
ব্যবস্থা করা। শুধু গরথম দফায় প্রচুর উৎসাহ দেখাইম! দ্বিতীয় 
দফায় নিক্কিয় হইয়া পডিলে অনর্থ ই ঘটিবে। 

এই গঙ্গীম” জাতীয় বসতবাটী যে বিলাতে কতগুলি আছে 
সে লহ্ন্ধে নান! মুনির নানা! মত, কারণ ণণশ্লাম” যে কি বকম বস্ত 
সে সম্বদ্বে ভাষাব মাবপেঁচ আছে যথেষ্ট। ১৯১২ সনে জমিজমা সম্বন্ধে 
যে অহ্থসন্ধান বৈঠক বসে, তাহাব বিববণী অস্ুসারে শ্লামের প্রকৃতি 
নিক্নরপ £- 

“যে সমস্ত বসতবাটী অত্যন্ত ঘনসন্িবি্ট এবং এলোমেলো ভাবে 
অবস্থিত, যাহাতে আলে! নাই, বাতাস নাই ও বাষু চলাচলের 
কোন ব্যবস্থা লাই, এক কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার কোন উপায়ই যেখানে 
নাই, এইরূপ বস্তবাটীকে “গ্লাম”? বলে। এরূপ বসতবাটীতে বাস 
করিলে মানুষের স্বাস্থ্য কোনরূপেই টিকিতে পারে না। বিলাতে 
বাডীর সংখ্যা মোট ৮* লক্ষ। ইহার ভিতৰ চার-পঞ্চমাংশ মজ্ুর- 
দিগের বাসের উপযুক্ত । শ্লামের পূর্বোক্ত গ্র্কৃতি অহ্ছসারে শত- 
কর৷ ২৫টী ৰাড়ীই এই শ্লাম্‌ জাতীয়, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অস্থপযোগী । 
নিতান্ত কম পক্ষে শতকর! ১২টী বাড়ী যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । ন্ুতরাৎধ, বিলাতে এখন এইকপ অস্বাস্থ্যকর 
ৰাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ১* লক্ষ নৃতন বাভী নির্মাণ কর! দরকার । 


বিলাতের বাসগৃহ-সমন্তা ৪৮৭ 


বিলাতে ৩১৫০০১০*০ খানি বাড়ী ৫০ বৎসব আগের তৈরী। 
ইহার মধ্যে শভক্র] ২৫।৩০ খান] ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। নূতন বাডী তৈয়ার 
করা দরকার। বাশ্িংহাম্‌ সহরে ৪০৫০ হাজার বাডী অত্য্ত 
ঘনমনিবেশিত। লিডস সহরে এইরূপ বাভীর সংখ্যা ৭২ হাজার । 
এই সমস্ত বাড়ীতে ম্বত্যুর হার শতকর। ১৫ হইতে ২৯ পর্যন্তও দাড়ায় । 
এইকপ বাভী ভার্গিয়া ফেলা দরকার । 

পুরাতন বাভী ভাঙ্গিয়! তাহাব স্থানে নৃতল ১০ লাখ বাঁডী করার ত? 
দবকাব আছেই, তাছাডা আবও ১* লাখ নূতন বাড়ীর দরকার । 
কারণ বিলাতেব লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে । যে সমস্ত 
নৃতন জীব জন্মাইতেছে তাহাদের বাড়ীব ব্যবস্থা কবিবার জন্ত 
বিলাতে ১৫ বছবের মধ্যে ২৫ লাখ বাডী তৈয়াব করিতে হইবে । 

পয়সাওয়াল! মানুষ স্থবিধামত বসতবাটী ভাডা করিয়া, বা কিনিয়। 
লইয়া! থাকিতে পাবে, কিন্ত প্রধান সমস্ত। হইতেছে তাহাদের লইয়! 
যাহাবা গতব খাটাইয়। পেটের সংস্থান করে । এ সম্বন্ধে ছুট! উপায় 
আছে, এক বেতন বাভাইয়। দেওয়া, ন। হয় বাভীভাড়া কমান। 
“কেবলমাত্র প্রথম উপায় অনুসারে কাজ করিলে চলিবে না, বাড়ীভাড়। 
কমাইবার ব্যবস্থাও কর! দরকার । গৃহনিন্দাণের খরচও যাহাতে 
কমে সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিকৃষ্ট ধরণের 
উপকরণ ব! মিস্ত্রী লাগাইলে চলিবে না। আগেই বল! হইয়াছে 
শরমিকগণ যাহাতে উপযুক্তর্ূপ পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থাও করিতে 
হইবে। 

গৃহ-নিম্মাণসন্বন্ধে বর্তমানে কয়েকটী অন্থবিধা আছে ৫. 

(১) নিশ্বাণের অতিরিক্ত খরচ, (২) নিপুণ কারিগরের অভাব, 
+€৩) বাড়ী ভাড়া স্দ্ধে অস্থবিধাজনক আইনকানুন । 

এই বিষয্পগুলির মোটামূটি আলোচন। করিয়।! দেখ। আবশ্তক। 


৪৮৮ বাংলাম্ব ধনবিজ্ঞান 


৫৯১ গ্বহনিন্সাতণর খরচ 


সব জিনিষের মত বাড়ী ঠৈয়ারের উপকরণের দামও চড়িকী 
গিয়াছে । বাড়ী তৈয়ার করিতে গেলে এখন প্রায় তিন গুণ বেশী 
খরচ পড়ে । অনেকের অভিযোগ এই যে, মজুরির হার চড়িয় 
যাইবার জন্তই এইরূপ ঘটিতেছে, কিন্ত ইহা ঠিক নয়। মজুরির 
হার চড়িয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মজুরের পাইতেছে কম, এমন 
কি কোন কোন স্থানে তাহার পূর্বে চেয়েও অস্থবিধা! ভোগ 
করিতেছে । কারণ, অর্থের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিম়্াছে। তাছাভা, 
মুরের বাবদে খরচই কি বাডী ঠৈয়াবেব সমস্ত খবচ? মজুরেরা 
সমস্ত খরচের মাত্র শতকবা ৪৫ অংশ পান্। স্থতরাং অন্থান্ত 
জিনিষের জন্যও অতিরিক্ত খরচ কবিতে হইতেছে । ১৯২২ সনেব 
পর হইতে মঙ্গুরের জঙ্য শতকরা ৪৫ অংশেরও কম খরচ হইতেছে । 
মজুরে ধনিকে প্রতিযোগিতা চলিতেছে বটে, কিন্তু মজুবগণ চাহিতেছে 
মাত্র তাহাদদেব জীবনযাত্রার প্রণালীটী একটু বাভাইয়। লইতে। 
সুতরাং, মজুরের দাবী সমাজের পক্ষে তত বিপজ্জনক নয়, 
যতটা পুঁজিপতির লাভের অতিবিক্ত লিপ্পা বিপজ্জনক হইয়] 
দাড়াইয়াছে। 

গৃহ-নিষ্মাণের উপকরণ ঘষে সমন্ত কারখানায় ঠতয়ার হয়, তাহার 
মালিকগণই প্রকৃতপক্ষে গৃহনিষ্মাণের অতিরিক্ত খরচের জন্ত দায়ী । 
ইটের দাম চভিয়া গিয়াছে হাজার করা ২২ শ্শিলিং হইতে ৫২ শিপ্ি 
৮ পেঃ পর্ধ্যস্ত (১৯২০ সনে হাজার করা মুল্য ৮১ শিলিং ৬ পেঃ), 
লোহার পাইপের দাম ৭ পাউও্ হইতে দড়াইন্নাছে ২৩ পাঃ ৪ শিঃ 
৬ পেন্স, টালির দাম চড়িয়াছে ২৫০%১ ধাতুনিশ্মিত জিনিষের দাম 
২৫০% এবং কাঠের ৩০০% 1 এই সমস্ত জিনিষ বিক্রয়ের লাভ 


বিলাতের বাসগৃহ-সমস্া ৪৮৮. 


যায় পু'জিপতির পকেটে । পুজিপতির সমান অনুপাতে মজ্জুরগণ, 
(ওত্তাদ কারিগরই হউক আর আনাড়ি দবিন-মজুরই হউক ). 
তাহাদের পারিশ্রমিক নিশ্চয়ই পাইতেছে না। 

ধনীর এই অত্যাচারের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি? 
অনেকের মতে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম গবর্ষেন্টের ঠিক 
করিয়! দেওয়া! উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ষেট ও 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ইট, টালি ইত্যাদির কারখানা সকল নিজের 
হাতে লউক। অন্যান্ত ব্যবসায়ীকে একেবারে যে তাডাইয়া দিতে 
হইবে তাহা নয়। আব এ ব্যবসায়ে গবর্ষেপ্টের বা মিউনিসিপ্যালিটির 
প্রথমেই ঘে বিশেষ লাভ হইবে তাহা নয়) তবে শেষ পর্যন্ত 
অন্ান্ত ব্যবসাদারগণ অতিরিক্ত চড়া দাম না লইয়। উচিত দামে 
মাল ছাডিতে বাধ্য হইবে । আব একটা উপায়ও আছে। এখন 
কণ্টাক্টর, মিস্ত্রী প্রভৃতি খাটুনে মান্য একট! নির্দিষ্ট পাবিশ্রমিক 
মাত্র পায়। লাভ যত টাকাই হউক না কেন তাহার সহিত তাহাদের 
বিশেষ সম্বন্ধ নাই । এই প্রথ! তুলিয়া দিয়া যাহা লাভ হয়, তাহার 
উপযুক্ত অংশ যাহাতে সকলে পায় সেইরূপ যদ্দি কর! হয়, তাহা হইলে" 
মন্দের ভাল হইতে পারে । 


হে) উপযুক্ত ওস্তাদ কারিগতরর অভাব 


বাসগৃহ-নিশ্বাণের উপকরণ সমস্তার চেয়েও কঠিন সমস্ত দাড়াইয়াছে, 
উপযুক্ত ওত্তাদ কারিগর যোগাড় করা । এই শ্রেণীর শ্রমিক প্রাস়ঃ 
শতকর। ৫* জন কমিয়াছে। এ সম্বন্ধে নিয়ে তালিক। দেওয়া হইল। 


ল8 ৯৩ বাংলায় ধনবিজান 
ওজ্ভাদ কার্গভরর সংখ] হোজার) 


জুলাই জুলাই ফেব্রুয়ারী জাহুমারী 
১৯০৬ ১৯১১ ১৯১৪ ১৯২০ ১৯২৩ ১৯২৪ 


ইট প্রস্থতকাবক ১১১ ১০৩ ৭৪ ৬১ ৫৯ ৫৭ 


রাজমিন্ত্রী ৭৩ ৫২ ৩৪ ২২ ২১ ২২ 
ছুতারমিস্ত্রী ২৬৫ ২০৯ ১২৬ ১২২ ১২৪ ১২৫ 
শ্ল্রেট পাথব লাগাই- 

বাব লোক ১০ ৮ ৪ ৩ ৫ ৫ 
পলম্তারা লাগাইবাব 

লোক ৩১ ২৫ ১৯ ১৪ ১৬ ১৬ 
প্লান্ধাব ৬৫ ৬৫ ৩৩ ৩৫ ৩৩ ৩৪ 
চিত্রকব ১৬০ ১৮৪ ১৩২ ১০৯ ১১০ ১০৬ 








রে 











৭২০ ৬৪৭ ৪২৩ ৩৬৬ ৩৭০ ৩৬৭ 


বলতবাটী নিশ্মাণের শ্রমিক উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। 
ইহার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত সোজা। যদি মিস্ত্রীর সংখ্যা না 
কমিয়াও যাইত, তাহ! হইলেও অভাব দূর হইত না। কারণ বাভীর 
অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়। যাইতেছে । যুদ্ধের সময় নৃতন ঘরবাড়ী নিশ্দাণ 
বন্ধ হইয়! যায়। যুদ্ধের পর অনেক বাডী তৈম্মার করার দরকার হয়। 
তাস্ছাড়া, গগ্লাম”ও অনেকগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। স্থৃতরাং 
মিস্ত্রীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অন্যপক্ষে অভিভাবকগণ যুবক দিগকে 
রাজমিন্ত্রী রূপে গড়িয়া তুলিতে নারাজ । কাবণ বৎসরের সব সময় 
রাজমিন্ত্রীর দরকার হয় না, বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সেইজন্য ইহাদের 
“বেকার হইয়া বসিয়া! থাকিতে হয়। তবে যে সময়ে কোন কাজ না 
থাকে, সে সময়ের জন্য নিয়োগ-কর্তীনা যদি রাজমিস্ত্রিগণের উপযুক্ত 


বিলাতের বাসগৃহ-সমস্থযা ৪৯১ 


স্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই অস্থবিধা। দূর হইতে 
পারে। 


0৩১ সরকার-কর্তক বাড়ীভাভা নিক়্ন্ত্রণ 


বসতবাড়ী কমিয়া যাওয়াব আব একটী প্রধান কারণ এই যে, 
যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধেব পর বাসগৃহের ভাডা সীমাবদ্ধ কব! হইয়াছে । 
বাড়ীভাভ। নিয়ন্ত্রণের প্রথম আইন পাশ হর ১৯১৫ সনের ডিসেম্বরে । 
এই আইন অনুসারে স্থির কর হম যে, অল্পদামের বাড়ীর ভাড়া 
লগুনে ৩৫ পাঃ, স্কটল্যাণ্ডে ৩ পাঃ এবং পল্লী-অঞ্চলে ২৬ পাউণ্ডের 
বেশী হইবে ন।। ১৯২১ সনের মার্চ মাষে এই আইনের পরিবর্তন 
দবকার হইয়া পড়ে। বাড়ীভাড়া ১০% বাড়াইঝার জন্ত বাড়ীর 
মালিককে অধিকাব দেওয়! হয়। এই সময়ে বেশী দামের বাভী- 
গুলির উপবও এইরনপ আইন জারি করা হয়। লগুনে ৭* পাঃ 
স্কটল্যাণ্ডে ৬০ পা: পল্লীঅঞ্চলে ৫২ পাঃ ভাডা বিধিবদ্ধ করিয়। 
দেওয়। হয়। ইহার পর আবার ভাড়া বাড়াইয়া লণ্ডনে ১০৫ পাঃ, 
স্কটল্যাণ্ডে ৯০ পাঃ, পল্লী অঞ্চলে +৮ পাঃ কবা হয়। ইহার পবও অবশ্য 
কিছু কিছ পরিবর্তন কর! হইয়াছে। 

বাভীভাডা এইক্পে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত পুঁজিপতিগণ আর সেরূপ 
বাড়ী নিশ্বাণ করিতেছে না। সুতরাং বাডীর অভাব হইল! পড়িক়াছে। 
অন্য উপায়ে টাক! খাটাইয়া ষদি বেশী লাভ হয়, তবে ভাহারা 
বাড়ীর পিছনে টাকা ঢালিবে বা কেন? টাকাকডি খাটাইয়া কম- 
পক্ষে একট! লাভ হয়। যে কোন উপায়ে টাকা খাটান হউক না৷ 
কেন, ইহার চেয়ে কম লাভ হইতে পারে না। বাড়ীর মাদিকগণ 
যতক্ষণ পধ্যন্ত না এই সর্ব্বনিয় লাভ পাইতেছেন, ততক্ষণ পধ্যস্ত আশা 
করা ধাইতে পারে না ঘে, তাহার। নৃতন নৃতন বাড়ী তৈয়ার করিবে। 


৪৪২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ৰাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেক্ধপ বাড়ী তৈয়ার আর হইতেছে না 
এবং অভাব অন্বযায়ী বাভীর সংখ্যা না থাকায় বাভীভাভা' 
চড়িবার উপক্রমও হইতেছে। শুধু আইন করিয়া বাড়ীভাড়। 
কমাইলেই চলিবে না। ইহাতে ভাডাটের স্থবিধা হইতে পারে 
বটে, কিন্তু নৃতন নৃতন বাড়ী নিশ্িত হওয়ার পথে ইহা! বিষম 
অন্তরায় হইয়া দাডাইতেছে। ইহাঁও লক্ষ্য কর! দরকার তে, লোক- 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরও সঙ্গীন হৃইয়৷ পডিতেছে। 

আবার যদ্দি বাডীভাড়ার আইন তুলিয়া! দেওয়াই হয় তাহা হইলে" 
ৰাভীভাড়া আবাব অত্যন্ত চভিয়া যাইবে , অর্থাৎ ভাভাটেকে বাডী- 
ভাডা যোগাইতে প্রাণাস্ত হইতে হইবে । ছোট ছোট দোকানদার, 
অল্প আয়ের চাকুর্যে ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের যথেষ্ট কষ্ট হইবে । 

উপায়ন্ব্ূপ কেহ কেহ বলিতেছেন, সকল মজুরদের মজুরির হাব 
বাড়াইয়! দাও। কিন্তু পালণ্ামেন্ট আইন কবিয়া এই ব্যবস্থা করিতে 
পাবে না। নিয়োগ-কর্তীদেব সহিত বফ! কবিয়! সব ক্ষেত্রে মজুরগণ 
যে মজুরির হার ৰাডাইয়! লইতে পারিবেই তাহাও মনে হয় না। 


বাসগ্বভহর ভাড়া প্রদান সব্পকারী সাহায্য ও 
সরকার কর্তৃক বসভবাটী নিন্মাপর ব্যবস্ত। 


যুদ্ধের পর অনেক গবর্ণমেণ্ট তাদের দেশে ৰাভীভাড়ার আইন 
উঠাইয়৷ না দিয়াও কি উপাঁয়ে বসতবাটীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে, সে লম্বন্ধষে মাথা ঘামাইতেছে। ছু'্টা পথ তাদেব সম্মৃথে 
রহিয়াছে, প্রথমতঃ গৃহনিশ্মাণকারক ও ভাড়াটে উভয়কেই সাহাষা 
কর। , (২) দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের নিজেরই কতকগুলি বাড়ী তৈয়ার 
করিয়া ফেল1। শ্রমিকশ্রেণীর জন্তা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এবং 
বেসরকান্নী গৃহনিম্াভাকেও গবর্ণমে্ট অর্থসাহায্য করিতে পারে ॥ 


বিলাতের বাসগৃহ-সমস্থা! ৪৯৩ 


ইহার ফলে, শ্রমিকগণ সহজেই বাড়ী পাইবে এবং বাড়ীর ভাড়া 
নিয়মমত যেন্ধপ হওয়া উচিত তাহার চেয়ে অনেক কমই 
হইবে। যে সমস্ত জিনিষ সাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সমস্ত 
ধ্জনিষকে ঠিক ব্যবসাদারের চক্ষে দেখিলে চলিবে না। মিউনি- 
বৃ্সপ্যালিটিগুলি ত নামমাত্র মূল্যেই সাধারণের জল যোগাইয়! থাকে । 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেরূপ সরকারী সাহাধ্য দেওয়া হয় উপযুক্ত 
বাসগৃহের ব্যবস্থার জন্যও সেইরূপ সরকাবী সাহায্য দেওয়া দরকার । 
"যে সব জিনিষ যানুষের পক্ষে কল্যাণকর ও নিতান্ত দরকারী, ব্যক্তি 
যদ্দি সে সমস্ত জিনিষ নিয়মমত সরবরাহ করিতে না পারে, তবে 
'সেধানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। গত বিশ বৎসর ধরিয়া! 
বিলাতে বেসরকারী বাডীওয়ালা সাধারণের অভাব দূর করিতে 
পারে নাই। গৃহনিশ্বাণ-ব্যবসা এজন্য দায়ী নহে। মজুরগণ উপযুক্ত 
পাবিশ্রমিক ন। পাওয়ার জন্তই এরূপ ঘটিতেছে। উপযুক্ত বাভীভাভা, 
দিবার সঙ্গতি ইহাদের নাই। যতদিন পধ্যস্ত ইহাদের এই অবস্থ? 
না হয়, ততদিন পধ্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা কর! উচিত যাহাতে সরকারী 
সাহায্য ব্যতীত কোন বাড়ী নিশ্মিত না হয়। বাস্তানিশ্বাণ, স্বাস্থ, 
শিক্ষা ইত্যাদি যেমন সরকারের হাতে রহিয়াছে, বসতবাটা নিশ্মাপও 
সেইরূপ সরকাবের হাতে আসা উচিত। এই যতটা ক্রমশঃ কার্ষ্যে 
পরিণত হইতে চলিয়াছে। 


বসতবাটী সম্থচন্ধ ুচদ্ধের পুর্ববর্তী আইনকান্ন-__ 
৯৯৯১৯ সতনর তমাসাবিদা। 

বিলাতে বাড়ী-নিশ্মাতাগণের তিনটা শ্রেণী বর্তমান, 

€১) মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় স্থায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠানগুল! 

২) বসরকারী বাভীওয়ালা, (৩) সাধারণ-হিতসাধন-মণ্ডুলী। এই 


৪৯৪ বাংলা ধনবিজ্ঞান 


শেষোক্ত শ্রেীর একটু পরিচয় দেওয়ার দরকার । কতকগুলি 
বাক্কতি বা কলকারখানার কশ্মকর্তা, আপন আপন মজুর বা আরও 
পাঁচটা মজুরের জন্ত সমবায় নীতি অন্থসারে বসতবাডী নিম্দাণ 
করে। ইহার! উক্ত প্রপালীতে অনেকগুল৷ বাড়ী নিশ্মাণথ করিয়া 
থাকে । মিউনিসিপ্যালিটিগুলি উহাদের মত অধিক সংখ্যক 
বাড়ী ঠতব্নার কবিতে পাবে না। বেসরকাবী বাড়ীওয়ালার উপর 
ইহারা বেশী নির্ভর করে। গুহনিম্ঘাণের উপকরণের দাম অত্যন্ত 
চডিয়। যাওয়ায় বুদ্ধের পরবস্তাঁ যুগে উপযুক্ত সংখ্যায় বাভী নিশ্বিত হইতে, 
পারে নাই । 

১৯২৪ সনে বিলাতে শ্রমিকদল কর্তৃত্ব লাভ কবে । বসতবাটী শন্বন্ধে 
তাহার! নৃতন নূতন ব্যবস্থাব পক্ষপাতী হয়। তাহারা নিয়ম করে 
ষে, স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর বিন! আদেশে কেহ বাঁডীভাভা দিতে পারিবে ন। বা 
বিক্রয় করিতে পাবিবে না। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত এ্রতিষ্ঠানগুলি 
স্বাস্্য-মন্ত্রীব বিনা আদেশে বসতবাটীব কোন ব্যবস্থা কবিতে পারিবে 
না। বাভীনিশ্মাণের সময় শ্রমিক যাহাতে যথার্থ পারিশ্রমিক পায় সে 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এইক্ধপ আরও অনেক পরিবর্তন করণ হয়। 


ভবিষ্যতের নীতি 


যাহাবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহাদের মতে বাসগৃহ- 
সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কর! কোনক্রমেই উচিত নয়। কিন্ত 
গবর্ণমে্ট হস্তক্ষেপ না কবিলে মানুষের আর কোন উপায় নাই। 
“চাহিদা ও যোগাননীতি” অনুসারে কাজ চালাইতে হইলে কুফলই 
ঘটিবে। অনেকে বলেন যে, বাড়ীভাড়ার হারের বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, 
পৃজিপতিগণ বেশী বেশী ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে থাকিবে, সৃতরা 
বাড়ীর অভাব দূর হইয়া যাইরে। ইহার ফলে পরে বাড়ীভাড়াও- 


বিলাতের বাসগৃহ-সমস্তা ৪৯৫- 


কমিয়া যাইবে । কিন্ত ইহা! সমর-পাঁপেক্ষ ও বিক্ষকর । ইহা চেক্গে 
সরকারী সাহাধ্যপ্রদ্দানেব ব্যবস্থা! অপেক্ষাকৃত সহজ ও অধিকতর কার্ধ্য- 
কর। যেদিক্‌ দিয়াই বিচার কর! যাউক, বাসগুহ-সমস্তার একমান্তর 
সরকারের ছ্বারাই সমাধান হইতে পারে। পশ্লাম” বজ্দ্বন এবং তৎপরিবর্তে 
নৃতন বাড়ী প্রস্তুত কেব্লমাত্র সরকাবই করিতে পারে । তা ছাড৷ 
সবকারকর্তৃক বসতবাটা নির্মাণের ব্যবস্থা থাকিলে অল্পব্যয়েই বাড়ী 
নিশ্খাণ করা চলিবে। ইট্‌, স্থরুকি ইত্যাদি জিনিষ যদি বিরাটভাৰে 
সরকারের দ্বার। প্রস্তুত হয়, তাহ! হইলে এইসমস্ত জিনিষেব খরচ অল্পহই 
পড়িবে । 

সহর-নিশ্মাণেৰ ব্যবস্থাও সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্থক । 
কারণ বেসরকারী পুরুষের হাতে এই ভার থাকিলে তাহাবা অল্পস্থানে 
বেশ সংখ্যায় বাড়ী নিশম্মাণ করিবার বাবস্থা কবিবে, সুতরাং যতদিন 
পর্যন্ত মুর বা গবীব মানুষ বেশী অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর 
বাড়ী যোগাড করিয়া না লইতে পারে, ততদিন পর্ধ্যস্ত সরকারের উচিত 
এদের ঘরছুয়ার করিয়া দেওয়া! রোগ সারানোর জন্ত হাসপাতাল 
ইত্যাদি তৈরার করিয়! টাক। খরচ করাব চেয়ে যাহাতে রোগ না হয় 
তার জন্য পূর্ব হইতে টাকা খবচ করা! ভাল। শ্বাস্থ্যের জন্ত থে 
অর্থব্যয় হয় তার চেয়ে অল্লব্যয়েই উপযুক্ত বসতবাটাব ব্যবস্থা! করা 
যাইতে পাবে । স্থৃতরাং বর্তমানে যাহ! সাহাধা বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহ। সবকারেব বায়-হ্াসের পথ বলিম্না বিবেচিত, 


হইবে। 


দেশ-বিদেশের মাপে ভারতীয় গমঞ্চ 


শ্রীস্ধাকাস্ত দে, এম-এ, বি-এল্‌ 
গতসব চাষ ৯৯২ ৯-৩০ 3 
১৯২৯-৩০ সনের গমের ফসলের সম্পূর্ণ খবর পাওয়! গিয়াছে । 
স্ভারতে যত একর জুভিয়! গমের চাষ হয় তার ৯৮% এর উপর অংশের 
খবর আসিয়াছে । স্থতবাং আবাকর্জোক প্রায় নিভুল হইবার 
সম্ভাবনা ৷ 
কে) আয়তন 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ১৯২৮-২৯ ১৯২৯-৩০ হ্রাস (--) বৃদ্ধি (+) 
হাজাব একব হাজার একর হাজার একর 
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সি বাংলায় ধনবিজান 


উপরে গমের আয়তন ও ক্ষসলের হিসাব সম্বন্ধে দুইটি তালিকা 
কেওয়া হইয়াছে । এই ছৃইটি তালিকাই বিশেষ প্রথিধানযোগ্য । 


২খযাবিচশ্লবণ 

১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯-৩* সনে একরের পরিমাণ 
কমিয়ছে ২%, কিন্ত মোট ফসল প্রায় ৮৬ লাখ টন (-*৪ কোটি 
কোয়ার্টার; ১ কোয়ার্টার ৪৮০ পা) হইতে ১ কোটি টনের 
(-৮৪+৮ কোটি কোয়ার্টারের ) উপর উঠিয়াছে অর্থাৎ ২০% বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারতেৰ জমিত্তে যে গভীর (ইন্টেন্দিব,) চাষের যথেষ্ট 
অবকাশ বহিয়াছে, এ বৎসরেব গম ফসল তার এক গ্রকুষ্ট প্রমাণ । 

একর প্রতি ফসল আদায়ের পরিমাণ ধরিয়া বিচার করিলে ১৯৩০ 
লনে দেশগুলিকে এইভাবে সাজাইতে হয়, (১) যুক্তপ্রদেশ (১২৬ 
পা), (২) বিহার উড়িস্া (৯৬১), (৩) আজমীঢ মারবাড (৮৫০), 
(৪) পাঞ্জাব (৮৩৩), ইত্যাদি । কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯- 
৩০ সনে একব প্রতি উৎপাদন সব চেয়ে বাভিয়াছে (১) বোদায়, 
(২) রাজপুষ্ভানায়, (৩) আজমীঢ-মারবাড়ে, (৪) যুক্তপ্রদেশে, (৫) 
পাঞ্জাবে, ইত্যাদি । সোজা কথায় ইহার অর্থ এই যে, সাধারণতঃ 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি বংসর এক একর হইতে যে পরিমাণ গমের 
ফসল পাওয়া যায় তাহাই শেষ ,কথা নহে। ভারতীয় ফসলের মাত্রা 
আরও বাড়ানো অসম্ভব নহে। ১৯২৭-৩০ সনে ভারতে একর প্রতি 
৭৪* পা গমের ফসল পাওয়া গিয়াছে । ১৯২১-২২ সনে পাওয়া 
গিয়াছিল ৭৮১ পা। তা ছাডা আর কখনো এ বৎসরের মত এত 
ফসল পাওয়া যায় নাই। কিন্ত এ যে এক বৎসর ৭৮১ পা পর্যস্ত 
উদ্িয়াছিল, তাতে জোর্সে বলা চলে ভারতীয় গম ফসলের সম্ভাবনা 


অফুরন্ত । 
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গম সব চেয়ে বেনী-জন্মায় পাঞ্চাৰ ও যৃক্তগ্রদেশে | এই ছুই 
দেশকে গমের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, উভয়ে একজে 
গোটা ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশী ফসল উৎপাদন করিয়। থাকে । 
উত্তর ভারতে ইহাদের সহিত মধ্যপ্রদ্েশ, বিহার উভিষ্য1! জুড়িয়া দিলে 
ও বোম্বাইকে টানিক্সা আনিলে গম উৎপাদনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর 
দেশগুলিকে পাওয়। যায় । ইহারা একত্রে যুক্ত প্রদেশের প্রায় আধাআঁধি 
ফসল উৎপাদন করে। তৃতীয় শ্রেণীতে পডে উ-প-সীমাস্ত প্রদেশ, 
মধ্য ভারত, গোয়ালিয়র, রাঁজপুতানা, হায়দ্রাবাদ--ইহারা একজে 
ছিতীয় শ্রেণীর দেশগুলি যত গখ উৎপাদন করে তার ৬০%--৬৫%। 
মাত্র উৎপাদন করে। বাকী দেশগুলির মধ্যে আজমীডঢ়-মার্রবাভ ও 
বাঙ্গালায় একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও মোট 
আদায় অকিঞ্চিংকর । 


৩২. কাটি একঢর সওয়া! দশ কোটি টন 
গঢমর ফসল 


১৯২০-২১ সনে ভারতে গম চাঁষ হইয়াছিল ২৬ কোটি একরে। 
আজ (১৯২৯-৩০) এই আয়তন দ্লাড়াইয়াছে প্রায় ৬১ কোটি একর । 
ছুই বৎসর ক্রমাগত বাড়িয়া! ১৯২২-২৩ সনেই আয়তন ৩ কোটি একর 
দ্লাডাইয়াছিল। তারপর কখনে। কিঞ্চিৎ হ্রাস কখনো কিঞ্ৎ বৃদ্ধি 
পাইম্বাছে। ১৪২৪-২৫ সনে প্রায় ৩২ কোটি একর এবং ১৯২৭-২৮ 
সনে ৩২ কোটি একরের উপর হইয়াছিল। 

ফনলের পরিমাণও সওয়া ছয় কোটি (১৯২*-২১ হইতে সওয়া দশ 
কোটি (১৯২৯-৩০) টনের উপর উঠিগ্নাছে। কিন্ত একর বৃদ্ধির সহিত 
ফসলের পরিমাঁণ-বুদ্ধির বিশেষ সম্পক দেখা যায় না। থা, 


হওক খাংলায ধনহিদ্রান্‌ 
কোটি টনে হিসাব 


১৯২১-২১ ১৯২২-২৩ ১৯২৪-২৫ ১৯২৭-২৮ ১৯২৯-৩০ 
গম ফসল ৬৪ ১০ ৯ শু ১৬০৫ 


উপরের তালিকা হইতে দেখ! যাইবে যে, একরের দিক্‌ হইতে 
১৯২৭-২৮ সন সর্বোপরি হইলেও ফসলের দিকু হইতে উহা অনেক 
নীচে। অর্থাৎ ভারতীয় ফসলের পরিমাণ শুধু কধিত একরের উপর নির্তর 
করে না। বেশী জমি চষিলে বেশী ফলল নাও পাওয়া যাইতে পারে । 
আবার কম জমি চযিয়াও খুব বেশী ফদল পাওয়া যাইতে পারে। 
কুষিতত্ববিদ রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ার বলিয়! দিতে পারেন, কি কি 
কারণে ভাল ফসল হইল বা হইল না। বৃষ্টি, শীতাতপ, পোকা ও সার 
ফসলের ভালমন্দ ও হ্াসবৃদ্ধি ঘটায় । কিন্তু তাহাই সব নয়। বিভিন্ন 
বিদ্যার বেপারীকে নানা দিকে অনেক মাথা ঘামাইয়া স্থবখসর, 
দর্র্বৎসরের ঠিকুি লিখিয়া। দিতে হইবে৷ কৃষি-শাস্ত্রে আমানের হাতে 
থড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই। স্থতরাং কৃষি অর্থনীতিতে পোক্ত হইবার 
কল্পন! কর! সম্প্রতি হুরাশ! মাত্র। বাঙ্গালীর ছেলেকে অবিলম্বে 
অবহিত হইতে হইবে । 


গম আমদানি বগ্ানির বিবরণ 


গোটা ভারতের লোকের পক্ষে গম প্রধান খাদ্শন্ত নয়। যদি 
হইত তবে জনপ্রতি গড়ে ছুই বেল! আধ সের গম ধরিলে ৩২ কোটি 
লোকের জন্য মোটামুটি « কোটি টন গমের ফসল উৎপাদন করা! 
প্রয়োজন হইত । কিন্তু সাধারণতঃ বৎসরে ১ কোটি টনেরও কম গম 
ভারতের মাটিতে জন্মে । ন্থতরাং বুঝিতে হইবে, ভারতের প্রয়োজন 
এ এক কোটি হইতেই মিটে । ভারত হইতে গম রপ্তানি হয় বটে, 
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ভারত বিদেশ হইতে গম আমদানিও করিয়া থাকে সত্য, কিন্ত 
সাধারণতঃ বিদেশে ৩1৪ লাখ টনেব বেশী গম যায় না, আর বিদেশ 
হইতে ৫1৭ লাখ টনের বেশী আসে না! । অতএব, হরে দরে দাড়ায় 
এই যে, ১ কোটি টন গমই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচন! 
করিতে হইবে। বাকী ৪ কোটি টন গমের অভাব অন্ত ফসলের 
সবার মিটে । বাঙ্গালীর! ৫৬ কোটি লোকে মিলিয়া সাধারণতঃ ভাতই 
খাইয়া থাকে । তাতে প্রায় ১ কোটি টন গম বাচিয়। যায়। দক্ষিণ 
ভাবতে মান্দ্রীজী ও অন্যান্য দ্রাবিভ জাতিদের মধ্যে ভার্েব রেওয়াজ 
বেশী, তাতেও প্রায় ২ কোটি টন গমেব খাদন নিবারিত হয়। যুক্ত- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তব-ভারতীয় দেশে ভাতের একেবারে 
প্রচলন নাই বল! চলে না, অনেকে ভাত খায়-_অবহ্য অল্পমাত্রায় 
এবং একবেলা । কিন্তু উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ যুক্ত প্রদেশে, গমের 
চেয়েও বাজবা ফসল বেশী উপ্ত হয় এবং উহাকে প্রধান খাদ্ব- 
শহ্য বলিয়া বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না । এইব্ধপে এক কোটি 
সওয়া কোটি টন গমের সাশ্রয় হইবে, তাতে আর বিচিত্র কি? 

মাস ধরিয়া! গত ৫ বৎসরে ভারত হইতে সমূদ্রপথে নিয়লিখিত 
পরিমাণে গম রপ্তানি হইয়াছে ৫. 

মাস ১৯২৬-২৭ ১৯২৭-২৮ ১৯২৮-২৯ ১৯২৯-৩৭ ১৯৩০-৩১ 


টন টন টন টন টন 
এপ্রিল ৭০৬ ৪০০ ৫১৯০৩ ৩০ৎ ২৩৬ 
মে ৩১৮৩ ও ১,৭৩৩ ১০২৩০ ২০৩ ৭৬৬ 
জল ৩৯১৪৩০ ৭৬১,৫০৩ ৬৩,১০০ ৩০০ ৪৮:০৩ ৬ 
জুলাই ৫৫১৭৩ ১৩০)১৯০০ ২৫১১০৩ ১১১৩৩ কত 
আগ ২৫৮০৭ ৩৭,৯০০ ৫,৭০০ ৬১৯৯০ রী 


লেপ্টেম্বর ৪9২৩৩ ১৫১২০৪ ৮০৬ ২,২০৩ 


৫০২ 'শ্বাংলায় ধনবিজান 


মাস ১৯২৬-২৭ ১৯২৭-২৮ ১৯২৮-২৯ ১৯২৯-৩০ ১৯এক-৩১ 


টন টন টন টন টন 
জক্টোবর ১৪,০০০ ১৭,৩০০ ৯৪০৩ ২০০ 
নবেদ্বর ১৬১৮২০ ১৪১৮০ ০ 9০০ ২০০ 
ডিসেম্বর ৬১৩৯০ ২৭০০৪ ৩৩৩ €৩০ 
জানুয়ারী ৭১১০০ ১১০০০ ১১৫০০ ৫৩০ 
ফেব্রুয়ারী ১,৪০০ ১১০০০ ৪০০ ৪০০ 
সার্চ ৭০০ ১১০০০ ৪০০ ২০০ 











মোট ১৭৫,৯০০ ২৯৯)৭০০ ১১৪১৭০০ ১৩১০০ 


সাধারণতঃ জুন ভুলাই মাসেই বিদেশে বেশী গম বিক্রয় হয়, 
যদিও ১৯২৯-৩০ সনে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। োটা- 
মুটি বল! চলে, জুন, জুলাই আগষ্টে এক বড় কিস্তি মাল বিদেশে 
যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট এক কিস্তি দ্বিতীয়বার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 
নবেম্বরে যায়। ক্ুতরাং বিদেশে গম-বিক্রয়ের সীজন বা খু 
বলিতে জুন-অক্টোবর, এই ৫ মাসকে বুঝিতে হইবে। 


যে যে দেশে ভারতীয় গমের ফসল গিয়াছে তাদের নাম £- 


(হাজার টন) 
দেশের নাম ১৯২৬. ১৯২৭- ২৯২৮-  ১৯২৯- ১৯০- 
২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ 
জুন অবধি 
যুক্তরাজ্য ১৪১ ২৫5 ৬ ৭ ৯ 
বাকী ইয়োরোপ ২৩ ৪২ ১৮ ২ 


স্ীজিপ্ট :] তর নু ₹ ৬৪ ৪৬ 


দেশ-বিদেশের যাপে ভারতীয় গম ৫৩, 








(হাজার টন ) 
দেশের নাম ১৯২৬ ১৯২৭, ১৯২৮৮: ১৯২১৯- ১৯৩০০ 
১ খু ৯ ৬৩৩ ৩৬ 
জুন অবধি 
*এশিয়াস্থ তুরস্ক, নি 
আরব ও পারস্থ ৩ ৩ কট ৫ 
জন্যান্য দেশ € ৪ ও ন্‌ 
মোট ১৭৬ ৩০০ ১১৫ ১৩ ৪৯ 


ইংরেজ আমাদের রপ্তানি গম ফসলের বড খরিদ্দার । যিশর 
সম্প্রতি সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে। কিন্ত কতদিন এ অবস্থা! 
বজায় থাকিবে বলা যায় না| 

গম আমদানির হিলাব এই £-- 


€ হাজার টন) 
১৯২৬. ১৯২৭- ১৯২৮ ১৯২৯. ১৪৯৩৩ 

যে দেশ হইতে ২৭ চু ২৯ ৩৩ ৩১ 

আসিয়াছে (জুন অবধি) 
'অষ্ট্রেলিয়! ৪০ ৬৯ ৫২৯ ৩৩৬ ১৯ 
কানাডা * তত ১৫ ৭ 
'আর্জেোর্টিন। 
রিপাবলিক ০ ১০ ৬ 
মোট ( অন্ত সব 
এদেশন্ুদ্ধ ) ৪৬ ৬৯ ৫৬২ ৩৫৭ ২৩ 


আমদানির দিকে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার গম সব চেয়ে বেশী আম্দানি 
করিয়া! থাকি। বিগত ছুই বৎসরে এই আমদানি বছঞুণ বুদ্ধি 
াইয়াছে। 


* ইন্কাক্‌, স্মীর্ব, সীরিয়। লহ । 


৫৪ স্বাংলায় ধনবিজ্ঞান 
দেশ-বিদেতেশর মাপ ভারত 


১৯২৬ ৯৩৪ 
সস. সপ ৮ 


এপি 
দেশের নাম একর (হাজার) টন (হাজার) একর (হাজার) টন (হাজার) 


যুক্তরাষ্ট্র ৬১,১০৩ ৮৪৫১৭৯৩ ৫৯,০২৪ ৮৩৭১৭৬১ 
(.্৮ ২১১৫৯৪ ) (৮ ২২,৪৪০) 

কানাডা ২৪,৮৯৫ ১০,৩০৬ ২৪,৮৯৫ ১০১,৩০৬, 

অষ্ট্রেলিয়। ১৪,১৭১ ৪,২৭২ ১৪,৫০০ ৩,৩৪৭ 
(১৯২৮-২৭) (১৯২৯-৩০) 

আর্জেট্টিন। ২০১০৮০৮১২৩৩ (৯) ১৬১,১৯১ ৩,৬৮১ (৮) 

ফ্রাহ্ ১২১৭৫০ ১২১৯৯০ 

ইতালি ১২,১৭২ ১১,৯০০ 

স্পেন ১০১,৪৭৮ ১০১৫৩১ 

রুমাণিয়া ৬১,৭৩৪ ৭,১২২ 

আলজিরিয়। ৩,৭৯৫ ৩,৬২০ 

পোলাও ৩,৪৪০ . ৩,৫৩৩ 

বুলগেরিয়া ২১৬১৭ ২,৮৯৯ 

ফরাসী মরক্ধে। ২,৮৪৩ ২,৭৫৭ 

চেকোঙ্লোভাকিয়া ২,০২৩ ২,১১১ 

টিউনিস ১১৭৩০ ১,৭৩০ 


একর হিসাধে ইয়োরোপে ফ্রান্দের স্থান সর্বোচ্চ, ঠিক তার নীচেই 
ইতালি। কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে কিবা আয়তনে, কিবা ফললে 
আমেরিকার যুক্করাষ্ শুধু শীর্ষস্থানে অবস্থিত নয়, অন্ত সকল দেশ 
হইতে বছ উর্ধে অবস্থিত। সৌভাগ্যের বা ছুর্তাগ্যের বিষয় এই 
থে, ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থেকের চেয়ে কিছু 


দেশ-বিদেশের মাপে ভায়তীয় গম ৫? 


বেশী আয়তন-বিশিষ্ট। কানাডা তৃভীয় বটে, কিন্তু কানাডার' 
জমির আয়তন যুক্তরাষ্ট্রের $ অংশ মাত্র । আর্জেন্টিনা কানাডার 
$ অংশ ও অষ্ট্রেলিয়া কানাডার অর্ধেকের বেশী ও ফ্রান্স ইতালি 
কানাডার প্রায় আধাআধি আয়তনে গম উৎপাদন করিয়া থাকে । 
ভারতবর্ষ ফসলী জমির আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দেকের বেশী হইলেও, 
ফসলের উৎপাদনে যুক্তবাষ্ট্রের অর্ধেকের চেয়ে কম দ্াভায়। যথা? 


একর টন 
যুক্তরাষ্ট্র ৫'৯ কোটি (প্রায়) ২'২ কোটি 
ভারতবর্ষ ৩১ ১, (৫২৫%) ১ কোটি (৪৫ ৫%) 


দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের গম ফসলে জমি ফুক্তরাষ্ট্রের 
৫২-৫% হইলেও ফসলেব পরিমাণ মাত্র 9৪৫.৫% | ইহা হইতেই ফস্‌ 
কবিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কাবণ, দেখা যাইকে 
যে, এক জায়গা ভারতেব সহিত যুক্তরাষ্ট্রের মিল আছে? 
ভারতবর্ষের মত যুক্তবাষ্ট্রেরে ১৯২৯ সন্রে তুলনায় ১৯৩০ সনদ 
জমির পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়া থাকিলে ফসলের পবিষাণ: 
বাড়িয়াছে। বস্ত্রতঃ ১৯৩০ সন ন। ধরিয়া! ১৯২৯ লনের সহিত ভারতের 
তুলনা করিলে ভাবতীয় গম ফসলের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে 
কাছে হার যানিবৰে না। 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের 
১১১২ কোটি লোকের জন্য প্রায় ৬ কোটি একরে ২২ কোটি টন 
গমের দরকার হয়, আর ভারতবর্ষের ৬৩ ফোটি লোকের জন্ত ৩ কোটি 
একরে ১ কোটি টন গম লাগে (আপাততঃ ছুই দেশের গমের 
উৎ্কর্ষাপকর্ষ বিচার করিতেছি না )। ন্থতরাং মোটামুটি বলা চলে--. 
যুক্তরাষ্ট্রে গ্রতি লোক ৪ টন গষ বৎসরে পান, আর ভারতবর্ষে প্রস্তি 
লোক বৎসরে মাঝ শত টন গম পায়। 


বট৩৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


অর্থাৎ আখেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে প্রতি ভারতরাসীয় 
৬ গুণেরও বেশী গম ভক্ষণ করিয়! থাকে । 

এই হিলাবটা অন্ত প্রকারেও পাওয়া যাইতে পায়ে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, প্রতি ভারতবাসীর যদি গমই প্রধান খাস্ক-শশ্য হইত তবে 
৫ কোটি টন গম লাগিত, আর আমরা পাইতেছি ১ কোটি টন বা তার 
চেয়েও কম। অর্থাৎ £ অংশ গম মাত্র আমাদের কপালে জুটিতেছে। 

কথা হইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম ত বিদেশেও রপ্তানি 
ষায়॥ যায় বটে, কিন্তু পরিমাণে এমন বেশী কিছু নয়। ভঙ্জন্য 
কিছু বাদ দিয়া ধরা যায় যে, প্রতি যুক্তরাষ্ট্রবাপী বৎসরে গ্ঁটন গম 
পায়, তবু সে প্রতি ভারতবাসীর € গুণ গম খায়, এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন 
হইবে না। 

গম থাস্ভ ফসল বলিয়া ও বেশী খায় বলিয়। একজন আমেরিকানের 
সঙ্গে একজন ভারতবানদীর এত পার্থক্য কি না তাহ৷ স্বাস্থাতত্ববিৎ 
বলিতে পারেন । কিন্তু যদি ভারতীয় জনগণের শক্তি ও কাধ্যক্ষমতা 
বাড়াইবার উপায় এই বেশী পরিমাণে গম ভক্ষণ হয়, তবে অচিরে 
দেশমধ্য এই আন্দোলন উপস্থিত কর! প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন 
দেশে যে গম জক্সিয়াছে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা ও কিরূপে এই 
গমের ফসল উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তার হুদ্দিশ বাৎলাইয়। 
দেওয়া । এজন্ত বহু দেশসেবক বানায়নিক কর্মীর গ্রয্নোজন আছে। 
তৃতীয় প্রয়োজন দেশে গমের ক্ষেত্র ও গমের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানে! । 

কিন্তু এর সমত্যটাই নির্ভর করিতেছে স্বাস্থ্যতত্ববিষ্‌ গমের সন্বদ্ধে 
কি রায় দেন তার উপরে। আমেরিকায় ্টানফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ে 
গম ও অন্ঠান্ত খাস্ শশ্ত লইয়া কতনা গবেধশা! হইতেছে, আর 
ছ্াামাদের মত ব্যাধি-ক্রিউ, দুিষ্ষ-গীড়িভত দেশে তা আবরস্তও হয় 
গাই। এদিকে পথ দেখাইবার জন্ত কেহ অগ্রসর হইবেন কি? 


চাই বাঙ্গালীর তাবে আরও কাপড়ের কল* 
শ্রীনরেজ্জনাথ অধিকারী 


[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় কেশবলাল ইত্তীত্রীয়্যাল 
সিগিকেটের একজন ডিরেক্টর । সম্প্রতি ইহার! বাঙ্গালা দেশে একটা 
কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্োগী হইয়াছেন। ইহার সহিত আমার 
যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার সার নিয়ে দেওয়া গেল। 
শ্রহ্ধাকান্ত দে ] 

প্র” আপনার কেশবলাল ই্াস্ট্রিয্যাল সিগিকেট লিমিটেড নাম 
দিয় ঘে কোম্পানী খাড়া করিয়াছেন, তাব উদ্দেশ্বাটা কি? কোন্‌ 
€কোন্‌ ব্যবসায় নামিবেন ? 

উঃ--নাম হইতেই বুঝিতে পারিবেন, একট] মাত্র ব্যবসার দিকে 
নজর আমাদের নয়। কিন্ত সম্প্রতি আমরা আমাদের শক্তি তুলার 
দিকে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে একট] কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার দিকে 
প্রয়োগ করিতেছি । এইট! খাড়া করিতে পারিলে অন্তান্ত দিকে 
মনোযোগ দিবার অবকাশ আমাদের ঘটিবে । 

প্রঃ- আপনাছের প্রতিষ্ঠানটার নামে কেশবলাল জুড়িয়। দিয়াছেন, 
ইহার কোন সার্থকতা আছে কি? 

উই]! আমরা ধার কাছে শিক্ষালাভ করিম্াছি তার নাম 
কফেশবলাল মেহ তা। আমরা বাঙ্গালী, শিখিয়া, গিয়া হয়ত বোদ্বাই- 
শয়ালাদের সহিতবই টন্ধর ছিব, , তথাপি এই ভঙ্রলোক আশ্চর্য যত্ব ও 
আন্তরিকতার সহিভ আমাদিগকে তীর বিস্ধা দান করিয়াছিলেন। 


* "আধিক উ্নতি” শৈশাখ, ১৬৩৬ । হা 





৫০৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


তাই এই কোম্পানী ফ্লাদিবার কালে সার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ছম্বরূপ 
নামটঃ ক্ুড়িয়! দিয়াছি । 

প্রঃ" এই কোম্পানীর “আমরা” বলিতে কাহাদের বুঝিব? 

উঃ--সভাদের | ইহারা এক্ষণে সংখ্যা ১২ জন হইয়াছেন । 

গ্রঃ--আপনাদের কোম্পানীর আর্থিক যোগানট! কিরূপ ভাবে 
চলিতেছে? 

উঃ--মোট ৫৭টা শেয়ারে ভাগ করা হইবে ॥ প্রতোক শেয়ারের 
দাম ২৫০২ টাকা । আমাদের ছাপা মেমোরেস্ামে উদ্দেশ্ু, শেয়ার 
প্রভৃতির কথ! বিবৃত রহিয়াছে । 

প্রঃ-__ আচ্ছা, আপনারা যে কাপড়ের কল খুলিতে চাহিতেছেন, 
আপনারা বাঙ্গালার বাজার ভাল করিয়। পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছেন 
কি এখানে কাপড়ের ষখেষ্ট টান আছে কি না? 

উঃ-_দেখুন, বঙ্গলক্্মী বলি, আর মোহিনী মিল বা ঢাকেশ্বরী কটন 
মিল বলি, বাজারে ইহার্দের কাপভ পড়িয়া থাকে না। বরং কাপড়ের 
দোকানে অন্থসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, ক্রেতাকে ফিরাইমা' 
দিতে হয়। অর্থাৎ ইহাদের এখন উৎপাদনের যত ক্ষমতা আছে তা 
আরও ঢের বাড়িলেও যোগান কুলাইয়৷ উঠিতে পারিবে না। 

প্রঃ -আমার প্রশ্নটাকে ছইভাগে চিরিয়া আপনার নিকট উপন্থিভ- 
করিতেছি । প্রথমতঃ দেখুন, বাঙ্গালার বাজার বিলাতী, ধোদ্বাই, 
আমেদাবাদ ও বাঙ্গালী মিলওয়ালায়া৷ দখল করিয়া রাধিয়াছে। 
অর্থাৎ ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের টানটা মিটাইতেছে। এখন 
আপনি যদি সেইখানে বাঙ্গালীর তৈরী কাপড় আনিয়া ফেলেন 
তবে বেশ বড় রকম প্রতিযোগিতা আরম ছইবে না কি? এই 
প্রতিযোগিতায় আমাদের নিশ্চিত জয়লাভ হইবে আপনি তা বলিতে 
পাঁয়েন ক্ষি? 7 


চাই বাজালীর তাবে আরও ক্ষাপড়ের কল ৫১৮ 


উঃ-স্আগনার প্রশ্থটা সমীচীন বটে । যোখাই ও আমেঘাহাদেক় - 
সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের অবস্থা কিরূপ দীাড়াইবে, তা 
আপনাকে পরে বুঝাইয্া ববিব। কিন্তুঠিক এখনি তা লইয়া মাথা 
ঘ্বামাইবার প্রয়োজন নাই । কারণ গত ২*।২২ বৎসরের হিসাব লইলে 
'আপনি দেখিবেন, বিলাতী কাপড় কিরূপ হুটিয়! যাইতেছে । হিসাবটা 
এই £- 
আমাদের কাপড় ষোগাইত- 
১৯০* সনেস্ম্যাকেষ্টার ৬৪% 
ভারভীযম কলগুলি ৯০% 
তাত ইত্যাদি ২৭% 
১৯২২ সনে--আমদানি ২৬% 
ভারতীয় কল ৪২% 
তাত ইত্যাদি ৩২% 
আপনি এই হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গাল। দেশে 
'বোম্বাই ও আমেদাবাদের অবস্থা অব্যাহত থাকিবে এমন কি কিছু 
বাড়িবে বলিক্নাও যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি বাঙ্গালী পরিচালিত 
কলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । কেননা! যে ২৬% বা তার কাছাকাছি পরিমাণ 
আমদানি হইতেছে, তা যোগাইবার জন্ত শ্বচ্ছন্দে এখানে অনেকগুলি 
কল চলিতে পারে। 
প্রঃ-বিলাতী কাপড় বাছালায় পরাজিত হইতেছে, স্বীকান়্ 
ফরিলাম। কিন্তু এই পরাজয়ের স্থষোগট। ধে বোদ্বাই ও আযেদাবাধ 
আগে ও বেনী গ্রহণ করিবে না এমন কথা আপনি বলিতে, পারেন 
কি? বাঙ্গালীর বাজারে অদুর ভবিষ্ততে এই বম্পর্কে যে তোস্বাই 
আমেদাবাদের সঙ্গে বাঙ্গালার একটা ভীবণ প্রতিহন্থিতা উপস্থিত 
হইবে, তা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। আমার প্রত্থ এই, সেই গ্রাত্তি- 


১৩ -  স্বাংলায় ধনবিক্ঞান : - 


যোগিতায় আমরা পরাক্ধিত হইব না, তা আপনি €জার করিম্ব। বলিতে 
পায়েন কি? 

উঃ--আপনার এই প্রপ্রের উত্তরে একটা বিষয় আপনাকে স্মরণ 
করাইয়া! দিতে চাই। কাপড়ের বাজারে সেন্টিমেন্ট অর্থাৎ মনোভাব 
কম ওলট্পালট্‌ ঘটায় না। দেখুন, কোন বাঙ্গালী বিলাতী কাপড় 
কিনিতেছে, এ আপনি আজকের দিনে সহজে কোথাও দেখিতে 
পাইবেন না! । তারপর বাঙ্গালার মিলের তৈরী কাপড পাইলে কেহ 
সহজে অন্য স্থানের কাপড কিনে না। কাপডের বেপারীদের ইহা? 
প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা 


প্রঃ--আমি এই €সর্টিমেন্টের শক্তির কথ। অস্বীকার করিতেছি না । 
কিন্তু আপনারা কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছেন। আপনারা 
কি শুধু সেন্টিমেণ্টের উপর ভর করিয়া এত বভ একট! কার্ধ্ে 
প্রবৃত্ত হইতে পারেন? ব্যবসায়ী হিসাবে আধিক খতিয়ানটাই 
আপনাদের নিকট বড হওয়] উচিত নয় কি? আমি সেই দিক্‌ হইতে 
জানিতে চাই বাঙ্গালার অবস্থা কি প্রকার | 


উ£--কল প্রতিষ্ঠা করিলে আথিক দিকৃ হইতেও আমর! লাভবান 
হইব, ইহা আপনাকে দেখাইতে পারিব। কাপডের কাটতি নির্ভর 
করে প্রধানতঃ দুইটা! জিনিষের উপর (১) গুণ (২) দর। বাজারের 
অন্কান্ত কাপডের চেয়ে কম না হোক্‌ অন্ততঃ এ দরে দিতে ন! 
পারিলে, আমাদের কাপড় বিকাইবে না। আর গুণে ত নিকৃষ্ট হইলে 
চলিবে না। স্থখের বিষয়, এই ছুই দিকেই বাঙ্গালার কাপড় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । বাঙ্ষালীর কাপড়ের কলে গ্রাম আমেদাবাদের তুল্য 
উৎকষ্ট কাপড় তৈরী হইতেছে | আর দরেও বোম্বাই ও আমেদাবাদের 
উুলনায় আমাদের স্থবিধা রহিয়াছে। কয়লার খনি আমাদের 


চাই বাঙ্গালীক্ক তাবে আরও কাপড়ের কল ৪১৯ 


ঘরের কাছে থাকায় আমর! ৫% স্থবিধ! ভোগ করিতেছি । এই ৫% 
স্থবিধা কম নয়৷ 

প্রঃ_-কাপড় প্রস্ততের কোন্‌ দৃফ। বাবদ কত খরচ পড়ে জানিতে 
পারি কি? 

উঃ--সব চেয়ে মোটা অংশটা যায় কাচা মাল অর্থাৎ তুলার 
জন্য ৬২'৫% । স্পিনিং বিভাগের ম্যান্থফ্যাকৃচাবিং ওভারহেভ, চার্জ 
১৭'৫%, আর উইভিং বিভাগের এ চাক্জ ২*% । মোটা কাপড়- 
(বিঃ চাদর ইত্যাদি ) তৈরীর জন্য পার্ধ্বত্য ত্রিপুরা ইত্যাদির তুলায় 
চপিতে পারে । কিন্তু ধুতির জন্য আপনাকে মান্দ্রাজ ও পাঞ্াবের তৃলা' 
আমদানি করিতেই হইবে । কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বাই 
আমেদাবাদের একই রকম অবস্থা । তারাও পাঞ্থাজ ও মান্দ্রাক্ম 
হইতে তৃলা আমদানি করে। দুরত্ব ও তজ্ন্য ভাডা ইত্যাদি 
উভয্বেরই সমান পাড়ায় । তবে ওদের ঘরের কাছে কয়লা নাই, 
আমাদেব আছে। এইট] আমাদের লাভ। 

্রঃ-_বোত্বাই, আমেদীবাদ ও বাঙ্গালা তিনটার অবস্থা তুলনা 
করিয়। বুঝাইয়! দিন, আমরা কোন্‌ অবস্থায় রহিয়াছি। 

উঃ--কলিকাভার বাজারে প্রতিযোগিতা যদি আরম্ভ হয় 
আমেদাবাদকে সহজে হঠানে সম্ভবপর হইবে না বটে, কিন্তু বোছের 
সঙ্গে যে জিতিয়। যাইব, তা আপনাকে এখনই বুঝাইয়া দিতেছি । 
আপনার! বোম্বে যিলওয়ালাদের বিস্তর লাভের কথ শুনিয়া থাকিবেন ॥ 
তাদের সে দ্বর্ণ যুগ অতীত হইয়! গিয়াছে । ১৯১৭ হইতে ১৯২৪ 
পর্য্যন্ত বোশ্বাই মিলগুলির লভ্যাংশ বিত্তরণ ক্রমাগত ক্মিযাছে । 
যথা £-- 

১৯১৭-্২২২% 
১৯১৮-২৩'৭ 9% 
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১৯১ ঈপা৪০১০% 
১৯২০--৮৩৫২% 
১৯২১-৮৩০০% 
১৯২২---১৬'৪% 
১৯২৩---৪ ৯০9 
১৯২ দস্ও ২% 
১৯২৫--২২% 
আর ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পধ্যস্ত আমেধাবাদের লভ্যাংশ বিতরণের 
হার দেখুন 
১৯২১--৮৬৯০২% 
১৯২ ২--৩০ সুচি 96 
১৯২৩--১২২% 
১৯২৪--১২১২% 
১৯২৫--১৪৩২ই 
ছুইয়ের তুলনা হইতে উভয়ের ব্যবসার অবস্থাটা বুঝিতে 
“পারিবেন। 
গ্ঃ--বোস্বাইর এ প্রকার অধঃপতনের কারণট1 জানিতে পারি 
কি? 
উঃ--কারণ একটা নয়, অনেক আছে । আপনাকে কতকগুলি 
একে একে বলিতেছি। প্রথমতঃ, আপনি একুটা লক্ষ্য করিয়! 
দেখিয়াছেন কফিন! জানি না-ট্রাইক ধর্মঘট ইত্যাদির কেন্দ্র বেশীর 
ভাগ বোস্বাই, আমেদাবাদ নয়। ধর্মঘটের দক্ণ 'যোম্বাইর কল- 
ওয়ালার! ভগ্নানক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তাদের 
মজুর-সমস্তা আজ পর্যাস্ত মীমাংসিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জাপানী 
বস্ত্র সহিত প্রতিযোগিতায় বোদ্বাই বেশ ক্ষাবু হইয়াছে। জাপানী 


চাই বাজালীয় টানে নার কাপড়ের কষ কট 


বস্ত্র উপর শুষ্ক বসাইবার উৎসাহ কেন বোস্বাইয়ের এত তীয়, ভা 
লহজেই বুঝিতে পারিবেন । তৃতীয়তঃ, বোত্বাইতে জলের কর অভান 
বেশী। জিনিষপঞ্জের দাম ও ঘর-ভাড়া। কলিকাতা! বা আমেদাবাদের 
“চেয়ে বেশী। চতুর্থতঃ বোম্বাই রক্ষণশীল। ব্যবসার বিবর্তনের মঞ্ষে 
সঙ্গে নব নব উদ্ভাবন ইত্যাদিকে কাজে লাগাইবার শক্তি রাখা চাই । 
পারিপার্থিক অবস্থার সহিত খাপ ন! খাওয়াইবার দরুণ বোশ্বাইকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে । অন্ত দিকে, আমেদাবাদে কাপড়ের 
কলগুলি এমন এক দল আদর্শবাদী লোকের হাতে গিয়া! পড়িয়াছে, 
যার! দুরদৃষ্টির বলে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের উন্নতি করিয়! 
লইতেছে। মজুর-সমন্তা অকিঞ্চিৎকর, মজুরের! বেশী পটু, যন্ত্রপাতি সব. 
একেলে, অপচয় নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । কাজেই 
প্রতিযোগিতায় আমেদাবাদ জিতিবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 
প্রঃ-আচ্ছ! যেকালে বোদ্ধাই মজুর-সমন্যায় একপ বিরত হইতেছে, 
সেকালে আমেদাবাদে এঁ সমন্তা দেখ! দিতেছে না, ইহার কারণ কি? 
উঃ--মজুর আন্দোলন, মজুর সমস্ত সর্বত্রই বর্তমান আছে। ক্ষিন্ধ 
উহার উগ্রতা হ্রাস করিবার ভার ব্যবসাপতিদের উপর । এই দ্র্খেন 
বোশ্বাইয়ের কলওয়াঁলার! তাদের অত্যন্ত লাভের মুখে মজুরি ৬%০% 
বাড়াইয়! দিয়াছিল। যে লময় ৪০% ডিভিডেগড বিতরিত হইতেছে 
সে লময়ে ৩৫%এর বেশী মজুরি দেওয়া যৃত সহজ, ২'২%এর স্ময় 
তত সহজ কি? বোম্বাই ভবিষ্যতের দিকে না চাহ্বার দরুণ, 
বিপদে পড়িদ্লাছে। অন্যদিকে আমেদাবাদ বাড়াইয়াছিল মা ৯৭9৫ $. 
এ বিষয়ে আমেদাবাদে ও বোহ্থাইতে আরও একটা! পার্থক্য জ্ইব্য 
ধনকুবের আস্কালাল সারাভাইয়ের নাম আপনার! জাননা কিছ 
ইনি য়ে মজুদের অন্ত কি করিয়াছেন তা জানেন না। ইনি, ডাব.বিযে 
বোন্াসের প্রথা প্রবিত করেন। অর্থাু নিজ - ভাল, চললে একটা 


কাত, 
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নির্দিই হারের উপরে লাভ করিলে মনুরদেরকেও একটা লড্যাঃশ্ের 
হার বিতরিত হইবে । এইক্প ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে ট্রাইকের 
ভাবনা জনেক কমিয়া যায়, ত। বল! বাহুল্য মাত্র । আমেদাবাদের 
ফলের মালিকগণ এ বিষয়ে সতর্ক এবং আদর্শবাদীও বটে । 

প্রঃ-তা হইলে আপনার মতে বোদ্বাইয়ের সহিত টন্ধরে আমাদের 
বিশেষ ভাবিরার কারণ নাই | কিন্তু আমেদাবাদের সহিত পারিস কি? 

উং--আমেদাধাদের মিলের কাপড়ই বাঙ্গালার বাজারে বেশী 
দ্বেখিতে পাইবেন । চাদর ইত্যাদি মোটা জিনিষ আসে বোশ্বাই 
হইতে। বন্বত2 আমেদাবাদ প্রায় ম্যাঞ্চেষ্টারের তুল্য উৎকৃষ্ট হচ্ছ 
ধুতি প্রস্তত করিতেছে । আমেদাবাদের সহিত প্রতিযোগিতাম্র আমব 
কতদূর কি করিতে পার্ধিব এখন রলা শক্ত । তবে কয়লাব স্থবিধা 
আমাদের ১নং স্থবিধা। আর বাজাৰব আমাদের ঘরের ভিতব, 
জামেক্াবাদের মত দূরে চালান করিতে হইতেছে নাঁ। ইহা! ২নং 
সুবিধা । 

প্রঃ-স্আপনাদের কাপডের কল স্থাপন উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে 
কোন্‌ কথা বলিতে চান কি? 

উঃ- দেখুন, এপ্িনিয়ারিং রসায়ন ও টেক্নিক্যাল দিক হইতে 
আমাদের ভাবিবার কিছু নাই। আমর! সর্ধপ্রকারে উপযুক্ত লোক 
জড় করিয়াছি, যার! বাস্তবিক উৎকৃষ্ট কাপড় সম্ভায় তৈরী করিতে সমর্থ 
হইবে। কিনব আমাদের অভাব টাকার । গয়পাওয়ারা লোকের" 
যি আগাদের লহিত আলিয়া যোগ দেন ত আমরা নিশ্চয় কলিয়! 
বলিতে পারি তাতে তারের যনঃক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। 
আমর! অবিঙম্বে লাভজনকভাবে কল চালাইতে পারিব বিশ্বার 
ফবি। বাঙ্গাল দেশের একট বড় অভাব ঘদদি ৫০০ 
িটাইভে পারে, সেটা খুব শোভন হয় না কি? 


"“আধিক উন্নতিশ্র তিন বৎসরঞ্ঞ . 


(১) 


ইতিহাল পড়লে না কি জানা যায় যে, ভারত এক সমগে জগতে 
একটা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ ছিল। পৃথিবীর সর্ধআ না কি ভারতের 
এশখ্বর্যের খ্যাতি ছড়িছ্নে পড়েছিল । একথা যে নিছক মিথা। নয় তার 
প্রমাণও আছে । ভারতবর্ষকে পাবার জন্ত শতাষীর পর শতাবী ষে 
লাঠালাঠি চলেছে, যে জাতি ভারতবর্ধকে পেয়েছে সেই আতিরই 
যেরূপ ধনবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে মনে হয় ও কথাট। অনেক পৰিম্বার্েই 
সত্য। 

কিন্ত ভারতের বর্তমান অবস্থাটা কি? ভারতবর্থ যেমন এক 
সমদ্ধে এশ্বর্যের কেন্দ্রভূমি ছিল, তেমনই আজ এ দেশ দাক্ধিত্রযেক় 
লীলানিকেতন হয়ে উঠেছে । আজ জগতের দরিজ্র দেশের উ্নহ্নণ 
দিতে গেলে যেমন চীনকে টেনে আন হয়, তেমনি ভাবতকেও টেনে 
আনা হয়। এদেশের লোক দ্বারিজ্র্যে, অনাহারে লাখে লাখে মকে। 
জলগ্লাবন, মহামারী, 'ছুভিক্ষ_--এগুল! যেন ভারতে স্থায়িভাবেই "নাস! 
নিয়েছে। 

এই দারুণ দারিজ্যকে ভারতে যে স্থায়িভাবে থাকতেই হবে, অর 
কোন মানে নেই। অভাব অনা্টনের এ ভাগুব নৃত্য চিরদিন যে 
সহ করতেই হুবে, তা কিছুতেই স্বীকার করা যায়'না। ্ 


গছ বর্থীয় ধনহিকযান পরিধদৈর গবেধকগণ কক হিছিত । নি রনি 
বৈপাধ, ২৩৩৪1 রঃ 
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জগতে আজ অনেক দেশই রয়েছে যাদের লোকসংখ্য। ভারতের 
তুলনায় নগণ্য ও প্রাক্কতিক এই্ববধ্য ভারতের হল অকিফিৎকর, 
তবুও ভার! আজ জগতের সেরা । 

এট কি করে সম্ভব হ'ল? এর একমাজআ্ কারণ যে, তাদের 
মানুষের মত থাকবার দারুণ ইচ্ছা আছে। মাহষের মতই খেতে 
পরতে, ভোগ করতে, জীবন কাটাতে, তারা চায় । যেখানে সবাই 
ভোগের পিপাসায় আজ শ্বফ সেখানে তারা ত্যাগের বাণী আওড়াঘ না, 
সোজ্বাক্থজি ভোগই চায় । আর ভোগ করবার জন্ত যা কিছু দরকার 
তা তারা প্রচণ্ড বিক্রমে আহরণ করে । 

ভারতবর্ষের গপ্ডগোল বেধেছে এইখানে । দারিজ্রের নিদাক্ষণ 
টক্রুতলে নিশ্পেষিত ভারতের জন-সাধারণ পাখির ভোগের জন্ক ছটফট 
করছে। অথচ মুখে ধর্দের শ্রেষ্ঠ বুলিগুলা! আওড়াচ্ছে, আর বাহ্‌ 
আচরণে শ্রেষ্ঠ ধাশ্মিকের আচার ব্যবহার নকল করছে । এমন 
হাক্তজনক দৃশ্ত জগতে আর দেখা যায়না । এমন ভগামিও জগতে 
বিরল । 

“বন্বস্ধয়াকে বীরের মত ভোগ করতে হবে”--এই বাণী দেশের 
সর্ধত্র প্রচার করাকেই “আঘিক উন্নতি তার ব্রত বণে মেনে 
লিয়েছে। 

শুধু তাই নয়। কেবল দার্শনিক তত্ব ছড়ানোই ""আঘিক 
উন্নতির ধর নয়। 

ভার্তবর্ধকে সত্য সত্যই কি ক'রে ধনৈশ্বর্ষ্ে অগতে অদ্থিতীয় কর! 
যায় এ চিন্তাও দিবারাঞ্র “আধিক উরতি”র মাথায় খেল্ছে। 

কৃষি, শিল্প) বাণিক্্-_-এই তিনের সহায়তাতেই পাশ্চত্য দেশগুলা 
আজাদের ধন-সম্পদ লাভ করেছে । ভায়তবর্ষেও ক্ুষি। শিল্প, বাণিজ্য 
যে নেই ত) নয়--কিন্তু ভা একাস্তই মান্কাভার আমলের । কৃষি, শিল্প 
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গু বাণিজ্যে পাশ্চাতা জাতিগুল। প্রাণান্ত সাধনার ফলে যে উন্নতি লা 
করেছে তা আজ ভারতবর্ষের আয়ত্ত করা ছাড়া উপায় নো) 
পাশ্চাত্য জাতিগুল! কৃষি শিল্প বাণিজ্য বল্তে কি বোঝে, কৃষি, শিল্প+ 
বাণিজ্য বল্তে আমরাই বা কি বুবি---ত1 পাশাপাশি ধরা, আর 
তুলনার সাহায্যে আমাদের নিকুষ্টতা কতদূর হেয় তা স্পষ্টভাবে দ্বাহির 
করে দেওয়া-_এটা “আধিক উন্নতি” তার অন্যতম কর্তব্য বিবেচন! করে 
থাকে । অঙ্ক, তথ্য, দৃষ্টান্ত দিয়ে “আধিক উন্নতি” ক্রমাগত 
বোঝাতে চেষ্টা করুছে যে, ধন-সম্পদ্‌ লাভ করার কলাকৌশল সমন্ধে 
জগতের জীবন্ত জাতিগুলা আজ কত এগিয়ে রছ্জেছে, ভারতবর্ধই বা কত 
পেছিয়ে পডেছে। 

পাশ্চাত্যেরা কেবল যে ধনবুদ্ধির বিরাট বিরাট প্রত্থিষ্ঠান-_ফ্যাক্টরী 
ব্যাঙ্ক, বীমা! কোম্পানী, রেল ও জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতিই গড়ে 
তুলেছে তা নয়,--তার লঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা বিরাট বিস্তাও 
গড়ে তুলেছে । তার নাম হচ্ছে ধনবিজ্ঞান। ধনবিজ্ঞানের নাহাধ্য 
না পেলে, কেবল ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ্‌, ফ্যাক্টরীওয়ালা, ব্যবসাদারদের 
সহায়তায় মাফিণ, ইংরেজ বা জাম্মাণ এত ধনী হয়ে উঠতে পারতে! 
না। দেশকে ধনী করতে হলে যেমন একদল বাস্তব ধন-অষ্ট। দরকার; 
তেমনই এমন এক দল লোকের দরকার যারা জাতির ধনবৃদ্ছি্ 
উপায়গুল! সম্বন্ধে নানাদিকে মাথা খেলাবে এবং কোন্দিকে কি রকমে 
দেশের উৎপাদন-শক্তি প্রয়োগ করলে দেশ ধনী হতে পারবে ্ 
বিষয়ে চিন্তা করবে । 

জাতির আধিক উন্নতি সাধনে অর্থ নৈতিক রা রি 
চিন্তাগুনার প্রয়োজনীয়তা “আধিক উন্নতি” নজর এড়ার নি। 
জগঞ্টের উন্নত দেশগুলার গুথম হ্রেদীর 'ধনকিজ্ঞান-নেবীরা' বিফ 
রিষয়ে-ক্ি ধারায় চিন্বা। ক়ছেন, ভারতের, অর্থ-পান্্রীরাই দা. কি কি 
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কথা চিত্তা করছেন, তা এ্রকটুগ বিকৃত না হ'য়ে, তান্না যে ভাবে 
বল্ছেন ঠিক সেই ভাবেই, লোল্কা বাংঙায় নর-নারীর সামনে ধরা, 
বাংলার কুঙ্জতম পঞীতেও পৌছে দেওয়া! “আঘিক উন্নতি” তার একট? 
প্রধান কর্তবা বলে গনে করে । 

গত তিন বছর ধরে “আঘিক উন্নতি” ধন-বুদ্ধির কর্দকৌশল ও 
ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথা ও তত্ব অনেক বাঙ্গালীর বাড়ীতেই 
পৌছে দিয়েছে । আজ সে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করছে। এই বছরে 
সে তার ব্রত যাতে আরও একনিত! ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে 
পারে, এই প্রতিজ্ঞা! করেই কর্মক্ষেত্রে নামছে । সেই সঙ্গে, এই সঙ্ল্পও 
আজ সে প্রত্যেক বাঙালীকে জানিয়ে রাখছে যে, আধিক কাজকণ্মম ও 
অর্থনৈতিক বিস্তা! সম্বন্ধে বাঙালীর জড়তা ও নিশ্টেষ্টতা সে ভাঙবে-ই 
এবং ধনৈশ্বধ্য ও ধনবিজ্ঞান সম্বদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিগুলার সমকক্ষ হবার 
জনদম্য আকাক্রা প্রত্যেক বাঙালীর বুকে সে জাগিয়ে তুলবে-ই । 

€২) 

বাঙ্গালী জাতি ভাব-প্রবণ । দায়িত্বহীন মর্খস্পর্শী বক্তৃতা ও 
লেখার প্রাতিই তার ঝোক। বস্ত-নিষ্ঠা হজম করিতে সে এখনও 
শিখে নাই। উন্তিশীল জাতিসমূহের সহিত পাল্লা দিবার উচ্চ 
আকাজ্ষ) থাকিলে, তাহাকে এই বস্তনিষ্ঠার সেবা কিছু দিন ধরিয়! 
ফরিতে হইবে | পশ্চিমা লোকেরা কোন্‌ কোন্‌ উপায় অবলশ্ষন 
করিয়া এত বড় হইয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে শিখিলে 
তবেই আমর! বড় হইবার উপায়গুলির সন্ধান পাইব। সংখ্যাবিবরণীই 
এই আলোচনার প্রাণ । পিপীলিকা-শ্রেণীর মত সাজান সংখ্যাগ্ুলা 
দেখিয়া! শ্াৎকাইন্াা৷ উঠিলে চলিবে না, এই সংখ্যাগ্ডলিকে নিংড়াইয়া 
তাহাদের অন্তরের কথা বাহির করিতে হইবে । «আধিক উপ্নত্তি* 
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সংখ্যা-বিবরণী ধরিয়া দেয়! “বাংলার সম্পদ” ও “আতিক ভারত” . 
অধ্যায় দুইটায় যে ধরণের মালযশলা ঠাসা থাকে ভাহ। লইয়া বাঙ্গালী 
অর্থশান্ত্রী আলোচনা আরভ্ত করিলে, ব্যাঙ্ক কারবার, যৌথ কারবার, 
চাষ আবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতেব অন্ঠান্ত দেশের তুলনা এখং 
'গোট। ছুনিয়ার তুলনায় বাঙ্গালী কোন্‌ স্থান অধিকার করে এবং কি 
ভাঁবে বাংলার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে জনেক 
জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে । বাঙ্গালী অর্থশান্ীর গন্ঠ 
আলোচনার মালমশল! নান। পত্রিকা হইতে আহরণ করিয়া মুখের 
সম্থুথে ধরিয়া দেওয়াই “আঘিক উন্নতি”র প্রধান ধান্ধকা। ধনবিজান 
পরিষদের গবেষণা-প্রপালী দেখিলেই বোঝা। যাইবে কি ভাবে এই 
আলোচনাটা কর1 বাইবে। মিশরীয় সভ্যতার আমল হুইত্ডে' আজ 
পর্যন্ত সকল দেশেই সংখ্যা-বিবরণী রাখাব রেওয়াজ আছে; প্রচীনকালে 
প্রধানতঃ জমিদার, কর ও সৈন্যবর্গের সংখ্যা-তালিকা। রাখা হইত কিন্ত 
বর্তমান কালে এই সংখ্যা-বিবধনী বাখাটা! একটা বিজ্ঞান হই? 
ধ্লাড়াইয়াছে। সরকারই এ যুগে সকল দেশে সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়া থাকেন , ভারতেও তাহাই হয্। কিন্ত এই রিপোর্টগুলি সকল 
প্রকার সমন্তা আলোচনার সহায়তা করে না। অনেক অংশেই এগুলি 
অসম্পূর্ণ। পরিবার-সংখ্যা, পরিবারের আধিক অবস্থা, বিভিন্ন ব্যক্তির 
পেশা, আন, সন্তানের শিক্ষা, উপার্জন আবস্ভ করার বয়স, বুচ্ধ ও 
বালকের বর্শা করিবার ঘণ্টা, বসত-বাটার ভাড়া ও আয়তন শ্রতৃত্তি 
জানা সমাজতাত্বিকের পক্ষে একান্ত আবন্ঠক , নরকারী সৈশ্মাস 
রিপোর্ট ও বাধিক সংখ্য। বিবরদী হইতে ইহা জানিবার উপাহ নাঙ্ছি। 
বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানের অন্ত বিশেষ বিশেষ সংখ্যাবিবরদী 
আ্স্তক। বাঙ্গালী অর্থশান্ত্রীকে এইকপ বিশেষ নমস্টার জন্তু নিজিফেই 
সংখ্যা-বিবয়ণী প্রস্তত্ত কার়িতে হইবে । অঙ্গন পরিজরদে গ্রে ভে, 
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গৃহে গৃহে ঘুরিয়া নানাবিধ সংখ্যা-বিবররী সংগ্রহ করিয়া আলোচনা 
প্রবৃত্ত হইতে হইঘে। তবেই বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান সাহিত্য মৌলিক 
গব্ষেণায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠ্ভিবে। পশ্চিমা পণ্ডিতের এমনি 
করিয়াই জটিল সমশ্যার অনুশীলন করেন । 
(৩) 

চারিদিকে একট! বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব সমঝৌতাব হাওয়া বহিতেছে । 
এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য বাষ্্রের দিলে দিনে বনুপ্রকার বোবঝাপভা' 
চলিতেছে । এইক্প একটী ধুয়৷ উঠিয়াছে যে "আজ হইতে যুদ্ধকে 
নির্বাসিত করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট! করিতে হইবে । সালিলী ছারা 
সকল প্রকার কলহ বিবাদেব চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে ।৮ 

বল৷ বাহুল্য, এই ধুয়া এশিয়া ও আফ্রিকা পক্ষে, দক্ষিণ 
আমেরিকার পক্ষেও বটে-_মারাজ্মক। চিরকালের জন্য যুদ্ধশাস্তিব 
অর্থ এশিয়া ও আফ্রিকার” আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা । রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা অত্যন্ত কাম্য হইলেও জাতীয় আথিক, সামাজিক ইত্যাদি 
সর্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নাও হইতে পারে। এই লফল দিকে 
অনেক সময়ে যুদ্ধ টনিকের কাজ করে। চিরাচরিত বছ কুসংস্কার 
ও বদ্ধ সংস্কার দূরীভূত হইয়া! যায় এবং পৃথিবীর সর্বপ্রকার নবভাব ও. 
উদ্দীপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 

গত মহাযুদ্ধে আমেরিকার দৃষ্টান্ত হইতেও অনেক কথা পরিস্ফুট 
হইতে পারে। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিক। পৃথিবীর মধ্যে স্ব্বাপেক্ষা' 
ধনী দেশে পরিণত হইয়াছে, ইহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ১৯১৪ সন 
হইতে আজ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এক কথায়, আমেরিকার 
অভ্যুদয় সমগ্র ছুলিয়ার র্ধযার কারণ হইয়াছে । অথচ এই দেশ 
হদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপের নিকট নেক কোটি টাকা ধারিত।- যুদ্ধের 
ফলে ইয়োরোপ আজ আমেরিকার এক্‌ বড় 'ধমর্ণ । 


“াদিক উরছিপ্য ভিন বৎসর ₹৭$ 


রস্ততঃ, আর্থিক দ্বারথীনতা। আর্িক শ্রীবৃদ্ধি কোন এক গেশের 
বরাঁবরকার সম্পত্তি হইয়া থাক! বাঞ্ছনীয় নয়। ক্ষমতা ও শদ্ষি 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পব্যন্ত সঞ্চারিত হওয়! দরকার 
হইতেছে । যারা বর্তমান অবস্থাকে চিরস্থায়ী অবস্থা করিতে চাদ, 
তাদ্দের যুক্তি কোনমতে তামাম্‌ জগতের কাছে গ্রাহথ হইতে পারে না। 
বর্তমান অবস্থাই ছুনিয়ার ইতিহাসে শেষ কথা হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দেখিবার মত সাহসও থাঞ্চ1 চাই । 

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন বহু কারণে ঘটিতে পারে । ন্মধ্যে যুদ্ধ 
একটা খুব বড় কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। 

যুদ্ধের কালে দিক্‌কার ছবি ভুলিয়া যাইতেছি, এমন নয়। 
রক্তপাত, লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি অমঙ্গল সংসারের একট দিক্‌ ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্বংসের পর পুনর্গঠন-সমন্া় 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রয়োজন হৃয়। বর্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব 
এই যে, ইহা! সমন্তাহীন সভ্যতা নয়, সমন্ঠাবছল সত্যতা ৷ পদে পদে 
ইহাকে বনুপ্রকাঁর সমস্তার সমাধান কবিয়্া চলিতে হয়, এড়াইয়া 
চলিবার উপায় লাই । যুদ্ধের পর পুনর্গঠন সমস্তাতে জাতির সন্ক্যতার 
সর্ধবোচ্চ জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রম্নোগ আবশ্যক হয়। অন্যদিকে, ' নৃতন 
নৃতন জাতির উত্তব বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। জগতের ইতিহাসে তাঁর 
দামডের। 

আমাদের দেশে কোন দিক্‌ দিয়াই বিগত মহাযুদ্ধ স্বদ্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা হয় নাই। বাঙ্গালীর ছেলে অবিলম্বে অস্ততঃ আঘিক 
ইন্জৎটা মাপিতে স্থরু করিয়া দিক । ভয়েস প্ল্যান, আত্তর্জাতিক খণ 
ইত্যাদি লইয়। ইয়োক়োপে আজও গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হুইডেছে.। 
আমরাই ব! পিছনে পড়ি খাকি কেন? তারপর ২৯১৪ বের বুদ্ছ 
লইয়া আলোচন! করিতে গেলেই দেখা! যাইবে, ইল়ৌরামেবিকার 


শ্বীহহ হাগঙায় খা বিজন 


অন্যান্ত যুদ্ধ-সাহিত্য বিপু বন্ধ। ইহাতে রহ লোকের খাবার 
অবকাশ রহিক়্াছে। 
(৪) 

“আধিক উন্নতির তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। এই শিশুপজিক! 
বিগত বংলরে বাংলার আঘিক চিন্তায় কতখানি রম যোগাইয়াছে,-- 
এবং সেম্জন্ত বাংল! সাহিত্য কতখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা যাচাই 
করিয়া দেখিবার শময় আসিয়াছে । এ বিষয় আলোচনা করিতে 
প্রথমেই পত্রিক।র বিষয়-বিভাগ চোখে পড়িবে । যাবতীয় আলোচা 
বিষয় কয়েকটী স্থল বিভাগের অন্ততূক্ত কর! হইয়াছে! এগুলির 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে “বাংলার সম্পদ্‌।” এই বিভাগে 
বাংলার আধিক জীবনের সকলপ্রকাব তথ্যই স্থান পাইয়াছে। 
কৃষি, শিল্প, বাণিজা, শ্রম-সমস্ত।, ব্যাস্ক গ্রড়ৃতি অনুষ্ঠান সকল বিষয়েরই 
অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি বিষয়ের দিকে 
সহজেই মনোযোগ আকুষ্ট হইবে । উদ্দাহরণ শ্বরূপ নিয়ে কয়েকটির 
ছল্লেখ করা গেল £-. 

বাংলার কৃষিসম্পদ্‌ বলিলে প্রথমেই ধানের কথ! মনে পড়িবে । 
“'আথিক উন্নতি, এই বিষয়ে বিগত খৎসরের বাংলার ধান-আবাদী 
অমির মোট পরিমাণ সম্বন্ধে খবরাথবর দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাংলার 
বিভির জেলার অনাধাদী জমিরও একট] মোটামুটি হিসাব দিয়াছে । 
ইহার পর বাংলার জন্মম্বত্যুর হাত এবং ছুভিষ্ষ সন্বদ্ধে বিশদরূপে 
একাধিক সংখ্যায় আলোচনা কর! হইয়াছে । তথ্যগুলি বিডি সংখ্যায় 
বিক্ষিগ্তভাবে সন্নিবি হইলেও বর্তমানে ইহাদের মধ্যে কোন যোগা- 
যোগ আছে কিনা তাহ! পরীক্ষা বরিয়া দেখিবার স্থবিধা হইন্ডে 
পারে। “আথিক উদ্নতি”র তথ্থয-সংগ্রহের উদ্দেক্ট ছাড়া আর 
ফিছুই নহে। 


'আথিক উরি” স্থিস বৎসর পয, 


ধানের পরেই পাটের কথা বিশেষ উদ্লেখফোগ্য । ধান খ্বাঙ্ষালীয় 
প্রধান খাস্ক হইলেও পাট বাক্ষালী রুষক-সন্প্রদায়ের আখিক দরগা" 
স্বকূপ। এই পণ্যের উৎপাদন এবং মূল্যের উপরেই বাংলার ঢাষীকু 
স্বাচ্ছন্দ্য অন্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে । “আধিক উরি ইছা। 
সমবিস্বাছে বলিয়াই এই পণ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিঘ্বাছে। 
প্রথমতঃ পন্জিকার ভাব্র সংখ্যায় বাংলার পাট চাষের প্রাথমিক অঙ্খান 
সম্বন্ধে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে বজদেশের প্রতোকফ 
জেলায় কি পরিমাণ জমিতে পাট বপন বরা হইয়াছিল তাহ পৃথক 
কবিয়া পূর্ব তিন বৎসরের সহিত তুলনামূলকভাবে দেখান হইফাছে। 
পৌষ সংখ্যায় পাটের বাজারে মূল্য কিরূপে নিয়ঙ্তিত হইয়া থাকে 
তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে । এই আলোচনার মূল প্রামাণ্য 
বিষয় এই যে, পাটের চাষ কমাইয়া দিলেই যে কৃষককুল লাভবান 
হইবে তাহা নহে । ইহার জন্ত পাটের দাম যাহাতে স্বাভাবিক কারণে 
টান-যোগানের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। এই স্বভাব-নিয়স্ত্রণের অন্তরা হইতেছে ফড়িয়াগণ। ইহার 
লানা কৌশলে পাট-চাষীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত 
করিতেছে। বি উপায়ে পাট-টাষী স্যাষ্য মূল্য পাইতে 'পাে 
আলোচনায় সে সমস্টা উত্থাপন করা হইয়াছে । ফাল্ভন সংখ্যায় বাংলা 
পাট বিষয়ে যাবতীয় তথ্য এক সংক্ষিগ্ত আলোচনায় প্রকাশ করা 
হইয়াছে। বাংলায় কি পরিমাণ জন্গিতে কত পরিমাণ পাট উতৎপ হয 
এবং তাহার কত অংশ রপ্তানি হইয়া থাকে সকল কথারই অব্তারগ। 
কর হইয়াছে । উৎপন্ন পাটের দরুণ কি প্রকার শুল্য জার 'হ্ইস্সা 
খাকে; পাট চাষী এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে কিরূপ এই মূল্যকিউাঙগ হয়, 
এবং বাংলার আধি্ জীবনে পাটের স্থান কোায় কিছুই বাগ বাধ 
নাহ! 0 'ঃ 


৫২৪ বধলায় ধনবিজান 


বাংলার শিল্পগ্রসার এবং পিল্লোন্রতি সম্বন্ধে “আধিক উদ্নতি*” 
কোন খবর দিতেই কন্থর করে নাই । বিগত বৎসরে বাংলার উল্লেখ- 
যোগ্য সকল প্রকার শিল্পাহ্ঠান সন্বদ্ধেই, বিশেষ করিয়া পাটিকল সন্থন্ধে 
এই পঞ্জিকা যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে যত্ববান হইয়াছে । প্রেম্টাদ 
জুট মিলস্‌, কর্ণফুলি জুট মিলস্‌, দি ইষ্টবেঙ্গল জুট মিলস্‌ ইত্যাদি 
কতকগুলি বড় বড় পাট কলের সকল বার্ডাই এই পন্রিকায় স্থান 
পাইয়াছে। কাপড়ের কল সম্বষ্ধেও কোন তথ্য বাদ যায় নাই-_ 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌, বঙ্গেশ্ববী কটন মিলস্, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আরশ্তক্ধ তথ্যগুলি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । তারপর চা*এর চাষ সম্বন্ধেও এই পত্রিক! 
যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছে । আষাঢ সংখ্যায় বাঙ্গালীর চা কোম্পানী 
সম্বন্ধে উদ্ধৃত বিস্তৃত তালিকাই তাহার সাক্ষ্য দিবে। ইহা ছাডা' 
আরও যে সকল নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হুইম়াছে “আধিক উন্নতি” 
তাহারও খোজখবর লইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই 
কযটি--রাজমহল আর্থেন অয়ার কোং লিঃ (জ্যেষ্ঠ), দি বেঙ্গল- 
বাশ্মা-স্ীম নেভিগেশন কোম্পানী (আশ্বিন ), দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং 
আযাঙ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড. ( কার্তিক ), কুমিল্লা হীল। 
কনষ্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড । 

গোটা বৎসরে বাঙ্গালী তাহার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শিল্পে কতখানি 
উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া কোন কোন নূতন শিল্পে 
মাথ! খেলাইতে আরভ করিয়াছে “আধিক উন্নতি: পড়িলে সে সম্বন্ধে 
বিস্তারিত খবর খিলিবে। 

ব্যবস! বাশিজা সম্বন্ধে “আর্থিক উন্নতি” €ষ সকল তথ্য দিনা 
তাহার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্া | ঠত্র সংখ্যায় 
বাংলার হাট বাজার সম্বন্ধে যে আলোঁচন! উদ্ধৃত হইয়াছে ত্বাহাতে 


“জাধিক,উন্নতির ভিন বৎসর চি 


পাঠকবর্গ অনেক্ক নৃতন তধ্য জানিতে পারিবেন'। ইহাতে ম্যারলাহগী 
বাঙ্গালী সম্বন্ধে বাহুল্য-বঙ্ছিত অনেক কথাই হল! হইয়াছে । ভাঞ 
সংখ্যায় উদ্ধত “বাংলায় বাঙ্গালীর ব্যবস! ক্ষেত শর্ষক প্রবন্ধও বিশেখ 
উল্লেখযোগ্য । মাঘ সংখ্যায় কলিকাতার কাপড়ের ব্যবসায় সন্বক্ষে 
'ষে প্রবন্ধ উদ্ভুত কর! হইয়াছে তাহাতেও চিন্তা করিবার বিষয় আছে। 
বাণিজ্বাবার্ডা হইতে গৃহীত মাছের ব্যবস! শীর্ষক প্রবন্ধও সাধারণ 
পাঠককে অনেক নৃতন কথ শুনাইবে। বৈশাখ সংখ্যার সিগারেটের 
চাহিদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিলে অনেকেরই চোখ খুলিবে ! 
উক্ত সংখ্যাক্ন “ভেজাল সম্বন্ধীয় আলোচনাও তথ্যবহছল। ইহা ছাড়! 
'বৈশাখ সংখ্যায় 'কলিকাতার আমদানি রপ্তানি" ও “চট্টগ্রামের বাণিজা- 
বৃদ্ধি' বিষয়ে আলোচনা কর] হইয়াছে । বাঙ্গালী পাঠক এইগুলি পড়িয়া 
বাংলার বাণিজ্য সন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। পাংটর 
আমদানি রপ্তানি নন্বদ্ধে পূর্বেই বল] হইয়্াছে। 

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ করিতে “আধিক উন্নতি” কম 
মেহনৎ করে নাই। যখন ঘে ব্যাঙ্কের বাধিক বিবরণী বাহিন 
হইয়াছে এই পত্রিকা তখনই তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছে । আধাঢ় সংখ্যায় “ব্যাক্ষ-ব্যবসায় বাঙ্গালী” সন্বদ্থে যে 
ভালিকা সন্গিবিষ্ট করা হইয়াছে ভাহা পাঠ করিলে পাঠকমাআই 
বাংলার ধনশক্কি সম্বষ্ধে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন। বাংলার 
বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে “আঘধিক ভারত” বিত্বাগে আলোছন! করা! 
হই্দাছে। 

আধিক বাংলার আরও কতকগুলি বৃহৎ অনুষ্ঠান বন্ধে এই 
পঞ্তিকায় আলোচন। কর হুইয়াছে। বৈশাখ সংখ্যা “পোর্টট্রাই ও 
আর্িক বাংলা” শীর্ষক প্রবন্ধ এই এলাহি কারবারকে সাধারণ গাঠ্যকন 
বুদ্ছিগমা ধরি! ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। -ত্যেষ্ট সংখ্যায় আযলাচিত 


৬ ঘাংলাম ধনধিজ্ঞান 


“কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ” নামক প্রবন্ধ পড়িলেও বাঞ্গাধী 
পাঠকের এক নৃতন বিষয়ে যাথ। খুিবে। 

ইহা ছাড়া “আতিক উপ্নতি” ফাংলার আরও অনেক বিষয় লইয়া 
নাড়াচাড়া করিয়াছে । "বাংলার পন্নীগ্রামসঘূছের লোকসংখ্যা” 
সম্বক্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইহাতে পাওয়া যাইবে (আস্থিন সংখ্যা ) + 
বাংলার জিলাবোর্ডগুলির আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপার এই পন্জিকার 
আলোচ্য বিষয় হইয়াছে (ভাত্র সংখ্যা )। বাংলার আধিক জীবনের 
কোন বিশিষ্ট ঘটনাই বাদ পডে নাই । 

পত্রিকার “আধিক ভারত” বিভাগেও “আধিক উন্নতি'” কম নজর 
দে নাই। বাংলাদেশ ছাড়াও গোট। ভারতের কতকগুলি আরিক সমস্ত 
আছে। সেগুলি বিস্ততভাবে আলোচন] করিবার জন্যই এই বিভাগের 
সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে বাংলার সহিত গোটা ভারতের ব্ষিয়মূলক 
পার্থক্য নাই, সেখানে এই প্রকার বিভাগের ফলে তৃলনামূলকভাকে 
হ্বালোচনা করিবার ক্থবিধা হইয়াছে । এই বিভাগে যেসকল বিষম 
আলোচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিয়োক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য২- 

ভারতবর্ষের যে সকল শিল্প এখনও সম্যক বিস্তৃতি লাভ করে 
মাই, অথচ যাহার যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে,-- 
সেগুলির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে । এই প্রকার 
কয়েকটি শিল্পের নাম উল্লেখ কর। গেল, যেমন ভারতের চিনি শিল্প, 
ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক ঠতলনিষ্কাশন প্রণালী ( ৫বশাখ ) » 
ভারতবর্ধে কি কি নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পাল্সে » 
ভারতে কত স্থতা ও ফাপড় প্রস্তত হ্য় (£জ্যষ্ট), ভারতে কয়লার 
উৎপাদন ( অগ্রহায়ণ ), ভারতের কার্পেট ও কম্বন শিল্প কমলার খনি 
€পৌষ)। 

গোট। ভারতে যে সকল অনুষ্ঠান দেশীয় অর্থসঞ্চয় ফেজীতৃত আবহ 


“আতিক উরনি”র-তিস বৎসর  হহঙ্।? 


পিহজিত করিয়া লঘঞ দেশের ধনশি। [ষ্ঠ করিতেছে বে লক্ষে 
বিভ্বৃতভাঘে জ্ঘালোচন! কর! হইয়াছে । ইহার মধ্যে কয়েকটি, বিশে 
উল্লেখযোগ্য খখা, ভারতে জ্পীবল বীমান্ত গস্যর € বৈশাখ )$ ব্যাক্ষ: 
ভারত, যৌথ কারবারের উন্নতি (£জাষ্ট )$ ভারতে সমবায় ্মান্দোনসের 
বিজ্তার (ভাত্র ) ইত্যাঙ্গি। 

ভারত গম্তর্ণষেন্ট কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্যবসায়িক নীতি স্বারাঁ 
পরিচালিত করিতেছে । দেশের ধনশক্ি যাচাই করিতে হইলে 
ইহার সম্বন্ধেও আলোচনা করা দরকার । বিগত বৎসবে “আঘিক 
উন্নতি”তে এই প্রকার যেসকল বিষন্ন প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
মধো উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এই-_ভারতীয় রেলেন্র অতীন্ভ ও 
ভবিষ্যৎ ( টবশাখ ), ভারতের ডাক বিতাগ ( জ্যৈষ্ঠ এবং আবগ ) ,. 
সরকারি রেলপথের খর5, গভর্ণমেন্ট অধিকুৃভ রেলওয়ের আয় ( ভাক্র ও 
মাঘ) ইত্যাদি । 

ইহা! ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থা এবং আইনের খধ্য 
দিয়াও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা প্রভাবান্বিত হইর1 থাঁকে। 
আর্ধিক-উন্নতি এসম্বদ্বেও হসিয়ার। তাই ইহাতে ভারতোশক্ল 
নৌ-বাণিজ্য বিল ( আফাঢ ), ভারতে সাময়িক বায় (শ্রাবণ) প্রন্ৃতির 
আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। 

ভারতবর্ষের বহির্বধাণিজ্য সম্বন্ধে “আঘধিক উন্নতি”" অহনক প্রকার" 
তথ্য সংগ্রহ ফরিদ্বাছে। ''আাধিক উন্ততির” টরশিষ্ট্য এই যে, এই 
পঞ্জিকা ভারতবর্ষের আমদানি রঙ্ানি মালের বহুত এবং মূল্য সিজপণ, 
করিতেই ব্যন্ত হুয্ধ মাই, সেই সঙ্গে যে সকল বন্বর আমছানি, বং 
রপ্তানি সমস্ামূলক হইয়া রহিয়াছে, ভাহার ভবিস্তৎ নির্ধারণ. .কন্ধিবার 
জন্তখ ইহ! সচেষ্ট রহিয়াছে । দৃষ্টান্ত দ্বক্ূপ বিহয়গুলির লাম. কয়, 
গেল, যথা/চাউল আমদানি রপ্তানি ( আফাড় এবং কারক ), 


রয় বাংলা ধরি 


বিধবেশী সুতা ও ফাঁপড় কত আমদানি হয় ও কোন্‌ কোন্‌ দে 
ভারতের স্ুত্ত। যোগায় ৮ চাষড়া রপ্তানি (শ্রাবণ ); ভারতে জোহা 
ইম্পাত এবং কলকক্ার আমদানির পরিমাণ, গোসাপের চামড়ার 
ব্যবসা ( ভাঞ্জ ), চীনা মাটির আমদানি ( কাঙ্িক ); কয়লা আমদানি 
রপ্তানি (কাঠিক )) পশম ও নকল রেশম আমদানি,'ভারতের বাণিজ্য- 
ব্ুক্ধিতে বুঁটিশ সাআাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান € অগ্রহায়ণ), 
ভারতীয় বাণিজা মিশন, ভারতে বিলাতী কাপড, উত্তর আমেরিকার 
সহিত ভারতের কারবার, ইংলগু ভারতের নিকট হইতে কি কি কিনে, 
ইম়োরোপে ভারতীয় মাপ (ক্াস্তন), ভারতে লিষেন্ট আমদানি 
€ চৈ) ইত্যাদি । 

"আঘধিক উন্নতি” বাংলার সম্পদ এবং ভারতের আথিক অবশ্থা। 
নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সেই সঙ্গে বর্তমান 
দুনিয়ার ধনদৌলত সন্বদ্ধেও খোঁজখবর লইয়াছে। বর্তমান জগতের 
উন্নতিশীল দেশগুলি যে পথে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ভারত্তবর্ধকে 
নিকট ভবিস্ততে সেই পথেই শিক্ষানবিশি করিতে হইবে , সেজন্য এই 
লহ্বদ্ধেও আলোচনা! করিতে হইয়াছে । নিয়লিখিত বিষয়গুলি পাঠক- 
মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে +_ 

বৈশাখ__মাকিণ ব্যাক্ষের উঠানামা । ব্যাধি, বাদ্ধক্য ও দৈববীমা ॥ 

ভ্রান্র--হাওয়ায় হাওয়ায় মাল চলাচল। বেকার সমস্যা ও জাশ্বাণ 
সরকার । বাম্প ও জলশক্তি__ব্যবসায়ে বিজলীর রেওয়াজ। 

আশ্বিন””১৯২৯ লনের ফরামী বাজেট । বিলাতে সংরক্ষণ-নীতি 
প্রসারের চেষ্টা। বিভিন্ন দেশের তৃলার ক্ষেতের পরিমাণ। 

কাণ্তিক-মাকিণে ভারতীয় অভ্রের কাটতি। লোক-সংখ্যার 
তুলনায় রাস্তা। জাশ্বাগ লৌহ ইস্পাত শিল্পা . লিল্স-বাণিক্যে 
জাপানের উন্নত্তি। . ১, ৯ 


“আহিক উ্নভি”্র তিন বৎসর ২২৯ 

অগ্রহাধশ--জাপানে শ্বদেশী আন্দোলন । কৌন্‌ দেশ কত চা 
খায় । বাণিজ্য বার্ডাইবার আন্ত মাকিণ গভশমেন্টের চেষ্টা। 
'অষ্ট্রেলিয়ার বিবিধ পেন্সন ও তাহার সংখা! । আমেরিকায় বায়স্কোপ 
ফিল্বের ব্যবসা । 

পৌধ--১৯২খ সনে ছুনিক্ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার) 
রুশিয়ায় চায়ের প্রচার। কার্টেল পুলের পথে নয়া ছুলিয়া। 
আমেরিকায় চা আমদানি । চীন! লিক্ষ। ছুনিয়ার "বস্ত্র রঞ্চানিতে 
বিভিন্ন দেশের স্থান। 

মাঁঘ--বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা । বিভিষ্র দেশে তামাক 
উৎপাদন । 

ফান্তন-_ ফরাসী গ্রামে বিদ্যুৎ বিস্তারের জন্ত ১৮ কোটি আরা । 
তুকির যন্ত্রপাতি শিল্প । শ্রমজীবিগণের বাসোপযোগী স্থান। 

চৈত্র--বিলাতের পুঁজি রপ্তানি । পাঁচটি দেশে মাথা পিছু খাজনা । 
মাফিণ চাষের ফিরিস্তি। 

এই বিভাগে বাক্তি-বিশেষ বা বিখ্যাত সঙ্ঘের কথা উঙ্জিথিত 
হইয়াছে । ইহাতে যে শিক্ষণীয় অনেক বন্ত থাকিতে পারে সাহা 
আবিষ্কার করা আঘথিক উন্নতি”র বিশেষত্ব । এই প্রকার কয়েকটি 
বিষয়ের উদ্লেখ করা গেল যথা £-_ভারতীয় বীম। কোম্পাদী সশ্মিলনে 
গৃহীত প্রস্তাব ( জোট্ঠ ), আন্তর্জাতিক শিপিং কনফারেন্স (শ্রাবণ )। 
বিলাতে অর্থকরী শিল্পবিগ্যা (আশ্বিন); ভারতীয় বশিক্‌ সভাসজ্য 
( জ্যেষ্ঠ), বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সন্দিলন ( পৌষ ) শ্রীযুত 
নলিনীরঞ্জন সরকার ম্হাঁশয়ের বলের শিল্লোন্নতি সহায়ক আইনের 
ধষড়। ( যাথ ); ফরিদপুর জেলা বারী সশ্মিলনে ভাঁঃ যতীন মৈভ্রের 
অভিভ্তাষণ (আবাঢ ), আস্মর্জাতিক শ্রমিক সশ্মিলন ( আকা ); 
আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন ( ফাস্তন:); ইত্ত্যাফি। 


৩৪ 


চলে। ইহার সহার্া্ বিঃশষক্ছের নিকট হইতে সাক্ষাৎ আলাপে 
ব্যবসাজগত্ের অনেকাপ্রকার তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইল্সাছে। 
“আধিক উন্নতি” একবারে পুথিগত বিস্তার উপরেই আস্থাবান 
হইতে পারে নাই । বিগত বৎসরে প্রতিমাসে একটি করিষ্ট; যোলাকাৎ 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রত্যেকটির বিষয়ই খুষ চিন্বাক্্ষক হইয়াছে । 
বাংল। ধনবিজ্ঞান-দাহিত্যে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ধনবিজ্ঞানের 
গবেষণাপ্রণালী” শীর্ষক মোলাকাৎটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

“আঘধিক উন্নতি'পর আর একটা কেরামতি এই যে, এই পত্জিকা 
পাঠকবর্গকে নানাপ্রকার দেশী বিদেশী পত্রিকার সহিত পরিচয় করাইয়া 
দিয়াছে । অন্যুন ৫৭ খানি দেশী বিদেশী পত্তিক। হইতে নানাগ্রকার 
তথ্য সংগ্রহ করিয়া “আর্থিক উন্নতি”তে সন্গিবদ্ধ কর! হ্ইয়াছে। 
পঞ্জিকাগুলির মধ্যে ১ খানি জাশ্বাণ, ১ খানি ফবাসী, ২ খানি 
ইতালিয়ান, ২ খানি বাংল! এবং বাকীগুলি ইংরেজি ভাষায় লেখা । 

প্রশ্থসমালোচনাও আরিক উন্নতির অন্ততৃক্তি বিষয় । বিগত 
বৎসরে মোট ৪৭ খানি গ্রন্থের সমালোচনা “আথিক উন্নতি”তে 
প্রকাশিত হইয়াছে । যেষে দেশ হইতে এই সকল বই প্রকাশিত 
হুইয়াছে তাহার নাম এবং বইয়ের সংখ্য। সম্বন্ধে নিয়ে একটা তাঁলিক। 
দেওয়া হইল। 


(দেশ) ( পুদ্যকের সংখ্যা) 
ফ্রান্স ৪ 
জাম্মাণি ৪ 
ইংল ডু তত 
আমেরিক! ১৪ 


অস্ট্রেলিয়া টা % 


€দ্রেশ) ( পুত্তকের সংখ্যা? 
ফ্যানাভা ১ 
ভারতবর্ধ- 

ইংরাজি 

বাংলা ] জট 

হিম্দী ১ 


ইহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ১৬টা প্রবন্ধের সমালোচন! 
কর] হইয়াছে। 

রস্থপন্বী বিভাগে “আঘিক উন্নতি” পাঠক অধুনাতম প্রকাশিত 
ধনবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলীর খোঁজ পাইয়াছেন। যে যে দেশ 
হইতে এই সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম ও পুস্তকের 
সংখ্যালহ নিয়ে একটী তালিক1 দেওয়া হইল £-_- 


দেশ পুস্তকের সংখ্যা 
আমেরিকা ( যুক্তরাষ্ট্র ) ৫ 
ইংলগও এ 
ফ্রান্স ২৭ 
জাশ্মাণ ২২ 
ইতালি ৮ 
ভারতবর্ষ (গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট ) ৪ 

$ঃ সাধারণ গ্রস্থ ৬. 
জাপান হু 
অষ্ট্রেলিয়া ১ 
চাক্লা ১ 
রালিয়া ই 


আতিক উ্নতি'র শেষভাগে প্রবন্ধাবলী শুাকাশ ক্ষিবাক় বাবস্থা 


৪৩২ বাংলায় ধদধিজান 


কর! হইয়াছে । গত বৎসর মোট ৬২টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয্মাছে। 
ইহার দুইটা দীর্ঘ প্রবন্ধ যথাক্রমে ছুই এবং চারি দফায় প্রকাশ কর! 
হইয়াছে । ৭টী প্রবন্ধ একখানি পুস্তকের আংশিক অচ্ছবাদ। ইহ 
ছাড়া আরও ওটী প্রবন্ধ অপর একখানি পুস্তকের আংশিক তর্জমারূপে 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে। অনুবাদগুলি যাহাতে ভবিন্ততে পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখ! হুইয়াছে। কোন 
কোন লংখ্যায় প্রবন্ধাবলীর পর নানান্ধপ তর্কপ্রশ্্ের অবতারণা করিয়। 
কতকগুলি সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা কর] হইয়াছে। 


(৫) 


বাঙ্গালীর আঙ্গ হাজার রকম অভাবের মধ্যে আধিক জীবন সম্বন্ধে 
চর্চার অভাবও একটা । "অর্থনৈতিক চিন্তায় মাথা খেলানোর দিকে 
বাঙ্গালী জাতির খেয়াল নেহাৎ কম। বাংলার নরনারীকে এইসকল 
কর্দক্ষেতে ও চিন্তাক্ষেত্রে মগজ চালাইবার কাজে উদ্ুদ্ধ কর! “আর্থিক 
উদ্নতি”*র অন্ততম কাজ । 

«“আিক উন্নতি'গর আটট1 আলাদ! আলাদ। বিভাগ । এই বিভাগ 
গুলির প্রত্যেকটাতেই হরেক রকম তথ্য থাকে, এবং আলোচনাও যাহা 
হয় তাহা বস্তনিষ্ঠ ভাবেই হইয়া! থাকে | আজ ১৩৩৫ সনের সালকাবার। 
এই ৰৎসর 'আধিক উন্নতির বিভিন্ন ধিভাগের বিশেষ করিয়া! “বাংলার 
সম্পদ ও মোলাকাএর ভিতর দিয়! বাঙ্গালীর আতিক জীবনের, যে 
চেহার। ফুটিয়া উঠিয়্াছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচন! করিব। অন্ত 
বাঙ্গালীর সকল রকম আধিক প্রচেষ্টা ও চিন্তাই যে প্মাধিক উন্নতি'র 
আবোচনায় স্থান পাইয়াছে তাহা নহে। হাজার পৃষ্ঠার আয়তনের 
কাগজে তাহা করা সম্ভবপরও নহে। এই অসম্পূর্ণ আলোচনার 
ভিতর দিযাও এক ঘলরে বাঙ্গালীর বাঁধিক জীরনের গণ্ডিবিধি 


“আর্থিক উতি”র ভিন ব্সর 8৩৯ 


ধরণধারণ এবং কোন্ছিকে মাথা খেলিয়াছে তাহার হিলাডার 
পাওয়া ষায়। ঃ 

এই বৎসরে ফসলের মধ্যে পাট, চা, ধান ও আলু লইয়া আলোচল! 
করা হুইয়াছে। 'ভাহার মধ্যে পাটের উপরই নজর পড়িগ্াছে বেস্ট । 
গত বৎসর বাংলাদেশে ২৯৬২১০* একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, 
এই বৎসর হইয়াছে ২৭১১২০০ একর জমিতে । গত বৎসর অপেক্ষা! 
এবৎসর মোটের উপর. শতকর! ৬ ভাগ কম বপন হইয়াছে! ইহার 
কারণ সময়মত বৃষ্টির অভাব ও কংগ্রেস পক্ষ হইতে পাট চাষ কমাইবার 
আন্দোলন । 

বিগত ২৫ বৎসরের পাটের হিসাব নিষ্লে দেখান হইল :-_- 


বংসর মিলে বঞ্ানি «5 অন্থাষ্ঠ মোট 
খরচ কারখানায় 
খবচ 

লক্ষ বেল লক্ষ বেল লক্ষ বেল লঙ্গ বেল 
১৮৯৯-১৯৭৪ ২৫৭৭ ২৪-৯৫ ৫ ১১৩০০ 
১৯০৪-১৯৩৯ ৩০৪৩ ৪২১৫ € ৮০৫২ 
১৯৩৯-১৯১৪ ৪২০১ ৪২২১ চাহ 
১৯১৪-১৯১৪ ৫২৪৩৬ ২৩৩১ € ৮৬৭৭ 
১৯১৯-১৯২৪ ৪৮৮১ ৩০ ভন ৫ ৮৬৫৩ 
১৯২৪-১৯২৫ ৫১৯ ৩৮২২ ষ ৮5১ 
১৪৯২৫-১৯২৩৬ ৫৩৪৪ ৩৬১৭ € জও ৬ 


গত ২৫ বৎদরে পাটেব্ টান গড়ে ৮৫ লক্ষ বেল পরিম্াথ হইয়াছে । 
১৪২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সনে ৯৯,১২*১০৯ ও ৪২ লক্ষ বেল টাঁছ্যাির 
চেক্সে যে জন্গিয়াছে+ চাহিদীমাক্ষিফ উৎপাঙগন ইতি 
পাট চাষ শর্তকরা তিন ভাগ কমাইতে হত |. 


$৩৪ বাংলায় ধনবিজান 


এই এক বৎসরে পাটের গ্াবাদ কমাইবার জন্ত যে আন্দোলন 
হইক্জাছে তাহাতে পাট চাষীকে সঙ্ঘবন্ধ করিষার অথবা পৃথিবীর 
পাটের বাজার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বাড়াইবার বিশে কোন চেষ্টা 
হয় নাই! পাটের জন্য সমবায় ক্রয় বিক্রয় ভাণ্ডার যাহা ছুই একটা 
হইয়াছিল, তাহাদের কাজও সন্তোষজনক হয় নাই । বাংলার কৃষককে 
পাটের গ্তাষ্য মূল্য দিতে হইলে মার্কিণও কানাডার মত কৃষকদের “পুল 
বা সঙ্ঘ স্থটি করিতে হইবে । . 

গভ পাচ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ হইতে দেখা যায় যে, 
বাংলায় গড়ে প্রতি সন ৯৫ লক্ষ বেল পাট জন্মে। ইহার মধ্যে ৮৫ 
লক্ষ বেলের কতক পাটকলগুলিতে চট বন্ত। প্রভৃতি নিশ্মাণে খরচ হয় 
ও কতকট! পরিমাণ বাছাই পাট সরাসরি ভাগ, মাফিণ বা অন্যান 
বিদেশী মুন্বুকে চালান যায় । অবশিষ্ট পাট বাংলার ঘরোয়া কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 

বাংলার পাট-সম্পদের বাৎসরিক মৃল্য শত কোটি টাকা । সরকারী 
হিসাব অনুযায়ী বাংলায় কৃষক গড়ে মণকরণ ৮২ করিয়! পাটের দাম 
পায় এবং এই ৮৯ হিসাবে কৃষকরা প্রতি সন ত্রিশ কোটি টাকা পায়। 
ভারত সরকারের মতে কৃষকের অন্ততঃ মণকর। ১ পাওয়া উচিত । 
অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটি টাকা তাহার আরও বেশী পাওয়া চাই । 

রঞ্চানি শিল্পের হবার! 1৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। এই 
বিরাট রপ্তানি-শিল্পের সমহ্যই একরপ ইংরেজের হাতে । এই রঞ্চানি- 
শিল্পের কল্যাণে রেল, জাহাজ, বীমা ব্যাঙ্ক গ্রভৃত্তি কোম্পানী যোৌটা 
হয়। ইহারা প্রা ৮ কোটি টাকা পাদ়। ভারত, পরকারের 
খাজাঞ্চিধানায় পাটশুষ্ক বাবদ কমলে কম পৌনে চার কাটি টাকা 
গ্রতি সন জমা হয়। স্বানী্ ইম্প্রভমেন্ট ইষ্ট ১৬ লক্ষ টাকা 
পায়। 


“আছিক উদ্নতিস্র তিন বৎসর ৯: 
বাংলার কষক গড়ে মণকরা ৮ দর পায়। রেল, জাহাজ শাক 
রা ইত্যাদি বাদে বিদেশী বণ্ডানিকৃত কাঁচা পাটের মুলা মঈপ- 
করা ১৫ হিসাবে পড়ে । তাহা হইলে দেখ! যায়, বাংলার কৃষর্ষ 
আট টাক! পাইলে মহাজন আড়তহার, পাটরধানিকারিগণ মণকরা ৭ 
লাভ করে। 
জার্মাণি, ভাণ্তি ও বাংল! দেশের পাটকলের তুলনামূলক আলোচনা 
করিয়া দেখান হইয়াছে বাঙ্গালীর জীবনে পাটকলের প্রভাব কতদূর । 
এই এক বৎসরে বাংল! দেশে ৫]৬ট1 নৃতন কল স্থাপনের যোগাড় 
হইয়াছে । তাহার মধ্যে ৩টা বাঙ্গালীর-_একট। নারায়ণগঞ্জে, একট? 
চট্টগ্রাযে এবং তৃতীয়টা কলিকাতার নিকটে । বিদেলীদের তাবে 
পুরাণো কলের সঙ্গে টক্কর দিয়া যদি বাঙ্গালীর এই ৩টী কল বাচিয়া 
থাকে তাহ! হইলে বাঙ্গালীর আধিক জীবনে ভবিষ্ততে কিছু পরিবর্তনের 
আশ। করা যায়। 
চায়ের বাবসায়ে বাঙ্গালী নিজকে প্রতিষ্তিত করিয়াছে । আসাম ও 
অন্তান্ত স্থানের কম্‌্সে কম ৪*ট1 চ] বাগান বাঙ্গালীদের তাবে 
রহিয়াছে । পঞ্চাশ লক্ষের কিছু বেশী টাকা বাঙ্গালীর এই চা 
বাগানগুলির মূলধন । চ] বাগান পরিচালনায় ওন্তাদ বাঙ্গালীর প্রধান 
আড্ডা জলপাইগুড়ী। চা বাগানের দৌলতেই জৰপাইগুড়ীতে এক: 
ধিক বড় ব্যাস্থের 'প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হইয়াছে । চা বাগানের পক্সি* 
চালনায় বাঙ্গালী মাথা! €খপাইয়াছে বটে, কিন্ত চ বোঁম্পানীগুলিকে . 
টাকা ধার দিবার এবং বিদেশে চা বেচিবার কাজগুলি এখনও 
চালাইতেছে প্রধানত; অ-বাঞ্জালী । এই বৎসরে এদ্বিকেও াঙগলৌরি 
চর পড়িদ্লাছে। 
, খাংলাঙ্গ গড় বৎসর ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার » পভ টন্‌ ধা. ই্াহিব 
বলিয়া অনুমান ক্র! হইয়াছে । তৎপূর্বর বৎসরে খান অর্জিনাছিধ 


৩৬ “বাধন খসনিকাঁল 


$৬ পক্ষ ৩৯ হাজার ৩ শত টন। ধানের উৎপাদন কষিয়াছে । প্রতি 
বাঙ্গালীর পেট ভরিবার মতে! চাল রাখিয়া বিদেশে চালান দিবার 
মতে! উদ্ভব চাল থাকে কি? 

বাংলাম্ম বিভিন্ন স্থানে যে সকল কর্ষণযোগ্য অনাবাদি জমি আছে 
তাহার অনুপাত নিম্নক্পপ ২২ 


জিলা অনাবাদি জমির তুলনায় 
কর্ষণযোগ্য অনাবাদি 
জমির পরিমাণ 
ফরিদপুর ৯ ৫ 
ঢাক! 1 ২৭ 
মননমনসিংহ ১১৫ 
বরিশাল ১১৬ 
মুশিদাবাদ ৪৬*০ 
নদীয়া ৪"৪ 
বগ্ধমান ২০ € 
হুগলী ১৭৫ 


উপরের হিসাব হইতে দেখ] যায় কর্ষণষোগ্য জমি অনাবাদি 
পড়িয়া রহিয়াছে পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশী। কেন?, খুঁটি- 
নাটি ক্রিয়া কারণ আলোচনা করিলে অনেক রকম কারণ পাওয়া! 
মাইঘে 7) কিন্ত প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে লোকে কৃষির দ্বারা 
আকুষ্ট হয় নাই। উহার মূলে রহিয়াছে প্লাবনের অভাঘে জমির 
উর্বরতা 'নাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যহানি। বাঙ্গালীর আধিক 
জীবনের সহিত বাংলার নদী, খালগুলি ওতপ্রোতভাবে অভ্ভিত্ব 
খাকিলেও এই এক বৎষরে বাঙ্গালী নদী সমশ্তা লইয়া যথেষ্ট মাথা থামায় 
বনি । নু 


“আধিক- উরি রতন বৎসর উপ, 


বাংলাদেশে চিনি ও গুড় ছুইই ব্যবত হয়। তবে গুড়ের চেয় 
চিনির কাটুতি বেশী । কিন্তু বাঙ্গালীর উল্লেখযোগা চিনির কারখান 
একটিও নাই । সমগ্র বাংলায় একমাত্র ষশোহরের কোটচীরপুর ও. 
স্থকচর গ্রামে খেজুর গুড় হইতে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্্ত হয়। ৬৭ 
বৎসর পূর্বে কোটচাদপুরে প্রায় ১৫০টি কারখান। ছিল এবং £সই 
কারখানা হইতে কমপক্ষে ১৫০*০* ম্ণচিনি প্রস্তুত হইয়া! বাংলার 
বিভিন্ন স্থানে বিক্রী হইত। সে সময়ে এই চিনি ইংল্াও্ডে ছালান হ্ইত্ব 
এবং সেখান হইতে পরিস্কত হইয়া আসিয়া কলিকাতণ্র সাহেব 
মহলে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সাদা জাভা চিনির আমদানির লঙ্গে 
সঙ্গে দেশী চিনির বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । ই বৎসকে 
কোটটাদপুরে সর্ববস্দ্ধ ৭৭০০ মণ চিনি প্রস্তত হইয়াছে, কিস্ত বাজারে, 
তাহর ৬ বিক্রী হইবে কিনা সন্দেহ। 

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করিয়া দিনাজপুর জিলায় আখের গুড় উৈরী হয় 
যথেষ্ট । এই সব গুড চালান হম্ন পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে । বিদ্ধ 
চিনির সঙ্গে টক্কর দিতে যাইয়! এই গুড়ের ব্যবসাতেও মন্দা পড়িয্াছে ॥ 
এই ছুইটী বাবন। বাঙ্গালীর হাত হইতে ক্রমশঃ চলিয়! যাইগেহছে 
কিন্ত বাঙ্গালী ইহা! লইয়া বেশী মাথা ঘামায় নাই। “আধিক 
উর্নতি”তে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়! বাঙ্গালীর দৃহি আবর্ধ 
করিবার চেষ্ট। কর! হইয়াছে । 

বেকার সমস্তা বাংলার একট বড় সমন্তা হইয়া! গরাড়াইয়াছে ৮ 
মাছের চাষ ও ব্যবস্মার উপর বাঙ্গালী যুবকের নজর পড়িবে €বকার- 
মমক্কার কততকটা সমাধান হইতে পারে । 

€েকার-সমন্তা। সম্ধানে ফরিদপুর রুষিক্ষেত্রও হাত দিক্ছে। এই 
স্বীষ অন্গমারে এক বংসর গভর্ণমেণ্টের কৃষি-ফার্সে - লিক্ষা গ্রহণ করিতে, 
হট্রে। এশিক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক যুব্ককে ১ বিদ্বা, খান 


ব 2৮ ' বাংলার খনবিজান 


'মহালের জমি এবং ছুই শত টাকা দেওয়া হইবে। ১লা মার্ট হইতে 
প্রথম দল শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হুইয়াছে। 

সমগ্র দেশের তুলনায় কৃষি-শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা যে কৃষিপ্রধাঁন 
“দেশের পক্ষে নিতান্ত অগ্রচুর তাহা! বলাই বাহুল্য । কবিবিদ্তা শিক্ষা 
বিষয়ে এদেশীয় কৃষক বালকগণের উৎসাহ না থাকার প্রধান কারণ 
আমাদের যাহা মনে হয় তাহা এই যে, দরিস্র কষকগণের পক্ষে 
আধুনিক উন্নত ্রপা্লীর কৃিকাধ্যের উপকরণ সংগ্রহ কর! সন্তবপর 
নহে। তাই কষকৃ বালকগণ কৃষিবিদ্ভা শিক্ষা করিয়া কার্ধযক্ষেত্র 
তাহ প্রয়োগ করিতে পারিবে না মনে করিয়াই তাহাতে আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছে না। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদি ও উপকরণাদি কষকগণকে 
বিনা দে ধারে সরবরাহ করিয়া! সাহায্য করিলে বোধ হয় তাহার! 
এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে । 

ছুনিয়ার আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালার জমীদ্ার ও 
রায়তের লম্বন্ধটাকেও কিছু কিছু ঘলিয়া মাজিয়৷ লওয়ার দরকার হইয়া 
পড়িয়াছে ” ভাল সামলারইবার জন্ভ এই বৎসরে প্রজান্বত্ব আইনটার 
কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্ধু দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতিগুলির কুবি- 
বিধয়ক আইন কাহ্ছনের তুলনায় বাংলার কৃষি আইন কত পিছাইয়া 
বহিয়াছে তাহা প্ররিষ্কার করিয়া আলোচন। করিয়াছেন অধ্যাপক 
প্রীবিনয়কুমার সরকার তাহার “নয়! ঢঙের জমীদারি, প্রবন্ধে । এখন বাংলা 
“দেশের আইন-কাছম তরী ফরিবার পময় বাঙ্গালীর জীবনের উপরে 
ছুনিয়ার চিন্তা ও গতির প্রভাব নজরে রাখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। 

এই বৎসর কলকারখানার উপর বাঙ্গালীর নজর গড়িয়াছে রেগী। 
লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁছি লইয়া কাপড়ের কল, পাটকল, তেলের ফল, 
লোহার কারখানা বিচালীর কারধানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন 
'হইতৈছে। 


““আধিক উদ্নঝির-ভিন বলার ও 


এত্ত বেঈ পুতি পাইয়া! ছয়েক রকম কলকারখানা প্রদ্থিটা 
হওয়াতে বুবিতেছি যে, বাঙ্গালী ছুনিয়ার আবহাওয়ার স্দাওতার্গ 
আসিয়া পড়িতেছে। ক্থতরাং ভবিস্তৎ আধিক বাংলায় একটা তীচ 
পাওয়া যাইতেছে এই কলকারথানাগুলির জগ্-বৃতান্তে | বাালীয় 
আর ঘরকুণো হইস্থা খাকা সম্ভবপর হইবে না। ভাহাকে চলিগ্ডে 
হইবে ছুনিয়ার সকল জাতির সঙ্গে তালে ভালে, কখনো! পাক! কাবা, 
কখনো বা আলিঙ্গন করিয়া | 

ইম্পিরিয়্াল টোবাকো কোম্পানী বাংল! দেঁশে ১৩টা কেন্্ 
খুলিয়াছে। উহার মধ্যে ঢাকা কেন্তে শুধু গত ডিসেম্বর ঘাঁসেই ৩৯ 
লক্ষাধিক টাকার সিগারেট বিক্রয় হইয়াছে। ভ্রলপাইগুড়ি কেন্দ্রে 
প্রতি মাসে ৩ লক্ষ টাকার লিগারেট বিক্রয় হয় অন্তান্থ কেজের 
বিক্রয়ের ফল জানা যায়' নাই। বাংলার ভামাক ত্র্থদেশে লইয়া 
ঘাইয়৷ লিগার বানাইয়া আনিয়া বাংলার বুকে বসিয়া বিক্রয় করিয়া 
মূনাফ। পায়" বর্মীরা; অথচ বাঙ্গালীর তাবে লিগার বা সিগারেটের 
কারখানা নাই। 

বায়স্বোপের ব্যবসাতে বাঙ্গালী মাথ। খেলাইতে স্থ ককিরাছে । 
বাংল! দেশে বিভিন্ন সহরে যতগুলি বাযস্কোপের ব্যস বাঁ্গাঙগীর 
তাবে রহিয়াছে তাহার মধ্যে নি্নলিখিত কোম্পানীখুলি উদ্লেখঘোগ্য ৮-- 
ঢাকায় ২টা, নারায়ণগঞ্জে ১টা এবং ক্ররিদপুরে ১টা। এই ব্যবসাতে 
বাঙ্গালী সবে মাত্র টাকা ঢালিতে স্থরু করিয়াছে) কিন্তু ব্যবসাঁটা 
এখলে রহিয়াছে অবাঙ্গালীর দখলে । বাংলা! দেশে কিনা তৈয়ারীর 
খ্যবস। দুরু হইয়াছে বটে, কিন্ত উহা বাঙ্গালীর দলে আসিয়াছে বঙ্গা 
চলে না। 
, , এই বৎসয়ে সফারী শিল্প-বিভাগ সাবান প্রস্তুত, শালা পিছ, 
গোজা গেছি খং করা। কাচের উপাধান সংগ্রহ, কাছের উপর 'রগালি 
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কাজ খ্রতৃতি বিষয়ে গবেহ্ণা ভ্বার! অনেক শিল্পী উপকার 
করিয়ছেন। ট 

ইহা ছাড়া বর্ধমানে তেলের কল, কলিকাতা কার্ডবোর্ড প্রস্তুতের 
কারখানা, আলকাতন! প্রস্ততের কারখানা, চট্টগ্রামে ও কুঙিযায় বরফের 
কারখানা, পাবনার মোঁজ! গেঞ্ধির কল ও স্থরকীয় মিল, হ্ীলরাক্ষে য় 
কারখানা, মাদারীপুরে ছুধের কারখানা, জলপাইগুড়িতে লোহার 
কারখানা, বাগেরহাটে তেলের কল ও খোল পেষাই কল, রং ও মুদ্রণ যন্ত্র 
কাচের কারখানার চিষনি বসান প্রভৃতি কাধ্যেও সাহাযা করিম্াছে। 

দেশলাই, কালি, খাম, গঁদ, শীল করিবার যো; ' জুভার পালিস, 
কস্মেটিক, লৌহজ্রব্য, শণের দড়ি, গরুর গাড়ীর চাক! প্রভৃতি তৈয়ার: 
করিয়া বহু লোক জীবিকার্জন করিয়া! থাকে ; কিন্ত এ সব শিল্প রক্ষার 
জন্ত এখনও সরকারী সাহায্যের প্রশ্নোজন হয় নাই । 

পথ ঘাট নদী বন্দর ইত্যাক্গি দেশের আথিক উন্নতি অবনতির সহিত 
বিশেষভাবে জড়িত । কিন্তু বাঙ্গালী এই সকলের আঘিক কথা লই 
খুব বেশী মাথা ঘামায় নাই। 

কলিকাত। পোর্ট ট্রাষ্ট বা বন্দর-শামন*সজ্যের কর্কাণ্ডে বাঙ্গালীর 
একতিয়ার অতি অল্প। এই বন্দর-শাসন-সঙ্বের তাবে কয়েক কোটা 
টাকা উঠে ও খরচ হয় । অর্থাৎ, মজুর ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের 
হাজার হাজার লোকের অন্রবন্ত্র এই সজ্যের আওতায় পরিচালিত 
হইতেছে। অধিবস্ত বহছলংখ্যক 'অ-বাজালীর সহিত বাক্গালী যেপারীর 
লা লোকসানও এই সঙ্জের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সুজভিত । 
কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট লইয়া মাথা খেলাইজে বাংলার নরনারীর 
জীবনে একটা নব জাগরণ দেখ! দিবে । 

ফলিকাতার বন্দয়ের বহর বাড়িয়াছে] চট্টগ্রামের খন্দর বড় 
ফইতেছে। বন্দরের বাড়তির সহিত আম্দামি'রালি বাণিজ্য জড়িত । 


“আতিক ইনিস্র তিন বত্সর ৫$$ 


স্বাংল্রার বন্দরের আধিক্ষ কথা লই চিন্তা কমিধার সময় আসিয়া 
কিন্তু এই বিষয়ে বেশী বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়! আসেন নাই । 

নদী খাল আধিক বাংল্যুর মেরুদণ্ড । অথচ বড় বড় নদী হাজিয়! 
ম্জিয়া যাইতেছে । গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলার নদীর অবনতির 
বঙ্গে সঙ্গে কত শিল্প বাণিজ্য যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহার ইতিহাগ 
এখনো সংগৃহীত হয় নাই। যোখ হয় ধ্বংসের শেষ সীঘান্ষ ন) 
পৌছাইলে চৈতন্থ হইবে না। কাজেই নদী-সমস্তা বাঙ্গালীর জীবনে 
খুব বড় সমস্তা। হইলেও বাঙ্গালী জাতি ইহার সমাধানের জন্ত এখনো 
£মোরীয়া হইয়া লাগে নাই | 

১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল ব্রাস্তা ছিল ॥ ইহার মধ্যে. 
২৫১৩ মাইল কাচা ও ১,৪৪৭ যাইল পাকা রাস্ত।। ১৯২৫-২৬ সনে 
২১৪৯৫ মাইল কাচা ও ১৫,১৩৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। এক বৎসরে 
১৮ মাইল কাচা ও ১৪২ মাইল পাকা রাস্তা বাডিয়াছে। বাংলার 
পল্লীতে পল্লীতে বেড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাচ! ক্নান্ডার, 
অধিকাংশই নামমাত্র রাস্তা ॥ যানবাহনের যাতায়াতের উপযুক্ত নক? 
বর্ধাকালে লোকাল বোর্ডের অনেক রাস্তা খু"জিয়াই পাওয়া মানস না। 
যে সব বাস্তা ভাল তাহার উপর দিয়াও শ্রুতগামী যানবাহন, যেন 
মালবাহী মোটর গাড়ী চলিতে পারে না। নদী মজিয়া ঘাইচ্েছে। 
রাস্তার দোষে, জ্তগ্ৰামী যানষাহনের অভাবে স্থলপথেও মাল চালান 
দিবার অন্থবিধা ছইতেছে। রেলের জ্বিযাও অধিকাংশ গ্রে 
নাই। এই সব কাক্ণে বাংলাকস পল্লীর আনেক শিল্প বাশিত্য নষ্ট 
হইতেছে । ব্যখসা বাণিজ্যের আড্ড। বাংলার গঞ্জ ও বন্দর-হইন্ডে 
উঠি খাইক্সা ক্রমশঃ রেলস্টেশন ও পহরের ধিকে চলিয়াছে । খালার 
১৬৭০২২টা গ্রাছে প্রায় ৮১২০১৯*৬* গৌকেন। ঘলি। + এজন 
লোকের গাঁমে থাকিতে হইলে পীর শিল্প 'খ্যা়যা-বা শি বাচাই 
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রাঙা হয়কার। কিন্ত পারিপার্ছিক অবস্থা! প্রতিবন্ধক : হইয়া 
ঘাড়াইতেছে। ৃ্‌ 
বাংলার অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অপর স্থানে মাল চালান হু 
গরুর গাড়ীতে, €মাটর লরীতে, রেলে নৌকামস ও জাহাজে । ইহার 
মধ্যে গরুর গাড়ী ও নৌকা! ভ্রুতগামী নহে বলিয়। ব্গারীদের অস্থবিধা 
ভোগ করিতে হয়। গরুর গাড়ীর পরিবর্তে হাক্কা লরী এবং নৌকায় 
একিন্‌ লাগাইয়। কাজ চালান যায় কিনা তাহা ভাবা দরকার । দেশের 
ভিতরে চালানি কারবারে প্রধান বাহক রেল ও স্টাযার। বহু দেশের 
নদীসমৃহে প্রতিহন্বী দেশী স্ীমার কোম্পানী না থাকাম্স এবং গভর্পমেপ্টও 
আইনের কড়াকড়ি না করায় বিদেশী ফ্টামার কোম্পানীগুলি বেপরোয়া" 
ভাবে মালের ভাড়া বাড়াইয়া আপন আপন ব্যবস! চালাইতেছে। 
কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট হইতে পোড়োবাড়ী পধ্যস্ত মালের ভাডা 
প্রতি মণ 12/৫। কিন্তু তাহ। হইতে আরও ১৬ মাইল দূরস্থিত সিরাজগঞ্ 
পর্ধ্যস্ত রেলের ভাড়। চারি আনা । মাল বহনের দর কমান উচিত । এই 
সব বিষয়ে তথা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়িগণ যথেই আন্দোলন করেন নাই। 
১৯২৬ সনে বঙ্গদেশে শিশু জগ্সিয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮্টী । 
১৯২৫ সনে বঙ্গদেগে শিশু জন্মিয়াছিল ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার »৭টী। 
১৪২৬ লদে প্রাদেশিক জন্ের হার প্রতি মাইলে ২৯৬। প্রতি যাইলে 
উহার পঞ্চবার্ষিক গড় ২৮৯। বাংলাদেশের নগরসমূহে ১৯২৬ জনে 
উদ্ছার সংখ্যা ছিল প্রদ্ধি মাইলে ১৮৫। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল 
প্রতি মাইলে ১৯৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে বাংলাদেশে ১৭২৪ 
নন 'পেক্ষা ১৯২৬ সনে জন্মসংখ্যা শতকরা! ৬'ঞ্পরিমাথে কমিয়াছে। - 
৯৯২৫ সনে বজদেশে শিক্ুবৃত্যুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪5 হাজার & পড় 
ছ২। ১৯২৬ ললে ব্জদেশে শিশ্ুযৃত্যুর সংখ্যা ২.লক্ষ *১-হাজার ১ পক 
“ছি । এক বৎসরেই শিশুর স্ৃত্যু সংধ্যা খ্কর। ৮ বাড়িয়া |... 


“আতিক উ্নতি/র ভিন বৎসর রঃ 


১৯২৬ সনে যঙ্গদেশে ঘত় লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ৭ অংশ 
এক কলের রোগেই মারা গিয়াছে! 

বসন্তরোগে ১৯২৬ সনে ম্ৃত্যুসংখ্যা দশবাধিক গড় মৃত্যুসংখ্যা 
অপেক্ষ। শতকরা ৬৬ পরিমাণে বাড়িস্বাছে। 

১৯২৬ সনেজ্বর রোগে মৃত্যুসংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭৪ জন । 
১৯২৫ সনে ছিল ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৮ জন। 

১৯২৬ সনে কালাজ্জরে মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হাজার ২৭৫ জন। ১৭২৬ 
সনে ১৬ হাজার ৭৬৬ জন । 

ধনুষ্টস্কারে বৎসরে ৫৫ হাজার লোক মারা যায়। 

মন্ায় বৎসরে ১৫ লক্ষ লোক ভোগে। 

উপরের হিসাব হইতেই বাংলার স্বাস্থ্যের আভাষ পাওয়া যাইবে? 
ডাঃ বেলী বলেন “প্রতি বৎসর বাংলায় ১৫ লক্ষ লোক মার! যায় । 
ইছার | চেষ্টা করিলে বাঁচান যাইতে পারে ।” 

কলিকাতা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, বর্ধমান, অলপাইগওড়ী, 
মেদিনীপুর, পাবনা, নদীয়া, যশোহর, ফাঞ্জিলিং বিলিন 
জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুহার বাড়িতেছে। 

ব্যাঙ্কের মূলে রহিয়াছে বিশ্বান। কাজেই ব্যাক্ষের অবস্থা যেখিকা 
পরম্পরের প্রতি রিশ্বাসের দৌড়ও বুঝিতে পাঁর যাত। বাংলা দেশে 
অ-বাঙ্গালীই ব্যাস্ক ব্যবসায়ে মোড়ল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে খাঙ্গালী মাথা 
খেলাইতে সরু করিদ্াছে। কিন্তু ব্যাক্ষলীমধারী লোন্‌ অফিসেই- 
বাংলার শক্তি ও টাক! খাটিতেছে বেশী । এইগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিষা 
উন্নত ব্যান্ষের কাজ চালানে। যায় কিনা তাহা! লইয়া বাক্ষালীরা খায় 
চিন্তা জাগিন্াছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যান্ধ অনুসন্ধান কমিটি বঙ্গিবে । 
এই অস্থ্্ধান কার্ধোর উপর বাক্গালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার প্রাক পড়া 
ধরকার ! 


শীত৪ * থালা খলরিহ্জান'” 


, । সু্ধের পর 'হইতেই বাংলাঝ অমিক ও চাক্কোগণ নিজেদের সখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্ত জোট বীধিয়া আগ্দোজন' করিতে সরু 
করিয়াছে । পাটকলে মজুর লক়্াই কলিফাত। ও হাওয়ায় খর 
ধর্মঘট, জাহাজীদের কথা, লিলুদ্বায় ধর্দঘট, মন্জুরবৃন্দের দাবী, মের ও 
এডোমসছগিতি প্রভৃতি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, পশ্চিমের হাওয়া! 
বাংলার সমাজকে নাড়া দিয়াছে । ১৯২৬-২৭ সনে ৫৮টী ধশ্মঘট 
হইয়াছে । পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৪*টা। মোটমাট ১৩৩৯-৫৩ জন 
লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব বৎসর করিয়াছিল ৬১২৭৯ জন । 
এই কাজ বদ্ধ করার ফলে ১২৮৩১৫৩ দিনের কাজ নই হইয়াছে। 
শতকরা ৫৩টী কলহ হইয়াছে পাটকলে, ৪৭টী হইয়াছে অত্যান্ত 
কারখানায় । বেতন-বৃদ্ষির জন্ত ৩২টী, বোনাস্‌ সম্পর্কে ২টী, কর্ণচ্যুত 
করায় ৫টী, ছুটিছাটা সম্পর্কে *্টী এবং অন্ান্ত কারণে অবশিষ্ট ধর্মঘট 
হইয়াছে । পাটকলে কাছের সমস্ত সম্বন্ধে নূতন লিয্ম গ্রবর্তিত হওয়ায় 
শতকরা ৩৩টী ধর্শঘট হইয়াছে । ৮্টা ধর্দঘট শ্রমিকদিগের স্বপক্ষে 
'মিটিয়াছে, ৪১টা তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয্লাছে এবং »টী মিটমাট 
হইয়া গিয়াছে । 

বিগত সেন্সান্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি 
শ৫ রাক্ষ ৯২ হাজার । ইহার মধ্যে মাত্র ২৭ লক্ষ ১১ হাঙ্জার লোকে 
প্রাক্ম ছুই ফোটি হিন্দুকে অস্পৃশ্ত কলিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে 
এই অনস্ভুত ব্যাপার সম্ভবপর হইল তাহা বিশেষ করিয়া! চিন্তা করিঘার 
বিষয়। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই অন্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক । ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষতঃ শেযোদ্ধ 
বিভাগে সর্বাপেক্ষা কম। উত্তর বঙ্গের অহুযত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই 
ক্লাজবংশসী ও কোচ । ওয়া্ড ও সশাওতালের আগমনগ হইকাছে। 
এতকাল ইহার! নির্বিবাদে মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছিল, কিছ এই 


“আবিক হীকত্িগ্র ফিস বৎসর ১৩০ 


স্যখলরে দেখিতে পাই ইহাদের! মধ্যে শাকাঙা জাগিকাছে হিন্ছুপদাতের 
ধ্যে থাকিয়়াই ঘর্তমা ঘুগেক্স ছখ হবিবা ভোগ করিবার সান 

বহিচ্দুমিশন প্রন্ভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৬৬৫ সনে বছ খহিঙ্গু 
হিন্দু হইয়াছে । হিন্দু-সমাজের উপর এ পরিবর্তনের প্রভা অপ্যন্ত 
গড়ীর । 

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ থৃঃ পথ্যন্ত ৫ বৎসরের বাংলা দেলের 
শিক্ষাবিবরণী হইতে দেখ! যান, এই পাঁচ বৎসরে বঙ্গদেশ শিক্ষা 
তেমন অগ্রসর হয় নাই। এই পাচ বৎসরে হাইস্কুলের সংখ্যা ৮৭৮টার 
স্থলে বাড়িয়া ৯৮৫ট] হইয়াছে । ছাত্র-সংখ্যা ১ লক্ষ ৯* হাজারের স্থলে 
২ লক্ষ ৩৩ হাজার হইন্নাছে। 

প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়স-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের প্রতি ৫ 
জনের মধ্যে মাত্র ১ জন লেখাপড়। শিখে । 

প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের জন্ত মোট ব্যয় হয় বছরে প্রায় ৩৮০৯ 
টাকা, আর ভারতীয় ছাত্রের জন্ত হয় ৩৫৫০ টাকা । ৩৮০৯ টাকার 
মধ্যে গবর্ণমেপ্ট ১০৯২ টাকা দেন, আর +1॥৭ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৬* 
টাক! প্রদান করেন। 

১৩৩৫ সনে বাংল। দেশের নিমলিখিত স্থানে ছুডিক্ষ হইয়াছিল :_ 
বীরভূম, মুশিদাবাদ, বালুরঘ।ট, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া, রাজপাহী ও 
ৰদ্ধমান। ছুভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি। ছুভিক্ষের কষ্ট লাঘবের জন্ 
জন্সীধারণ ও গবর্ণম্ণে অর্থসাহাধ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে 
যাহাতে কোনওরূপ ছুভিক্ষ না হইতে পারে তজ্জন্ত কোনও চেষ্টা হ্য় 
নাই। 

এই এক বৎসরের “আধিক উন্নতি”তে বাংলার হাটবাজার, মেলা 
প্রদর্শনী, ইউনিম্বনবোর্ড,। জিলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটি, বাংল! 
সরকারের আক্নবায়, বনবিভাগ, পুলিশ, বাংলার ভাকথর, ভাক কর্ম 


৩৫ 


87৬ সালা ধনবিজ্ঞান 


চান্বীদিগের আধিক অবস্থা, বাংলার পল্লীর জলা সরবরাহ, তেজাল' 
খান্ছত্রব্য ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সততা প্রত্তৃত্তি বহু বিষয়ের বন্নিষ্ঠ 
আলোচনা দ্বারা বর্তমান বাংলার আধিক অবস্থা প্রকাশ করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । দুনিয়ার সঙ্গে তুলনায় বাংলাকে বুঝিবার 
ব্যবস্থাও হইয়াছে । মোট কথা এই এক বৎসরের "আথিক উন্নতি” 
তুলনামূলক তথ্য ও আলোচনা দ্বার। বন্তনিষ্ট-ধনবিজ্ঞানের ঘথেষ্ট মাল- 


মশলা জোগাইয়াছে। 


নয়৷ যুগপত্তনে রেল ও স্টীমারের স্বানঞ্গ 


শ্রীমম্মথনাথ সরকার, এম, এ 


ছুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতি মোটামুটি তিনটি যুগ ব1 অধ্যায়ে 
ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জাতীয়তার যষুগ। মান্ধাতার 
আমলে যাস্থষের অর্থ নৈতিক কারবার আপন আপন পক্জী বা সহরের 
আশেপাশেই আবদ্ধ থাকিত, অন্য দেশের বা অন্য অঞ্চলের তখন 
কেহই বড় একটা ধার ধারিত না। এই যুগের পরবর্তী যুগে নৃতন 
নৃতন মহাদেশ এবং দ্বীপ ইত্যাদির আবিষ্কারের পর, মান্ছষের অর্থ- 
£নতিক ক্রিয়াকাণ্ড অনেক বিস্তৃতিলাভ করে , কিন্তু এ ঘুগও দেখিতে 
গেলে জাতীয়তারই যুগ, তবে একটু বড় ধরণের । প্ররুত পক্ষে অর্থ- 
€নতিক প্রগতির তৃতীপ্ন যুগ আরম্ভ হয় স্্রীাম-এঞ্রিন আবিষ্কারের পর । 
মানুষ যখন বাম্পশক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিল, বিশেষ করিক্কা 
যখন যান-বাহন-জগতে বাম্পশক্তি কায়েম করিতে পারিল, তখন 
ছুনিয়ায় এক নয়৷ যুগের সুচনা হইল। বাস্তবিক, আধুনিক যুগ 
আরম্ভ হইয়াছে স্টীম-এপ্িন-চালিত জাহাজ ও রেলগাড়ী দ্বারা। এই 
নয়া যুগে ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে জাতীয়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়! গিয! ক্রষে 
আন্তর্জাতিক লেনদেন স্থরু হইতে থাকে। ছুনিয়! ব্যাপিয়া, মানব 
পণান্্ব্য উৎপাদন করিতে লাগিল, বিভরণ করিতে লাগিল-_-কেবলমাজ 
একটী দেশের জন্ত নয়, গোটা ছুনিয়়ার জন্ত। এখন আর একটী 
দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে থাকিবার উপায় নাই, আরও পাঁচটা 
দেশের সঙ্গে তাকে কাধে কাধ মিলাইয়া থাকিতে হইতেছে । আবার 


৫৪৮ হাংলান ধলবিজ্ঞান 


এই পণ্য ভ্রবর সংস্থান করিবার জন্ত, এবং তাহ বিক্রন্ব করিম! 
অর্থের সংস্থান করিবার জন্ত জগতের রাষ্ট্রনিচয়ের মধ্যে দারুণ প্রতি- 
ফোঁপসিতাও এই নয়। যুগের জার একটি প্রধান বিশেষত্ব । 

রেল এবং জাহাজ, দেখিতে গেলে, এই নয়া-অর্থ নৈতিক যুগের 
সুচনা করিয়াছে নিয্নলিখিত কয়েকটী সুবিধার ঘ্বারা, যথা ক্রুত গতিতে 
মাল চালান দিবার উপায়-বিধান, নিক্নাপদে এবং ঠিক সময়মত মাল- 
পঞ্জ পৌছিয়। দিবার ব্যবস্থা, অপেক্ষাক্কত সন্তায় চালান দিবার সৃবিধা, 
এবং মোটা বা ভারি জিনিষপত্র দুর পথে চালান দিবার ব্যবস্থা! । 
রেল এবং জাহাজের কল্যাণে ছুনিক্নার অনেক জাতি শক্তিশালী হইবার 
স্থৃবিধা পাইয়াছে। আধুনিক গ্রেট বুটেনের উন্নতির মুল কারণ রেল 
এবং জাহাজ । কিন্তু জাম্মাণি রুশিয়া এবং মাকিণ, এই ভিনটি দেশ 
কেবলমান্র রেলপথের কল্যাণেই শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে 
পারিশ্বা্ছে। এইতো হইল বাম্পশক্তিবিশিষ্ট নম্লাষুগের একটা মোটা- 
সুটী আভাষ , কিন্ত কি কি বিষয়ে নৃতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে তাহারও 
আলোচন। করার দরকার 1 


বাণিজ্য-পর্িধির বিজ্ঞ ভিসাথঢন ০রলপঢ্থর 
সভাযক়তত। 

রেলপথ দ্বারা অন্তর্বাশিজ্যের যথেষ্ট বুদ্ধি ঘটিঘাছে। এবং এই 
অন্তর্বাণিজ্যের কল্যাণে জনগানবহীন কু কাস্তার সম্পদশালী তুথণ্ডে 
পরিণত হইয়াছে । প্রথমে যখন সমূত্র পার ভুইয়া মান্য নানাদেশ 
'আবিফার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল, তখন ভউপনিবেশ- 
গুলি কেবলমাত্র সগৃক্র-তীররর্তী ছই একটী নগর বা জনপদ্ষমাত্রই 
ছিল। কিন্ত রেলপথ বসাইবার পর সুদূর অস্ত্ধবতা স্থানসন্ৃহও মাক্ছুষের 
বাসভূমিতে পরিণত হৃইয়া যাইতে লাগিল । এই উপায়ে উভয় 


নয়া যুগপত্তনে রেল ও হ্বী্ারের স্থান 8উ 


আমেরিকা এতদূর সম্পদশালী হইয়া পড়িয়াছে ; এবং আকিকা লইয়া 
শক্ষিপুঞ্জের মধ্যে অষ্টাদশ শতার্বীতে কাড়াকাড়ি পড়িরা গিয়াছিল । 
আবার রেলপথ-বৃদ্ধির দ্বারাই এশিয়া ইউরোপের ভোগভ্মিতে পরিশত 
হইবার স্থযোগ পাইয়াছে। সাইবিরিয়ার রেলপথ এবং ট্রাঙ্দ- 
ককেশিক্নান রেলপথ নির্খাপের ফলে রুশজ্বাতি উত্বর এশি্বায় থু 
গাড়িয়া বিবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের রেলপথগুলি নিশ্মিত 
হওয়ার পন্ত ভারতে ইংরাজ্ের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকতর স্থপ্রতিষ্িত 
হইদ্বাছে, এবং বাগদাদ রেলপথ নিশ্মিত হওয়ার অন্ত ইংরেজের পক্ষে মধ্য 
গ্রাচোর তৈল-ধনিসমূহ দখল করিয়া! লইবার স্থষোগ ঘটিমাছে। 


০র্ললপভুথব্ ব্বাক্রটনভিক প্রভাৰ 

এশিয়া বা আফ্রিকার পক্ষে রেলপথগুলি যেমন এশিয়াবামী এবং 
আফ্রিকান্গপের গোলাঘি সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে, অন্ত পক্ষে ইউরোপ 
এবং আমেরিকার রেলপথগুলি, কিন্তু এ হুই মহাদেশে বিলাতের প্রবল 
গ্রতিঘন্বী গভিয়া তুলিয়াছে। (রেলপথের কল্যাণেই জাশ্মাণগণ একটী 
শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হইবার স্থবিধা পাইয়াছে। রেলপথ 
বিস্তারের ফলে জাশ্থাণি ভূম্ধ্যসাগরে ও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিত 
পারিম্বাছে এবং লৌহশিল্লে প্রান্ম অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়্াছে। ১৬৭ ও সপ 
১৮৭৪ সন পধ্যস্ত জাম্মাণিতে বৎসরে গড়ে লোহালন্ধড় উৎপর হইত 
মাত্র ১,৮০০১২০* উন এবং বিলাতে ৬,৪০০১৯০* টন, কিন্তু ১৯০৫ 
-১৯*৮ সনে প্রতি বংসর গড়ে জার্াশিতে লোহালন্বড় উৎপাদনের 
হার ফ্লাড়ায় ১১,৮০*১০*০ টন, এবং বিলাতের উৎপাদনের হাক 
গ্লাড়ায় ৯১৮০০১০৯৯ টন । ১৮৭ সন হইতে ১৮৭৪ সন পর্যাবা 
জাশ্ীপিতে ইস্পাত তৈয়ার হুইয়াছিপ গড়ে ফি বছর মাত্র ৮৯১০৬ 
টন; কিন্তু ১৯৭৫ সন হইতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত উৎ্পঙনের হার 


স্াড়ায় ফি বছর ১০১৯৯৯১৯৯০৯ টন । ছুনিদাক্ঘ ইম্পাত উৎপাদনকারী 
দেশ হিসাবে মাফিণের নিয়েই তখন জান্মাণিক স্থান ছিল। মা্িণ 
এবং ক্ুশিয়াও জার্শাণির মত কেবলমাআ রেলপথের কল্যাণেই শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত হইবার সুবিধা পাইয়াছে। 

জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেও রেলপথ কম কাজ করে নাই। 
বেলপথ ছুনিয়ায় নয়! নয়! রাষ্ট্র-শক্তি স্থজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, 
এঁ সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক বাষ্ট্ররপেও গড়িয়া 
তুলিয়াছে এই রেলপথ। প্রুশিয়ার সহিত দক্ষিণ জান্দাণির মিলন 
রেলপথ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে । আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানে 
দক্ষিণ এবং উত্তর ট্রেটগুলির প্ররুত পক্ষে সংযোগ স্থাপিত হয় 
রেলপথ প্রসারের দ্বারা। এই একই উপায়ে 'ইউনিয়ন অব. সাউথ 
আফ্রিকা নামধেয় নয়! বিলাতী উপনিবেশ রাজ্যও জন্মলাভ করিয়াছে, 
এবং ভ্যাঙ্কুবারের সহিত কুইবেক নগরীর সংযোগ স্থাপিত হইয়া 
ক্যানাডা দেশটি দান। বাধিয়া একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। 
রেলপথগুলি দেশকে গড়িয়া তুলে সত্য বটেঃ কিন্ত একটা ব৷ 
ছুইটী মাত্র লাইনের কন্থ ইহা নয়, দেশকে একেবারে জালের 
মত রেলপথ দ্বারা ছাইয়৷ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে , তবে 
ত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে আত্মীয়তা এবং হৃস্ভতা জন্মিতে 
পারিবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে রেলপথের দ্বার জাশ্মাণি একটী বিরাট 
শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইবার স্থযোগ পাইয়াছে। জাশ্মাণির 
লৌহ্শিল্প এবং বয়ন-শিল্প, বিলাতের পক্ষে ক্রমে ভীতিস্থল হইয়া 
উঠে। মাঞিণ দেশই এইভাবে কষি-সম্পদে এবং শিল্পাত দ্রব্যের 
উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিলাতের প্রবল প্রতিহন্বী হইয়া জাড়ায়। ১৮৭০ 
সনে বিলাতকে বাধ্য হইয়া অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন করিতে 


নঙ্গা যুগপঞ্থলে পরল ও হীরের স্থান রড 


হয়। তখন হইতৈ বিলাত থান্ঠব্রেব্য বিদেশ হইতে আমদানি করি 
থাকে এবং তাহার পরিবর্তে বিলাতকে চড়া বরে উন্নত ধরলের 
শিল্পজাত ভ্রব্য, কয়লা, জাহাজ এবং আধিক পাহাব্যাি করিতে হয্ব। 
সন্ত এবং মাঝারি ধরণের শিক্পত্রব্য আর বিলাতে উৎপন্ন না হইয়া 
জার্াণ এবং মাকিণ মুন্লুকেই এরূপ জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাপ 
প্রস্তত হইতে থাকে । বিলাত যে এতদিন ধবিয়৷ ছুলিয্বার কারখানা” 
গৃহরূপে বিরাজ করিতেছিল, তাহা ঘুচিদ্না যায়। এই ক্ষতি হইতে 
আত্মরক্ষা করিবাব জন্ত বিলাত ছুনিয়্ার মালবাহী দেশে পরিণত 
হইয়া পড়ে এবং জাহাজ-নিশ্দাণে অত্যধিক মনোনিবেশ করিতে বাধ্য 
হয়। 


জান্াানজজের মালিক ভ্িসাঢব বিলাত অদ্বিতীয় 


পূর্ধ্বে জাহাজের মালিক দেশ হিসাবে মাকিণের স্থান বিলাতেরও 
উর্ধে ছিল। কিন্তু লোহা এবং ইস্পাতের জাহাজ নিম্মাণের 
রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাকিণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বিলাতই 
ছুনিয়ার সের জাহাজী দেশে পরিণত হইয়া থাকে। এই নৃতন 
ধরণের জাহাজ-নির্মশাণের সময় মাফিণ আবার সর্বনাশকর গৃহ-যুদ্ছে 
লিগ ছিল, এই সুযোগে বিলাত নিজের কাজ হাসিল করিয়া 
লয়। তা ছাড়া জাহাজ-শিল্লের সহিত বিলাতের পৰিচয় অনেক 
কাল হইতে । স্থতরাং ইংরাজের এ বিষ্তা আমেরিকানের চেয়ে রখ 
সিল বেশী। বিলাতে জাহাজী এজ্রিনিয়ারিং বিদ্যারও যথেই উদ্নতি 
সাধিত হয় এবং নয়! নয়! আবিষারের ফলে জাহাজী শিল্পা-জগতে নি 
াস্তবিকই যুগান্তর আনয়ন করে । 

১৯১২ সন পর্যন্ত বিল্লাতী জাহাজ দুনিয়ার অর্ধেক মালপত্র বহন 
করিয়াছে; এবং ইউরোপীয়ান মহাসমরের ২৫ বৎসর “পূর্ব! পর্যন্ত 


০ লা ধন নিহাম- 


ছনিয়ার নফ-গঠিত জাহাকাগুলির ছই-তৃতীগ্গাংশ ইংয়ানছের দেশেই 
নিশ্ছিতত হইয়াছে । এই জাহাজের ফল্যাণেই বৃটিশ সাজাজ্যের গঠন” 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে । রুশিঘ্বা এবং মাক্ষিণ স্থলভাগেই জাঁপন 
আপন আর্চিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে; বিলাত বিদ্ধ 
জতগামী জাহাজের কল্যাণে ছুনিয়াব্যাপী বৃটিশ সাআাজ্যের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছে । স্থতরাং মাফিণ এবং ক্ষশিক্নার নিকট রেলপথের থে 
মূল্য, বিলাতের নিকট জাহাজ তেমনি মুল্যবান পদার্থ । 

রেলপথ এবং জাহাজের কল্যাণে নব নব রাষ্্রশক্তির উত্তবের 
বঙ্গে লে তিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তুমুল ব্যবসা-বাপিজ্য-প্রতিযোগিতাওঁ 
আরম্ভ হইয়াছে । শিল্প-প্রধান দেশগুলির পক্ষে প্রধান সমস্তা। কাচামাল 
সংগ্রহ করা; এই কাচামাল সংস্থানের জন্ত দুনিয়ার উপনিবেশগুলি 
দখল করা লইয়! ভিন্ন ভিন্ন রাষ্্রগুলির মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা 
আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বিরাট সাম্রাজ্য 
স্থাপনের দিকে জ্বাতিনিচয়ের ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে । এইক্সপে 
ছুনিয়ায়্ সর্ববনাশকর সাম্রাজ্যবাদের জন্ম সম্ভব হুইয়াছে। 


বযবসা-বাণিতভজ্যর জপাক্তর 

বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যবাদের ফপে আবার এক নূতন আত্মজ্জাতিক 
ব্যবসার স্ুত্রপাত হইয়াছে । কারণ বর্তমানে জগতের অবস্থা এমন 
যে, একই ধরণের মাল-উৎপাদনের ব্াবদার প্রতিষঠানগুলি বেপরোয়া 
প্রত্িযোগিত! চালাইতে পারে না। তাই ভাহারা পরস্পর মিলিত 
হইয়া বিরাট বিরাট আন্তর্জাতিক শিল্প-ব্যবসার প্রতিষ্ঠান কায়েম, 
করিয়াছে। ক্রতগামী যানবাহনের স্বন্ঠ এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে 
পারিয়াছে; এবং এইগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভ্বাঁতির মধ্যে প্রতি-- 
সোগিতার, তীত্রডাও অনেকাংশে মন্দীতৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিছ, 


নয় যুগ্গপভনে রম ও হ্ীয়ারের স্থান 485 


“ই প্রচেষ্টা এখনও ততদূর সাফলা লাভ করে লাই। রেলপথ এস্কং 
বন্দরগুলি যখারীতি রাষ্ট্রের হাত আসিলে এবং ম্বানবাহন পরিচাষন্‌ 
সন্বস্কে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝৌতা স্থাপিত হইলে এই যমক 
আস্তর্ছাতিক বিরাট শিল্প-ব্যবসা বথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার; 
স্বযোগ পাইবে । 


0লন-5দন কারবাহরর পরিবর্তন 


রেলন্ীমার্ধের কল্যাণে কেবল যে পণ্যগ্রব্যেব বা বাশিজ্য-পরিধিরই 
বিস্তৃতি ব! রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা নয়, দুনিয়ার আধিক কারবারের 
চেহারাও সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে । আধিক লেনদেন দেশ 
বা জাতির গণ্তী ছাভাইয়া একেবারে আস্তজ্াতিক ব্যাপার হইয়া 
পড়িয়াছে। 

রেল-জাহাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা দিক হইতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়াছে £_ 

যথা-_প্রথমতঃ, সরকারী তহবিল হইতে; ঘ্রিতীয়তং, সাধারণের 
উদ্ধৃত্ত বা সঞ্চিত অর্থ হইতে। এই অন্ত সময়ে সময়ে নৃতন নৃতন 
কর স্থাপনও করিতে হইয়াছে । রেলপথ বিস্তারের জন্য বাষ্বী অনেক 
সময় ঝপগ্রন্ত হইয়াছে, আবার কোন কোন রেলপথ সপকারের 
আয়ের স্থলও হইয়া পাড়াইয়াছে। ইউরোপের জনেক দেশেই 
রেলপথ-নিশ্মাতা ত্বয়ং রাষ্রী । রুশ গবর্ণমেন্ট রেলপথ-নিম্মীণের জন 
বিদ্বেশ হইতে ব্বজজ্র খপগ্রহণ করিয়াছে এবং সদ পরিশোধ করিখীর 
জন কশিদ্পাকে দেশআাত শশ্ক বিদেশে চালান দেওয়ার বাবস্থা করিতে 
হইয়াছে। আজ্েপ্টাইন রিপাবলিক ক্যানাভা, মেসিকে! প্রভৃতি 
দেশেও হিলাত এবং অন্তান্ত দেশ, রেলপথ বিস্তাবের' জন্ত, বে পুরি 
জেলিয়াছে ; পুঁজিদ্াত। দেশগুলি এই জন্ত কখনও কখনও -বরছদাঙিল 


স৫৪ বাংলায় ধনবিজান 


করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার রেল কফোম্পাদীও গঠন 
করিয়াছে । ছুনিয়্ার আধিক লেনদেন এইভাবে জাতীয়তার গণ্তী 
ছাড়াই! একেবারে আন্তঙ্জাতিকতার কোঠায় আসিয়া পৌছিয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে, মোটের উপর ছুনিম্বার আিক লেনদেনের 
কারবারে বিলাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রেলপথ ও জাহাজ পরিচালন 
ব্যবসায়ে বিলাত সব চেয়ে বেশী পু'জি ঢালিয়াছে। ক্যানাডা এবং 
উপনিবেশ হইতে রেলপথের বাবদ বিলাত লাভ পায় ফি সন ৬৯০,০০০ 
পাঃ, ভারতব্ায় রেলপথ হইতে ৪,৮০০,০০* পাঃ? আর্দেন্টিনা, ব্রাজিল 
উরুগোম্নে, মেকসিকো, চিলি এবং অন্তান্ত দেশের রেলপথ হইতে 
বিলাতের আয় প্রায় ২৬,০০০১০০০ পাঃ। এই সম্‌স্ত রেলপথ হইতে 
বিলাতের মোট আয় ৮২,৭৭৭,০০* পাঃ। এই রেলপথগুলি চালাইতে 
বিলাত হইতে মোট ১,২০*১০০০,০০* পাঃ পুঁজি ঢালা হইয়াছে। 
রেলপথের জন্ত বিলাতের বাহিরেই এত পুজি দাদন কর] হইম্মাছে; 
আদত বিলাতে ১৯১২ সনে রেলপথগুলিতে মোট ১৩,৩৪০ লক্ষ পাঃ 
পুজি খাটিতেছিল। মাকিণরাজ্যের রেলপথে পুঁজির পরিমাণ ১১৪,৯১০ 
লক্ষ ্রালিং; প্রুশিয়ান-হেসিম়্ান রেলপথে ৪৩৭০ লক্ষ পাঃ; ব্যাভেরিয়ান 
রেলপথে ৭৭ লক্ষ পাঃ, ইছরোপীম় রুশিয়ায় ৩৩১০ পাঃ এবং 
এশিয়াটিক কুশিয়ায় ৪৮* লক্ষ পাঃ। রেলপথে এই বিরাট পুজি 
থাটানোর জন্ত দুনিয়ায় এক নয়া আথিক যুগের স্চনা হইয়াছে। 
রেলপথের সাহায্যেই ছুনিয়ার সর্ববজধ পুজি ছড়াইয়। পড়িবার সুযোগ 
পাইয়াছে। রেলপথ-নিশ্বাণের জন্ত পুজি ত' লাগিয়াছেই ; আবার 
ককাচামাল এবং খাস্ত শশ্ত সংগ্রহ ও উৎপাদন-বিষয়েও পুণক্জি খাটানোর 
যোগ ঘটিয়াছে। এই নয়া যুগের আর একটী বিশেষস্ব এই যে, 
আনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আন্তঙ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। 
এক দেশে কাচামাল উৎপন্ন হইডেছে, এক দেশে তাহা কারখানাজাত 


নয়া যুগপতনে রেল ও-ঠীদানের স্থান ৪4%- 


হইতেছে, অন্ত দেশে হয় তো ইহার চালকবর্গের কার্যালয় অবস্থিত; 
আবার হয় তো আর একটা দেশের লোক ইহার অধিকাংশ শেক্বারের 
মালিক । 

যাহাতে পণ্য ব্রব্যের ছুনিয়াঁব্যাপী চলাচলের স্থবিধা হয়, সেই 
জন্ত “ক্রেডিট, জিনিষটার পরিসর যথেষ্ট মাত্রায় বঞ্ধিত কর! হইয়াছে ॥ 
এই জন্ত ব্যান্কিং, এক্স্চেঞ্জ, ডিস্কাউ-ট, আযাও আযাক্সে্টিং হাউস, 
ইত্যাদি আরও নানাপ্রকাব প্রতিষ্ঠান কায়েম কর] হইয়াছে । এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যের আন্তর্জাতিকতা সম্পাদিত 
হইবার স্থষোগ মিলিয়াছে। মোট কথা, যান-বাহনেব এই ক্পাস্তরের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন কারবার, লোকজন ও পণ্য জব্য 
সমন্তই আস্তজ্জাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু আন্তঙ্জাতিকত। 
এখনও নেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। এখনও হুনিয়া জুড়িয়া জাতীয়- 
তারই জয়-জয়কাব। আপন আপন জাতীয় স্থখ স্থৃবিধা এবং স্বার্থ- 
সম্পাদনেই সকলে ব্যস্ত। এই জন্ত ছুনিয়া ব্যাপিয়া জাতিনিচয় এবং 
শক্তিনিচয়ের দারুণ প্রতিযোগিতা স্থুরু হইয়াছে । এই মারাত্মক 
জাতীয়ত৷। বিলুপ্ত না হইলে ছুনিয়ায় শাস্তি স্থাপিত হুইবে নাঃ 
এবং এই সর্বতোমুখী আন্তর্জীতিকতা ফুটিয়। উঠিবার ন্থযোগ 
পাইবে না। 


বাণিজ্য-বিপ্লতেবর ফতল নয়া! সমাতজর আবির্ভাব 


রেলপথের অস্ত কেবল বাণিজ্য-জগতে রাষ্ট্রজগতে বা আখিক 
জগতেই ষুগ্রান্তর আসিয়াছে তাহা নয়, রেল গাড়ীর ফলে ধরাধামে নয়! 
নয়া সমাজের আবিষ্ভাবও সম্ভবপর হুইয়াছে। 

উনবিংশ শতাবীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথ পরিস্কৃত 
হইয়া! ঘায়। ইউরোপের মানুষ যথেচ্ছ চলাফেরা করিবার অধিকার 


রশ খাংলায় ধদখিজার 


গায়। বস্তরশক্তির কল্যাণে নৃদ্ধন দৃতন কারখানা এবং হর, কয়লা, 
লোহা প্রভৃতির খনির নিকটবর্তী স্থানে এবং সমুজের কিনারায় কিনারার 
গঠিত হৃইদা উঠিতে থাকে । লোক ক্রমে সহরমূখো হইতে থাকে । রেল 
হ্ীারের কাজ করিবার জন্য নয়। যন্ুর-শ্রেদীও দেখা দ্েয়। এই 
করকারখানা-বৃদ্ধির ন্বন্ত এবং লোক সহরমুখো হওয়ার জগ্চ কৃষির 
উন্নতিও কম সাধিত হয় নাই। সহরের লোকের খঅভাব-পুরণের জন্ত' 
নানাজাতীয় কুষিজাভ ভ্রব্য সহরে চালান দিয়া লোকে ছু'পয়সার 
সংস্থান করিতে থাকে । 

রেলট্রীমার ঘার! চালান দেওয়ার স্থবিধা ঘটায় মংস্কের ব্যবসাটীও- 
বেশ ফ্াপিয়া উঠিয়াছে । বরফের সাহায্যে বহু দূরবত্তাঁ দেশেও মত্ত 
চালান দিতে কোন অন্ৃবিধ হয় না। স্ৃতরাঁং পূর্বে যেখানে জেলেরা 
ছোট ছোট নৌকায় মাছ ধরিয়া আনি স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রুন্ন 
করিয়াই সন্তষ্ট থাকিত, এখন সেখানে বড় বড় মত্স্ত-ব্যবসায়ী কোম্পানী 
স্থাপিত হইয়াছে এবং বড় বড “ট্রলার, জাহাজে মতন্ত ধৃত হইয়া কোল্ড 
ষ্টোয়েজে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হইতেছে । 

রেল ই্ীমারের সহায়তায় ছৃভিক্ষ বস্তটাও ক্রমে ধরাতল হইতে 
বিলুপ্ত হইতে চপিয়াছে। কষিই আর এখন মানষের একমাত্র 
উপজ্জীবিকা নয় । নানা স্থানে কাজের সংস্থান হওয়ায় বেকার কৃষি- 
জীবিগণ কাজ পাইয়! থাকে এবং দুনিয়ার এক স্থানে ছৃতিক্ষ ঘটিলে 
আর এক স্থান হইতে খাস্চত্রব্য আনয়ন করিয়! ছুতিক্ষ দুর কর! অপেক্ষা- 
কুত কম আয্মাসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে । 


নারী জাতির জীবন-পদ্কধাতিতত বচক্স্রর প্রভাব 


নারীজাতির জীবনেও এইসমত্ শ্বংচালিভ বাঁনবাহন প্রভূত 
পন্গিবর্তন আনয়ন করিয়াছে । পূর্বে নায়ীকে কধিক্ষেতে কার্ধ্য করিতে 


নয়! যুগপঞ্চনে রেল ও স্্ী্ঘারের স্থান করখ 


হইত; কৃষিক্ষেতে আর সেরূপ ফাজের দরকার ন। খাকায়, অনেক, 
নাকী সরে কর্ছের সন্ধানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। নারী একবার 
এহ্রমূখো হইলে আর পাড়ার্গায়ে ফিরিতে নারাজ | কাছুণ গৃহস্থালী 
কাজের জন্ত সহরে যেরূপ স্থবিধা, পাড়াগায়ে ভাঙার কপামাঞ্জ নাই? 
মেয়েরা নহরে আসিলে তাহাদের ক্বামীদিগকেও আর পাড়াগায়ে 
ফিরিতে দিতে চায় না। 

পূর্বে গৃহস্থালীতে থান্ভত্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্ত অলেক নারীক্গ 
ধরকার হইত ; কিন্তু এখন বিস্কুট, রুটি, কেক ইত্যাদি নানাজাতীস্গ 
খাস্ঠপ্রব্য কলে গ্রস্তত হইতেছে, দুরবস্তণ দবেশগুলি হই তেও খান্ডত্রব্যাঁ 
আনীত হইতেছে ; স্থতরাং আহার্ধ্য প্রস্তুত কাধ্য হইতে অনেক নানী 
খালাস পাইয়া! অন্তান্ত শারীরিক শ্রমের কাজে নিষুক্ত হইতে 
পারিতেছে। 


5ছাট ০ছাট 5দাকানদারগণণর সব্বনাশ-সাখন 


কলকারখানা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড বড় দোকান প্রতিত্িত হইন্বাছে। 
বিজ্ঞাপন, ক্যাটালগ. ইত্যাদির সাহায্যে জিনিব বিক্রয়েক় যথেষ্ট 
স্কৃবিধা হইয়াছে । এমন কি পোষ্ট আফিসের সাহায্যে মানুষ ঘরে 'ববিগ্াই 
জিনিষ পন্রাদি পাইতেছে | বিলাত, মাফিণ এবং জাশ্মাণিতেেএই 
“পোষ্ট আফিসের সহায়তায় জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ যগেষ্ট 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ন্ুতরাং এই বড় বড় দোকানগুলির এইক্ধপ পল্াস্ব- 
বৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্গে ছোট ছোট দোকান্দারগণের একেবারে তাতে 
অরিবার উপক্রম হইয়াছে । 


ওপলিঢতবশ্সিক সমস্যা 
যাতায়াতের শ্ুধিধা থাকা এবং ফকগুলি বেগে €লাফ-াংখ্য 


৫৪৮ ঘাংলায় ধনধিজ্াদ 


স্বদ্ধি পাওয়ায় নবাবিষ্কত ভূখগুগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন কার্য যথেষ্ট 
প্লাড়িঘ্া চলিয়াছে। কিন্তু এই গঁপনিৰেশিকগণ নানাবর্ণের এবং নান$ 
দেশের হওয়ায় সমস্ত স্থানে স্থানে জটিল হইয়া! পড়িয়াছে। মাফিণরা 
সাধারণত: বিলাত, জাম্মাণি এবং স্ব্যাঙিনেভিয়ার অধিবাসিগণকে পছন্দ 
করিয়া থাকে, কারণ ইহাদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি সাধারণ 
আমেরিকাবাসীর চেয়ে কোন অংশে খাটে। নয়, কিন্তু মুস্কিল ঘটিয়াছে 
পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের মানুষকে লইম্মা। ইহাদেব জীবনযাত্রার 
মাপকাঠি অত্যন্ত নিয়। পুর্বে ইতালীয়গণ আক্জেন্টিনাদেশেই বেশ 
গমন করিত, কিন্ত জান্মাণি শিল্ল-বহুল দেশে পরিণত হওয়ার পর 
জান্মাণির মান্য দেশে কলকারখানার কাল্জে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
স্থতরাং পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপীয়ানগণই এখন দলে দলে মাকিণ 
রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেছে । অস্্ীয়াহাজেরীর মানুষ এবং 
রুশিয়ানগণ আমেরিকা-যাত্রার সময় জাশ্মীণির ভিতর দিয়াই 
গমন করিয়া থাকে । এই সমস্ত লোককে চালান দিয়া ছু'পয়সার' 
সংস্থান করিবার জন্যই ট্রান্স-আটলান্টিক জাশ্মাণ শিপিংএর জন্ম হয়। 
খুপনিবেশিক শক্তি হিসাবে বিলাত ছুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু 
উপনিবেশগুলি লইয়া বিলাত মহাসমস্তায় পড়িয়াছে। এত শাদা 
মানুষ বিলাতে নাই, যাহাদিগকে দ্িঘ্া এই সকল বিরাট বিরাট, 
উপনিবেশগুলির কুক্ষি পূর্ণ হইতে পারে । ভারত, চীন এবং জাপান 
হইতে দলে দলে লোক বিলাতের এই উপনিবেশগুলিতে আস্তানা; 
করিতে ব্যস্ত। কতকগুলি রাজ্যের ( জ্যামেকা, মরিশস্, বৃটিশ গিনি 
ইত্যাদি) নেকনজর হইট্লাছে বটে, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় উপনিবেশ রাজ্য- 
খুলি রক্ত আবি দেখাইয়! গরিব এশিঘ্াবাসীকে ফিরে যাওয়ার হুকুম 
দিতেছে । অজুহাত, এশিয়াবাসীর নিক্কষ্ট জীধন-যাতার সংস্পর্শে 
আসিলে তাহাদের উৎকৃষ্ট জীবনযাঞ্জার আদর্শ খাটো হইগ্না পড়িহে | 





বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামাষিক 


শীত্ুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল 


পর্িষতদর পন্ডাতিত ইতিহাস 


ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা দেশে ধনবিজ্ঞান-বিষ্ঞার চর্চার 
জন্ত নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম আছে। ইতিহাস পধ্যালোচনা' 
করিলে মোটামুটি দেখা যাইবে যে, গোড়ার ইহাদের আরস্ত সামান্ত 
ভাবেই হয়। ১৯৩০ সনের লগুনের বদ্্যাল ইকনমিক সোসাইটি ব? 
আমেরিকান ইকনমিক্‌ এসোসিয়েশনের স্বব্ষপ দ্বারা গোড়াকার প্রচেষ্টার 
তৌলমাপ করিলে অন্তায় করা! হইবে । আজ পৃথিবীর এমন কোন 
সভ্য দেশ নাই যেখানকার অর্থশান্ত্রীর ইহাদের কোনটার সতিত সন্বন্ধ- 
স্থাপন করিতে গৌরব বোধ করিবে না। 

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মাত্র ২১ মাস যাবৎ প্রতিষ্িত হইয়াছে । 
স্থতরাং ইয়োরামেক্নিকার শক্তিশালী পরিষদ্‌ সমূহের সহিত এর তুলনা 
করিতে যাওয়! ঠিক হইবে না। ধার! এসব প্রতিষ্ঠানের কথ। মনে 
করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন ও ভাবেন, “তার! কোথায় আর 'ামর! 
কোথায় 1” তাদের এই কথা স্মরণ রাখিতে অন্থরোধ করি। 
পরিষদ্দের জীবন মাত স্থরু হইয়াছে, ভবিস্যতে ইহা কোন্‌ মৃদ্তি গ্রহ 
করিবে এক্ষণে বলা সম্ভবপর নহে । কিন্ত ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকান 


ক ১৯৩৯ লনের ২১৭ে জুন ভীরিখে বঙ্গীপ্স ধনবিজ্ঞান পরিষদের অনোধশ 
অধিবেশনে পঠিত ও জলোচিত-_স্থান বেল দ্কাশন্াল চেস্বার অব ক্স!ল ২* প্রা 
হোড, ফরিকাত! ৷ ("আধিক উন্নতি”, অগ্রহায়ণ ১৬৩৭ )। 
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প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ইহার যে টবশিষ্ট্য দেখ! দিক্সাছে তার কিছু 
কিছু আভাষ দিতে চাই। 

সাধারণতঃ ইয়োরামেরিকায় আগে দেখা দিয়াছে পরিষদ, সর্বশেষে 
"আসিয়াছে পজ্িক। । পরিষদের কাধ্য/বলী বুলেটিন, পুস্তিকা, ইত্যাদি- 
বূপে প্রকাশ হইতে হইতে যখন দেখা গিয়াছে যে, একটা! পত্তিক! না 
হইলে চলে না, তখন পিক দেখা দিয়াছে । পত্রিকার অর্থ অনেক- 
খুলি লোক একলঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে যা! লেখাপড়া করিতেছে তা 
পরিমাণে ততখানি হুইয়! উঠিয়াছে যতখানির জন্য পত্রিকান্ষপ বিশেষ 
বাহনের দরকার হয় | কিন্তু আমর। বাঙ্গাল! দেশে গোড়াতে পরিষদের 
সাহায্য ব্যতিরেকেও আড়াই বৎসর ধরিয়া এক পত্রিকা চালাইতে 
সমর্থ হইয়াছিলাম । পত্রিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচারকরা আমর! 
নহি। কিন্ত ব্যাপারটা ইতিহাসে স্থান পাইবার ঘোগ্য সন্দেহ নাই । 

প্রত্যেক সভ্য দেশে ত্ব ত্ব ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিস্তার চর্চা 
বিশ্ববিস্তালয়ে ও বাহিরে হইয়া থাকে । কিন্তু আমাদের দেশে কোন 
বিষ্যার চচ্চাই এ পধ্যন্ত শেষন ভাবে মাতৃভাষায় হয় নাই। ছেলেবেল। 
হইতে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়! বিগ্ভা আয়ত্ব করাই ত এক কম্রৎ 
বিশেষ । তারপর সেই বিস্ভাকে সহজ সরল করিম! মাতৃভাষায় প্রকাশ 
কর! বিরূপ দুক্ধহ ব্যাপার তা আপনাদের প্রত্যেকেরই বোধগমা 
হইবে। কিন্ত পরিষদূ তথ! ““আ1থিক উন্নতি” নেই ব্রত সাধন করিবার 
জন্তই নামিয়াছে। বাঙ্গাল! ভাষা আধিক চচ্চা ও আধিক সাহিত্যের 
'হথঙিই ইহার সাধনার বিষয়। “আতিক উন্নতি” আজ ৪ বংলরেরও বেশী 
চলিতেছে, কিন্তু উহাতে এ পধ্যস্ত একটিও ইংরেজী হরফ ব্যবন্ৃত 
হুম নাই। ইংরেজ, ফরাসী ব! জান্দাপর1 তানের গ্রন্থে ও পত্রিকা 
অস্ত ভাষার কথ! যে ধারণে নিজেদের হরফ ছাড়া 'আন্য হরফে গ্রকাশ 
"করিতে চায় না, আমরাও সেই কারণে সর্ব খাগাল! টাইপের মর্ধ্যাদা 
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শ্বিত্ে ইচ্ছুক | কিন্ত ইহার ভিিতরকার কথা হইতেছে ধপিয়ান 
'বিস্তাকে সম্পূর্ণরূপে বাঙাল ভাষাব কাঠামে! দিয়! তৈরী করা । 

প্রতি মাসে ৮* পৃষ্ঠার ও বৎসরে ৯৬০ পৃষ্ঠার যান বাঙ্গাল্লীয় 
ছেলেকে কাটিয়া দেওয়! সোজা কথা নয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশে 
আধিক সাহিত্যের সুপ্তি কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হছ্ছ ন11 
তাও যা কিছু হইয়াছে অধিকাংশই ইংরেজী ভাষাম্ম লিখিত হইয়াছে 
রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষা লেখাব প্রবর্তন বাস্তধিক “আতিক 
উন্নতি” ও পবিষদের কীন্তি বলিলে অন্তাম হইবে না। দ্বিতীস্কতঃ, 
«“আধখিক উন্নতি*ব মারফতে যখন বাঙ্গাল! ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চা 
আরম্ভ হইল তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র যুবক শুধু একটা আদর্শের 
জন্য হুবন্ত পরিশ্রম কবিতে আবস্ত করিলেন। আজও সে সংখ্যা ষে 
খুব বাড়িয়া গিয়াছে তা নয়, কিন্তু এক্ষণে এ কথ বিশ্বাস করা শক্তুও 
বটে আৰ আশ্চধ্যজনকও বটে যে মাত্র ২৩টি লোক অসীম সাহসে 
তর করিয়া তাদের “আঘথিক উন্নভিবূপ তরণীথানি ভাসাইয়াছিলেন। 
প্রতি মাসে ৮* পৃষ্ঠা পৃৰণ করিবার নিমিত্ত তাদের কিক্ধপ পরিশ্রম 
করিতে হইত আপনার! একবার কল্পনা করিয়া লউন। আজ পরিষদে 
৭।৮ কজন গবেষক অনবরত কাজ করিতেছেন, বাহিরের লেখকের সংখ্যাও 
২।১ জন করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু তখন অদম্য আশা ও উৎসাহ 
মাত্র সম্বল করিয়া সকল বাধা! অতিক্রম কবিয়া চলিতে হইয়াছিল । 

এই সম্পর্কে আমাদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রধুক্ত বিনম্নকুমার 
সরকার ও “আধিক উন্নতি”র বর্তমান ডিরেক্টর ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাছ। 
মহাঁশয়য়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের একজন 
ধরিয়াছিলেন হাল, অন্তজন তরণী বাহিতেছিলেন। “আধিক উদ্তি” 
ও ধনবিজ্ঞান পরিষদ আজ পধ্যস্ত বাচিয়! থাকিয়া যে দেশমাতার সে 
করিতে সমর্থ হইতেছে ও দিনে দিনে স্ত্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে ইহার, 


খত 
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মৃঝে রহিয়াছেন এ ছুই ব্যক্তি । বঙদেশে আধিক চর্চার ইতিহাস 
লিখিবার সময্ন যেদিন আবিবে সেদিন এদের নাম দ্ষর্ণাক্ষরে লিখিত 
হইবে। অধ্যাপক সরকার নব্যসাচীর স্কায় একই কালে ধনবিজ্ঞানের 
বহু বিভিন্ন শাখায় কলম চালাইয়াছেন ও তার সহকম্মীদের হাতে 
করিম্বা মান্গুষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর ভক্টর লাহা এই 
পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের সর্বপ্রকার আঘাত ও মৃত্যু হইতে 
রক্ষা! করিয়া আসিয়াছেন। 


পরিষতদর জন্ম ও কার্যপ্রণালী 


১৩৩৫ সনের আশ্বিন (ইংরেজী ১৯২৮ সনণেব অক্টোবর ) মাসে 
পরিষদের জন্ম হয় । বল! বাহুল্য, পরিষদের কল্পনাট। অধ্যাপক সরকার 
মহাশয়ের মাথায় আগে হইতেই ছিল। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে 
“আধিক উন্নতি” পত্রিকা বাহির হয়। ভার কয়েক মাস আগে 
তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের একট! অনুষ্ঠানপত্র 
তিনি বিদেশে থাকিতে ইতালি হইতেই “প্রবাসী” পত্রে ছাপাইয়া- 
ছিলেন । পরে ১৯২৭ সনে এ রচনার ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্তমান লেখকের 
একটি প্রস্তাব “আধিক উন্নতি”তে প্রকাশিত হয় । স্ৃতরাং একথা বলা 
যাইতে পারে যে, বিষম্টি কিছু কাল ধরিয়া কোন কোন মগজে 
উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল । 

পরিষৎ কন ১৯২৮ সনে জন্স লাভ করিল, তার আগে করিল না, 
এই প্রান্তের সার্থকতা আছে এই জন্য যে, উহার জবাব হইতেই 
আমাদের চিন্তা ও কার্ধ্যের একটা ধারার পরিচয় লাভ করা যাইবে। 
পূর্ব্বে বগীগ্প ধনবিজ্ঞান পরিষদের কয়েকটি ঠবশিষ্ট্ের কথা৷ উ্েখ 
করিয়াছি । অর্থাৎ আমর1 কি এ বিষয়ে প্রতীচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পথই অনুসরণ করিয় চলিয়াছি ন! আমাদের ধারা বিভিন্ন? এই প্রশ্নের 
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উত্তর এই যে,__(১) আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম উল্টাভাবে হইয়াছে, ' 
আগে আসিয়াছে পত্রিকা, তারপর পরিষৎ্, তারপর পুন্তিকা ও গ্রন্থ, 
ইত্যাদি, (২) আমরা প্রথম ধনবিজ্ঞান বিদ্ভার চর্চা টজ্ঞানিক 
গ্রণালীতে মাতৃভাষাম আরম্ভ করিয়াছি--অন্য দেশের পক্ষে ইহাই 
স্বাভাবিক হইলেও আমাদের দেশেব বর্তমান অবস্থার দরুণ ইহা 
সহজসাধ্য নহে , (৩) মাসে ৮৭ পৃষ্টা করিয়া ও বংসরে ৯৬০ পৃষ্ঠা করিয়া 
আমরা ৪২ বৎসরে প্রায় ৪,৫০০ পৃষ্ঠার আধিক সাহিত্য বিতরণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি--পৃষ্টা-সংখ্যার দিক্‌ হইতে সাধারণতঃ: বিদেশী কোন্‌ 
পত্রিকা এতখানি মাল দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করে না, (৪) অথচ 
প্রতীচ্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের খাটিবাব লোক অনেক কম। 
ধিনি অবহিতভাবে পরিষদেব ঠবশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করিবেন, 

তিনি বুঝিতে পারিবেন পরিষদের উদ্ভব ও বিকাশের পক্ষে ৰাধ! কি 
ছিল। লেখকের সংখ্যা হঠাৎ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা! নাই । মাতৃ- 
ভাষার দরদী সহজে পাওয়। যায় না । দু-এক জন দরদী যদি বা জুটে, 
মাসের পর মাস অনলসভাবে তৎপরতার সহিত খাটিবার লোক পাওরা 
ভার। এরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ গড়িস্বা 
তোল। যায়? যেমন তেমন ভাবে পরিষৎ খাড়া করিলে তার অস্তিত্বই 
বা! কতদিন থাকিবে? সেইজন্য প্রকৃতির বীক্ষণাগারে একটি বিশেষ 
গবেষণা বা খ্রক্পপেরিমেণ্টের দরকার ছিল। লোক চাই। খাঁটি 
লোক চাই। অর্থাৎ যে কাজে ফাকি দিবে না। নিজেই নিজের 
কড়া খবরদারি করিবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তিল তিল 
করিস্বা আপনার শ্রমে যত্বে ও ভালবাসায় বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিদ্না 
আর্থিক সাহিত্যটাকে গড়িয়। তুলিতে হইবে বলিয়া পণ করিয়া বলিবে, 
অগ্টের সাহাষ্য পাওয়। যাক বা না যাক। আপনার পথ আপনি কাটিগ্া 
চদিবে। এমন লোক পাওয়া খুব সোজ। নয়। মনে রাখিতে হইবে 


€৬৪ বাংলা ধনবিজ্ঞান 


পন্রিকা ও পরিষদের জন্ট এ পধ্যস্ত ধারা প্রাণপাত খাটিয়াছেন শী! 
তাদের পরিশ্রমের জন্ত এক পধুলাও পান নাই । অর্থাৎ খাটিলে ষে 
আরিক উন্নতি হইবে তার কোন সম্ভাবনাই নাই। অধিকস্ত ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা আছে । বযশের ভাগও প্রায় শৃন্ত। কারণ বাঙ্গালা 
আর্থিক সাহিত্য রচনা করিলে তা মুট্টিমেয় কয়েকটি লোকের মাত্র 
পড়িবার সম্ভাবনা, আর ইংরেজীতে লিখিলে তা গোট। ভারতবধের 
লোক 'ত পড়িবেই, ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন প্রতীচ্য দেশে সম্মান 
লাভের সম্ভাবনা আছে । সুতরাং কে বোকার মত বাঙ্গালায় আর্থিক 
তত্ব প্রচার করিতে যাইবে? এমন লোক চাই যে মাতৃভাষাকে যথার্থ 
প্রাণের সহিত তালবাসে, যে ইহাব ভাব-দৈস্তে ব্যথিত হয় ও সেজন্ু 
সমঘ্ত প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া মাতৃভাষাতেই আপনার চিস্তারাশি 
প্রকাশ করিবে বলিয়। প্রতিজ্ঞাব্গ। এমনতর ব্রতী ন1 পাইলে বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ জন্মলাভ করিত না । পরিষদ্দেব সৌভাগা যে এরূপ 
কয়েকজন ত্রতীকে লাভ করিয়াছে । কিন্তু ব্রসীরও পরীক্ষা হওয়া 
দরকাব। অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাই সহকন্মাী পাওয়ামাজ্ই 
পরিষৎ খাড়। করেন নাই । ব্রতভীরা তাহার লহিত কিছুকাল কাজ 
করিবার পর তিনি যে পরিষৎ স্ষ্টি করিতে ভরসা পাইয়াছিলেন ইছ। 
যথোচিতই হইয়াছে। 


পরিবদ্দের একটা কা ধ্যপ্রণালী স্বীকৃত হইয়াছে । ঠিক স্বীকৃত হয় 
নাই, গড়িয়া উঠিতেছে। পরিষদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া যা! বিবৃত 
করিয়াছি, ত। হইতেই এই কাধ্যপ্রণালীর অথব। গবেষণা-প্রণালীর 
একট] সন্ধান পাওয়া যাইবে। 

বল। বাহুল্য, পরিষৎ গবেষক তরী করিয়া গবেষণার কাধ্য আরজ 
করেন নাই । হার! বিনয় বাবুর সহিত একযোগে “আর্থিক উদ্গতির 
জন্ত খাটিতেছিলেন তাদের “হাতে খড়ি' আগেই হইয়া গিয়াছিল। 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞাঁন পরিষদের পাল তামামি পা 


এই জন্তই পরিষদের প্রথম সমিতিতে ইহাদিগকে একেবারে গবেরক 
বলিয়া স্বীকার করিয়া! লওয়া হয়? অর্থাৎ পরিষৎ তৈরী মাল হার্তে 
পাইয়৷ কাজ আরম্ভ করিযম্বাছিল, বলা যাইতে পারে । পরিষৎ লঙ্বদ্ধে 
প্রথম প্রশ্থ এই, তারা কোন্‌ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য হাতে লইয়াছেন ? 
দ্বিতীয় প্রশ্ন, মে কাজ সম্পন্ন করিবার জন্ত কোন্‌ প্রণালী ব। 
কোন্‌ কোন্‌ প্রণালী অবলগ্বন করিপ্াছেন ? দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবা 
আগে দিব । 

ইৎরেজীতে যাকে বলে মেখভোলজি বাঙ্গালায় তা তর্কশান্ত্র, গ্রণালী- 
তত্ব ইত্যাদি রূপে তঙ্্রমা করা যাইতে পারে। অর্থশান্ত্রের তর্ক- 
প্রণালী ব! গবেষণা-প্রপালী কিরূপ? প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতে পারে বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কোন নির্দিষ্ট প্রণাঁলীব অনুসরণ করিতেছে কি না? 
দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্বকত। 
আছে কি না? 

পশ্চিমাদের দেশে এমন কোন বিস্ত। নাই যা লজিক বা তর্কশান্ত্রের 
বিধান মানিক চলে না। একটা ইমারত গডিতে হইলে কাঠ, খড় 
হইতে আরম্ভ করিয়। ইট, স্থড়কি পধ্যন্ত দরকার হয়। কিস্তু সমস্ত 
মালমললা একত্র জডো৷ করিলেই আর কিছু কোঠাবাড়ী পাই না। 
মালমসলার যথাযথ ব্যবহার জানা চাই ও যথাযথভাবে কাক্জে 
লাগাইবার শক্তি ও অভ্যাস অন্ন কর! চাই । নচেৎ মালমসঙার 
কোন নার্থকতা থাকে না। বিস্। সন্বন্ধেও এ কথা । বিস্তাকে খাড়। 
করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ অর্থাৎ তথ্য চাই। ভারপর 
সেই উপকরণকে বাছিবার, সাজাইবার ও যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার 
অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অঞ্জন করিতে হইবে। তার জন্য দরকার তর্ক 
বিস্তার সাহায্য । বস্ততঃ পশ্চিম দেশে প্রত্যেক শাস্ত্র বা বিস্কা একট) 
ম্বেখডোলজি মানিঘ্া ত চলেই, উপরস্ক সেখানে ম্খেলমিকেও 


৬ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


(বিশিষ্ট বিস্ভাবধপে মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। ধনবিজানের তর্ক ব1 
গবেষণাপ্রণালী লইয়া! সেখানে নিম্বত বহু লোকে মাথা ঘামাইয়! থাকে । 
কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন 
করিতে হুইবে না, কেন করিতে হইবে বা! না হইবে, তা লইয়া বহু 
তর্ক ও কথা কাটাকাটির বিরাম আজও হয় নাই। নানা মুনি নানা 
প্রকার পথের কথাও বলিয়া থাকেন। 

বলা বাহুল্য, মূলতঃ তর্ক বা গবেষণা-প্রণালীটা। এক হইলেও ঝোঁক 
দেওয়ার রকমের উপব তার বিভিন্ন মৃত্তি প্রকটিত হয়। আব 
সেজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কৃষ্টি হয়। একই প্রকাব তথ্যরাশি সম্মুখে 
বাখিয়! কেহ বলিতেছেন, অবাধ বাণিজ্য নীতিই দেশের পূর্ণ উন্নতির 
একমাত্র পথ, অন্য কেহ বলিতেছেন, সংবক্ষণ যদি না৷ অবলম্বন কর 
শীত্ব গোল্লাঘ্স ফাইবে। কেহ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব বাডাইবার প্রয়াপী, 
অন্ত কেহ ব্যক্তি-্বাতন্ত্রোব জরগান করিতেছেন । কেহ বা সামাজিক 
সাম্যবাদের গুণগানে মুখর, অন্য কেহ পু'জিবৃদ্ধি ভিগ্গ জগতের উন্নতির 
আর উপায় দেখেন না। কেহ বা সমবায়কে, অন্ত কেহ মজুরসজ্ঘকে 
যুগান্তকারী বলিয়া বিবেচনা কবেন। আর উদাহরণ বাড়াইবার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু ইহ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, আথিক মতবাদের 
ধারা বহুপথে ধাবিত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান 
পরিষৎ এর কোন্‌ পথ বাছিয়। লইয়াছে? কোন বিশেষ পথ বাছিয়া৷ 
লইয়াছে কি? 

যদি বলি পরিষৎ কোন পথ বাছিয়া লয় নাই, তবে কিছুই বলা 
ইইল না। সত্য কথাট। এই যে, আমরা কোন বাধ! পথে চলিতে চেষ্টা 
করিতেছি না। আমর! নিজেরাই একট। পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে 
চেষ্টা করিতেছি । অর্থাৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ বাঙ্গালার আর্থিক 
সাহিত্যক্ষে যেমন নানা দিক দিয়া পুষ্ট করিতে চায়; তেমনি এ 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞাঁদ পরিষদের সালতামামি ৫৬ 


বিস্তার চচ্চার জন্য এক নূতন ভঙ্গীর গবেষণা প্রণালী, একটা নব্যন্তাদ 
দান করিতে চায়! 

কথাটা আরও একটু খোলস! করিয়া বলা যাক। ধনবিজ্ঞানের 
মেখডোলজিটা! ভৌগোলিক সীমা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে না ব্যক্তি" 
বৈশিষ্ট্য ছার! খণ্ডিত হইয়াছে _-এ প্রশ্ব মনে সহজেই উদ্দিত হইতে 
পাবে। ইংরেজ, ফরাসী, জাশম্মাণ, আমেরিকান, ইতালীয়, জাপানী 
ইত্যাদি জাতির! কি ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক এক বিশিষ্ট মৃত্তির স্যি 
করিতেছে, না দেখ-নির্বশেষে এক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির তাবে এক 
একটি স্কুল, রীতি ব! ধার! গড়িষ! উঠিতেছে? পরিষদের কার্ধ্য-প্রণালী 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণ। এই কথা৷ বলিলেই জন্মিবে যে, এই প্রশ্নটাও আমরা 
আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় বলিয্না মনে করি । সে জন্য কতকগুলি মান্ধ 
উদ্বাহরণ হইতে কোন সিদ্ধান্ত খাডা না কবিয়া পরিষৎ খোলা মনে 
ইহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে । 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ সেখডোলজিটাকে বাজাইয়৷ লইতে 
চাহিতেছে। তার অর্থ এ নয় যে, আমর] ইতিমধ্যে আর সব কাজ 
বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া আছি। তার অর্থ এই যে, আমরা 
নব নব সত্য আবিষ্কার করিতে যেমন ইচ্ছুক, পুরাতন সত্যগুলিকেও 
তেমনি বেশ করিয়! পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই । কোন্‌ দেশে কোন্‌ 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা! কে তাহা! আবিষ্কার করিয়াছে, সে 
বিষয়ে আমর] মাথা ঘামানে। প্রয়োজন মনে করি না। আমরা সত্যকে 
সর্বত্র ও সর্ধবদ। ম্ধ্যাদ। দিতে প্রস্তত আছি। 

স্থতরাং কিছু আগে গবেষণা-প্রণালী সম্বন্ধে যে ছুইটি প্রশ্ন 
করিয়াছি, তার দ্বিভীক্টির, কোন বিশেষ প্রণালী অবলন্বন করিবার 
আবশ্তকতা আছে কিনা, তার কোন জবাব আপাত্বতঃ না দিলেও 
চলিবে । আমাদের পথ চলিতে চলিতে তা মিলিবে বলিগ্না মনে করি ॥ 


ক বাংলার ধর বিজ্ঞার 


পর্িবতদর নব্য হ্যাক 


কোন পীরই আমাদের শেষ পীর নম্প বা সর্বশ্রেষ্ঠ পীর নম্ন। বন্ধীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ মৃত বা জীবিত কে।ন আথিক চিস্তাবীরের কাছেই 
আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তত নহে, কারও চিন্তাপ্রণালী দ্বারা পরিচালিত 
হইতে ইচ্ছুক নহে । এব অর্থ এনয় যে, আমরা ছুনিয়ার সমস্ত অর্থ- 
শান্ত্রীর দানকে অস্বীকার করিতেছি । বরং ঠিক তার উল্টা । আমরা 
সকল প্রকার আঘথিক চিন্তার খারার সহিত প্রত্যেক গবেষকের ঘনিষ্ট 
পরিচয় থাক! আবশ্ক বলিয়াই ভাবিতে অভ্যন্ত হইয়াছি । আমাদের 
কথাই এই যে, আর্থিক সত্যের উদঘাটনের জন্য চিন্তার রাজ্যে ছোট-বড় 
বিচার করিলে চলিবে না। সমগ্র আর্থিক সাহিত্যের ইত্তিহাস আকন 
করিতে হইলে দেখে দেশে, কালে কালে যে লব চিন্তাক্োত বহিয়া 
গিয়াছে সেগুলির খোজ লইতে হইবে । সেজন্য দিকপাল অর্থশাস্ত্রীকে 
যণোচিত সম্মান দিতে আমাদের যেমন বাধে না, বর্তমানে অধ্যাতনাম। 
কোন অর্থশান্ত্রীর তবালোচনা করিতেও সেইবপ লঙ্জ। বোধ হয় না। 
সেজন্য দেখা যাইবে পরিষদের মুখপত্রে রিকার্ডোর বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রের 
একাংশের তঙ্জমার পাশে কোন অপ্রসিহ্ধ ইংরেজ বা আমেরিকানের 
মতের সারাংশও উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ব্যক্তির মত দেশ সন্বন্ধেও আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই । দেশ- 
বিশেষের প্রতি প্রীতি বা! আসক্কি বশতঃ তার অর্থশানস্রকেও বিশেষ 
মর্ধ্যাদা দিবার আকাকঙ্ষা লইয়া আমরা কাজে প্রবৃত্ত হই নাই। 
আমরা প্রতি ব্যক্তির মত প্রতি দেশকেও সত্যের কহিপাথরে যাচাই 
করিয়া লইতে চাহি। তাতে কোন্‌ ব্যক্তি বা কোন্‌ দেশ টেকে আর 
কোন্‌ ব্যক্তি বা দেশ টেকে না, তা লইয়া মাথা ঘামানে! আমরা! 
প্রয়োজন মনে করি না। খোল! ছুনিয়ার খোলা হাওয়ায় আমরা 
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সর্বত্র শিক্ষানবিশ করিতে প্রস্থত আছি ও যেখানে লতাকে দেখিয়াছি 
মনে করিব সেখানে তাকে স্বীকার করিবার সাহস আমাদের আছে । 
আমাদের গব্ষণা-প্রণালী কোন বিশেষ মত, বিশেষ বাক্তি বাঁ বিশেষ 
দেশকে সমর্থন করিবার অন্ত নহে অথবা খণ্ডন করিবার জস্তও নহে ). 
পরিষদের পথ সর্বদা সত্যের ইঙ্গিতে নিদ্দি্ হইবে । অথচ ব্যক্তির বা' 
জাতিব যা বিশেষত্ব, আর্থিক সাহিত্যে বিশেষ দান, তা কোথাও 
পরিত্যক্ত হইবে না ॥ 

সত্য বটে, পরিষৎ আপনার গবেষণা-প্রণালী আপনিই খু'জিয়া 
বাহির করিতেছে, কিন্তু আরোহ ও অবরোহ প্রণালীর় কোনটাই 
আমর! পরিত্যাগ করি নাই। বিশেষ হইতে নির্বশেষ নিদ্ধাস্তে পৌছা 
আমর! যেরূপ কার্যকর মনে করি, নির্বিশেষ হইতে বিশেষে পৌছাও 
আমরা তন্রপ আবশ্তক মনে করি । চিন্তার এই ছুই ধারাকেই আমরা 
কাজে লাগাইতেছি। ভবিষ্যতে এই ছু,য়ের কোন্টাকে বেশী ব্যবস্থার 
করিব অথবা কোনোটাকে একেবারে পরিত্যাগ কর! সমীচীন মনে করিব 
কিন1তা পূর্ব্ব হইতেই এক্ষণে বলিয়! দিতে সক্ষম নহি । আমাদের 
কাজের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ প্রশ্বেরও মীমাংসা কবিতে চাহি । 

অন্থান্য বিষ্যার মত ধনবিজ্ঞানও সত্যের অন্থসন্ধানে ব্যাপৃত। কিন্তু 
এ জগতে মোজান্থজিভাবে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কোথাও সম্ভব 
নয়। প্রত্যেক সত্য, তত্ব ব1 সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্ত অনেক কাঠখড় 
পোড়ানোর দরকার আছে, অনেক প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া যাইতে হয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এ কথাটাকে বিশেষ 
মধ্যাদা দিয়াছে । পশ্চিমা পঞ্ডিতেরা বহুকাল যাবৎ তীদেেরর বেবরে- 
টরি বা বীক্ষণাগারে পরিশ্রম করিবার পর হয়ত তত্ববহল মোট। মোটা! 
্রন্থ-প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন । সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে, 
পরিষদের তত্বাংশ হি এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই সব পশ্চিমা! 


শ ৭5 * বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


পণ্ডিতের মতামত বাঙ্গালা ভাষায় তঙ্জমা করিয়া বা অন্ত প্রকারে 
প্রকাশ কর। আমরা আমাদের কর্তব্যেব অন্তর্গত বলিয়! বিবেচনা করি । 
কিন্তু তত্ব বা সত্য সম্বন্ধে এখনও আমাদের কিছুকাল ধৈর্য ধবিয়া 
থাকা ছাড়া উপায় নাই। 

পরিষৎ তত্বকে বস্তরনিষ্ঠভাবে গডিয়! তুলিতে চায়, বস্তনিরপেক্ষভাবে 
য় । প্রাচীন ও নবীন এশিয়ার, আফ্রিকার, ইয়োরামেরিকার, তত্ব- 
সমূহকে আমরা মাতৃভাষাম্ম আকার দিতে সমৃত্হক; কিন্তু তাতেই 
আমাদের গবেষণা-কাধা সম্পন্ন হইল বলিয়া আমর মনে করি না । 
আমরা রিকার্ডো, আডাম স্মিথ, ম্যালথামূকে বঙ্গভাষায় তজ্জম। 
কবিতেছি, টাওসিগ, জিদ্‌, দেলিগম্যান, মাশ্যাল, পি, মর্তীরা, 
হাম্মস ইত্যাদি দিক্পালগণেব ও বিভিন্ন দেশেব বর্তমান চিন্তার 
ধারাবলী 'মামাদের মুখপত্রের মারফৎ ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ছেলেকে 
বাটিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেস্থয 
নয়। এই সব চিন্তাধারাব বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও প্রণালী-অন্থসন্ধান 
আমাদের কর্তব্য হইলে কি হইবে, এগুলিও মুখ্য নয় । 

ইমাবতকারী যেমন তার মসলা ব্যবহার করে আমরাও তন্্রপ 
আমাদের এই লব প্রচেষ্টাকে আমাদের ভাবী তত্ব বা সত্যের মালমসলা- 
রূপে ব্যবহার করিতে অভিলাষী । 

বন্বত:, তকে দু ভিত্তির উপর দাড় করাইতে চাঁই বলিয়্াই 
আমরা উপকরণ বা তথ্য, দৃষ্টান্ত, অস্ক, তালিকা ইত্যাদিকে বিশেষ 
অর্ধ্যাদা দিতে অভ্যাস করিয়াছি । বাস্তবিক পক্ষে তথ কি মৃত্ঠি 
পরিগ্রহ করিবে তা আমরা এখনও জানি না। কিন্ত আমর! ইহা 
ন্গানি যে, সম্মুখে এক প্রকারের বনু উপকরণরাজি জড়ো কর! থাকিলেও 
গ্রগালীর বিভিন্নতা ছেতু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা সত্যে পৌছান সম্ভবপর 
হয়। সে জগ্ত আমাদের লন্ধ দিদ্ধান্ত বা সত্যকে গ্রতিষ্ঠিত করিতে 
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হইলে যে উপকরণ সাহায্যে তা যথার্থভাবে করা যাইবে সে সম্স্ধে 
আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে হুইয়াছে। 

আমাদের মৃখপন্্র “আঘধিক উন্নতি”তে এই মনোভাবের পরিচয় 
গাওয়া যাইবে। ইহার বিভিন্ন অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন প্রকারের 
মালমসলার সংগ্রহে ও প্রকাশে নিযুক্ত রহিয়াছে। আমর! এই 
উপকরণ মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করিয়াছি । 

১। বাংলার সম্পদ্‌-_বাঙ্গালার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচি, 
মাঝি, তাতি, ফৌকানদার, হাটুয়া, আড়তদাব, জোতফার, জযিদার, 
আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, থালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক- 
বাণিজ্য-শিল্পের প্রবন্তক ইত্যার্দি সকল শ্রেণীর আধিক জীবনযাত্রার 
তথ্যাবলী এই অংশে প্রকাশিত হয়। 

২। আর্িক ভারত-_সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপু্ণের 
কষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আলোচন! থাকে । 

৩। ছুনিয়ার ধনদৌলত-_বাঙ্গাল! ও ভাবত ভিন্ন ছুনিয়ার অন্ত 
সকল স্থান সম্ঘন্ধে আধুনিক আথিক ঘটন৷ ও বিষয় সম্বদ্ধে আন্থপৃর্বিক 
বর্ণনা স্থান পায়। 

৪। ব্যক্তি ও সঙ্ঘ-_সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ও 
গোষ্ঠীগত সকল প্রকার প্রচেষ্টার কথ। এখানে দেখা যাইবে । দেশ- 
বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক 
খনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজন্ব-সচিব, শিল্প-বা িজ্য-রুষি-শিক্ষার ধুরন্ধর 
ইত্যাদি ব্যক্তিগণের অথবা গ্রতিষ্ঠানের গতিবিধি, কার্ধ্যকলাপ, কথাবার্তা, 
পরিচয়, বিশেষত লইয়া ঘণাটাঘণাটি কব! হ্য়। 

€। মোলাকাৎ--বিভিম্ন আঘধিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেস্টে সকল 
প্রকার নরনারীর সহিত মেলামেশা ও সাক্ষাৎভাবে কদ্দোপকখনের 
ফলাফল মোলাকাতের আকারে প্রকাশিত হয়। | 


৫৭২ - বাংলায় 'ধন বিজ্ঞান 


'্। পন্ত্িকা-জগৎ--ফরাসী, জার্দাণ, ইতালীয়, রুশ, জাপানী, 
তুর্ক, যাকিণ, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কৃষি শিল্প 
বাণিজ্য বিষয়ক ও ধনবিজ্ঞান সন্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, 
ধত্রমাসিক ও বাৎসরিক পত্তিকাঁর স্চী, সারাংশ ও কোন কোন সমদ্দ 
বিস্তৃত প্রবন্ধের ভাবার্থ বাহির করা চলে | 

৭। সমালোচনা -পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আথিক গ্রন্থ, 
পুম্তিকা, বিবরণী ইত্যাদির ছোট বড় সমালোচনা । 

৮। গ্রন্থপঞ্জী-আধিক জীবন বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রস্থের 
ধারাবাহিক তালিক।। 

ধারা পশ্চিমাদের আথিক পত্রিক1 সমূহের খববাখবব রাখেন, তারা 
বুঝিতে পারিবেন ষে, উপবেব আট দফাব যধ্যে সমালোচনা, পত্রিকা- 
জগৎ ও গ্রস্থপত্রী সর্বত্রই আছে। কিস্তুবাকী পাচ দফাকে আমরা 
কতকট] নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পাবি । আপনারা যদি বৈশাখ মাসে 
প্রকাশিত বিগত বৎসরের স্থচীপত্র লইয়া একটু নান্ডাচান্ডা করিয়া 
দেখেন ত বুঝিতে পারিবেন আমাদের পবিষদের মুখপত্র প্রতি বসর 
কতখানি বিপুল মাল বাঙ্গালীব কাছে বিতরণ করিতেছে । 

এই শ্রেণীভেদের মন্খ-কথাটা। আপনাদের একবার ভাল করিয়া 


বুঝিয়! দেখিতে অন্থবোধ করি । 
বস্তা ও প্রবন্ধ প্রীতি 
প্রতি মাসে পরিষদের মুখপত্র “আঘিক উন্নতি”তে গোড়ার দিকে 
যথাক্রমে বাঙ্গালা, ভারত, ছুনিয়া, ব্যক্তি ও সঙ্ঘ, মোলাকাৎ ইত্যাদি 
অধ্যায়ে আখিক তখ্যগুলি বাঁটিয়া ছেওয়া হইতেছে । শেষ স্মংশ 


প্রবন্ধের জন্য ব্যববত্ত হয় । বিভিন্ন মাসের “আধিক উন্নতি হাড়ে 
লইলে দেখা যাইবে, এই অংশের পরিমাণ অধিকাংশ লময়েই অর্ডেকের 
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কিছু কম হইয়া খাকে। “আঘিক উন্নতি” খুলিয়। প্রথমেই জুয়াখেলা, 
বন্ঠা, মোটর-ছুর্খটনা, ছুভিক্ষ ইত্যাদি কখনে? কখনো! চোখে পড়ে খলিয়া 
কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । তাদের মতে ইহাতে পজিকার্‌ 
শুধু সৌন্দধ্যের অভাব হয় না, পত্রিকাঁপরিচালকের রসবোধের অভাব 
সচিত হয়। লোকে প্রথমেই এমন কিছু পড়িতে চায় যা ভাল লাগে। 
কিন্ত “আধ্িক উন্নতি”র প্রথম দিককার অধিকাংশ পাতা! জুভিয়াই এমন 
সব মাল ঠালিয় দেওয়া হয় যাতে পাঠকেব পড়িবার ইচ্ছা বৃদ্ধি না 
পাইন্না কমিয়া যায়। প্রথমেই এত আকক্জোক এত কাটা কাটা! সংবাদ 
সকলের গ্রীতিকর না হওয়া বিচিত্র নহে । 


কিন্ত বাঙ্গাল! দেশে প্রবদ্ধ-্রীতিটাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। খেন্‌ 
গণ্ডা গণ্ড| প্রবন্ধ বাহির করাই একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, 
বঙ্গীয় ধন্বিজ্ঞান পরিষৎ এই ম্রোতের গতি ফিরাইয়া দিতে চায়। 
বাঙ্গালীর ছেলের মনে তথ্য-তালিকা, আকজোক, সংখ্য! ইত্যাদি বুঝিবার 
ও সংগ্রহ করিবার ষে ভীতি সর্বদ। জাগরুক রহিয়াছে, তা দূর করিয়? 
দিতে চায় । তথ্যেব প্রতি নিষ্ঠা ও মমত্ববোধ না জন্মিলে তথা লইয়! 
সচেতনভাবে ঘাটাঘাটি কবিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। আর নস প্রবৃতি 
ভিন্ন প্রকৃত তত্ব বা সত্য নির্ণয় অসম্ভব । স্ইজন্য সকলের আগে 
প্রতি ধনবিজ্ঞাননেবীর মনে আমরা তথ্য-সংগ্রহের একট! অদম্য 
আকাজ্ষা। ও চেষ্টা জাগ্রত কবিয়া দিতে চাই । দ্বিতীয়তঃ, গণ্ড। গণ্ডা 
বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ কোন দেশে কোন কালে একসঙ্গে বাহিব হয় না! 
প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-সেবককে পদে পদে এই কথা মনে রাখিতে হয় ষে 
তার তত্ব বা সত্য আকাশকুন্থম মাত্র নয়, তার প্রতি চেষ্টা শক্ত ও 
লিশ্মম তথ্যবহলতারূপ ভিত্তির উপর প্রোথিত। বছ উদাহরণ সংগ্রহ 
বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! আগে চাই। ০০০০7 মেছো দিবে। 
তবেই না সে প্রবন্ধের মুল্য থাকিবে । | 


পপ৪ বাখলাক্গ ধনবিজান 


বুঝা যাইবে, প্রবন্ধকে আমরা অমর্যাদা করি না, বরং ভার মর্ঘ্যাদা 
বাড়াইয়! দিতে চাই। প্রবন্ধ-রচন! সাধনা-সাপেক্ষ ইহাই আমাদেক 
মত। ফাকি দিয়া রাতারাতি ধনবিজ্ঞান-বিভ। গড়িয়া! তৃলিবার কল্পন। 
পরিষদের নাই । বন্থ পরীক্ষা, বহু ধৈধ্য ও অবিচলিত চিত্তে অপেক্ষা! 
করিবার ক্ষমত! পরিষদের আছে । অন্ত দিকে, পরিষৎ বাঙ্গাল! দেশের 
আঘিক চিন্তা-দৈম্ত সম্বদ্ধে বিশেষ সচেতন, সেজন্য ীড়া বোধ করে। 
আমাদের দেশে অর্থশাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার মত যথেষ্ট উপকরণ 
সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া লজ্জিত হইবার কিছু নাই। পরিষৎ সে, 
কথা গ্বীকার করিতে লজ্জা পায় না । কিন্তু সর্ববপ্রকারে তথ্য সংগ্রহে 
ত্ববান্‌ না হওয়াটাকে লজ্জার বিষয় মনে করে বলিক়্াই “আঘিক 
উন্নতির এত পৃষ্ঠা জুড়িয়া এত তথ্যরাশি প্রকাশিত হয়। প্রতি 
মাসে এতথানি তথ্য ও সংখ্যা হাজির করিয়া পরিষং ও “আঘিক 
উন্নতি” বাঙ্গালী পাঠকদেরকে আন্তে আন্তে 'শুক্ং কাষ্ঠং হজম করিতে 
অভ্যন্ত করিতেছে । 

পরিষৎ প্রবন্ধের জন্ত প্রবন্ধ-গ্রীতি যেরূপ বঙ্জন করিয়াছে, বন্তৃতাকেও 
সেরূপ দূরে রাখিঘাছে। আপনার] শুনিয়া আশ্চধ্য হইবেন যে» 
অভ্যাবধি পরিষদের ১২টি* অধিবেশন হইয়া গেলেও প্রকাশ্ঠ ভাবে 
বক্তৃতার আয়োজন আমরা এই প্রথম করিয়াছি । বক্তৃতার শক্তি বা 
ফলাফল সম্বন্ধে আমরা অন্ধ একপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
যুক্তিপূর্ণ কথিত ব্ক্তৃতাকে আমর! আমাদের মতামত প্রচার করিবার 
এক বিশেষ অন্ন্বন্থপ জ্ঞান করিমা থাকি । তথাপি একথা আমর! 
ভুলিয়া যাইতে পারি ন! যে, বন্তৃভার মোহ সাধারণতঃ বাঙ্গালীর 
ছেলের পক্ষে খুব বেলী। অনেক সদুদেশ্ত-প্রণোদিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 





* ইহার পর আজ অবধি আারখ &টি অধিবেশন হইছে । আঃ উঃ সম্পাবক্ষ। 
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বন্তৃতার স্রোতের ভিতর কোথাক় তলাইয়! ০০০০ 
পারে না। 

সেইজন্য আমাদের গবেষণাখাক্ষ মহাশয় গোড়া হইতেই পরিষদের 
জন্ত সেমিনার বা স্কুল প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন । একথা আমাদের 
একবারও তুলিয়া গেলে চলিবে না যে, লেখাপড়া করাই পরিষদের 
একমাত্র উদ্দেস্ট ॥ টেবিলের চারিদিকে গোল হইয়া বনিক ঘখন থে 
যা! পড়াশুনা করিয়াছে তাই আর দশজনকে শুনাইয়াছে। তাবপর 
পরস্পর তর্ক, আলোচন। ও প্রশ্ন দ্বারা কাধ্য সমাব! হইয়াছে । আমাদের 
নিজ নিজ বিস্বার্জনই যথেষ্ট নয়। নিজেব স্গ্রণালীবন্ধ চিন্তারাশি 
দান করাও যথেষ্ট নয়। সেই চিস্তারাশিকে আরও দশজনের 
সমালোচনারপ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া লওয়! পরিষৎ গবেষণার এক বিশেষণ 
অঙ্গরূপে গণনা করিয়া আসিয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা বল! দরকার । ধন” 
বিজ্ঞানকে আমর] অন্য সমস্ত বিদ্যাঁনিরপেক্ষ বিবেচনা করি না। 
পরিষৎ সেভাবে ইহা আলোচনাও করে নাই । ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, 
স্বাস্থ্যতত্ব, শিক্ষাতত্ব, রাষ্্রতব ইত্যাদি নানাবিধ বিস্তার সহিত খন- 
বিজ্ঞানকে সর্ববদ। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হ্য়। পরিষৎ এই নীতি 
কাজে লাগাইবার প্রয়াসী ৷ ইঞ্জিনিয়ার, বাসায়নিক, ডাক্ঞার ইত্যাদি 
যদি ধনবিজ্ঞানসেবীর সহায়তা না! করে, তবে তার পক্ষে অনেক বময 
সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। পরিষ বস্তনিষ্ঠ ধন- 
বিজ্ঞান বলিতে ইহাদের সহযোগে অর্থশাস্ত্রের চচ্চাকেই বুঝিয় থাকে 


সফঃন্দলের ইজ্ছখ বাড়িক্সান্ছে 


“এটী একটা বড় শহর । ইহার কথা ফলাও করিয়া লেখ। ওটা! 
একট॥ গণ্গ্রাম মা, উহার বিষয় ছু; কথায় লারিযা। দাও”---এ আদোভাব 
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পরিষদের লয় । তথ্য সম্পর্কে পরিয়ৎ সকল কালকে, সঞ্ল দেশকে 
*ও সকল পান্জরকে তুল্যক্ষপ কুলীন বলিয়৷ বিবেচনা করে। বিস্তীর্ণ 
বনপদ দ্বারা কোন তাথিক সত্য প্রমাণিত হয়, আর ক্ষুত্র স্থান হবার 
তা খণ্ডিত হয়, এ শিক্ষা পরিষদের নহে। পরিষদ্দের পক্ষে প্রতি 
ব্যক্তি মূল্যবান্‌, প্রতি স্থান মূল্যবান । “আধিক উদ্নতি”র বাংলার সম্পদ 
শীধক অধ্যায় ঘাটাঘাটি করিলে এ কথার প্রচুর প্রমাণ যিলিবে। 

আমাদের কাছে পূর্বপশ্চিম ভেদ লাই, শাদা-কালে! ভেদ নাই। 
আমা চাই খাটি ও নীরেট তথ্য। তা যেখানে পাইব সেখান 
হইতেই সংগ্রহ করির। তথ্য চাই, আরও তথ্য চাই,--এই আমাদের 
বুলি। 

বন্ততঃ, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও তৎপূর্বে “ম্মাথিক উন্নতি” 
বাঙ্গালা দেশের লোকের চোখের লামনে এক নূতন জগৎ খুলিয়। 
,দেখাইয়াছে । এ জগব্‌ পূর্বে ছিল না, তা নয়। কিন্ত এ চোখে এর 
পুর্বে ইহাকে আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর বিখ্যাত অর্থনৈতিক 
পত্ভিকা-সমূহের পাশে বাঙ্গালার বিভিন্ন মফঃস্বল-পর্জিকার বাখীও স্থান 
পাইতেছে, দেশবিদেশের বিভিন্ন চিন্তার সহিত মফস্বলের সর্বপ্রকার 
'চিন্তাশ্বোতের খোজ লওয়া হইতেছে । ইহার অর্থ ও সুদুর অথবা 
অদূর উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাট1 আপনাদের একবার ভাবিয়া দেখিতে 
আকুরোধ করি। 

পরিষৎ দেশের সত্যকার আধিক পরিচদ্ন লাভ করিতে চায়। তাই 
বাঙ্গালা দেশের রিভিন্ন লংবাদপজসমূহের মারফতে রাশীক্কত আর্িক 
যালমসল! ভোগাড় হইতেছে । বাঙ্গালার হাটবাজার, বাজার দর, 
পান্তাঘাট, খাল-দনিয়া-নদী, পক্তপক্ষী, মৎস্য, কীট-পতঙ্গ, ডক-বন্দর, 
'রেলন্ীমার-মোটর-গাড়ী ( ঘোড়ার গাড়ী, গক্ষর গাড়ী ) নৌকা, পান্কী, 
+থরোপ্পেন ইজাদি যানবাহন, খাস্-পানীয়,। পোষাক-পরিচ্ছা। পেশা, 
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বান্থা-চিকিৎসা, জন্স-ঘৃত্য হার, কুলীমুর, চাষ ও চাষী, কারখানা 
শিল্প, কুটার-শিল্প, বাণিজ্য, আমদানি-বগ্টানি, গাইিল-কান্জন, আয়-্যায়, 
ঘরবাড়ী, বাড়বৃষ্টি, অপগ্রিকাণ্, ছুতিক্ষ, দুর্ঘটনা, জেল, নেলের কয়েছী, 
শেয়ার বাজার, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ব্যাক্ষিং, বীমা, পেক্গন-ভাতা 
জেলাবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জল- 
সেচ, পয়ঃপ্রণালী, শশ্ত-সম্পদ্‌, বনজঙ্গল, খনিসম্পদ্‌, বমবায, শির্ষা। 
পল্লীসংক্কার, যৌথ কারবার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান,। আমোদ উৎসখ* 
ইত্যাদি বিষয়ে রাশি রাশি তথ্য সংগৃহীত করিয়া পরিষৎ প্রকৃত বালা 
দেশকে আবিষ্কার করিতে চাহে । এ বাঙ্গাল! কল্পিত বাঙ্গাল! নহে । 
দেশকে চিনিবার পক্ষে এর চেয়ে শ্রে্ঠতর উপান্র কিছু আছে কিন! 
জানি না। 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পবিষৎ দেশকে তন্ন তন্ন খুজি তথ্য আনিকা 
হাজির করিতেছে, যাতে বাঙ্গালীর ছেলে ভাব নিজ দেশের গ্রব্পন্ট 
উপলক্কি করিতে পারে । দেশকে ভাল করিয়া না জানিলে দেশ-লেষ! 
সম্ভবপর হয় না। পরিষৎ সেই দেশ-সেবার পথ স্থগম করিম দিতে 
চায়। অন্ত দিকে, এই তথ্যরাজির উপর ভর করিয়াই আমাদের ভবিষ্তৎ 
অর্থশান্ত্র গড়িয়। উঠিবে | 

আমরা এই স্থযোগে আজ মুক্তকণ্ে বাঙ্গালার যেসব মফম্বেল 
পত্জিকা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্তধাঞ্ণ 
জাপন করিতেছি । “আথিক উন্নতি” ও পরিষদের এই এক সৌভাগ্য 
যে, বাঙ্গালার অসংখ্য পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত 


* বাঙ্গাল দেশের বিভিল্ন জনপদ হইতে প্রকাশিত বিশেষ খনির। মাখবিক 


পৃতিকান্থলিকে এ বিষ প্রধিধান করিতে অনুরোধ করি। 
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হইয়াছে । মফদ্েলের বানী আমাদিগকে সর্বদাই উদ্দীপিত করিয়াছে 
ও নব নব সত্যের সন্ধানে প্রেরপ! দিয়াছে । 


পরিষদের উচ্দেশ্টা কি £ 


আশা ক্বরি এতক্ষণ যাবৎ যা! বলিয়াছি তাতে পরিষদের বিশিষ্টতা 
আপনাদের নিকট কতকট। পরিস্ফুট হইয়া উঠ্রিয়াছে। আপনার! এই 
বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন পরিষদের 
উদ্দেশ্ড কি। 

এক কথায় সত্যের সন্ধান বা আবিষ্কার ও সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্ত পরিষৎ জগ্মলাভ করিয়াছে । যদি বল! হয়, “বাপু হে! 
অনেক ত লম্বা চওড়া কথ। কহিতেছ। কিন্ত বল দেখি পরিষং কি 
দেশের দারিহ্া-ছুঃখ নির্বাসন করিয়া দিবে? না শত শত নিরর 
বোকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে? তা যদ্দিনা দেয়ত আজ্িকার 
মত ছুক্ষিনে পরিষদের কথা কহিতে আমিও না।৮ তবে তার উত্তরে 
আমাদিগকে ম্বভাবতই নিক্ুত্তর হইয়া থাকিতে হয়। কারণ বিস্তা 
আর শিল্প এক জিনিষ নহে। ধনবিজ্ঞানবিষ্ভা চর্চা করিলে মানুষের 
রাতারাতি ধনী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ধনশালী হইবার পথ 
অন্ত। অন্ত সকল বিস্তার মত ধনবিজ্ঞানও কার্ধ্যকারণ নির্ণয় করিতে 
পারে, কোন্‌ পথ অবলম্বনে কি ফল হুইবে ভার আভাষ দিতে পারে 
অথব৷ কাধ্যকারণ বিশ্লেষণ করিতে পারে, কিন্তু ধন সৃষ্টি করিতে পারে 
না। কট্‌কা বাজারে এক ঘণ্টায় লক্ষ টাক উপাজ্জন করিবার সম্ভাবনা 
আছে। কিন্ত মাশ্যালের অত বড় মহাারত-তুল্য বহিগুলিকে 
সারাদিন ধরিয়! নিঙড়াইলেও একটা! পয়সা বাহির হইবে না। কিন্ত 
ভাহ! ছ্বারাই কি বার্শযালের বিচার হইযে ? 

আমরাও দেশের আর্থিক উন্নতির অভিলায়ী। জাদবশত্বা নি 


বঙ্গীয় ধনযিজজাম পরিষধের লাগতামাহি দর 
গর্ে যাত্রার বখ! বিশিষ্ট বিভা বলিতে পারে মা) বিছা সর 
রাখিতে হইবে সত্যের মর্ধ্যাদা আর অর্থের মধ্যাদা এক বন্ধ নহে। খন 
বিজ্ঞানসেবীর বিশেষত্ব এই যে, সে অর্থকেও বিদ্যা তরফ, হতে 
বিশিষ্ট মর্ধ্যাদ। দিতে সমর্থ হুইক্াছে। ““দারিজ্রা পুপ্য নহে, দারিতাকে, 
পৃথিবী হইতে নির্বাদিত করিবার চেষ্টা প্রত্যেক নরনারীর করা 
কর্তব্য। অর্থের অবহেলা দ্বারা পারমাধিক লাভ হয় না”-্এই 
ধরণের বাণী ধনবিজ্ঞান প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের জীবন- 
গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে এ সবের দাম বড় কম নম্থ। 
বিষ্যারূপে ধনবিজ্ঞান সাধারণ মান্ছষের দৃষ্টিকে সত্যের দিকে ফিরাইস্কা 
দিতেছে । ইহা কি আধিক সমৃদ্ধির চেয়ে ছোট জিনিষ ? 
বিস্তা-চর্চাযম আনন্দ আছে। শুধু বিদ্যার জন্ত বিস্তার আধর 
করার সার্থকতা অন্বীকার করি না। যে দেশ বিস্তার যথেষ্ট সম্মান 
করিতে শিখিয়াছে, বিস্যাচচ্চার জন্য এমন অন্তকূল আবহাওয়ার 
স্স্টি করিতে সচেষ্ট যে বিদ্যার বেপারীরা নিশ্চিন্ত যনে খাওয়া পরার 
ভাবনা ন! ভাবিয়া বিদ্ার সেবায় শিষুক্ত থাকিতে পারে, সে দ্বেশ 
আধ্যাত্মিকতায় ছোট না বড় আপনাদের বিবেচনা করিয়া! দেখিতে 
অনুরোধ করি । একট! মাত্র দেশের উদাহরণ দিব। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রকে আমর! বিশেষ জড়বাদী বলিয়া! জানি । কিন্তু সেখানকার 
ধনী লোকেরা বিষ্া-চচ্চার জন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া খাকেন। 
এক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র যুদ্ধে গিয়া মারা গেল। তার অগাধ 
বিষয়-সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? ভর্ঘলোক অমনি উইল করিহা 
পুত্রের নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিয়া! ফেলিলেন। খিঁতির 
ব্বিয়ে প্রসিদ্ধ প্রলিদ্ধ ব্যক্তিকে এক এক বিষ্তা শিক্ষা দিবার. জপ্ত 
আহ্বান করিলেন। বলিলেন, “কুছ, পরোয়া। নাই। যত টাক লাগে 
দিব, কিন্ত একেবারে মরেস লোকটি চাই 1” দেখিতে €দখিতে উঠান 


৮০ , হালা ধনহিজান 


কোর্ড বিশ্ববিভালদ গড়িয়া উঠিল। ই্র্যানফোর্ডের গস ও স্থান 
খাড-শশ্ত লইয়া গবেষখা লমত্খ জগতের পক্ষে ঘগলজনক হইয়াছে। 
প্কাফেলারের টাকায় শিকাগো! বিশ্ববিদ্ভালয় জল্প ও বিকাশ লাভ 
করিয়াছে । ফোর্ড তার বিশ্ববিভ্ভালয় ছার্তার্ডে একবারে কোটি কোটি 
টাকা দিতেও ইত্তত্ততঃ করেন না। কার্পেগী এনডাওমেন্টের ফাণ্ 
জগতে কার কাছে অবিদ্িত ? শিক্ষার জন্ক, ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়িধার 
জন্ত, বিশ্বব্যাপী মৈআী স্থাপনের জন্য, শ্বদেশের ও বিদেশের বহু 
অহ্ুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের জন্ত কার্ণেগী হ্দেশে ও বিদেশে কোটি কোটি 
টাক! ব্যয় করিয়াছেন। কোন কোন আমেরিকান্‌ প্রচুর পরিমাণ 
টাকা উপাজ্জন করিয়া থাকে, কিন্ধু অর্থের এই প্রকার সগ্্যবহার 
তাদ্দের দেশে বিরল নয়। বিদ্যার মন্দির গড়িতে ও অন্ত বহু 
গ্রকার সছষ্ঠানে ধনী আমেরিকান্‌ অর্থব্যয় করিতে ক্কপপত! করে 
না। অথচ এই সব আমেরিকান্‌ ভাল করিয়া জানে বিস্কামম্দির 
অর্থউপার্জনের স্থান নক্ষ, বিদ্ভা আর অর্থ অঞ্জন এক ভ্িনিষ নয়। 
তবু কেন তার! পরান্ুখ হয়না এইক্সপে অর্থ-ব্যয় করিতে? এই 
কথাটা! আমি আমার দেশের প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে ভাবিয়া! দেখিতে 
অছুরোধ করি। 

আমেরিকার সম্বন্ধে যা বলিয়াছি পশ্চিমা বড় বড় দেশ স্ক্ষেও 
সে কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য বটে। 

আমাদের দ্বেশের ধনী ব্যক্তিরা এদিকে একটুধু বেশী মনোযোগী 
হইলে তাল হয় । ধদের সহযোগ ব্যতীত কোন দেশ ফোন কালে তার 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্ছেষণে রত হইতে পারে না; উন্নতি করা ত দুরের 
কথা । বিস্তার সাধন! ধারা করিয়া! থাকেন তীর চিরকাল সর্বদেশেই 
ঈরিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তারা জ্ঞান'বিতরপেক্স ভার লইতে 
পারেদ না৷ যদি গাদের নিজ নিজ্ঞ খাওয়াপরার তিস্তায় আটগ্রহর 


বজীয় ধনবিজঞার গরিবের লাধাভামামি ৫, 


ব্যৃতিত্যত্ড খাকিতে হয়৷ ভাতে গাষের দত্তের অহদগথান শুধু: ধর্ম 
হয় না, বিক্ুত হইবারও অন্তাবনা । এই বিলাশ হইতে তাদের রং 
করা পর্বস্রই আঁতীয় কর্তব্য বলিদ্না পরিগশিত হয়। এ গতি 
জান-বিজ্ঞানের সাধনার চেয়ে বড কোন জিনিষ আছে কিনা জানি, 
না। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চচ্চার স্থযোগ ও স্থবিধা! সৃতি কর! কপ রঙ 
আমাদের দেশের ধনিগণ যেদিন হইতে পালন করিতে আরম 
করিবেন সেইদিন হইতে আমাদের এই বাঙ্গালা এক বৃহতর ও মহ্তর় 
বাঙ্গালায় পরিণত হইবে । 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আপনাদের বিশেষ নেহ ও মনোযোগ 
দাবী করিতে পারে । আমরা! বিস্তারপে বিছ্ভার চর্চাকেই একমাত্র ক্র 
বলিয়া! মনে করি না। পূর্বেই বলিয়াছি, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক 
ডাক্তার ইত্যাদির সহযোগে ধনবিজ্ঞানসেবীরর অগ্রসর হওয়ার 
আবশ্তকতা পরিষৎ স্বীকাব করে। অর্থাৎ দেশের আধিক 2০ 
আমাদের লক্ষ্য । 


পর্রিষ্খ 2কান্‌ কাঢজর ভার লইক্সাচ্ছে ? 


১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এক নব্য স্তায় স্থাপন করিব কনা 


করে। 
২। পরিষৎ স্বদেশের ও সর্বকালের অর্থশান্ত্রকে যাচাই করিয়া 


লইতেছে। দেশ বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই । 

৩1 পরিষৎ বলে আঘধিক দিক্‌ হইতে প্রতি ব্যক্তি ধুলাবানূঃ 
প্রতি স্থানের দাম আছে। সেজন্ত কোন ব্যক্তি বা স্থানের আিক 
কথা ভার কাছে তুচ্ছ নয় । 

৪1 পৰিষৎ বাছাল! দেশকে নৃতন করি! বিছা করিয়া 
গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া! মফঃম্বলের ইন্দৎ বাড়িয়াছে। 


৮২ *” ধাংলীস খনবিষ্ঞাম 


'&1 ছুমিয়ার বিডি দেশের ও্রাচীল ও নবীন সকল শ্রধার আর্থিক 
মগুযাদের খায়ার সহিত বাঙ্গালীর ছেলেকে পরিচিত ব্ধিয়! দা 
গরিব কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা! করে। সেজগ্ক এক দিকে রিকার্ডো, 
আভাম শ্মি, ম্যালথাস্‌ প্রভৃতি চিন্তাবীরদের চিস্তারাশি ধেমন 
আমর বাঙ্গাল ভাবায অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অন্ত 
দিকে দেশবিদেশের অর্থশাস্ত্রীর মতামতও দফায় দফায় বাঁটিয়। 
দিতেছি । 

৬। ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যেক গবেষক ধনবিজ্ঞান বিদ্ভার 
বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ বিপুল তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন যে, অর্থাহুকুল্য 
পাইলে আট জন গবেষকের প্রত্যেকে কয়েক শত পৃষ্ঠার এক একখানি 
গ্রন্থ অক্রেশে প্রকাশ করিতে পারেন। 

৭। পরিষৎ বাঙ্গাল! ভাষায় বি-এ ও এম-এ ক্লাসের ধনবিজ্ঞানের 
পাঠা পুস্তক প্রণয়নের ভার লইতে চাহেন। 

৮। পরিষৎ অর্থশাম্ত্রের পরিভাষ। স্থ্টি করিতেছেন । 

সেহিনার বা' স্কুল প্রণালীতে লেখা-পড়া চালানোর কথ। ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । ১৩৩৫-৩৬ সনে আলোচিত বিষয়গুলির নাম ও 
'শালোচকের নাম নীচে দেওয়! যাইতেছে £₹_- 

১। ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিস্যৎ-্রীযুক্ত জিতেন্ত্র- 
নাথ সেনগুপ্ত, এম-এ বি-এল্‌। 

২। সার্বজনীন শ্বান্থ্ের অর্থকথা-অধ্যাপক ডাঃ অমৃল্যচন্্ 
উকিল, প্যারিসের “বিদেশী” য়োগতদ্ব পরিষদের সত্য, স্কাশনাল 
মেডিকেল ইন্ট্িটিউট । 

৩। মেজর বামনদাস বস যহাশয়ের সহিত্ত পরিষদের তঙ্গানীত্তন 
গাঁচ জন গবেষকেক়্ আলোচনা । 

৪1 বহির্বাপিজ্যে বাঙ্গালীস্ভীযুক্ত বীরেজনাথ দাসগজগড বিস্এস 
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+প্যর্ড,), ঠবহাাতিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর ইত্ডা-অয়য়ৌপ! চীন 
কোম্পানী লিঙসিটে, (হান্ুর্গ )। ন্‌ 

৫। করলার খনির মন্ধুর--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচজ্জ দত, এহঃএ 
বিস্এল ৷ 

৬। বাঙ্গালা কাপড়ের কলের ব্যবসা_-্রীযুকত নরেজনার্থ 
অধিকারী, কেশবলাল ইন্ভাষ্্িদ্যাল সীপ্ডিকেটের ডিরেক্টর 

৭। কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জেন্‌ ডক-_শ্রীযুক্ত জিকেন্্নাখ 
সেনগুঞ্চ, এম-এ, বি-এল । 

৮। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা-_্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বায়, তত্বনিি, 
বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্‌। 

৯। বর্তমান কৃষি-সমস্যা-__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিদ্ধেশ্বর মল্লিক, কৃষি- 
বিষ্ালয, চুড়া। 

আপনারা এই বিষয়-নির্বাচন হইতেই বুঝিতে পারিবেন। পর্নিষৎ 
কত বিভিন্ন দিক্‌ হইতে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার চেষ্টা করিতেছে । 
এই অধিবেশনগুলি প্রায় সবই ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেক্দ্রনাথ লাহা। অহাশমের 
বাসভবন ৯৬নং আমহার্ট স্রাটে হইয়াছিল । সেজন্ত পরিষৎ তাকে 
কুতজতা! জানাইতেছে। 

উপরের লেখাগুলি সন্বন্ধে গ্রথম লক্ষ্য করিবার বিষ এই যে, 
প্রায় প্রতিমাসেক্টী একট করিয়া অধিবেশন হইয়াছে অর্থাৎ পরিষৎ 
'অনলসভাবে লেখাপড়া চালাই গিয়াছে । দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তৃতীয় 
* পঞ্চম অধিবেশন বিশেষ স্মরণীয় | তৃতীয় অধিবেশনের কলে মেজর 
বন্থ মহাশয় তার অনেক পুথিপত্র পাুলিপি পরিষংকে ফান করেন । 
ভার প্রস্তাব অন্ুপারে পরিষৎ আর্থিক ভূগোল সঙ্চলদে খ্যাখূক্ 
'আছেন। তিনি এজস্ত পরিষৎক্ষে ৫৯৯. টাকা দাঃনর ' গুৃতিক্ষতিষড 
স্বরিয়াছেন। তাঁর চিকিৎসাসন্ব্বীয় নোটগুলি জ্ধ্যাপক অগুল্চ্জ 


০৪ ক্বাং্লার গনবিরহাদ 


উ্চিল যঙাশয় ও বরসায়ন-নবন্ভীয় তথ্যাবনী হাজারিকাগের অধ্যাপক 
হেমচজ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিতে রাদ্ি হুইহাছেন 
পরিষ্ত মেজব বন্থ মহাশম্কে ধন্তবা কাপল করিতেছে । ছিতীয় 
স্মরণীয় ঘটনা এই যে, পঞ্চম অধিবেশনের দিন দর্শনাচা্ধয ডক্টর 
ব্জেজুলোখ শীল মহাশঘ আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শু 
ছিলেন না, প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি তার অমূল্য কথা আমাদের 
বলেন । আমরা পরিষদের তরফ হইতে এজন্য ও পরিষদের জন্মাবধি 
তিনি যে 'অশেষ প্রকারে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া আসিতেছেন 
সেক্সন্ত কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি। 

এই প্রসঙ্গে এ বৎসর এ যাবৎ যা! পড়াশুনা! হইয়াছে তাও উল্লেখ 
করিতেছি। 

১। পোষ্ট আফিস্‌ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন-_ যুক্ত 
নরেজ্রনাথ রায়, তত্বনিধি, বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্‌ । 

২। খদ্দরের আথিক সম্ভাবনা_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত, 
এম-এ, বি-এল। 

৩। মহত্ব! গান্ধীর অর্থ নৈতিক মতামত-  এ। 

৪। বোশ্বাই ও তৃলাশুক- বর্তমান লেখক। 

& | বঙলীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি- বর্ধমান লেখক । 

৬। খান্দিগঠন--ভক্ইর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগ্রপ্ত, এম-এ, ডি-এল ।* 

প্রযুক্ত নরেশ্্রনাথ রায়, বি এ, তত্বনিধি মহোদয়” "টাকার কথা” 
আগেই লিখিয়াছেন। তার এ পুস্তক সর্বপ্জ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 


». আরও একটি বভৃতা এ বলয় হইাছে_ ভীযু জবীশাা বিশাস, এমন 
গহালয সাইন কমিশনে উপস্থাশিত জাধিক হ্যাবস্থ! সন্বগ্ধে দুইটি আধিষেশছে 
দ্বাযজাচন। করিয়াছেন । তীর প্রবন্ধালী ঘোষ ১৩৭ “আর্ধিক উদ্ছি"তে প্রকাশিত 
হইয়াছে! 





বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিবদের লালভামামি ৫৬ 


সম্প্রতি তিনি "বাতের কথা লামক গ্রন্থ-রচনায় খ্যাপৃতত আছেন? 
শ্রীযুক্ত রবীন্্াখ মোষ মহাশয় ইয়োর়োপের আহিক চিন্তার ইতিহাস 
প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্তমান লেখক রিকার্ডোর রাস্ীরর অর্থনীজি, 
নামক পুম্তকের তর্জমায় ব্যাপৃত আছেন, শীগ্রই প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হইবে । পরিষৎ হইতে আডাম স্মিথ এবং ম্যালথ্যানেরও 
অঙ্থ্বাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্বের যে প্রত্যেক গবেষক কষ্েক 
শত পৃষ্ঠার বহি অরেেশে বাহির করিতে পারেন বলিয়াছি, তা বাদ দিয়া 
পরিষদের অন্যান্ত গ্রন্থের আভাষ দেওয়া হইল। অধিকন্তু ইহ! উল্লেখ 
করিলে অবাস্তর হইবে না যে, ভক্টুর শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহ। ম্হাশক্ব 
অন্ততম গবেষক শ্রীযুক্ত জিতেন্্নাথ সেনগুপ্ত মহাশদ্গের সহযোগে 
“দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক” নামক প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

এ গ্রেল গ্রন্থের কথা । পরিষৎ ৬ খানি ইংরেজী ও ৩ খানি বাংল! 
পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছে । বলা বাহুল্য, পুস্তিকা, বুলেটিন, 
ইত্যাদি প্রকাশ করা আমরা মোট ৩19 মাস যাবং আরম্ত করিক্কাছি। 
ভবিষ্যতে এই সবের সংখ্যা অনেক বাডিবার সম্ভাবনা আছে। 


বাঙ্গালা পুক্তিকা 

১) ধনধিজঞানের পরিভাষা-_-্রীধুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্বনিধি, 
বি-এ। 

২। ধনবিজ্ঞান চচ্চার আবশ্তকত। - শ্রীযুক্ত শিবচর দত্ত, এম্‌-এ, 
বি-এল্‌। 

৩। স্বব্পস্থায়ী কঞ্ সমস্তা- বর্তমান লেখক । 

৪। কারখানা শিল্প বনাম কুটির শিল্প-_ীয়ক্ত শিবচজ দত, এ, 
বিশএল্‌। 


গড বাংলায় খদবিজান 


€। শিল্টা-ব্যাহ্ ও মরিস্‌ প্রানি -বর্থখান লেখক । 

৬। খাংলার বন্দর ও কিং জর্জেস ভক- শ্রীযুক্ত জিতেম্্নাখ 
সেনগুধ, এম-এ, বি-এল । 

শ 1 খছিগঠন- ডক্টর শ্রীযুক্ত নয়েশচন্দ্র লেনগুপ, ভি-এল। 


ইংতরজী প্ুক্ডিকা। 

১। মেকী টাকা ধরিবার উপায়--স্্ীযুত্ত নরেন্্রনাথ রায় । 

২। অটোমোবিল বাণিজ্যে কিন্তিবন্দী বিক্রন্ন :--অধ্যাপক 
সেলিগম্যানের মতামত--বর্তমান লেখক । 

৩। ঝরিয়ায় কয়লার খনির মজুর-_-জীধুক্ত শিবচজ দত্ত, এম-এ। 
বি-এল। 

৪। খদ্দরের অর্থকথা-_ ঞঁ 

৫] পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ব্যাক্কিং তদস্ত সমিতি-_ 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ। 

৬। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক অনুস্থত গবেষণাপ্রণালী--" 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্‌। 

৭। তুলাশুক্ক ও তার ফলাফল-_-বর্তমান লেখক । 


আভদশশ ও বিদেশের সহিত ০ষাগ-স্থাপন 


আমর! বাঙ্গালা দেশের মফস্বলের সহিত একটা! বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। মফঃম্বল হইতে কৃষি-শিল্প-বাপিজা 
সন্ব্ধীয় প্রশ্নাবপীর জবাব পরিষৎ “আঘিক উন্নতি”র মারকৎ দিয়া 
আসিডেছেন। 

ভারতের নানাস্থান হইতে এবং বিদেশের প্রসিদ্ধ ধলবিজান-সেরী 
"খর বিশ্ববিভাপয় হইতে আমরা উৎসাহ ও গ্রশংলাবাণী লা করিয়াছি । 


বঙ্গীয় ধনধিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি ৩ 


অনেকেই আমাদের সহিত গঞ্জ ও পুস্িকাদি বিনিময়ে সমুধ্ত্ক ইহা. 
জানাইয়াছেন। কেহ কেহ ইতিস্ধোই তাদের প্জিকা, খ্র্থ ইত্যাহি, 
পাঠাইতে আরম্ভ করিম্বাছেন। লীগ. অব. নেশনস্ও দ্দামাদেকট' 
নিয়মিতভাবে পত্রিকা ও বুলেটিন ইত্যাদি এবং সমালোচনার জন্য 
গ্রস্থাদি পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন । ভারতীয় ও বঙ্গীয় গবর্ণষেপ্ট 
এবং অধ্যাপক ও ছাত্রমহল হ্বারা আমর! নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়া 
পরিষদের তরফ. হইতে আমি সকলকে ঘন্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


5দশবাসীর প্রতি নিতবদন 


সর্বশেষে আমি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে দেশবানীর 
নিকট একটা কথ৷ করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই। আমরা এ 
যাবৎ যে অভিজ্ঞত1 লাভ করিয়াছি তাতে বলিতে পারি যে, পরিষদের 
বিপুল সম্ভাঝন! সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। চাই আপনাদের সকলের 
দরদ । চাই আপনাদের সকলের সহাহুভূতি। আপনারা জানেন 
হায়ত্রাবাদের ওস্মানিয়া বিশ্ববিষ্তালয় সকল প্রকার পাঠ্যপুঘ্তক উদ্দু 
ভাষায় অন্থবাদ করিতেছেন। বি-এ, এম-এর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে 
তারা অনেক দূর অগ্রসর হুইয়াছেন। ন্বয়ং নিজাম গবর্ণমেপ্ট তার 
বিপুল শক্তি ও অর্থবল লইয়া এই আন্দোলনের পোষকতা৷ করিতেছেন । 
গুরুকুলে হিন্দীভাষায় ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণীত 
হটয়াছে। সেখানেও পশ্চাতে রহিম্বাছে অর্থশালী এক প্রতিষ্ঠান। 
কিন্ত এই ছুই প্রতিষ্টান কয়েক বৎসর ধরিয়া! যা করিয়া আসিয়াছে 
তাহা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ফণ্তুক অনুষ্ঠিত কাজের চেয়ে বেশী 
কি না সন্দেহ । অথচ আমাফধের পিছনে লা আছে শক্ষিশাজী' 
গবর্ণমেষ্ট, না! ফোন বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান । ৃ 

শুধুতাইনয়। ওস্মানিয়! নিশ্ববিদ্ধালয়ে বা গুরুকলে হীরা 


৮ খাং্জায় ধদরিকজঞীদ 
বাতুভাষায় ধলবিজাানের বা! কান বিস্তার চচ্চা করিতেতছন, তারা 
গক্যেকে বেশ মোট? রকমের বৃর্তিভোগী । অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের 
চিন্! কাদের করিতে হয় না। সেভার বহিবার পাজজ আছে। ততীত্বা 
নিশ্চিন্ত চিত্তে সমস্ত সময় ধলবিজান বিষ্যার চর্চায় নিয়োগ করিতে 
সমর্থ । কিন্তু বঙ্দী্ ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকদিগকে উদদ্ান্ত 
অনচিস্তাম ছুটাছুটি করিতে হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গ। খাটুনীর পর 
এমন অবনূর কম খিলে খন নিভৃতে বিষ্তাচ্চার স্থযোগ করিতে 
পারেন। ইহারই মধ্যে--এই সংগ্রাম, কষ্ট, অক্লচিস্তার মধ্যে__ 
তাহাদিগকে ধনবিজ্ঞান-বিষ্য! গভিবার জন্য আরও কষ্ট, আরও ক্ষতি 
ক্বীকার করিতে হইতেছে । মাতৃভাষা ও স্বদেশকে পুষ্ট করিবার 
করনায় কোন বাধাকে তীর] বাধা ধলিয়। মানিতে চাকন না। 
আমাদের গৌরব এই যে, এতট। সহায়-সন্বলহীন হইয়াও আমরা 
ওস্মানিয়া ব! গুরুকুলের নিকট পরাজিত হই নাই। আমরা ভরসা 
করিয়া বলিতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের এই পরিষৎ অধিকতর পরিমাণ, 
কাজ করিতে পারিবে । দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, 
তাদের আশ্রয় ও সাহায্যে বাঙ্গাল! দেশের আঘধিক উন্নতির নব নব 
পথ আবিষ্কৃত হোকৃ। ,সঙ্গে সঙ্গে এই পন্রিষৎ নব নব সত্যের সন্ধানে, 
যাত্রা ককুক। ইহ! দিলে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাড করুক । 


খদ্ধি-গাঠনক 


শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি, এল 


বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে-অন্র নাই, ক 
নাই। রবট| সবচেয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই ভিতয় যাংধর 
মুখ আছে । তাই মধ্যবিত্তের ক্নাভাব-সমস্তা লইয়া এত লেখাপড়া 
হইতেছে, এত বক্তৃতা, এত আলোচনা হইতেছে । কিন্ত যারা ফুখর 
নয় অভাবের করালগ্রাস তাদের ছাড়িয়া দেয় নাই। বান্গপান কৃষক 
ও শ্রমজীবী আজ অভাবে নিগীড়িত--এতট1 অভাব এদেশে কোনও 
দিনই ছিল না। 

অভাব হইতে আনিয়াছে যত অনর্থ। পেটে অন্ন নাই, তাই 
রোগের বিষের সঙ্গে লড়িবার শক্তি শরীরের নাই, রোগ নিবারণের 
জন্ত যে আয়োজন দরকার তাহা করিবার সঙ্গতি নাই, রোগের 
চিকিৎসার উপযুক্ত বিধান করিবার উপায়ও নাই। তাই লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রতি বৎসর লিবার্ধ্য ব্যাধিতে প্রাণ দিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক 
ক্ষীণ নিববীধ্য ও উত্সাহহীন হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, লক্ষ লক্ষ শিশু 
অকালে কালের করাল গ্রাসে পড়িভেছে। শিক্ষা অগ্রর হইতেছে 
না-_যেটুকু শিক্ষা হইতেছে, তাহ! পঞ্গু ও বন্ধ্যা হইয়। যাইতেছে । 
অর্থের অভাবে আমাদের সাষাজিক অত্য্র সাধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ. 
হইয! যাইতেছে । 


পপ 


* খজীর ধনবিজ্ঞান পরিধগের হ১শে ঝুন ১৯৩ সনে অধিযেশছে পরিজ? 


স্বাদ বেঙ্গল ভ্তাপন্তাল চেস্বার অব কমাস%২১ সরা রোড, কলিকাভা। ("খিক 
উছি”, আহ ১৬৩৭ )। 


৪ বাংলার ধনবিজ্জান রঃ | 


শৃক্ত উদরে ব্যারিক্ষীণ কণ্ঠে জামর! তবু গাহিতে ছি--" 
স্থুজলাং স্থুফলাং মলযর়জশীতলাং 
শন্য্তা মলাং--- 
মাতরম্‌। 

প্রান ত্রিশ বৎসর পূর্বে রমেশচন্ত্র দত্ত বড় গলায় বলিয়াছিলেন, 
বাঙ্গলা দেশে চিরস্থান্নী বন্দোবস্তের পর ছুষ্ডিক্ষ হয় নাই । লর্ড কাঙ্ছন 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, বাঙগলায় যে ছুর্ডিক্ষ হয় নাই সেটা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফল নয় । তখন চিরস্থায়ী বন্দোবন্তবাদদী বাঙ্গালী লর্ড 
কাঙ্জনের উপর খঙ্গহত্ত হইয়! উঠিয়াছিল । 

তখন এ দর্পের অবসর ছিল) এখন আঁর গ্ভাহা নাই। বৎসরের 
পর বৎসর এখন বাঙলায় ছুর়্িক্ষের সংবাদে আমরা অভাত্য হুইক্সা 
উঠিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনও অক্ষত অব্যাহত? তবে কেন 
এমন হইল? "মজল। স্থকলা শশ্তস্তামলা” বাল! আজ ছুডিক্ষের 
লীলাভূমি, অন্নহীনের আত্নত্তন, ব্যাখিপ্রস্তেক্ধ কারাগার হইল কেন? 

তার কারণ এই যে, বাঙ্গলায় আগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ 
ছিল; আজ তাহা নাই। যাহা আছে, তাহা সকলের পক্ষে পর্যা্ত 
নয়। তার উপর সেই বিছুরের ক্ষুদ বণ্টনের অসাম দারিদ্র ও অভাব 
ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। 

দেশের সম্পদ্ব্টনে ভাগের গুরুতর অসাম্য আছে--তাই আমি 
মোটরগাড়ী চড়ি, তোমার সূর্ধে অল্প উঠে ন|। চাষীর পরিশ্রষের 
মূল্যে জমীদারের “রোলস্‌ রয়” আসে, মহাজনের ভাগার ছাপাইয় 
উঠে, উকীলের পত্বীর অঙ্গে অলঙ্কার ভার হইয়া! উঠেস্স্টাী ভার 
ক্ধার অস্ন পায় না। এমন বদি হইত যে, যারা সম্পন্ন তারা অধিক 
গরিশরমী, অধিক বুদ্ধিমান ব| শধিক বিদ্বান, তবু এ অসামোর পঞ্ছে 
এ্ফালতি করা চলিত । কিন্তু তাতো নয়। কত বিদ্বান। বুদ্ছিমীগ 
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পরিশ্রমী, গুন অনাহারে মরিতেছে, আর প্রাসাদে বলিয়া আরা 
উপভোগ করিতেছে কত যৃর্থ, অকর্ণপ্য ও অলস ব্যক্ষি। 

এ অসাম্যের উপর আজ সবারই চোখ অল্লবিস্তর পড়িগ্নাছে। 
যার! অন্ভক্ত তাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে ধনীর অপচয়বহুল ধনভাগ্ডারে ॥ 
তাই চারিদিকে সাড়া “পড়িয়া গিয়াছে । শ্রমিক ও কৃষক ধলীর 
অনঙ্ছিত খদ্ধির উপর বিযদৃষ্টিতে চাহিতেছে, কর্দের ব্বসরে বঞ্চিত 
অপচীয়মান শক্তি রুষ্ট হইয়া চাহিতেছে সেই সব ক্ষুদ্ধ ধনভাগ্তারের 
দিকে যেগুলির ছুয়ার খুলিলে সম্পদ তাদের করায় হইতে পারে £ 
সম্পদহীন শ্রমিকের যে দীর্ঘশ্বাস আজ পশ্চিমের বুকে প্রচণ্ড বড় 
তুলিয়াছে, রাশিয়া যাহা আজ এক ক্ষুৎকারে অতীতকে “ভাসাইয়া' 
দিয় সমাজকে নৃতন করিয়। গড়িয়া তৃূলিতেছে, তাহ। বাধলায় কা 
ভারতে এখনও মারমৃদ্তি ধরে লাই; কিন্তু ভার নিঃশ্বাস আসিয়া এখানে 
পৌছিম়্াছে। সে নিঃশ্বাসের উত্তাপে ধনিক-নমাজের শাপ্ত আরাম, 
বিচলিত হুইক়াছে, ধারা এ আরাম তাঙ্গিবার আয়োক্গন করিয়াছে: 
তানের উপর তার! খন্ঠাহত্ড হইয়া উঠিয়াছেন । 

কিন্তু তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই বণ্টন-বৈষম্যই 
বাঙ্ষলার ছুর্দশাঁর চরম কথা নয়ুশ্-তার চেয়েও বড় কথ! এই ফে 
বাঙলার মোট সম্পদই বড় কম। পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনও 
দেশই নাই যার বিস্তার ও লোক-সংখ্যার অঙ্পাতে মোট সম্পদ্‌ এড 
কম। এইটাই বাঙলার দৈষ্ত ও অভ্তাবেক্ গোডার কথা বন্টন"বৈষষা 
শুধু তার বৃদ্ধির কারণ। 

বাঙ্গলাদেশের আথিক হ্ুর্দশা আমাদিগকে €্যমন ভাবে আঘাত 
ফারা উচিত ট্রিক তেমনি ভাবে হৃদি সবার চিতে ক্থাঘাত করিয়া 
ধাকে তবে সফলের চিন্তা ধ্যান ও চেটটা নিষন্য হওয়া ,দূরকার খাঁজ 
মঙ্থাসমন্তার উপর্--কি উপায়ে দেশের সম্পত্‌ সগ্যক বৃ্ছি ধরা যায় এক 


নিই [. বাধ্লায় ধদবিজান 
সৃক্ধিকরা যাযযাতে আম্রা হরিতে জাতি না. হইদ! সৃষ্দিবীয়- গ্ল্রসী 
সম্পর জাতিদের সমকক্ষ হইতে পাকি 

সেই কথাটাই আমি আজ আলোচনা করিব। বাঙ্গলার খদ্ধি 
"গড়িয়া তোলা যায় কিনা, আর কি উপায়ে তাহা করা যায় তার সম্থন্ধে 
আলোচন। করিব । 

সম্পদের উপাদানের আমাদের অতাব নাই। আমাদের বিভ্তীর্ণ 
'শ্তক্ষেত্রগুলি দ্বর্ণগর্ত-_শুধু আমরা তাতে লোণ! ফলাইতে জানি ন!। 
আমাদের পাচ কোটি অধিবাসীর সমগ্র শক্তির স্থনিয়ত প্রয়োগে আমরা 
কৃত না জম্পদ্‌ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে দান করিতে পারি । কিন্ত তবু 
আমরা নিধন | সম্পদস্থপ্ির উপাদান অজন্র আছে, যে সম্পদ আমর! 
সথট্টি করি তার চেয়ে বহুগুণ অধিক সম্পদ আমরা অনায়াসে ফি 
করিতে পারি, যদি স্থনিয়ত প্রণালীতে আমর! দেশের সমগ্র শক্তির 
"আপচয়হীম প্রয়োগে তাহাকে ভূয়িষ্ঠ কলগ্রস্থ ফরিবার চেষ্টা করি | 

ইংলগ্ডে আজকাল একটি কথার খুব চলতি হইয়াছে--“্যাশান্তাঁ- 
লিজেশন”। সেখানকার শিল্পাগারগুলির আধিফ অবস্থার অরনতি ছু 
করিবার জগ্চ এই প্রতিকার উদ্তাবিত হইয়াছে । “ব্র্যাশান্তালিজেশন” 
মানে এক কথায় অপচয় নিবারণ । অুধীগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে 
বপ্রণালীতে ইংলণ্ডে এখন সম্পদস্থষ্টি 'হুইতেছে তাহাতে অনেক স্থানে 
অনেক শক্ষি ও সম্পদের অপচয় হইতেছে । সেই অগচন্ন নিবারণের 
জন সকল কারখানার শক্তিয় সমবায় ও স্থনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতেছে । 
,এই চেষ্টাই আজ ইংলগ্ডের শিল্পজগতে প্রধান স্থান লাভ করিফাছে। 

ইংলগডের স্থগিত স্নিযুক্্রিত অতিকার শিল্প-গুতিষ্রানগুলির মধ্যে 
ববি "র্যাশান্তালিজেশন”এর প্রয়োজন অন্তৃত হইয়া থাকে, তথ 
প্গামাদের দেশে সমগ্র ধনোৎপাদন-চে্ার পপ্যাশান্তাবকিজেশনঃএর 
এধে কত বেন প্রেয়োক্দন হইয়াছে তাহা, বলাই বাছুলা। কাদার 
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দেশে শক্তি ও উপাদানের ব্মপচঙ্গটাই নিয়ম--হুদিয়ত ব্যবস্থায় 'ফে 
সম্পদ আমাদের দেশে উৎপাদিত হইতে পাকে তার স্ষুত্র অংশমাজও 
আমরা! সৃষ্টি করি না। 

আমাদের সব চেয়ে ঝড় কাজ আমাদের কষি। কষি-সম্পদ্‌ স্থা 
করিবার অন্ত আমর ষে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিঙ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাইবে যে, ইহার পদে পদে সম্পদের কি প্রকাণ্ড অপচয় হইতেছে / 

প্রথমতঃ ধরুন এই কৃষিকাধ্য আশ্রয় করিম্বা আছে আমাদের দেশে 
৯২ লক্ষ লোক, আর তাদের উপর নির্ভর করে ২ কোটি ১৩ লক্ষ 
লোক । ইহারা আবাদ কবে মোট ২ কোটি ৪৭ লক্ষ একর জমি। 
স্বতবাং প্রত্যেক ব্যক্তি আবাদ করে গডে প্রায় ২২ একর বৰা 8 বিঘ! 
জমি। একটু উন্নত প্রণালীতে সমবেতভাবে আবাদ করিলে ইহা 
অপেক্ষা অনেক কম লোকে এই লমস্ত জমি আবাদ করিতে পারে॥ 
তা৷ ছাড়া গ্রত্যেক পবিবার যে জমি আবাদ করে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে 
ছড়ান। 

টুকরা টুকরা আবাদে শক্তির অপচয় হয় অপধ্যাপ্ত । একটা গ্রামের 
সমস্ত জমি যদি গ্রামবাসীর স্ুুনিয়তভাবে যৌথ চেষ্টায় আবাদ করে 
ত্ববে, বোধ হয়, যারা চাষে নিযুক্ত আছে তাদের অস্ততঃ অদ্কেক লোকে 
সবগুলি জমি অনাম্নাসে আবাদ্দ করিতে পারে। উন্নত প্রণালীর 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে তার চেয়ে অনেক কম লোকেও এই কাজ 
চলে। অবশিষ্ট লোকের শক্তি অন্ত কোন অর্থকরী চেষ্টায় নিয়োজিত 
করা যাইতে পারে । 

তা ছাড় জমির পরিপূর্ণ স্্যবহার আমরা করিতে পারি নি 
এই ব্যবস্থার ফলেই যে ব্যবস্থা করিলে ভূমির উর্বরতা বুদ্ধি পাস 
এবং ইহা! হইতে যতদূর সম্ভব সম্পদ আদায় করা যাইতে পারে ভাহা 


করিতে হইলে যে অর্থব্যয় প্রয়োজন, কোনও কষকেরই তাহা নি 
শুট 


১০০০ বাংলায় ধর্নর্থিান 


সঙ্গতি নহি । জল-লেচনের্য হববিশ্থা, সার জেতা? উৎকষ খশ্্পাতির্থ 
যোগ, কীটপতক্গাদি' ঈতি হইতে ফসল রক্ষা করা কিংবা সুর্ঘগ্রণ্থ 
কবির ফোনও আয়োজন করিবার মত অর্থ সঙ্গতি ব! জান জামাতের 
কষিখলের হইতে পাধে পা । কাছেই যে ভূমি হইতে উপধুক্জ উপায় 
প্রশক্কোগে বিশ যণ ফসল আদায় করা যাইতে পারে সেখানে আমরা 
চার পাচ মণ ফসল পাইয়াই অগত্য। সত্তষ্ট থাকি । 

তা ছাড়া বাঙ্গলা দেশের কোনও কোনও স্থলে এমন অবস্থা 
হইয়াছে যে। খাল, বিল, পথ, গোন্চর সব আবাদ হইয়া গিয়াছে । 
চলাটলের পথ নাই, নর্দীনালা বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, গরুব খাইবার ঘাস 
ভুল্পভ, ঘর ছাইবার খড় পাওয়া! ধায় না, মাছ ছুচ্চৃ্ত হইয়াছে--কত 
কিছু অস্থবিধা হইয়াছে । কয়েক মণ ধান বা পাট স্থক্টি করিয়া 
আমরা মাছ নষ্ট করিয়াছি, গরুকে না খাওয়াইয়। জীর্ণ শীর্ণ করিয়া 
ফেলিয়াছি। মস্ত ও গোধন মস্ত বড সম্পছ্‌-ধাল পাটের লোভে 
আমর] সেগুলির সর্বনাশ করিয়া বসিয়াছি | 

অথচ এই বাঙ্গলা দেশেই--বিশেষতঃ উত্তর বাঙ্গলায় এমন অনেক 
জমি পড়িয়া আছে যার উপযুক্ত আবাদ হয় না শ্রমিকের অভাবে । 
ঘেখানে চাষীর অযথ! সংখ্যাবৃদ্ি হইয়। ভূমি ছুশ্বল্য হইয়৷ উঠিয়াছে, 
সেখানকার লোক যদি এই সব জায়গায় ছড়াইয়া দেওয়] যায়, তষে লব 
দিক্‌ দিয়াই স্থবিধ! হয়--দেশের সম্পদ বাড়ে লোকেরও সার্বাঙ্গীণ সখ 
স্থবিধা হয়। কিন্তু সে দিকে কোনও বিশেষ চেষ্টা আমরা করিতেছি 
না। এক দিকে রাশি রাশি শক্তির অপচয় হইতেছে চক্ষু কুজ খে 
জমি আবাদ করি, আর এক দিকে মানুষের অভাঘে জমির সম্যক 
আবাদ হইতেছে না। 

সমস্থ জাছিটাকে যদি এক বলিয়! ধরিয়া! লওয়া যায় সবগুলি 
গ্ষেতকে বদি সমগ্র জাতির সম্পদ্ধি ষলিয়া ধরা বার এবং সবগুলি 


খাঙ্ছিগঠর্জ': ছ্ঠ& 


লোককে ছি সবগ্র জাতির সম্পদশ্রষ্ঠা বলিয়া অস্ছমান করা যার, এক 
কথায় হদি সমস্ত দেশটাকৈ একটা প্রকাণ্ড কারখানী বলিরী ধরা যাঁর 
তবে একথা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না যে, এই জাতির কষিসম্পদ্‌ 
স্থ্টি করিষার ব্যবস্থা বিপুপ অপচর়-বহুল। রুধির খারা আমরা ধে 
সম্পদ্‌ সৃষ্টি করি তাঁত! ইহা অপেক্ষ। বহু অল্প লোকের চেষ্টার অনায়াসে 
লাভ করিতে পারি, ধর্দি সমগ্র জাতির শশ্ক-উৎ্পাদন চেষ্টাকে সুনিযস্ত 
ও সংহত কবা যায়। 

তারপর এই কৃধিজাত সম্পদের বিনিয়োগে আমরা যে অপচদ্দ করি 
সেও সামান্ত নয়। আমাদের বাজশক্ি---যেটা সমগ্র জাতির সংহত 
শক্কি হওয়া উচিত, কিন্তু নয়--ধরিয়া লইঙ্কাছেন যে, ভমির একমাস 
প্রয়োজন ঝর আদায় করা। স্থতরাং তারা স্থির করিয়াছেন যে, ভূমি 
হইতে রাজত্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হইলেই তাদের ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক 
চুকিম়্া গেল । এই প্রধান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ; রাখিয়া তীরা দেশের 
ভূমির ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত কবিয়াছেন । তার উপর তারা কৃষির 
উন্নতিব জন্ত যে চেষ্টা ব' চেষ্ঠাব অভিনয় করেন সেটা আমাদের উপদ্ধি 
পাওুনা,--তিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকীভা। দেখিতে ধাওয়া ধৃত । 

বাজশক্তি যদ্দি ভূমিকে কেবলমাত্র রাঁজন্বের উৎস বলিয়া কর্ন? 
নী করিয়া দেশের সম্পদের খনি বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে সম্পদ্‌ হরির উপযোগী করিয়া তার বন্দোবস্ত করিত্ডেন। 
তবে কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন হইত তার একটা! দৃষ্টান্ত রাশিয়ার নূতন 
রুঘিষিধি। তাঁদের ভাবিষ্তে হইত যে, সমর্ভ ভূমির কুব্যবস্থার সবার 
কতখানি সম্পদ লাভ কয়া সম্ভব হইতে পারে এবং কিরগ বাবস্থার 
ছারা সেই পরিমাণ সম্পর্ লাভ করা সম্ভব । সেই প্রশার্সীতে বিটা 
করিয়া তূগিশলদ্বদ্ধীয় বিধি-্যবন্থা প্রণয়ন করিলে ব্যাপার সম্পূর্ণ এ 
রূ্র্ম দাড়াইবে। 


৪৪৬ বাংলায় ধ্নধিজান' 


কিন্ধ ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী ভূমির ছিকে চাহিয়। ভাধিলেন,-স- 
কত রাহ্ত্ব ইহা হইতে আদায় হইতে পারে এবং কি উপায়ে সেই 
রাজন্ব অতিশয় সহজে আদায় হইতে পারে? ক্লে হইল জমীদারি 
বন্দোবস্ত । রাজদ্ব আদায়ের কোনও হাক্ষামা না পোহাইয়। তারা 
জমিগুলি বাটিয্বা দিলেন কতকগুলি জমীদারের ভিতর । বলিয়! দিলেন 
তোমরা জমির মালিক--ইহা! লইয়। তোমর] যা খুসী কর--গোজায় 
যাও তাতে ক্ষতি নাই--কিস্ত রাজন্বটি তোমরা চুকাইয়! দিও । 

এ ব্যবস্থায় তাদের একটু হিসাবের ভুল হইয়াছিল । জধির আয়ের 
খুব একটা বড রকম আন্দাজ করিয়। তার শতকর। নব্বই টাকা রাজন 
ধার্য করিয়া তারা ভাবিয়াছিলেন, জমির সব শাস ভার! পাইবেন। 
ইহ! হইতে জমীদার আর কিই বা পাইবে? কিন্তু এটা তারা হিসাব 
করেন নাই যে, কালক্রমে ভূমির আয় বহুগুণ বাড়ির! গেলে তার 
শতকরা! নব্বই টাকাই যাইতে পারে জমীদ্দারের পেটে । ভুলটা তারা 
ধরিয়াছিলেন পরে--তাই বাঙ্গলার বাহিরে আর এ বন্দোবন্ত হয় 
নাই। 

কিন্তু তখন তাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল যথাপভ্ভব সহজ উপায়ে 
যথাসস্তব বেশী পরিমাণ রাজন্ব আদায় করা। কৃষির সৌকধ্য সম্বন্ধে 
লর্ড কর্ণওয়ালিল একটা সাধু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেও তার ভিত 
হ্বার্থের কোনও যোখ না থাকায় গভর্পমেণ্ট সেবিষয়ে কোনওরপ 
মনোযোগ কর! আবশ্বক মনে করে নাই। 

অমির আয যখন বাড়িয়া গেল তখন জমীদারেদ্।! সরকারী নীতি 
অনুসরণ করিয়। হাঙ্গাম! বাচাইবার জন্ত তালুকদারী বন্দোবস্ত করিলেন, 
তারপর দরপত্ননী, সে পত্নী, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত হাওলা এএভতি 
বহুবিধ ম্বত্বের সৃষ্টি হইয়া! গেল--বাজগল! দেশ ক্রমে ছাইয়া গেল 
অসংখ্য মধ্য-্বত্ববান লোকে , চাষীর উপর চাপ বাড়িয়া গেল_ যখন 


ন্ধি-গঠন ইযিপ 


তারা ভ্রাহি গ্রহ ডাক ছাডিল তখন শেষে হইল “বঙ্গীয় এ্রজাশ্বন 
আইন" । 

এট! সম্ভব হইয়াছিল শুধু এই জন্য ঘে জমির মালিক বলিয়া যে 
জমীদারকে মানিয়া লওয়! হইয়াছিল, জমির সম্থাবভার করিবার তার 
শক্তি বা ইচ্ছা থাকিবাব কথা নয়। সমগ্র জাতির উপজ্ীবিকার মূল 
বিপুল সম্পত্তি তাদের যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিবার অধিকার হইল, তাহ! 
আপন হাতে আবাদ করিবাব বা জাতিব মঙ্গলের দিফে লক্ষ্য রাখিয়া 
কাটিয়া! দিবার শক্তি বা আকাজ্ তাঁদের হইতে পাবে না। আবাদ 
করিবে অন্ত লোকে, ফসল জন্মাইবে ভাবা, জমির সম্যক ব্যবহার 
করিবে তারা, জমীদার শুধু ঘৃবিয়া ফিরিয়া! খাজনা ব্লিয়। তাদের 
কাছে তাদেব অজ্জিত ধনের অংশ সংগ্রহ করিয়া বেডাইবেন। এই- 
টুকুই ধার জমির সঙ্গে সম্পর্ক তার কাজেই জমিব উপর কোনও দরদ 
হয় না--দরদ ও নজব থাকে খাজনার উপর, জমির বুক ফাড়িয়া ধন 
সৃষ্টি কবিবার দায় থাকে ভারই, যার সেই পরিশ্রম করিয়া নিজের 
উদরাম্পের যোগাড করিতে হয়। কালক্রমে যখন আয়ের প্রাচুখ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে আলম্য আসিল, তখন খাজনার দায় জমীদারের হাত ছাড়িম। 
পড়িল মধ্যস্বত্ববানেব হাতে । 

এমনই কবিয়া জমিব খাজনা আদায় করিবার জন্য জমীদারিভূক্ত 
ভূমি হইতে যে তুচ্ছ ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাক! সরকার আদায় করেন 
তাহাই ঘরে তুলিবার জন্ত ষে এক বিরাট বাহিনীর স্ট্টি বরা হইল, 
তাহার শ্রমের মূল্য বাধিক প্রায় দশ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভূমির 
উৎপন্ন ফসল হইতে ১* কোটি টাকা! তুলিয়া! লইয়। দেওয়! হইল এই 
লোকলমন্্রির হাতে । ইহাদের মধ্যে জমীদার আছেন, সহম্র সহ 
মধ্যত্বত্ববান আছেন, জন্গীদারের কর্মচারী আছেন, পাইব, বরকন্দা 
আছে। ইহা সমাজের অন্ত কোনও কাজ এই ১১ কোটি টাফার 


কস্ট রাংণার খনকিজান 


মূল্যে করেন না, শুধু ওয়া ছুই ফোটি টার টেক ভুলিয়। অযরকারক্ষে 
দেন। সওয়া! দুই কোটি টাক! টেক্স তুলিবার মন্ধুরী ৯* কোটি 
টাকা দ্বেওয়া ঘে যে কোনও গভর্থমেণ্টের পক্ষে অপব্যয় দে বিবদে 
কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না॥। গড়ণুমেণ্ট সরকারী খানমহলে 
প্রা £9 লক্ষ টাকা আদার করেন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা খরচ 
করিয়া । এই অন্গুপাতে আদায়ের খরচ ধরিলে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাক! 
আদায় করিবার খরচ ৬* লক্ষ টাকার বেশী হওয়া উচিত লয়, ১ 
কোটির বেশী ভো! কিছুতেই নয়। জমীদারেব মুনাফার মধ্যে মাত্র 
এই ১ কোটি টাক। তাদের রাজন্বের তহলীলদারী কাখ্যের উপযুক্ধ 
মুব্য। বাকী ৯ কোটি টাক তাদের উপরি পাওনা । 

অর্থনীতির হিসাবে এ ব্যবস্থার ফল এই যে, বাঙ্গলার কৃষিসম্পদ্‌ 
হইতে ৯ কোটি টাকা সম্পূর্ণ নিক্ষঙভাবে অপচয় হইন়্া। যাইতেছে । 
এরই ৯ কোটি টাক! গ্ররুত সমাজসেবার শ্রমের মনুরী জ্ধপে খরচ করিলে 
ইহা হইতে যে কত স্থফল লাভ কর! যাইত তাহ! অন্থমান কর! কঠিন 
লয়) বাঙ্গল। দেশের অপচয়বন্ছল শাসন-যস্ত্রেরে মোট বাধিক ব্যক্স ১৭ 
কোটি টাকা, শিক্ষার খরচ মাত্র ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাক। এবং 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা! সার্বজনীন করিবার আনুমানিক ব্যয় মাত্র ২ 
কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; দেশের স্বাস্থ্-ব্যবস্থার মোট ব্যয় ৪১ লক্ষ 
৭৭ হাজার টাকা । শিক্ষার জন্ত, ক্কাস্থ্যের জন্ত আমর! ৫1৭ কোটি 
টাকা খরচ করিতে পারি এমন সম্পদ আমাদের নাই, কিন্তু ৯ কোটি 
টাকা আমরা এমনই করিয়া আলন্ডের মূল্য রূপে জোগাইরতছি । 

তারপর উৎপন্ন ফসলের ব্যবসায়ের কথ! আলোচনা করিলে দ্নেখিতে 
পারব, এখানেও সেই প্রকাণ্ড অপচয় । 

ডাহিদ। অনুসারে উৎপন্ন ফলল চালাই করিলে তার মূল্য বৃদ্ধি হয়। 
ধ্েশে ঘড় ধান বা পাট জন্মায় তাহা। যদি যেখানে জলসায় সেখানেই 


গ্রিন. ৪৯ 


শিড়িয়। প্রারিয় তরে হার রুমা বাছা হইক, যেযননে দে অয় গেয়েছুল 
সাছে লেনে তাকে চায়ান দিলে নস তুলনায় তার মূল্য রছরাণে 
বাড়িয়। মায় । এই সুলাব্ক্ছি মানে জান্ভীয় সম্পদ্রৃদ্ধি। গ্রামের সৰ 
পাট যদি গ্রামেই পড়ি! থারে তাতে শুধু তাহ! সম্তায় রিক্রয় কাটিবে 
তার! নহে, সে হইবে €মই পাটেব একটা অপচয়, ফেশের সম্াযের 
অপচয়। হ্ৃতরাং শুধু দেশের পণ্য নাড়াচাড়া করিয়াই বাপিল্য দেশের 
সম্পদ বুদ্ধি করিতে পারে । 

আমাদেব দেশের বাণিজ্য যে কত অপচয়মূলক তাহা এক্রুটু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে । আমাদের প্রধান ব্যরসা পানর 
বাবসা এবং নেইটাই সবচেয়ে স্থুনিয়ত। অথচ তার মধ্যে কত 
অপচয় ! 

প্রথমতঃ দেশে পাট যারা উৎপাষন করে ভারা যার যা খুসী করে। 
তাই পৃথিবীর সমগ্ধ পাটের চাহিদা! যেখানে ১ কোটি বেল বা « কোটি 
মণ, সেখানে চাষীরা ষার যেমন খুসী পাট উৎপন্ন করিয়া সোন্টের 
উপর হয় তো ৫ কোটি ২৫ লক্ষ যণ পাট উৎধন্ন করিয়া বসে। তাতে 
পাটের বাজার-দর কমিয়া গিয়া ক্রমে এমন একট! অবস্থায় আবিয়া 
ধ্াভাইয়াছে যে, পাট বিক্রয় কিয়! এখন কয়েক বংসয হইল মন্ধুরীও 
পোষাইতেছে না। যে পাট উৎপন্ন করিলে গড়ে মণক্র। মাড়ে লাত 
টাকা কি ৮৯ খরচ হয় তাহা বিক্রী করিয়া চাষী পাইতেন্ছে গড়ে ৬৯. 
টাকা ৬॥০ টাকা। অর্থাৎ পাট উৎপন্ন করিয়। চাষীর মণকর। গায় ১ 
স্টাক! লোকসান যাইছেছে। সমগ্র জাতির ইহাতে লোকলান হুইেতছে 
অন্ততঃ € কোটি টাকা । অথচ উৎপাদন স্থনিয়ত করি হি প্রতি 
বংলর টায় টায় ৫ কোটি মণ পাট উৎপন্ন রুরা হায়, ক্িংব। জার কেয়ে 
ক্ষ কম উৎপন্ন করা যা়। তবে এই পাট মপকরা ১% কি ১৪. 
উারায় পৃথিবীর লোকে বে-ওজনে কিনিরে। স্ভাহা হছে হষঞ্গনে 


৫৩ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ইর্দানীং বৎসরে € কোটি টাকা জোফসান হইতেছে, সেখাঁনে জাতীয় 
লত্য হইতে অন্ততঃ ২* কোটি টাকার ক্ষ নয় । কেবল ব্যবস্থার অভাবে 
আমর! এই ২৭।৩* কোটি টাকার সম্পদলাভে বঞ্চিত হইতেছি। চাষী 
খাটিয়া ঘরিতেছে, পুঁটি উৎপন্ন হইডেছে , কিন্তু বেহিসাবী উৎপাদনের 
ফলে সে পাটের দাম হইতেছে না, অর্থাৎ দেশের সম্পদ্‌ প্রায় ২০1৩ 
কোটি টাকা পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে । 

অথচ কতকটা স্থনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করিয়া পাটের এই 
ছর্দিনেও চটকলের মালিকরা চটের উৎপাদন নিয়মিত কবিয়! লাভের 
মাত্র! বাড়াইয়া রাখিয়াছেন । 

তাছাড়া পাটের ব্যবসায়ে যে শক্তি ও সম্পদের কত অপব্যক় 
হইতেছে তাহা বলিবাব নয়। পাট গ্রাম হইতে সংগ্রহ কবিয়া 
করিকাতার বাজারে আম্দানি করিয়া মিলওয়ালা কি বিদেশী 
খরিদ্দারের কাছে বিক্রয় করাটাহ হইল পাটের ব্যবসায় । এই 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন উপরে মুষ্টিমেয় বেলার আর তাদের নীচে 
ৰহুসংখ্যক আড়ত্দার, মহাজন প্রভৃতি, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে 
অসংখ্য ফড়িয্বা। এই যে বিপুল লোকবল পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
রহিয়াছে ইহাদেব পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগ নাই, কর্ম-সমবায় 
নাই, যে যেমন পারিতেছে পাট কেন। বেচা করিতেছে । আর পাটের, 
মূল মহাজন যাঁদের হওয়। উচিত, সেই চাষীদের সঙ্গে ইহাদের থান্ঠ- 
খাদক সম্পর্ক ছাড়া কোনও সম্পর্কই নাই । এইরূপ অনিয়ত প্রণালীতে 
পাটের ব্যবসায় চলার ফল হইতেছে এই ধে (১) খাটের ব্যযসাক্ষে 
দেশের যে পরিমাণ লোকশক্কি নিধুক্ত হওয়! প্রকৃত পরিমাথে আবস্ঠক, 
তার চেয়ে অনেক বেশী লোক এই ব্যবসায়ের উপর পড়িয়। রহিয়াছে । 
ব্যবসায়ের মূনাফায় কাজেই সবার কুলাইতেছে না) (২) আর একটা 
ফল দাড়াইয়াছে এই যে, যদিও পাট আমাদের দেশের একচোটয়া 


খন্ি-গঠন ৩১ 


সম্পত্তি, এবং ছুনিয়ার লোকের আমাদের কাছে পাট না কিনিয়! উপা 
নাই, তবু চাষী ও ব্যবসাদারেরা সঙ্ঘবন্ধ না থাকায় এবং বিশবাত্তী 
খরিদ্দার ও মিলওয়ালারা সঙ্ঘবন্ধ থাকার পাটের দর নিয়ত হইতেছে 
মিলওয়াল! ও বিলাতী খরিদ্দারের খোস খেয়ালে__-আমাচের দেশের 
চাষী বা ব্যবসাদারের দর বাধিয়! দিবার শক্তি নাই । ফলে, এখানকার 
উৎপাদক ও ব্যবসায়ী একজোট হইয়! স্থনিয়ত প্রপালীতে উৎপাদন ও 
বিক্রয় করিতে পারিলে পাটের যে মুল্য আদায় করিতে পারিত, পাটের 
মূল্য হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। পাটের দাম যদি মণকরা 
১ টাকা বেশী হয়, তবে দেশের সম্পদ্‌ বাড়ে ৫ কোটি টাকা। কাজেই 
এই কারণে পাটের দাম ঘত টাক! কম হইয়। যায় ততগুণ কোটি টাকা 
প্রতি বখসর আমাদেব দেশের ক্ষতি হয়। 

সমস্ত দেশ যদি এক ব্যক্তি হইত, সমস্ত দেশের ব্যবসায় যদি এক 
মালিকের ব্যবলায় হইত, এবং সেই ব্যবসায়টা যদি স্থনিয়তভাকে 
চালান বাইত, তবে এই একমাত্র পাটের ব্যবসায় হইতে দেশের বনু 
কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হইত এবং পাটের ব্যবসায়ে ধত সব 
অনাবশ্তক লোক নিযুক্ত আাছে তাহাদিগকে উৎপার্দিক! বৃত্তিতে নিযুক্ত 
করিয়া আরও ব্হুকোটি টাকাব সম্পদ অনায়াসে উৎপর করা যাইত ॥ 
এই মানদণ্ডে বর্তমান পাটের কারবারের মুনাফাব হিসাব করিলে 
দেখা যাইবে ষে, ইহাতে দেশ ধনী হইবার স্থযোগে অযথা বঞ্চিত 
হইয়া রহিয়াছে । ক্থতবাং আমাদের কৃষি ও ব্যবসায় যদি 
্যাশগ্তালাইজ” বা স্ুনিয়ন্ত্রিত কর] যায়, তবে এই কৃষি ও ব্যবসাক্চ 
হইতে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত সম্পদ্‌ আমদানি হইতে পাঁরে। 
অতিরিক্ত অর্থ আসিলে তাহ হইতে সমাজের কল্যাণজনক বছু কর্ম 
যাহা! এখন অর্থের অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, ভাহা। সম্পন্ন করা যাইতে 
পারে, দেশের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দভার উন্নতি করা যাইতে পারে? আক 


৬৪২ বাং গলাহিজঞান 


শিক্ষাঙ্দায় স্বান্াকিধান। ও কেশন্বাশীর ন্খস্রা জন্য মিখাডনর কা যে 
মকর গ্রছেই] হইলে, তান্াছে বরুলংখ্যর কর্ণারীদ দেশনান্বীর কর্ধা ও 
উপার্ছনের লুব্যবস্থা হইতে পারে । কেবল প্রাপমিক শিক্ষার কুব্যবন্থা 
কইলেই তাহাতে অন্যুনম ১ লক্ষ পিক্ষকের প্রয়োফন হইবে, কয ৪০ 
হাসার লোকের ফলপ্রস্ু কর্মে নিযুদ্ক হইদ্ার ব্ববসর ছ্টিবে। 

একটা কথা এই যে, কুষি ও ব্যরমান্স 'র্যাশান্তালাইজ' করিলে 
তাতে লোকবল লাগিবে কনেক কম। সুতরাং এখন ধু লৌক এই 
কৃষি ব্যবসায় লইয়া নাডাচাড়া করিতেছে তাদের অলেক্ষক্ষে বেকার 
হইয়া! পড়িতে হইবে । '্র্যাশান্তালিজেশদ'এর কথা ভাবিতে গেলে 
এইসব লোকের জন্য কর্শাস্তত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

তেমন কর্ের স্থযোগের অভাব নাই । কত যে শিল্প রুত যে ব্যবসায় 
ব্লামাদের হাচ্ছের গোড়ায় পড়িয়া! রহিয়াছে তার ইয়তা! নাই। 
স্থলিম্নত প্রণালীতে সেগুলি চালাইয়া লইলে ভাতে বহু লোকের কম্মের 
সুবিধা হইবে, বহু পরিমাণে অর্থাগম হইবে । তার দুই একটির মাক 
সমুলা আমি দেখাইব । 

আমাদের দেশের গোধনের ভুর্দশার কথা ভাবিলে ছুঃখ হয় যে, 
সম্পদের এত বড় একট! প্রকাণ্ড উৎস আমর হেলায় শুকাইয়া 
'ফেলিতেছি। ছুধের চাহিদ। আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে 
'ভাহা মিটাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ঘী মাখন আমাদের দেশ 
হইতে উঠিয়! গেল, স্ুবিখ্যাত্ত ঢাকার পনীর .বাজ্জারে বিকাম না। 
বিদেশ হুইতে ছু পনীরের আমদানি হয়। গো-চথ্ম,। অস্থি ও দাংস 
হইতেও যে সম্পদ হইতে পারে তাহাও সামান্ত নয় । 

আমাদের দেশে হিন্দুর! গরুকে দ্েবত। বলিয় ভক্তি কুরেন, পগা- 
£ষেক। তাদের ধর্ম । কিন্তু আমরা! পুজা যতই করি, গ্ররুয় সয়ল :ও 
উউরতির কোনই চেষ্টা ককি না। যোসে! করিয়। সঃ ভা? পাওদাহিয়া 


জাছিপগঠচা একট 


লদীর্ণকায় গাভী হউডত দায়রা কদাধ সের হইতে « দেয় পরত কটু 
দুপ্ধ পাই ত্বাই আদ্গার় করিয়াই চরিতার্থ! আত এট গো-াছিল 
ভিতর সন্ধকলন ও কুপ্রজজননের সহায়তায় দশ বাদে! বক্ষে জম 
উচকষ্ট বহুহ্ক্ষবতী গ্রান্জী ঘংশে থেশ ছাইয়া ফেলি পাছ্ছি 
উপযুক্ত আহার ও পরিভর্ধযা বিধান করিয়া প্রতি গাী হইতে ১" 
মের হইতে আখমণ পথ্যন্ত ছু্ধ পাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই 
অসম্ভব নয় । যথেষ্ট দুগ্ধ হইলে দেশের শিশুর দল ক্সকাল হয 
হইতে বক্ষা পাইবে, দধি ক্ষীরাদিতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, “দার 
হুপ্ধজাত স্থায়ী বেসাতীস্-মোনত! মাখন, পনীর, ঘনীন্কৃত তুঙ্ধ ঠকগার 
করিয়া আমরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর নর্থাগমের ব্যবস্থা কন্ধিতে 
পালি। 

চাষের সনিয়ম দ্বীরা আমরা। কৃষির জন্ত নাহা্ক ভূমির পর্তিমাণ 
স্বাস করিতে পারিলে গন্ষর থাইবার জন্ত প্রচুন্ধ পরিমাণে উপৃষুক্ত ফসল 
জন্লাইয়! উৎকৃষ্ট গোধন পোষণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পান্সি ৷ 

আমাদের দেশের গরু যে ক্ষীণকায় ও স্ষল্পু্ধবতী লেট। দেশের 
“দো মোটেই নন । পরীক্ষায় দেখ] গিয়াছে যে, বহু পরিয়াণে ছ্বধিক 
দুগ্ধবতী স্থবংশজা'ত গাভী আমাদের দেশে ব্ংশাকুক্রষে দানের 
উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে । আমার নিজের '্মভিজ্ঞতাস্ম দেখিঘ্রান্ি, 
এফটী হিসার গরুর তিনটী বাছুর নকলেই যে শুধু জননীয় তৃবাই 
'ুপ্ধব্তী ও কলবতী৷ ছিল ভাই নয়, স্থগ্রজলনের প্রতি দৃরি বাজায় 
হংশানুক্রমে ভাষের গু্ধদানের শক্তি ব্ধিত হইয়াছিল । নু 
জ্বানাদের দেশে গোধন খে স্বল্প ধন তাহ দেশের দোষ নয়, গোন্ষমের 
কুষ্টি ও বর্কম বিষে ক্যামাদের উদামীঘক্তার দেখ | * ণ 

একমাত্র গরু পালন করিয়! এবং গব্য বিজয় কৃষির হে কাতর গা 
একা হইতে পারে গেন্জার্ক ওাহার দৃষ্ান্থ ঘেপ্যাইযানুছ+ ওদ্মার্কে 


স্৬৪ বাংলায় ধনবিজান 


সমবানর প্রণালীতে ভেয়ারী ফান্দিং হওয়ায় সে দেশ দেখিতে দেখিতে, 
যে কত সম্বদ্ধি লান্ত করিয়াছে তাহার আলোচনা করিলে অবাক 
হইতে হয়। আমাদের দেশে হুনিঘ়ত গ্রপালীতে গোধনের মেবা ও 
পালন দ্বারা আমরাও অনায়াসে সেই সমৃদ্ধি লাভ করিতে পান্ধি এবং 
দেশের বু বেকারের কর্-সংস্থান করিতে পারি । 

তাঃছাঁড়া আমাদের দেশের ভূমিতে যে তৈলগর্ভ বীজ জন্মায় 
তাহা আমরা অমনিই বিদেশে বন্তানি করি, আর বিদেশ হইতে 
আমদানি করি হয়ত সেই বীজেরই তেল। আমাদের বনজ সম্পদ্‌ 
হরীতকী ও গাছের ছাল রপ্তানি করি, বিদেশে গিম্না তাহা হইতে 
প্রশ্তুত হয় চামড়1 পাকাইবার মসলা । এমনি কত না কষিজাত ও 
বনজাতভ সম্পদ আমরা অপরিণত অবস্থায় কাচা মাল স্বব্ধূপে 
বিদেশে রগ্ানি কবি। এই সব কাচা মাল ষদি আমব। পাকাইয়া 
লই, তবে দেশের সম্পদ বহু পরিমাণে বদ্ধিত হয়। আর পাক। 
মাল করিয়া যা ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাতে সম্পদক্ষ্টির নৃতন 
উপাদান হইতে পারে। বীজ হুইতে তেল বাহির করিলে ষে খইল 
পড়িয়া থাকে তাতে গরুর খাবার হয়, জমির সার হয়। আমরা 
ষে হাডের রপ্তানি করি তাহা জমিতে লাগাইবার মত করিয়! প্রস্তত 
করিলে তাতে দেশের উর্বরতা শক্তি বহু পরিমাণে বাড়াইতে পারি । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার ব্যবসা আমাদের মার] যাইতে বসিয়াছে। তার 
অন্ত খনিওয়ালার! হাহাকার করিতেছেন । কিন্তু যে কয়ল! তার! লাভ 
রাখিয়া বেচিতে পারিতেছেন না, তাহা চোয়াইয়া 'যদি তারা শুধু 
আঁলকাতরা, আমোনিয়া, কার্বলিক আযাসিভ ও গ্যাপ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করেন তবে তাদের সম্পদের অবধি থাকে না, দ্বেশের অনেক বেকার 
লোকেরও কশ্মসংস্থান হয় । 

আন দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। খেকেহ এই'সব বিষয়ের অনুঞীলন 


খাচ্ছি-খঠন ৬৬২ 


করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পাবিবেন যে, আমাদের দেশে বত. 
কাচা মাল আছে তাহা আমাদের দেশের ফালতু শ্রমশক্তি লাঁগাইয়! 
পণ্য তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের সম্পদ্‌ অনায়াসেই বৃহ পরিমাণে 
বুদ্ধি কর! যাইতে পারে ! বুদ্ধিমান গৃহস্থ তার সমস্ত সম্পদ্‌ ও উপায় 
'যেমন গুছাইয়! ব্যবহার করিয়! আপনাকে সম্পম ও হ্থখী করিয়া 
তোলে, তেমনই ত্ববুদ্ধি লইয়া সমস্ত জাতি যদি দেশের সব্‌ 
উপাদান ও সকল শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার করে তবে যেবাঙ্ল আজ 
দ্ীনাতিদীন সেই বাঙ্গলা বিশ্বের মধ্যে একটী শ্রেঠ ধনী ,.দেশ 
অনায়াসেই হইতে পারে । 

আমাদের এই খদ্ধি গড়িয়া! তুলিবাঁর জন্য প্রয়োজন শুধু সংগঠনের 
_-সমন্ত শক্তি ও উপাদানের ন্থনিয়ত বিন্তাসের__-আর কিছুরই প্রয়োজন 
নাই। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একাজ করিতে আর একটা প্রকাণ্ড 
জিনিষের প্রয়োজন আছে-_সে মূলধন । আর এমনিই ভাবে একটা 
জাতীয় সমবায় গড়িয়া তুলিবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে সে 
একটা বিরাট অস্ক। 

কিন্তু সমগ্র জাতি যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্থনিয়ত প্রণালীতে খন্ধিগঠনে 
প্রবৃত্ত হয় তবে মূলধনের অভাবটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন ন! 
সমগ্র জাতির “ক্রেডিটঃএ মূলধনের কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া 
যাইবে। 

শিল্প ও ব্যবসায় বর্তমান অবস্থায় নগদ টাকায় যতটা চলে তার 
'চেয়ে অনেক বেশীগুণে চলে এক্রেডিট”্এ। এক্রেডিট” মানে ভরিক্ুৎ 
সম্পদের বর্তমান প্রয়োজনে বাবহার । ছয়মাস কি একবৎসর বাছে 
"আমার লক্ষ টাকার সম্পদ্‌ হুষ্ট হইবে একথ যদি স্থনিশ্চিত হয়, তবে 
€সই ভবিষৎ সম্পদের ভরসায় লোকে বর্তমানে আমাকে আমার 
য়োজনীয় হন্জ অনায়াসেই স্থণ দিবে । এই "কেেভিট' সংগঠিত করে 


ক বাংলার ধদধিজ্ঞান 


ব্যাক্ষ! প্রত্যেক ব্যাঙ্গের চেষ্টা দশের সবে “উক্রতভিট। কত: 
বেউ্গিতৃত্ত হইয়া ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে নিঘোঝিত হয়। একট? 
সুগঠিত বারি-সফবাষের খারা অর্থের অভাব অনেক পরিষাপে মিটিতে 
পারে 

সমস্ত জাতির 'কিট”টা যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া! এই কৃষি শিল্প ও. 
ব্যবসায়ে খাটান যায়, তবে নগদ মঞ্জুর্দ টাকার কোন প্রয়োজনই 
হব না। 

এখন একজন গৃহস্থের যদি এক হাজার মণ পাট থাকে, যাঁর বার্জার' 
মূলা ১০ হাজার টাকা, তবে তাহার নিকট হইতে পাট আনিতে 
হইলে তাকে ১৭ হাজার টাকা দিতে হইবে। তাহার সে টাকার 
প্রয়োজন, কেন না তার মহাজনকে টাকা দিতে হইবে, জমীর্দারকে 
খাজনা দিতে হইবে, প্রয়োজনীয় জিনিষ সব কিনিতে হইবে, পরের' 
বংসরের চাষের জন্ত আয়োজন করিতে হইবে, দুর্দিনের জন্ট অর্থ 
বা্চাইতে হইবে । কিস্ত মনে করুন, মেই পাট মে বেচিঙ্গ এমন 
একজন লোকের কাছে যার যথেষ্ট “ক্রেডিট আছে, এবং হয়ত 
সে সেই দেশের সমস্ত কারবারের মালিক। তখন সেই খরিচ্দার 
যদি তাকে টাকা নাদিয়া ১* হাজার টাকার “ক্রেডিট নোট" দলের 
এবং মনে করুন সেই ক্রেডিট নোট লইয়া তার মহাজন সন্তষ্ট 
হন, জমীদার খাজনা মিটাইয়া লন, সেই মহাজনের অন্য কারবার 
হইতে গৃহস্থ তার আবন্ঠক সব জিনিধ পাইতে পারে, মঞ্জুর তাহ 
লইয়া কাঞ্জ করিতে রাজী হয়, তবে গৃহস্থের টাকা লইবার কোনও 
প্রয়োজনই থাকে না। আর খযিপারিও ধখাসময়ে সেই পার্ট বৈচিন্না। 
তার ১* হাজার টাকা মায় লাত ওয়ার্শীল করিয়া লইতে পারে। 

, টাকা বা নৌট ঠিক এই ধরণের “ক্রেডিট লোট' ব্যতীত অন্ত কিছুই 
মরি। টাকী চলে, কেনরনা আমরা! টাঞার বিলিমন্গে ইচ্ছা করিলেই 


খাস্ছিশাঠন ভঞখছ 

যেকোনও জিনিধ পাইতে পারি । টাকা শুধু সমন দেশে নিষঞজিত 
'ক্রেভিটন্এয প্রতীক । স্থৃতরাং কেখল বাজ সহগ্ড দেশের 'ক্রেভিটদফে' 
স্থরিয়স্তরিত করিলেই প্রত্যেক ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অন্ত আবগ্তাক মূলধন: 
অনায়াসেই পাওয়। যাইবে । 

মনে করুন, একজন যভাজনের বারখানাযর় ১০ হাজার শন্গুর 
খাটিতেছে, ১৭ লক্ষ টাক! মূল্যের কীচাাল ও অন্যান্ত আবশ্তক 
জিনিষ আমদানি হইতেছে । টাক] দিয়া যদি মাল লইতে হয় এবং 
সব মজুয়কে ঘি নগদ বেতন দিতে হয়ঃ তবে তাকে বৎসরে হৃয্ব তো? 
২৫ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হ্য়। স্তরাং ২৫ লক্ষ টাফার 
কার্যকরী মূলধন তীর দরকার । তার ফলে যে সম্পদ্‌ উৎপগ় হইবে 
তাহার মূল্য হইবে কোটী টাকা । খহাজনের সেই কোঁটি টাকা 
উপন্বত্থের দিকে চাহিয়া সকলে তার “ক্রেডিট নোট? টাকার তই যদি 
গ্রহণ করে, তবে মহাজন ঘর হইতে এক পয়সাও বাহিক় না করিয়া? 
ফেধল মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার “ক্রেডিট নোট? দিয়া এই কোটি টাকার, 
সম্পদ স্থষ্টি করিতে পারেন । 

দেশের “ক্রেডিট, যদি এমনই ভাবে স্থনিয়ন্ত্রিত বা র্যাশান্তা- 
লাইজ করিয়া লওয়৷ যায় তবে কাজেই মূলধনের অভাবে কোন উৎশাদন- 
বন্ল শিল্প ব! বাপিজ্য আটকাইয়া! থাকিধার কথ! নয়। 

স্থৃতরাং কেবলমাত্র স্থনিয়মন দ্বারা সমস্ত দেশের শক্তি ও উপাধান 
সংহত করিয়! সম্পদ্‌-বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেই খাদি আমাঙধের 
করায়ত । 

আমাদের দেশের ধনস্তির গ্রক্রিয়া এত প্রভৃত পরিমাণে অপচয়” 
বসল এবং ইছাকে শুনিমত করিতে গেলে সে চেষ্টা্টা এত বুধ 
এখং বিস্তীর্শভাবে করিতে হইব যে, তার কল্সমাই কোনও ব্যক্থি- 
বিষ বা সঙ্জ-বিশেষের পক্ষে বাড়ুলতা হলিষা ঈনে ইইতধে। 


ভি বাংলায় ধানবির্নি 


ইংলত্ডের স্থন্মিনত্রিত ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে সামান্ পরিমানে 
র্যাশান্তালিজেশনে অন্ততঃ উপস্থিত বিপদ হইতে ' উদ্ধায়ের উপায় 
হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের নিদারুণ প্রপ্নোজন শুধু 
“রাশান্তালিজেশন'এ মিটিবে না। 

ইংলগ্ডেও 'রাশান্তালিজেশন' দ্বারা কোনও স্থায়ী উপকার হইবে 
কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবসর আছে। ইংলগ্ এবং অগ্যাগ্ত 
সফল দেশের অর্থনীতিমূলক সমস্ঠার চরম সমাধান 'রাশান্তালিজেশন 
নয় "আ্তাশান্তালিজেশন' | সমস্ত দেশের সকল উপচার ও 
উপাদ্দানকে সংহত ও হ্থুনিয়ত করিয়া সমগ্র জাতির সংহত কম্ম- 
শক্তির দ্বার তার বিনিয়োগ ও জাতীয় প্রয়োজন অন্ুসাবে উৎপন্ন 
সম্পর্দের বিভাগই একমাত্র প্ররূত 'ব্যাশান্তাল” ব্যবস্থা । ব্যক্জিগত 
ধনবাদ বিশ্বাসী জগৎ এখনও এই চরম সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্ 
প্রস্তত হয় নাই। এই সত্যের মূল তত্বটা অনেককেই অল্লবিস্তর উপলদ্ছি 
করিতে হইতেছে; কিন্তু ধনিকের স্বার্থের সহিত ইহার সংঘাতের 
জন্ত ইহা সম্পূর্ণ ক্বীকার করিতে লোকে এখনও প্রস্তত নয়। তাই 
নানাদেশে নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইডেছে বর্তমান ধনবাদের থু-টি- 
নাটি দোষ সংশোধন করিয়া এই “অবশ্স্তাবী ভবিষ্যৎকে ঠেকাইয়া 
রাখিবার চেষ্টায় । “র্যাশান্তালিজেশন" শুধু এমনি একটা! চেষ্টা । হহা 
'স্তাশান্তালিজেশনএর অভিমুখে যাত্রাপথে একট| অস্থায়ী বিশ্রামাগার 
মান্তর। 

বর্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিনন্বার্দী সত্য 
রূপে শ্বীকৃত হইতেছে । প্রথমতঃ এখন ইহা সর্ধবাদিসম্মত যে, কোনও 
দেশের শিল্পবাণিজ্য এখন কেবল মাত্র ধনিক ব! ধনিক-সঙ্ঘের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সমস্ত জাতির স্বার্থ বিজড়িত আছে। স্তরাং 
শিল্পবাণিজ্ের মঙ্গলামঙ্লের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার 


খছ্িশগঠন ৬৯ 


আছে। দ্বিতীয়তঃ, একথা সফল দেশেই অল্পরিস্তর দ্বীকড় হষঈরা্ছে 
যে, লোকে যাতে যেকার ও নিরুপাঙ্জন হই] না থাকে সে ব্যাধস্থা) 
করিবার অন্ত রাষ্ট্র দায়ী। এই দুটি সত্য যদি অবিসঙ্থাটি হয়, তঙ্গে 
ক্রমে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশের লমগ্র শিল্পবাণিতোর 
নিয়মনেয ভার ব্বাষ্ট্রের হইবে । কেন না সমস্ত শিল্প বাণিজ্য আতীর 
গ্রয়োদ্ধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মিত করিতে না পারিলে বেকার" 
সমস্তা লমাধানের কোনও চরম ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিভেই পারে ন1। 
স্থতবাৎ এই সব আধাআধি ব্যবস্থার দ্বার! ধনিক-শাসিত জগৎ গ্যাশান্তালিল 
জেশন'কে আজ যতই ঠেকাইয়া রাখুক, কালক্রমে সেই পরিণতিকেই 
ইহার ঘাথ! পাতিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 

'্যাশাষ্তালিজেখন? মানে এই যে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্র 
ত্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থের দ্বার গঠিত ও নিয়মিত না হইয়া সেগুলি গণিত 
ও নিক্পমিত হইবে জাতির নিয়ন্ত্রিত শক্তির দ্বারা সমগ্র জাতির স্বার্থের 
জন্থ । ইহার ফলে ব্যক্কিগত স্বার্থের নিরস্ত্র সংঘাতের স্থলে হইবে 
সকল ্বার্থেব সামঞ্তস্ত-সংগঠন । একজন স্থনিপুণ গৃহস্থ যেমন তার 
সকল সম্পদেব হিলাব কিতাব করিঘ্া তার স্থনিয়ত রিস্তানের তার! 
তার উপার্জন নিয়মিত করে, তেমনই সমগ্র দেশের সফল সম্পদ, সকল 
শক্তি নিয়মিত করিবে রাষ্ট্র । পশ্চিমের সকল দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের 
উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। ইহার অবস্তা 
শেষ ফল কোনও না কোনও প্রকারের ন্তাশান্তালিজেশন' । কিন্ধ 
ইউরোপে সেটা দূরবর্তী পরিণতি, আমেরিকায় তাহ! এখন নু 
পরাহুত। 

আমাদের দেশে অবস্থা ভয়াবহ। আমাদের দেশের কবিপিয় 
ও বাণিজ্জ্যের আস্যোপাস্ত আমূল সংস্কার লা করিলে আমাদের 'নাশা 
মাই। আপস সে সংস্বান্ের একমাস উপায় জ্টাশান্কালিজেশন। দেশের 


এ 
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লোকের সদিচ্ছ। ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়। সে কাজ ফেলিয়৷ রাখিলে 
কোনও দিন তাহা হইয়া উঠিবে না। বিশ্বের অর্থনৈতিক সমাজের 
ভিভর আমাদের দেশের স্থান হীনাতিহীন। যত দিন যাইডেছে, 
আর সকল জাতি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে , আমর প্রতিদিনই বেশী 
পিছাইয়! পড়িতেছি। আমাদের ভাণ্ডার ভরা ধন লইয়া আজ বিশ্বের 
দুয়ারে ভিথারীর অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র স্থানের কাঙ্গাল আমরা । এ কাঙ্গালের 
বেশ ছাড়িয়া ঘদি আমাদের সম্মানের স্থান অধিকার করিতে হয় তবে 
ব্যক্তিগত চেষ্টা ও হ্ষেচ্ছাকৃত সঙ্ঘবন্ধনের ভরসায় বসিয়া থাকিলে 
আমাদের চলিবে না, সমস্ত জাতিকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে, 
সম্পদের সকল উপাদান গুছাইয়। ব্যবস্থা করিবার জন্য । 

'ম্যাশম্তালিজেশন* ছাডা ভারতবর্ষ--অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশ--কোনও 
দিনই তার ছুর্দিশীব হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। 
বাঙ্গলার সমস্ত সম্পদ্‌ জাতীয়ভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতির 
মঙ্গলের জন্য সুষ্ট ও নিয়মিত করিলেই শুধু সম্ভব হইবে বাঙ্গলার খদ্ধি- 
গঠন । 

বল। বাহুল্য 'ন্যাশন্যালিজেশন” শুধু তখনই সার্থক হইতে পারে, 
যখন রাজশক্তি হয় নেশনের নিয়ন্ত্রিত শক্তি । ভাবতের শ্বায়তশাসন 
আজ আর স্থদুর শ্বপ্র নয়। অচির ভবিষ্ততে ভারতীয় শাসনযস্ত্র যে 
দেশবাসীর হাতে আসিয়া পভিবে মে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এখন 
আমাদের ম্মরণ করিবার প্রয়োজন যে, বিদেশীয়ের শাসন হইতে মুদ্তিই 
জাতির পরমার্থ নয়। জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্ত চাই সেই শুবদেশীয় 
শানন ব্যবস্থা যাতে জাতির সার্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে । কিসে সে 
মঙ্গল ভাহাও ভাবিবার সময় আসিয়াছে । 

যদি দেশের প্ররুত মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে শুধু দিরুপাধিক 
' ক্বাধীনতার মোহমক্ত্রে মুখ না হইয়া আমাদের চেষ্টা করা আবশ্তক্ 
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হইবে এমন একটা শাসন-পক্জতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত যাহার 
দ্বার দেশেকে দারিক্র্যের গভীর পঙ্ক হইতে উত্তোলিত করিয়া 
সম্বদ্দি ও আথিক শ্বাধীনতার দৃঢভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা স্ম্তব | 
আমর চাই একটি প্রকৃত 'ন্তাশান্ঠাল গভর্ণমেন্ট', যাহা সাহস ও শক্তি- 
সহকাবে দেশের সকল উপাদান ও শক্তি সংহত করিয়। বর্ণ-জাতি-সম্বদ্ধি- 
নিব্বিশেষে প্রতি দেশবানীব পরিপূর্ণ মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের জন্য তাহা 
নিয়োজিত করিবে। 

সেই শ্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রত্যেকে প্রকৃত 
স্বাধীনত] পাইবে, যাতে জাতীয় মঙ্গলের সকল উপাদান সমগ্র জাতির 
ংহত চেষ্টায় বিনিয়োগ কবিষ। দেশেব পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন করিবে। 


প্রাচুর্য্যের অর্থকথা * 


ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল 


(১) 

এ বৎসর পাটের বাজার বাড়তি হওয়ায় পাট-চাষীদের দুরবস্থা 
একশেষ হইয়াছে । গত বৎসর আমেরিকাতেও গমেব বাজারে বাড়তি 
দেখা দে ও তাহার ফলে গমের দর পড়িয়া যাইতে থাকে । ইহার 
ফল দারুণ ছুঃখময় হইবে ভাবিয়া আমেরিকান্‌ কংগ্রেস ১৯২৯ সনেব 
জুন মাসে “এগ্রিকাল্চারাল্‌ মার্কেটিং আট” নামে এক আইন পাঁশ 
করেন। এই আইন অনুসারে “ফেডারেল ফার্ষ বোর্ড নামে একটা 
বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেশ ও বিদেশে বাজাবে 
কুষিজাত পণ্য লাভে বেচার বন্দোবস্ত কবিবাব ভাব এই বোর্ডেব হাতে 
দেওয়! হয়। এই বোডের কর্খ-গ্রচেষ্টাব কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়াই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্টয । 

কষিজাত পণ্য ধারাবাহিক ভাবে বাজাবে চালান দিতে হইলে 
শৃঙ্খলীকরণ, পুজি ও প্রাকৃতিক স্থবিধা আবশ্তাক হয়। বাযাপকভাবে 
শৃঙ্থলীকরণ না হইলে উৎপার্দন যুক্তিযুক্ত ব৷ “র্যাশানালাইজ” করা 
ব। বাজারে সুনিয়ঙ্ত্রিতভাবে ফেলা চলে না। নানা কারণে আমেবিকায় 
কৃষি শৃঙ্খলীভূত হইয়। উঠে নাই ; আইন পাশ করিয়া ফেডারেল ফার্ম 
বোর্ডের হাতে এই ভারটা দেওয়া হয়। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের 
মেস্বারগণকে উদ্দেস্থা করিয়া প্রেসিডেন্ট হুহবার তাই বলেন, “নানা 
কৃষি-সমস্তা! বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি সমাধানের উপায় স্থির 





* “আতিক উন্নতি” ভাত্র ১৩৩৭, ও ভান ১৩৩৮। 
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করাই আমাদের মৃধ্য উদ্দেন্ঠ হওয়া চাই; উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে 
সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা কুষক্িগকে দিয়া করাইতে হইবে , বাজারে 
মাল ফেলিবার জন্ত স্থায্বী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইযে চাষীরা ও শাসন থাকিবে 
ভাহাদিগেরই হাতে । এই উপায়েই আমর! আমাদের আধিক ব্যবস্থায় 
চাষীদিগকে শিল্পীদিগের সমান স্থযোগ দিতে সমর্থ হইব ।” 

মাথায় আছে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড,--করঙ্জ দিবার জন্ত অগ্ধ 
অর্ধূদ ডলাব এই প্রতিষ্ঠানের হাতে আছে । ইহার নীচে কাধ্যনির্ববাহক 
সমবায়গুলি,_বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের বিভিন্্ কার্ধ্যনির্ববাহক সমবায় 
প্রতিষ্ঠান আছে, যথা গম, তুলা, তামাক প্রভৃতি, ভার নীচে আছে 
আবার অনেকগুলি স্থানীয় সমবায়-সজ্ঘ,_-এইগুলি ফেডান্েল ফার্ম 
বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়। কৃষকদিগকে সাহায্য করে। 

ফেডারেল ফার্ষ বোর্ডের তাবে ৫০০০১০০১০০০, ভলার আছে, 
তাহা হইতে পৃথকভাবে কোন রুষককে কর্জছ দেওয়া হয় না। কর্জদ 
দেওয়া হয় প্রথমতঃ জাতীয় সঙ্ঘ (কার্ধ-নির্বাহক সমবায় ) গুলিকে ঃ 
এই সঙ্ঘগুলি আবার কঞ্ছ্জ দেয় স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলিকে । এন্সপ 
ভাবে কর্জ দিয়া সাহায্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
উন্নততর করিয়া তোলা এবং সমবায় সমিতিগুলির সভ্যর্দিগকে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হুইতে শশ্কের পরিবর্্ে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর 
কর্জ পাইতে সাহায্য কর! । 

কিন্তু যদি কষককুল অধিক সংখ্যায় সমবায় সমিতিগুলির সভ্য না 
হয়, ভবে ফেডারেল ফার্ধ বোর্ডেব চাষীদের সাহায্য করিয়া! আধখিক 
উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা বিফল হইবে । সুতরাং বোর্ডকে ““ষ্টেবি- 
লাইজেশন্‌ কর্পোরেশন” (বা “ুল্যস্থিবীকরণ সঙ্ঘ” ) নামে এক 
অভিনধ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হুইঘাছে। “গ্রপ্রিকালচারাল 
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আটের” » দফা! অনুসারে ফেডারেল ফা বোর্ড “মূন্য-স্থিরীকরণ 
সঙজ্ঘে"র সাহায্যে কোন কৃষিজাভ পণ্যের যতটা ইচ্ছা! ক্রয় করিয়া 
রাখিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে যে-কোন পণ্যকে কোপ- 
ঠাসা করিতেও পারে । তবে আ্যাক্টে একথাও আছে “ট্টেবিলাইজেশন্‌ 
কর্পোরেশনের” দেখা আবশ্তক যে, লোকসান না হইয়া মুনাফাই 
হয়, পক্ষান্তরে দর অতাধিক চড়িয়া গেলে সাধারণ গৃহস্থের ক্ষতি 
করিয়া মাল আটকাইয়। বাখাও ই্রেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের 
উচিত নয়। 

ফেডারেল ফার্খ বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কবিবার কোন শক্তি 
নাই ; উহ! মাত্র কৃষকগণকে বাডতি উৎপাদন হইতে বিরত হইবার 
অন্য অনুরোধ করিতে পারে । অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যেসব 
চাষী ইচ্ছাপূর্ববক কোন পণ্য অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে রত 
হয় তাহাদিগকে বোর্ড কক্্দান বা কোন গ্রকাব সাহাধ্য না করিলেই 
সেই সব কৃষক বাধ্য হইয়া! উৎপাদন সংঘত করিবে । কিন্তু বোর্ডের 
পক্ষে এরূপ কর! অসম্ভব, কেননা যদি বোর্ড কৃষকগণকে বলে যে, 
“জানিয়া শুনিয়াও যখন তুমি বাড়তি উৎপাদন করিয়াছ তখন 
তোমাকেই ইহার ক্ষতি সহিতে হইবে,” তাঁহা হইলে রুষক উত্তর দিবে 
ষে, “এই বাভ.তি সমস্তা না থাকিলে ত” ফেডারেল ফার্ম বোর্ড কায়েম 
করার কোন প্রয়োজনই থাকিত না, বাভ.তি সম্বন্ধে কি করিতে হইবে 
আইনেই তাহা বলা আছে এবং এই জন্তই আইন কর! হুইয়াছে 1» 
কষিজাত পণ্যের স্থুশৃর্খলভাবে বিতরণে যাহা! আবশ্তাক তাহার চেয়ে 
অধিক বা গৃহস্থের যাহা আবশ্ঠক ( ভোমেষ্টিক্‌ রিকোয়ারমেন্টস্‌ ) তাহার 
চেয়ে ফাহা অধিক, মার্কেটিং আক্টি অনুসারে তাহাই বাড়তি। 
কুতরাং ইহা বুঝ যাইতেছে যে, এই অআ্যাক্ট অনুসারে যত খরচাই 
হউক বাড়তি নি:শেষিত করাই ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের মূল 


প্রাচুর্য্যের অর্থকথা ৬১৫ 


কর্ম। সে জন্য যদি লোকসানও হয় তবে সরকার তাহা বহন 
করিবেন। মোটামুটি ইহাই এগ্রিকালচারাল্‌ মার্কেটিং অ্যাক্টের 
ভাবার্থ। 

নিউইয়র্কে ষ্র্যান্ডার্ড-ট্েটি স্টিকস্‌ কোম্পানী ফেভারেল ফার্ম বোর্ড 
সম্বন্ধে একটি মেমোরেগাম প্রকাশ করিয়াছেন , ইহাত্তে এই বোর্ডের 
কাধ্য পরিধি সম্বন্ধে বহু তথা পাওয়া যাইবে । এই মেমোরেগ্াম 
অন্যসারে এই বোর্ডের কার্যকর হইতে ৫1১৩।১৫ বৎসর কি আরও 
অধিক সময» লাগিবে। এই মেমোরেগ্ডাম হইতেই জানা যায় যে, 
সাধাবণ ব্যাঙ্ক হইতে ৬% ম্থদে কঙ্জ লইতে হয়, কিন্তু সমবারগুলি 
মাত্র প্রায় ৩২% স্থদে অপর্যাপ্ত সরকারী টাকা পাইতে পারিবে; বিদ্ধ 
সবকাঁরী টাকা কেন্দ্রী্ সমবায় সঙ্ঘগুলির হাত দিয়া স্থানীয় সমবাদ্ 
সঙ্যগুলি পাইবে এবং তাহাদিগের মারফৎ কৃষককুল পাইবে, স্তরাং 
এই হাতফেবেব ফলে স্থদেব হার বাড়িয়া গিয়া প্রায় সাধারণ ব্যাঙ্ক" 
গুলির হারেব অনুপ হইবে । সেই হেতু ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ কোন 
ক্ষতি হইবে না! 

এই মেমোরেগামে আরও জ্জানা যায় যে, “অর্ডারলি মার্কেটিং 
(স্্নিযন্ত্রিতভাবে মাল বাজারে ফেলাই ) বোর্ডের লক্ষ্য অর্থাৎ 
কোনরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন কবিতে বোর্ড নাবাজ-_যথা, প্্রেবি- 
লাইজেশন করপোরেশনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বোর্ড একেবারেই 
নারাজ । আপাততঃ স্পেকুলেশন কমান, বিতরণে অপচয় রোধ ও 
বাড়তি সংযমন-_এইখুলি বোডের প্রধান কাধ্য | 

এইবার এপশ্রিকাল্চারাল্‌ মারুকেটিং আাক্টের ফল কি হইয়াছে একটু 
দেখা যাউক। 

১৯২৯ সনের ১৫ই জুন এগ্রিকাল্চারাল্‌ মার্কেটিং আযাক্ট পাশ 
হইবার এক মাসের মধ্যেই ফেড়ীরেল্‌ ফার্ম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা ছয় 


৬১৬ বাংলাম়্ ধনযিজ্ঞান 


ইহার ফলে গমেয় আড়তে জুল হইতে আগষ্ট মাসে ভীষণ চাঞল্য দেখা 
যায়”*এক এক দিনে ছয় হইতে আট সেন্ট পধ্যন্ত দর চডিয়! যায় । 
মোট কথা এই কয় সপ্তাহের মধ্যেই বুশেল্‌ প্রতি গমের দর পঞ্চাশ সেন্ট 
চড়ে, ইহার কারণ এই যে সরকারের ট্রেবিলাইজেশন্‌ পলিসি সম্বন্ধে 
নালা জনবর উঠে । এই জনক্রুতিব ফলে দর বাঁড়ার সময়েও কষকগণ গম 
বিক্রয় করে নাই---ভবিস্যতে অধিকতধ চড়া দরে বিক্রয় করিবে বলিয়। 
ধরিয়া রাখিল। সরকারী কৃষি বিভাগ দর চডিবার আশা করিয়া 
কৃষক দ্িগকে ভবিষ্তুত্তের জন্ত গম ধরিয়া রাখিতে উত্তেজিত করিল। লে 
সময় গমেয় দয় বুশেল প্রতি ১৫* ওলাব হইয়াছিল। সরকাম্ী দর- 
জভিজ্ঞদের মতৈ এটা ছিল গমের পক্ষে অষ্ঠায় রকমের কম দর। 
ফেডারেল ফার্ম বোর্ডও সরকারী দব-অভিজ্ঞদেব কথায় বিশ্বাস করিয়। 
কষকদিগকে মাল ধরিয়া রাখিতে উৎসাহিত কবেন। ছুঃখেয় বিষয় 
ঈছারা সকলেই ভূঙ্গ অন্থমান করিয়াছিলেন । ওয়াল গ্্রীটে 
অক্টোবর মাসে ছুধ্যোগ উপস্থিত হইলে সকল শিল্পেই চাহিদা কমিতে 
থাকে ও বেকাব লংখ্যা বাড়িয়! যায়, এবং সেই হেতু সকল পণ্যের কব 
পড়িয়া যায় । সুতরাং গমের দরও লামে। অধিকন্ধ ক্যানাডার “গম- 
জোটের” হাতে পূর্ব বৎসরের অনেক গম মজুত ছিল; অষ্ট্রেলিয়া ও 
আক্জে্টিলাতেও গমের বাজারে দুর্যোগ দেখা দেয়। স্তরাং এই 
তিনটি দেশই ছুনিয়ার বাজারে গম বেচিষার চেষ্টা করিতে থাকে । 
অধিকন্ত আমেরিকাদ্ বাজারেও ছিল অপধ্যাঞ্ত গম । তাই গমের দর 
পড়িতে থাকিলে চাষীরা ধলিতে লাগিল যে, “গমেয় দর যখন ১৫৯ 
গুলান্র ছিল ভখন সরকার গম ধরিয়া রাখিবায় হুকুম দেন, এখন দর 
ধখন দাড়াইয়াছে ১২৫ ডলার তখন কি করিতে লয়কাক় মনচ্ছ 
ফবিয়াছেলন?” অবশেষে ২৮শে অক্টোবর ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে 
ক্ষীকার করিতে হইল যে, এই ১২৫ ভগার দরটা সতাই গমের পক্ষে 


প্রচুষ্ের অর্থকরথা ৬১৭ 


বড় অল্প। এবং এপ অবস্থায় যাহাতে গম উৎপাকদিগকে বাধ্য 
হইয়া এই নরম দরে বিক্রয় করিতে না হয় তাহার এক উপায় স্থির 
করিলেন। তাহারা ঘোষণ। করিলেন খে, গম উৎপাদক সমবায় গঞ্জ 
মারফৎ গমের উপরে বুশেল প্রতি এক পাউও্ড পচিশ উলার হিসাবে কাজি 
দিবেন। হ্ুতরাং নরম দরে গম বিক্রয় করিয়া দিবার আর কোন 
হেতু রহিল না। যে হেতু চাষীরা গম জম! রাখিগ়াই গমের পূর্ণ 
বাজাব যুল্যটা কক্্র করিতে পারিবে । এইরূপভাবে দরকারী টাকা 
কঙ্ছ করিবার পর যদি দর পড়িয়। যায় তাহ। হইলে সরকার যদি ইচ্ছা! 
করেন গম লইতে পারেন ? আর হদি দর চড়িগ! যায় তাহ! হইলে গম 
বিক্রপ্ন করিয়া সরকারী খণ পরিশোধ করিবার পর লাভের অংশটা 
রুষক নিজেই রাখিতে পারিবে । এই ঘোষণায় বল! হয় যে, “কত 
গরকারী টাক! কঙ্জ দেওয়। হইবে বোর্ড সে বিষয়ে কোন সীমা নিঙ্গেশ 
করিবেন না। আপাততঃ ইহাব জন্য ১০,০০১৯৯১*০০ ডলার রাখা 
হইয়াছে । প্রয়োজন বুঝিলে বোর্ড আরও অধিক টাকার জন 
কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিবেন ৮ মনে হইতে পারে ঘে, সরকার 
যখন গম না বেচিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য আবশ্তক অনুরূপ টাকা কর্জছ 
দিতে গ্রন্তত হইয়াছেন, তখন আর দর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবন। লাই। 
এক্ষেত্রে কিন্ত তাহা হয় লাই। দর আরও পড়িতে থাকে । এরূপ 
হইবার কারণ ছুইটী : (১) টাকা কর্ম দেওয়! হইতে থাকে এক মাজ 
গম উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘগুলিকে, এবং (২) সরকার কখনও বিক্রয় দয় 
স্থিব করিয়া দিতে পাবেন না, সমস্ত ছুনিয়! তাহা স্থির কযে। নুতিরাং 
দব নামা রোধ ফরিবার দন্ত ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে নৃঠন উপার 
বাহির করিতে হয়। সমবায় সঙ্ঘগুলির সভাদিগের নিকট হইসে 
বুশেল প্রতি ১২৫ ডলানে গম ক্রয় করিধার জন্ত এবং ধাজার 
হইতে বাজার দরে ক্রয় করিধার জন্ত ফেডারেল ফা বোষ্ঠ 


৬১৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


ফারমারস্‌ ভ্তাশানাল গ্রেণ কর্পোরেশনগুলিকে কর্জ দিবার ব্যবস্থা 
করেন। এ পরাস্ত এই কর্পোরেশনগুলির বাড়তি পণ্য বিক্রয 
করাই ছিল প্রধান সমস্যা, কিন্ত দর অস্বাভাবিক পড়িয়া 
যাওয়ায় ইহাদিগকে বাড়তি থরিদ করিতে নিয়োগ করা হইল। 
উৎপাদক হিসাবে কৃষক হইতেছে বিক্রেতা , কিন্ত চলতি দরে বিক্রয় 
করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া! সেই কূষকই হইয়া! পড়িল খরিদ্দার। তাহার! 
ভাবিয়াছিল যে, খরিদ্ছার হইয়। দব চড়াইয়। দিয়া পরে নিজেদের মাল 
বিক্রয় করিবে । পেশাদার স্পেকুলেটাবর। এইরূপই করিয়া থাকে। 
কিন্তু ফল হইল উল্টা--গমেব বাজার-দব নামিতে থাকে | এইখানে মনে 
রাখিতে হইবে ষে, সে সময়ে দব ছিল ছুই প্রকারের--একটি বাজাব-দর 
এবং অপরটী সরকারী দর। শুধু বাজার-দরই নামিয়৷ চলিয়াছিল, 
বাজার-দর এবং সরকারী দবের মধ্যে প্রান্ম ১৮ সেপ্টের তফাৎ ছিল। 
যোগ বুঝিয়া স্পেকুলেটারগণ বাজার-দবে গম খরিদ করিষ! সমবায় 
সদঘগুলিকে সবকারী দরে বিক্রয় করে এবং যোট। মুনাফা মারিয়। 
বসে। 

এই অকুল পাখারে পড়িয়া! ফেডাবেল ফার্য বোর্ডকে ১১ই ফেব্রুয়াবী 
গ্রেট ্রেবিলাইঞ্জেশন করপোরেশন কায়েম করিতে বাধা হইতে হয়। 
কাজ আরস্ত করিবাব অন্ত ১*০১০০,০*০ ভলাব সরকারী টাক। 
এই সঙ্ঘের হাতে দেওয়া হয়। এ টাক! দিয়! ্রেবিলাইজেশন 
করপোরেশন শিকাগোর গমের আভতে “মে ফিউচারুস?” ক্রম 
করিতে থাকে । এইভাবে ভবিষ্যৎ গম ক্রয় করায় লোকে অভিযোগ 
করে যে নরকার স্পেকুলেশনে মাতিয়। উঠিদ্বাছেন । সরকার 
এই অভিযোগের প্রতিবাদ ন্বরূপ বলেন যে, তাহারা স্পেকুলে- 
নে মাতেন নাই, যেহেতু ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশন যেসকল টুক্তি 
করিয়াছেন, সেদকল চুক্তির মাল গ্রহণ করিতে সরকার প্রস্তত এবং 


প্রানুধ্যের অর্থকথা ৬১৯ 


গ্রহণ করিবার আশাও রাখেন । এবং বাজার-দর সুবিধা মত হইলে 
সেই কেনা মাল বেচিয্না দিবেন , সরকার আরও বলেন যে, বাক্ষার 
হইতে ষতটা পরিমাণ গম সরাইয়া ফেলা আবশ্থক হইবে ততট। পরিমাণ 
এই সঙ্ঘ সরাইয়া ফেলিবেন এবং সে জন্ত যত টাকা লাগুক না কেন 
সবকার সমস্তই বহন করিবেন । 

সে মময়ে গমের বাজারের অবস্থাটা ধাড়াইয়াছিল এইক্ধপ £-_. 

(১) গম জমা রাখিয়া বাজার অপেক্ষা চড় হারে কঙ্জ দেওগ্রার 
ফলে সরকারকে দেয় খণেব পবিমাণ হইয়াছিল বহুশত টাকা) এই 
খণের টাকাটা পরিশোধ করিবার অক্ষমতার জন্য সেই সব গম 
সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনাই হইয়াছিল বেশী। 

(২) সমবায় সক্ঘগ্তলি সরকারী টাকার দর স্থির রাখিবার জন্ত 
লোকসান দিয়াও প্রচুর পরিমাণে গম খরিদ কবিয়াছিল বলিয়া সেই 
সব গমও সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবন! দাডাইয়াছিল। 

(৩) গ্রেণ ষ্রেবিলাইজেশন করপোরেশন শিকাগো গমের আড়তে 
ভবিদ্ুৎ ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ফসলী বৎসরের শেষে 
১০,০০,০০,০০০ বুশেল্‌ গম সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনা 
দাড়াইয়াছিল। 

(5) অন্গুরোধ করা ছাড়া উৎপাদন সংযত করিবার কোথাও 
কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় নাই । 

মোট কথা৷ ফেডারেল ফার্য বোর্ডেব অবস্থা ক্রমশই বিপদসহ্থুল 
হইন্ব! উঠিতেছিল। যদিও ঘোষণা কর] হইয়াছিল যে, গগ্রোণ €ইবি- 
লাইজেশন কর্পোরেশন দর নাম! রোধ করিবার জন্ত ধত প্রয়োজন ততটা! 
গম খরিদ করিবে, তথাপি এরূপ ঘোষণ। করিবার মাত্র পাচ দিন পরেই 
নর্থ ডেকোটার সরকারকে বোর্ড নিম্বলিখিত্বক্পপ তার রি 
ছিলেন £-. 


০ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


“উৎপাদকর্দিগের সহাছুভৃতি না পাইলে এই সমস্ত সমাধান অসপ্তব 
হইয়া পড়িবে । ছনিয়ায় অপর ফোন শিল্প ভবিস্তং বাজাবের 
সভাবনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া একপ অন্ধভাঘে উৎপাদন করে 
না। হয়ত আপনার দেশের উৎপাদকগণ বলিয়া বসিধে যে, কম উৎ- 
পাদন করিয়া কি প্রকারে কাজ চালাইবে। কিন্তু তাহার! যদি পাচ 
বুশেলের স্থলে চার বুশেল উৎপাদন করিয়াই বেশী টাক পায় (এবং 
আমাদিগের বিশ্বাস যে তাহারা .তাহা পাইবে ) তবে বাড়তি উৎ- 
পাদন করিয়া বাজার নষ্ট করিতে যায় কেন? ্রেবিলাইজেশন 
করপোরেশনের হাতে এই বৎসরের ( সিজন) শেষে ১৯৯০১০০১০০০ 
বুশেলের অধিক গম নিঃসন্দেহে থাকিবে । ন্থসঙ্গত দয় পাইবার 
ফোন উপায় অবলম্বিত হইবে ভাবিয়া যদি কষকেবা আরও বাডতি 
উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে তবে তাহারা ভুল করিয়া বসিবে।» 

রুষকদিগের গম চাষের জমির পরিসর কমাইবার জগ্ঘ ফেডারেল 
ফার্ম বোর্ড সরকারের নামে কৃষি ধনবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত ভাক্তার জন 
কুলটারকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। 

এগ্রিকাল্চারাল্‌ যারকেটিং আযাক্টেব প্রথম ধাকাট? গমের বাজাবে 
এমনি ভাবেই লাগিয়াছিল। গমের দব ক্রমশঃ পড়িয়। যাইতে থাকিল, 
ফেডারেল ফার্ম বোর্ড মনে করিয়াছিলেন যে, এই পতনের গতি রোধ 
করিতে না পারিলে দেশব্যাপী একট] সঙ্কট উপস্থিত হইবে । অক্টোবর 
মাসের টক বাজারের দুর্যোগের ফলে শিল্প-জগতে একটা বিপর্যয় 
উপস্থিত হয়। মানা প্রতিষ্ঠান শিল্প-জগতের এই ছধ্যোগ প্রতিরোধ 
করিষার চেষ্টা করিতে থাকে । কুষি পণ্যের দর অত্যধিক ওঠা 
নামার প্রতিরোধ করিবার সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই 
ফেডারেল ফার্ধ বোর্ড এই কাধ্যটা গ্রহণ করেন। 

গমের দর নামিতে দেখিয়া বহু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বলিয়াছিলেন ষে, 


প্রাচুধ্যের অর্থকথ। ৯১ 


দূর ৭৫ সেন্ট পধ্যস্ত নামিতে পারে। দর লামিতে দেওয়াই, হব 
বুদ্ধিমানের কার্ধা হইত, কেন না তাহা হইলে অনেক কষককেই 
সাহায্যের জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলির সভ্য-শ্রেণীতৃত্ত হইতে হইত । এবং 
গমের দর ৭৫ €সণ্ট হইলে আমেরিকার বাড়তি অংশটা দুনিয়ার 
বাজারে বিক্রন্ধ হইয়া যাইতে পারিত। দর একরপ নামিয়া! যাওয়ার 
জন্য চাষী বাধ্য হইয়াই গম চাষের মির পরিমাণ খাট করিয়া! 
ফেলিত। 

বিস্ত তুলার বেলায় বাড়তি ক্রয় করিবার জন্য ফ্রেবিলাইজেশন 
করপোরেশন কামেম করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তবে সমবারগুলির 
হাত দিয়া সবকাবী টাকা তৃলার উপরে ১৬ সেন্ট হিসাবে কর্ম দিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । এব্সপভাবে কক্জ্র দেওয়ায় গমের ম্তল 
তুলার দবও নামিয়া যায়। সবকার বাজারদর ১৬ সেপ্ট খরিয়া কঞ্জ 
দিলেও খোলা বাজারে তুলা বিক্রয় হইতেছিল ১৫ সেন্ট ছিসাবে 
স্থুতরাং গমের মত তুলার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সরকারী টাকায় তুলা 
খরিদ করিবার জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলিকে কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে 
হন্ঘ। গম ও তুলা ছাভা বালি মধু চাউল পশম তামাক আঙ্গুর 
প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যকে ফেডারেল ফার্ষ বোর্ড সাহাধ্য করিয্বাছেন। 

নরম বাজারে পণ্য যাহাতে বিক্রয় করিতে ন৷ হয় সেজন্য প্রাইভেট 
ব্যাঙ্ক বাড়তি পণ্য জমা রাখিয়া টাক কঙ্জ দেয়। এরূপ ব্যক্তিগত 
কারবারে ঝু"কিটা থাকে খণ্দাতা ও খণগ্রহণকারী উভদ্ের উপরেই ॥ 
কিন্ত রলূুষক যখন সরকারের নিকট হুইতে টাক! গ্রহণ করে তখন 
কুষফকে কোন ঝুঁকি লইতে হয় না, কেন না প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মত 
সরকান্ন আইন আদালত করিয়া খাতকের নিকট হইছে টাক! উন্ধল 
করিতে পারে না। অর্থাৎ ঝু'কিবিশিষ্ট এবং ঝুঁকিহীন কর্জোর তফাৎ 
এইখানে বর্তমান। অত্তএক য্বেরূপ ভাবে নরকারী টাকা চাষীফিগকে 


২২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


কঙ্ছজ দিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে সে প্রথা অব্যাহত থাকিলে খণের 
বহরট। বাড়িগ্বাই যাইবে এবং তাহার ফলে সরকারী তহবিলে টান 
পড়াও আশ্চধ্য নহে। তাহা ছাড়া সরকারী টাকায় দর নিয়ন্ত্রণের 
এক্সুপভাবে যত অধিক চেষ্টা কর। যাইবে চাষীদিগের মধ্যে বাড়তি 
উৎপাদনের লোভ ততই অধিক দেখা যাইবে । ফেডারেল ফার্ম বোর্ড 
এই কথাটা মর্মে মন্মে বুবিয়াছেন। 
(২) 

ছুনিয়াব্যাপী আথিক মন্দা দেখা দিলেও কৃষিজাত ও কারখানা- 
জাত পণ্যের অনটনহেতু এন্ধপ হইয়াছে একথ! বলিতে আজ শুন! 
যাইতেছে না| পক্ষান্তরে সংবাদ পাওয়৷ যাইতেছে যে, গোলা-ভরা 
ধান, গম প্রভৃতি থাকিতেও দেশে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। 
জিনিষপত্রের দর এপ পড়িয়া! গিয়াছে যে, গত মহাযুদ্ধের পর হইতে 
এ পধ্যস্ত এরূপ শস্তা হইতে কখন দেখা যায় নাই । এই সেদিন লগুন 
সহরে এগারটী প্রধান প্রধান দেশের প্রতিনিধির মিলি! এক বৈঠকে 
আলোচনা করিয়াছেন, কি কবিয়া শস্ত! পণ্যের, বিশেষতঃ থাস্যের, 
আধিক ছুর্গতি রোধ করা যায়। অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। 
ইহার পূর্বে রোম নগরেও এক আস্তর্জাতিক বৈঠক বলিম়াছিল | 
সেখানেও আলোচনার বিষয় ছিল ছুনিয়াব্যাপী প্রচুর কষিজাত পণ্য 
উৎপাদনের বিষময় ফল ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ। সেখানে 
পশ্চিমের বোঝা পুবের স্বন্ধে চাপানোরও প্রস্তাব হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে, যে সব দেশ প্রচুর গম উৎপাদনের জন্ ছূর্গতি সহ করিতেছে, 
তাহারা সমষ্িবদ্ধ হুইয়া এশিয়ার দেশসমূহে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের 
সাহায্যে খাগ্হিসাবে চাউল (খান্ত ) অপেক্ষা আটা, ময়দ।! ইত্যাদির 
(গম) উৎকর্ষতা বুঝাইতে চেষ্টিত হউক, তাহা হইলেই গমের 
চাহিদা বাড়িবে। অবশ্ত এ যুক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন 
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যে, তাহা সম্য়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া এশিয়ার দেশগুলি ধান ছাড়িয়া 
গম খাইতে আরম্ত করিলে, নিজেরাই যে গম উৎপাদন করিতে 
চাহিবে না তা কে বলিতে পারে? পরে এই দেশগুলাই যে গম 
রধ্ানি করিষে না দে কথাই বা কে বলিতে পারে? তখন আবার 
উল্টা স্থুর ধরিতে হইবে । 

খাগ্ঠের ছৃতিক্ষ না হইয়া এখন টাকার ছুভিক্ষ হইয়াছে । ভারতে 
গোলা-ভর! ধান রহিয়াছে, পাট রহিয়াছে, আমেরিকায় গম রহিয়াছে, 
জাঁভায় রবার রহিয়াছে, অথচ কিনিবাব লোক নাই। স্থতরাং 
প্রাচুধ্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না৷ একটু ভাবিয়া দেখা দরকার | 
ধরা যাক যেন বস্থক্ষব৷ প্রসন্ন হইয়া একই পরিশ্রমে ও খরচায় দ্বিগুণ 
ফসল দিতে লাগিলেন। ফলকি হইবে? মান্বাতার আমলে যদি 
বসুন্ধরা নুপ্রসঙ্গ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্ত ভালই হইত, কেন না 
অল্প পরিশ্রম কবিয়াই গ্রচুর ফসল পাওয়া যাইত । কিন্তু এই আধুনিক 
সভ্যতার যুগে ত তাহা হইবে না । পুরাকালে লোকে সমস্ত আবশ্কাক 
দ্রব্যাদি নিজেরাই উৎপাদন করিত এবং অভাবেব বৈচিত্র্যও ছিল 
অল্প। কিন্তু এখন কৃষিকশ্ম ব্যবসায় হইস্স! দ্রীড়াইয়াছে। কুষকের 
ছাতা চাই, জুতা চাই, কাপড় চাই, তেল চাই, হণ চাই, আলো। 
চাই ইভ্যদি; আবার কেহ বা কেবল ধান চাষ করে, কেহ বা পাট 
চাষ করে, কেহ বা মুরগী শুকর পোষে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ 
সকল কৃষিজীবীকেই আবশ্যক শ্রব্যাদির জন্ত অপরেব উপর নিঙর 
করিতে হয়। কুষক চাষ করে টাকার জন্ত, সেই টাকার বিনিষ়ে 
অন্থান্ত প্রয়োজনীয় ল্ব্যাদি খরিদ করে। সুতরাং যদি বন্থদ্ধর। অত্যন্ত 
কুপা করিয়! কষিজাভ পণ্য ( যেমন ধান, গম) হিগ্ুণ করেন। অথচ 
খাদকের পরিমাণ সেই একই থাকে, তবে রাড়তি জব্যের অর্থেক 
অংশও বিক্রয় করিতে হুইলে, ধান গমের দর নিান্ত শন্ড করিয়া 
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বেচিতে হইবে । ফলে বীজ ক্রয়, লাঙ্গল টানা, গঞ্প ক্রয় প্রভৃতি এমন 
কি নিতান্ত জাবস্তক অনেক দ্রব্য ( যেমন তেল, সণ প্রভৃতি ) খরিদ 
করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া জমি বন্ধকী টাকার হ্যা, 
জমীদারের খাজানা, লোন্*অফিসের কিন্ছি। প্রভৃতিও দেওয়া চলিবে 
না। ফলে জমির দর পড়িয়া যাইবে এবং জমিতে যে টাকা লাগান 
হইয়াছে বা জমি বন্ধক রাখিয়া যে টাকা কর্জ দেওয়া হইয়াছে 
সে সমস্ত নষ্ট হইবে। যাহারা কারথানা-শিল্লে নিযুক্ত আছে তাহাদেবও 
কোন স্থবিধা হইবে না। যদি কষককুল কারখানাজাত পণ্য খরিদ 
করিতে না পারে তাহা হইলে কারখানা-শিল্লে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া 
যাইবে । থান্ধ শন্তা হইতে পারে, কিন্তু বেকার মজুরের দল কি 
দিয় এ শন্তা খাস্ক কিনিবে? মঙ্গুরি শুধু এই এক কারণেই 
কমিবে না। কৃষিতে লাভ নাই বলিয়া অনেক কুষকই কারখানায় 
মজুরি করিতে ছুটিবে। ফলে বিপধ্যন্স উপস্থিত হইব। পুনরায় 
সমতায় আসিতে অনেক সময় লাগিবে | 

দরের বিপর্যয় হওয়াতেই এই ছুর্গতির স্ষ্টি। এইখানেই পুরা” 
কালের সহিত এ ধুগের তফাৎ । সে যুগে নিজের অভাব নিজেকেই 
মিটাইতে হইত বলিয়া বিনিময়ের রেওয়াজ ছিল না। এখন টাকা 
বিনিষয় করিয়া সমন্ত দ্রব্য খরিদ করিতে হয়। ন্থতরাং বিনিময়- 
শক্তির ওঠা-নামার উপর উৎপাদকের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে। 
উত্পাদনের পরিমাণ অত্যধিক হুইলেই সেই পণ্যের বিনিময়-শক্তি 
নষ্ট হইবে। অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা অধিক কোন পণ্য উৎপাদন 
করিলে সেই পণ্যের দর পড়িয়া যায়। এক্্‌প ক্ষেত্রে উৎপাদন করিলে 
কোন লাভ হয় না। কেন মা, উৎপাদক এ বাড়তি পণ্য নিগ্ষ ভোগে 
ললাগাইতে পারে না এবং যদি তাহা বিক্রয় করিতে না পায়ে তাহা 
কুইলে তাছার ত্রয়-শকিও কমি যা । 
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আত্মকাল কৃষি একটা বিশিষ্ট শিল্প হুইয়! গ্রাড়াইসাছে। কিছুরিন 
পূর্বেও “শিল্প” বলিলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বুঝাইত , এখন 
ক্কষিকে শিল্প আখ্যা দেওয়া! হক়্। অন্তান্ত শিল্পের সহিত কৃষিশিল্পের 
বহু মিল আছে। যন্ত্রশিল্লের মত কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্থাই 
উৎপাদন করা হইয়া থাকে । কারখানা-শিল্লের মত কৃষি-উতৎ্পাদনও 
ষথেচ্ছভাবে বাভান যাইতে পাবে । কিন্তু যদি থান্য প্রব্যাদি লোকবল- 
বৃদ্ধির অন্কপাত অপেক্ষা অত্যধিক বাভান যায়, তাহা হইলে কবি জাত 
পণ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইহ্বই যাইবে এবং প্রাচুধ্য স্থখের কারণ 
না হইয়া ছুঃখের কারণই হইবে । শুধু যে কষিশিল্পই ক্ষতিগ্রত্ত হইবে 
এরূপ নহে, অন্তান্ত শিল্লেও বিপর্যয় দেখ। দিবে । যাহারা শ্রম, 
সরপ্ামী ও পুজির অধিপতি তাহার! যদি বাড তি উৎপাদন করেন, 
তাহা হইলে শুধু তাহার্দেরই বিনিময়-শক্তি ব্যাহত হয় না, তীহার। 
অন্যান্য লোকের বিনিময় শক্তিও ব্যাহত করেন । কেন না, বদি তাহারা 
বিক্রদ্দ করিতে না পারেন, তবে কিনিতেও পারিবেন না, ষ্গি 
তাহারা! অপরের নিকট হইতে খরিদ কবিতে না পারেন, তাহ 
হইলে অপরে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতেও পারিবে না, আবার 
ইহারাও বিক্রয় করিতে পারিভেছেন না বলিয়া খরিদ করিতেও 
পারিবেন ন|। 

প্রায় শভাধিক বর্ষ পুর্বে ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবি্দ্‌ ম্যালথান্‌ 
স্াকজোক করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মন্ষ্যসমাজে দারিত্র্য চিরকাল 
থাকিবে, যেহেতু খাগ্ঘ-সংস্থান যে হারে বাডে, তাহা অপেক্ষা উজ্চ 
হারে জন্নংখ্যা বাড়ে । তাহার পর লোকবল দ্বিগুণ হইয়াছে, আচ 
খাদ্য আছে প্রচুর । থান্ত-সংস্থান বাড়াইবার জন্ত যেসব উপার্গ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, ম্যালধাসের পক্ষে সেসব কল্পনা করাও লম্ভব হয় 
লাই । আর একট। বিষয়ও লক্ষ্য কর হয় নাই। গাহা এই যে, 
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খান্ধ-সংস্থান ষত অগ্রতুল হইতে থাকে, লোকবলও তত কমিয়া আসে ৷ 
অর্থাৎ জীবনযাপনের ধারা যত উৎকর্ষতা লাভ করে, জন্মহার তত 
কম হইতে থাকে । এখনো জনবল বাড়িতেছেং কিন্ত জন্সহার অনেক 
কমিয়া গিয়াছে । যদিও একশত বৎসরে লোক-সংখা ঘিগুপিত 
হইয়াছে, তথাপি জন্মহার এযপ কমিয়! যাইতেছে যে, পুনরায় ছ্বিগুণিত 
হইতে হয়ত পাঁচশত বৎসর লাগিবে। ম্যালথাসের সময়ে হয়ত 
প্রাচুধ্য কখন দীর্থকালন্থায়ী হয় নাই, তাই হয় ত এই “পেসিমিহিক্‌” 
মত শুন! গিয়্াছিল। অনেক কাল ধরিয়া লোকের ধারণা ছিল হে, 
জলীয় আবহাওয়া না হইলে গম জন্মে না, সুতরাং সেরূপ স্থানসমূহে 
চাষ কর! হইয়া গেলে, গম উত্পাদন আর বাড়ান চলে কি করিয়া ” 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সে বাধা অতিক্রম করা গিয়াছে । 
যে লব বীজ শুষ্ক জমিতে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্সাইবে সেরূপ বীজেব 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । পশ্চিম কান্সাস্‌, পশ্চিম নেত্রাম্কা ও পূর্বব 
কলোরেডো প্রভৃতি ৩০* মাইল বিস্তৃত মরুভূমিসদৃশ স্থানসমূছেও 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে গম ফলানো হইতেছে । আমেরিকার বাড়,ভি 
গম এইখান হইতেই আসে । অল্প সময়ের মধ্যে ফসল পাওয়া যাইবে 
এরূপ বীজ আবিষ্কার করিয়া ক্যানাড| প্রচুর গম উৎপাদন করিতে 
আরঘ্ড করিয়াছে । প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার 
উইলিয়াম জ্রুক্‌স্‌ বলিয়াছিলেন যে, ১৯৩১ সন লাগায়েৎ পৃথিবীতে 
গমের অনটন হইবে । যেসব জ্ষমিতে গম চাষ করা চলিতে 
পারে, সেরূপ সব জমিতেই চাষ চলিতেছে, সুতরাং ভুট্টা, ঘাল 
প্রভৃতি যেসব জমিতে আবাদ করা হয় সেসব জমি গযের চাষে না 
লাগাইলে মুস্ষিল। তখন সব দেশগুলাই গম খরিদ করিবার অঙ্ট 
প্রতি্বন্বিতা করিবে । তিনি তখন ভাবিতে পারেন নাই ঘষে খোড়া' 
গরুর স্থান “ট্্যা্টর" দখল করিবে। ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হইকেছে 


প্রাচুষ্যের অর্থকথা ৬২৭ 


বলিয়া, যে সব জমিতে ঘোড়া গরুর অন্ত ঘাস বিছালি আবাদ কষা 
হইত, সে সব জমি খালি পড়িয়াছে। সেই ১৯৩১ সন আসিয়াছে, 
অথচ কোন দেশেই গম খরিদ করিবার আগ্রহ দেখা ষাইতেছে না, 
বরং লব দেশেই শুক্ক-প্রাচীর তুলিয়া আমদানির পথে বাধা দেওয়া 
হইতেছে । এখন গমের অনটনের কথা কোথাও শুনা যাইতেছে 
না, পক্ষান্তরে যাহাতে উহার অনটন হয় তাহাই লোকে চাহিতেছে। 
রুশিয়া, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিক। ক্যানাভ৷ ও এমম কি 
যুক্তরাষ্ট্রেও আরও কত অধিক গম জন্মান যাইতে পারে তাহা বলা 
দুঃসাধ্য । 

গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় ইয়োরোপ প্রদেশে গম চাষের 
জমির পরিমাণ প্রায় $£ কমাইয়! দেওয়া হয়, কিন্ত গম উৎপাদনের 
পরিমীণ ঠিক রাখিবার জন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চাষের বহর বাড়ান হয়। লে 
নময়ে খাস্ত সম্বন্ধে লোকের মনে এপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল 
যে, হতই গম উৎপাদন বাড়ান যাউক না কেন, অভাব থাকিয়াই 
যাইবে । স্বতরাং যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন দেখা গেল ষেঃ 
মোট গম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছে । রোমের ইণ্টার- 
স্তাশনাল ইনৃট্রিটিউট অব. এগ্রিকালচারের মতে বুদ্ধের অন্ত ইয়োরোপে 
গম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,*** একর কমানো! হয় , অথচ যুক্তরাষ্ট্র 


২৫১০৩০১০৬০০ একর ও ক্যানাডভাম ৮/৯০০১০০০ একর বাড়ে; অর্থাৎ 
যুদ্ধের দরুণ গরম চাষের পরিমাণ ১৩,২৫০,*০৩ একর কম হইলেও 
অগ্তদিকে গম চাষের পরিমাণ ৩৩,০০*১৭** একর বাড়িয়া বাক্স 


গমই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাস্ধ এবং অন্যান্ত রুষিপত্যের উৎপা 
ইহার উপর নির্র করে। তাই গমের কথাই বেশঈী করিয়া বলিতেছি। 
গম সহ্দ্ধে যাহা সত্য অন্তান্ত কযিজাত গণ্য সহস্ধেও. তাহা. ব্য 
ইন্টার-স্াশনাল ইন্টিউটু অব. এগ্রিকালচারের হিপাঘ অসার 


৬২৮ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


বুদ্ধের পূর্বের সমগ্র দুনিয়ায় ২০০১*০০,০** একর অমি গমের চাষে ছিল, 
যুদ্ধের পর উহু। বাঁড়িয়াছে। হিসাব নিয়ক্ষপ-- 


বৎনর জমির পরিমাণ 
১৯৩০৯-১৩ (গড়) ২ ১৯৮১০০০১০০৯ একর 
১৯২৩৬ ২৩১১০৩০১০০০ 39 
১৯২৭ ২ ২৩৬১০৩০১০৩৬ 9, 
১৯২৮ ২৪৫১০০০১৩০০ ১১ 
১৯২৯ তত ২৪০১০০০১০০০ ১) 


১৯৩০ ২৪৭১০০১১০৫০ ১১ 

১৯৩* সনে যুদ্ধের পূর্বব রঃ প্রায় ২৫% বাড়িয়াছে। 

ইয়োরোপে উৎপাদন বাড়িবার হেতু এই যে, যুদ্ধের পর সমস্ত 
দেশগুলাই পুনরায় কৃষির উর্নতিতে মন দেয়। যুদ্ধের পর দেশে দেশে 
আধিক অনটন এরূপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, যে লব পণ্য দেশের 
মধ্যেই সহজে উৎপাদন করা চলে সেসব পণ্য আমদানি করা অযৌক্তিক 
বলিয়া বিবেচিত হইভেছিল। অধিকস্ধ, ইয়োরোপের প্রায় সব 
দেশই যুদ্ধের পূর্বে অপেক্ষাকৃত শন্তা বলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ 
হইতে দেশের প্রয্বোক্জনের প্রায় এক-চতুর্থাশ আমদানি করিত। 
কিন্তু যুদ্ধের পর এইসব দেশগুল! খাস্ভন্্বব্য বিষয়ে পরদেশের মুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকা অপেক্ষা শ্বাধীন হুওয়] অধিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে 
লাগিল। তাই শম্তা দরের বিদেশী মালের আমদানি রোখ করিবার 
অন্ত শুক্ষ-প্রাচীর কায়েম করিতে লাগিল। এদিকে আমেরিকা, 
ক্যানাতা প্রভৃতি দেশগুলা যুদ্ধের সময় গম চাষের জমির পরিমাণ বেশ 
অনেকখানি বাড়াইয়াছিল ; যুদ্জশৈষেও তীহারা চষা জমির পরিমাণ 
থাটো না বকিয়া! বাড়াইতে লাগিলেন। দর ধদিও নামিয়! যাইতে” 
(ছিল, কিদ্ধু চবা জমির পরিমাণ বাড়িতেছিল। আমেরিকায় লর চেয়ে 


গ্রাচুধধোর অর্থকথা জি 


বেশী গম উৎপর় হয় ১৯১৫ থৃষ্টাবে--মোট ১৮০০১০০০১৭৬ বুশেল : 
১৯২৫ সনে প্রায় ৭,০*,০*০০০০ বুশেল পাওয়া যায়, ইহার তিন 
বৎসর পরে উৎপাদনের পরিমাণ ৯০০১০০০১০০০ বুশেল হইয়! দীড়ায়। 
যুদ্ধের পূর্বে কখনও এত বেশী উৎপাদন হয় নাই। এই সময়ে 
আবার ক্যানাডা এবং আর্জেট্িনায়ও চাষের জমির পরিষাণ 
বাডিয়াছে , অস্ট্রেলিয়ায় চাষেব জমির পরিমাণ পূর্বের স্বিগুণ বাড়ান 
হইয়াছে। 

দর পড়িয়া যাইতে থাকিলেও উৎপাদন-বৃদ্ধির উৎসাহ দেখিলে 
একটু ধধার মত লাগে। দর পড়িলেই যে উৎপাদন বাধা পাইবে, 
এধারণা তুল। বরং ঠিক উল্টাও হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল 
ওয়ারের পর তুলার দূর অর্দ্েক পড়িয়া যায়, অথচ উৎপাদন দ্বিগুণ 
বাভিয়্াছিল। মুনাফার মাত্রা যত কম হইয়া আসে, মোট 
পরিমাণ একই রাখিবার জন্ত পণ্যের উৎপাদন তত বাড়িয়া 
যায়। যদি বুশেল প্রতি ৪ আনা লাভ হয়, তবে ১০০০ বুশেলে 
২০০২ মোট মুনাফা পাওয়া যাইবে, কিন্ত যদি দর পড়িয়া 
যায় ও বুশেল প্রতি মাত্র %* আনা লাভ হয়, তবে এ ২০৯, 
মুনাঞ্ষা পাইতে হইলে ২০০০ বুশেল বিক্রয় করিতে হইবে। 
যুদ্ধের পর দূর পড়িয়া যাইতে থাকায় লোকে কি করিয়া উৎপাদ্দন- 
খরচা কষাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল , ফলে ট্র্যাক্টর, উ্যা্টরটুল, 
কন্বাইন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এইসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কাপ্ের 
ফলে প্রত্যেক ম্জুরের কার্যাশক্তি ৫1১০ গুণ বাড়িয়া গেল এবং 
উৎপাদন-খরচাও অনেক কমিল। এইগুলির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রে চাষের 
জমির পরিমাণ বাড়িতে লাগিল । ক্যানাভা, আজ্জেন্টিন! ও অষ্ট্রেলিয়া 
এই হন্ত্রপাতি কৃষিকর্থে লাগাইল , পরে রুশি্াও এই পদ্থা' অবলক্বন 
করিল ও রুশিয্বার শস্তা গমের আতঙ্ক দেখা! দিল।, এইভাবে কৃষিযা 


৬৬০ বাংলাস্থ খনবিষ্ঞান 


পণ্যের পরিমাণ গ্রচুরভাবে বাড়িয়! যাওয়ায় সহ্কটের ্ি হইয়াছে । 
এই সন্কটের হাত এড়াইবার জন্ত বিদেশী প্রড়িযোগিতাকে ব্যাহত 
করিতে শুক্ষপ্রাটীর উঠান হইল; কিন্তু ফল কিছু স্ববিধাজনক হইল 
না। আমেরিকা আয় এক উপায় স্থির করিল। এপগ্রিকালচার্যাল 
মার্ষেটিং আযাক্ট বা ফার্ম রিলিফ. বিল অনুসারে কৃষিক্ষেজে স্বায়ত্ত- 
শাসন কায়েম করিয়া! উৎপাদন ও বিক্রম নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা 
কর! হইল। কিন্তু ইহাতেও কিছু স্থফল দেখা! গেল লা, তবে একথা 
বুঝ! গেল যে, আইন করিয়! বাড়তি পণ্য-জনিত ছুর্গতি রোধ করা 
যায় না, বা সাধারণের টাকা দিয়া সরকার যদি পণ্যের মোটা অংশ 
ধরিয়া রাখে তাহা হইলেও পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হয় না। তাই 
বাড়তি পণ্য-জনিত ছুর্গতি রোধ করিবার অন্য উপায়ের অনুসন্ধান 
চলিতেছে । এখন আবার একদল বলিতেছেন, চাষের জমির পরিমাণ 
খাটো করা ছাড়? উপায় নাই, তাই গম-উৎপাদ্দক, তৃলা-উৎপাদক 
রবার-উৎপাদক, পাট-উৎপাদক প্রভৃতি সকলকেই এসব বিভিন্ন 
পণ্য আবাদ করিবার জমির পরিমাণ সক্কোচ করিতে বল। হইতেছে । 
কিন্ত তাহাতেই কি সমন্তার সমাধান হয় ? যদি চাষী কম জমিতে গম 
উৎপাদন করে, তবে বাকী জমিতে সে কি চাষ করিবে? সে কথা কে 
তাহাকে বলিবে? অধিকন্ গমের বদলে অপর যে-কোন শশ্ই সে 
এঁ পরিত্যক্ত জমিতে আবাদ করুক না কেন, সেই নৃতন শস্ত কি 
আবার সেই শশ্ট-বিশেষের পরিমাপ বাড়াইয়া দিষে না? পাটের 
জমিতে ধান বুনিলে, ধান শস্তের কি প্রাচুর্য হইবে না? তাছাড়া 
সব পাটচাষীই কি আবাদী জমির পরিমাণ খাটে! করিবে? হন ত 
এমন অনেক পাটচাষী, গমচাষী আছে যাহারা এই মন্দা বাজারেও 
লাত করিতে সমর্থ হইতেছে । সকল কৃষিজাত পণ্য সঙস্ধেই এ 
কথা সত্য। ইহারাও কি জমির পরিমাণ খাটো! করিবে? যদি ত। 


প্রাচুর্থযের, অর্থকথা ৬৩১ 


না করে, তবে কোন কোন চাষী আবাদী জমির পরিমাণ থাটো। 
করিবে, কোন কোন চাষী করিবে না , অথবা যাহার এই হুঃসময়েও 
লাভ করিতেছে তাহাদের অল্প মুনাফ৷ লইয়াই সন্ত থাকিতে হইবে। 
আইন করিয়া জমির পরিসর অল্প করিবার কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন 
কিন্তু ছুনিয়ার সব দেশেই যদি এক্সপ আইন নল! হয়, তবে তাহাতে 
ফল কি হইবে? 


বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিলে বাড.তি সমশ্তার কিকিৎ সমাধান 
হইতে পারে । টৈজ্ঞানিকের চোখে উদ্ভিদ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
€ অর্গ্যানিক-কেমিক্যাল আ্যা্কিভিটি ) ছাড়া আর কিছু নহে; 
তাহার চোখে উদ্ভিদ হইতেছে “সেলুলোস' ও 'কার্ববোহাইড্রেট'এর 
সমগ্রি। গরু যখন শাকৃ-সজী খায়, বৈজ্ঞানিক বলেন যে কার্কবোহাই- 
ড্রেটস্‌ প্রোটীন ও ফ্যাটএ পরিণত হইতে চলিয়্াছে। আমাদের 
খাস্য প্রোটান, ফ্যাট ও কার্কোহাইড্রেটসের সমষ্টি । আমরা খাস্ 
প্রহণ করিবার পরও অনেকটা কার্ধোহাইড্রেট বাড়তি থাকে। 
বাসায়নিক দেখেন যে, আমরা যে শস্তকে বাড়তি জানিয়া বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছি তাহা ট্রাচ£ ন্ুগাব, আলকোহল প্রভৃতি রাসায়নিক 
উপাদানের আধার , তিনি ইহাও জানেন যে, উত্তিদ হইতে প্রাপ্ত 
সেলুলোস হইতে বড, কাগজ প্রভৃতি তৈরী কবা যাইতে পারে। 
কিন্ত যদি এইভাবে এইসব রাসায়নিক উপাদানগুলি উৎপাদন করিতে 
হয়, তাহ! হইলে এ বাড়তি শন্তের পরিমাণ স্থির থাক চাই ও বেশ 
শত্ত। হওয়া চাই । বাড়তি শন্তের যোগান একরূপ থাক চাই এই 
কারণে যে, তাহা হইলে কাচা মালের উপর নির্ভর করিয়! ব্রসায়ন-শিল্প 
গড়িয্সা উঠিতে পারে; এবং উহা শম্তা হওয়া চাই এই কারণে 
€ষ, এই উপায়ে উৎপশ্ন কার্কোহাইড্রেট-শিল্পকে যৌগিক-রাসাক্গনিক 
শিল্পের (সিচ্ছেটিক-কেমিক্যাল ইগ্ডাষ্্ি) সহিত প্রতিযোগিতা স্বরিতে 


৬৩২ বাংলা ধনবিজান 


হইবে । যৌগিক'রাসায়নিক শিল্পের মারফৎ আমরা শন্তায় একপ? 
অনেক রানাক্বনিক উপাদান (বেসিক কেষিক্যাল্স্‌ ) পাইতেছি, যাহা? 
জৈব-রাসারনিক-শিল্প হইতেও পাওয়া যাইতে পারে । এইভাবে বাড়তি 
কষিজাত পণ্য বেশ কাজে লাগিতে পারে । যদি আমাদেব কষ্লিত 
কার্বোহাইড্রেট শিল্প, যৌগিক রাসায়নিক শিল্পের সহিত দরে টক্কর, 
দিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সমস্তাটা “বাডতি 
লইয়া কি কর! যায়” না হইয়া “কিভাবে আরও বাড়তি উৎপাদন' 
কর! যা ও আরও শস্তায় তাহা হয়” এইরূপ দাড়াইবে। 

ক্বতরাং বাডতি কমানোব কথা ন! ভাবিয়া, বাড়তিট। কি নৃত্তন- 
ভাবে কাজে লাগানে। যায় তাহ! দেখাই স্বুদ্ধির পরিচায়ক । 


ভারতীয় রাজন্বের ভবিষ্যৎ 
শ্রীনুধীশরপ্ন বিশ্বাস, এম এ 


[ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহ! নির্ণয় করিবার: 
উদ্দেস্ত্ে বৃটিশ পালরমেপ্ট সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেন। রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে সাহাধ্য করিবার জন্য লগ্ন “ইকনমিষ্টে”র 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেটন মনোনীত হন । কমিশনের রিপোর্টের হ্বিতীয় 
খণ্ড শ্রীযুক্ত লেটনের সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত হৃইয়াছে । মোটামুটি- 
ভাৰে কমিশনও এগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । নিম্নে শ্রীযুক্ত লেটনের 
সিদ্ধান্তের মশ্ন দেওয়। হইল | ] 

০ 

যে কোনও দেশের শাসন-পদ্ধতির সহিত রাজস্ব-ব্যবস্থার সম্বন্ধ 
অতি নিকট । একভন্ত্র রাষ্ট্রে (ইউনিটারি প্রেটে ) যেরূপ রাজন্ব 
ব্যবস্থা হইবে সম্মিলিত রাষ্ট্রে ( ফেডারেল ষ্রেটে ) সেরূপ হইবে না ৮ 
বস্ততঃ, সম্মিলিত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট এবং বিবিধ প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটা কতকগুলি বীধাধরা নিয়ম দ্বার 
নিরূপিত হয়। রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্যগুলি (যেমন শান্তি ও ছৃত্খললা 
রা্ট্ররক্ষা গ্রভৃতি কাজ ) সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় গতর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়, এবং গৌণ কর্তব্যগুলি ( যেমন শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা 
প্রতি ) প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে ন্বত্ত থাকে । রাজনৈতিক 
ক্ষমতা এবং অধিকার এইরূপে বন্টন করার দরুণ রাম্মদ্বেরও এইকগ্‌ 





্ ১৯৩৭ জনের ১৬ ও ১৭ জাগষ্ বঙ্গীয় ধরবিজ্ঞান পগিবদের আআধিফেপলে স্ঠ্ 
ও জালোচিভ। "আর্থিক উদ্নাতি', পৌষ ১৩৩৭। ন 


স্$৩৪ বাংলায় ধনবিজান 


একট! বণ্টন দরকার, হইয়া পড়ে | কেন্ত্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে নিজ নিজ নিদ্দিষ্ট কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত থে পরিমাণ 
টাকা দাবী করা খুবই স্বাভাবিক । এইসব বিভিষ্ন কার্য্ের স্থপরি- 
চালনের অন্ক এবং প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
পরম্পরের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয় সেইজন্ত রাজস্ব সম্বন্ধে একটা 
স্থৃব্যবস্থা থাক৷ খুবই দরকার । 

আমাদের দেশের ভবিস্তৎ শাসনপদ্ধতি সম্মিলিত তঙ্্রান্যায়ী হইবে, 
-এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। সাইমন কমিশনও তাহাদের রিপোর্টে 
এইন্প মত প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত লেটন তাহ স্বীকার করিয্না 
"লইয়া! তদন্থযায়ী রাজস্ব-ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন । 


(২ ) 


ভবিষ্বৎ ব্যবস্থার কথা বলিবার পূর্বে শ্রীযুক্ত লেটন বর্তমান 
ব্যবস্থার দোষগডণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি 
দেখাইয়াছেন যে, অন্ত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকেরা গরীব 
হইলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহাদের সমগ্রিগত আয়ের যে পরিমাণ 
অংশ রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্যের জন্ত খরচ কৃর। হয়, ভারতেও ঠিক সেই 
পরিমাণ অংশ খরচ করা হয়; কিন্তু গৌণ ব্যয়ের বেলায় সে কথা 
খাটে না; এঁ সব দেশের তুলনামম আমাদের দেশে সমষ্টিগত আয়ের 
খুব কম পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের গৌণ কার্যে ব্যয় কয়! হুয়। অথচ, 
বর্তমান সভাতার একটি বিশেষত্ব হইল রাষ্ট্রের মুখ্য কার্য্যের তুলনায় 
গৌণ কাধ্যের জন্ত খুব বেশী টাক খরচ কর!। শ্রীযুক্ত লেটনও জোর 
দিয়া বলিম্বাছেন, আমরা গৌণ কারোর জন্ত কি পরিমাণ টাকা খরচ 
করিতে পারিব তাহার উপর ভারত্ববর্ষের ভবিস্তৎ উন্নতি অনেকটা 
বনিঙর করিবে। 


ভারতীয় রাজদ্ছের ভবিস্ুৎ ৩৫ 


তাহার পরে প্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন, খন্তান্ত দেশের তুলনা 
আমাদের দেশে ভখনে। রাজসু-বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা! রছিল্নাছে। 
ইংলাগ্ড ও জাপানে গোটা দেশের সমগ্র আয়ের শতকরা ২*৯ টাকা 
অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ রাজন্বরূপে আদায় হয়, কিন্ত ভারতবর্ষে রাজতের 
পরিমাণ সমগ্র আয়ের এক-দশমাংশেরও কম। কাজেই রাষ্ট্রের গৌণ 
কাধ্য--যাহাকে জাতি-সংগঠনের কাধ্য বলা যাইতে পারে--স্থপরিচালনা। 
করিবার জন্ত যদি আরও বেশী টাকার দরকার হয়ঃ তাহাতে 
চিন্তিত হইবার কারণ নাই , কারণ, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টাকাটা 
নূতন কর বসাইয়া কিংবা পুরাতন কর বাড়াইয়! তোলা যাইতে 
পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক খুব গরীব, সুতরাং করবৃদ্ধির 
চাপ সহ করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই-_ইহা' শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 
এমন অনেক লোক আছে যাহার] তাহাদের আয়ের তুলনায় খুব 
কম কর দিয়া থাকে । নৃতন এবং বছিত কর যদ্দি এরপভাবে বসান 
ষায় যে, তাহাতে দেশের গরীব লোকের উপর চাপ পড়িবে না, 
অথচ প্রত্যেকের ক্ষমত৷ অন্ুঘায়ী কর আদায় করা যাইবে, তাহা 
হইলে এই করবৃদ্ধির প্রস্তাবে অনেকের আপত্তি থাকিবে না বলিক্। 
শ্রীযুক্ত লেটন আশা! করেন। 

রাষ্ট্রের কোনে! কোনো বিভাগে প্রয়োজনাতিরিক্ত থরচ কর] হয়, 
এবং কোনে। কোনে! বিভাগে টাকার অপচয় হয়, ইহা! শ্রীযুক্ত লেটন 
অন্বীকার করেন নাই । এই সব গলদ দুর করিবার উপায়ও তিনি নির্দেশ 
করিয়! দিয়াছেন । কিন্ত তিনি খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন ফে, 
এই সব সংস্কার সাধিত হুইলে যে টাকা বাঁচিবে, ভারতবর্ষের জাতি” 
সংগঠনী কাধ্যের জন্জ তাহা যথেষ্ট হইবে ন'। বাকী টাক! নুতন 
“এবং বর্ধিত কর বসাইন্বাই তুলিতে হইবে। 


৩৬ বাংলায় ধরবিজ্ঞান 


প্রয়োজনীয় টাক! তুলিবার পক্ষে বর্তমানে ভারতীয় শাসন এবং 
রাক্মদ্ব-বাবস্থায় কি কি বাধ আছে, শ্রীযুক্ত লেটন অতঃপর, তাহা" 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ নৃতন কর বসাইবার ক্ষমতা 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাব ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পবিষদ্দের সভ্যগণের 
এবং ( বিশেষ বিশেষ অবস্থায়) প্রার্দেশিক শাসনকর্তা ও বড়লাটের 
আছে। ব্যবস্থাপক সভা এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সভোর1 অনেক 
সময়েই নৃতন কর বসাইতে রাজী হন নাকারণ, কর বসানো! ছাভা 
সংগৃহীত টাকা খরচে তাহাদের প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নাই । অতিরিক্ত 
কর বসাইয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতে তাহাদেব আপত্তি 
থাক! খুবই শ্বাভাবিক । অপর দিকে, গভর্ণর এবং গবর্ণরজেনাবেলের 
হাতে কর বসাইবার যথেউ ক্ষমত থাকিলেও তাহার! সব সময়ে 
লোকমতের বিরুদ্ধে নূতন কর বসানে। সমীচীন মনে করেন না। 

দ্বিতীয়তঃ, যন্টেগু-চেমস্ফোর্ড ব্যবস্থামত কেন্দ্রীর গবর্পমেন্টের 
হাতে যে যে রাজন্ব দফা ছাড়িয়। দেওয়। হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই 
অপেক্ষাকৃত ক্রমবদ্ধলশীল, কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের হাতে 
রক্ষিত রাজন্বের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল । +কেন্ত্রীয় 
গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি নিয়া এবং বিশেষ 


ক বর্তমানে কেন্রীয় এবং প্রাদেশিক গবরমেন্টলমূহের 1 নিয্ললিখিতরূপ রানস্য 
আদারের ক্ষমত| আছে £ কেন্দ্রীক গবর্ণমেন্ট--(১) দেপী ও বিদেশী বাণিজোর উপর শুক্ক 
(২) আঙ্ন কর (৩) লবণ কর (৪) আঁফিং কর। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট-_(১) ভূমি রাজ্য 
(২) আবকারী (৩) ট্ট্যাম্প কর (৪) বর্ধিত আয্করের একটি সামান্ত অংশ- 
€৫) রেিস্টারী ফী। 

ইছ| খাতীত রেলওয়ে ভিপার্টমেন্টেয জাতের কতক আশে এবং পোউউআদিস ও 
টেজিএক ভিগার্টসৈন্ট হইতে প্রাপ্ত লাত ফ্কেস্রীযস গধণফেন্টের ভাগারে যার ; এবং 
জলসেচ, যদ প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগের লাগ "প্রানেশিক পধর্ণদেন্টের আ।ংপ)। 


ভারভীক্গ রাজন্বেস্ব ভবিষ্যৎ, ভিত 


উপলক্ষে অসপ্মতি সত্বেও তাহাদের আয় যতটা বাড়াইতে পারেন, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট ব্যবস্থাপক সভার লম্মতি কিংবা অনম্মতিতে তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম পারেন। অথচ অস্থান্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রের স্তায় 
আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর মাত্র রাষ্ট্রের মৃখ্য কর্তধ্য- 
গুলির ভার ন্বস্ত আছে, অধিকাংশ গৌণ কাধ্য-_-জাতি-সংগঠনী 
কারধ্য_ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্টের টাকার তত বেশী দরকার না৷ থাকিলেও যথেষ্ট্র পরিমাণ 
টাকা তাহাদের ভাগে পডিয়াছে । কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্রগুলির 
টাকার বিশেষ টানাটানি থাক। সর্ধেও তাহাদিগের কপালে অপেক্ষাকৃত 
অল্প টাকা পড়িয়াছে। বর্তমান রাজস্থ-ব্যবস্থার ইহাই. হইল সর্ধ্ব- 
প্রধান গলদ। শ্রীযুক্ত লেটন কিরূপে ইহার সমাধান করিবার ব্যবস্থা 
দিয়াছেন তাহা! আমরা পবে দেখিতে পাইব । 

তৃতীয়ত, মেষ্টন কমিটিব নির্দেশমত কোনো! কোলো প্রদেশের 
প্রতি অন্ঠান্থ প্রদেশের তুলনায় পক্ষপাত হওয়ার দকুণ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহের অধিকাংশ সময় এবং চিন্তা 
ত্বাহার সংস্কারে জন্ত নিয়োজিত হুইয়াছে। ইহার ফলে উপরোক্ত 
অন্থবিধাগুলি থাকা সত্বেও যতটা নৃঙন বাঁজস্ব আদায় হইতে গারিত 
ততটা হয় নাই। 

বর্তমান ব্যবস্থার এইসব দৌঁষ দেখাইয়। শ্রীযুক্ত লেটন ভবিস্তুৎ 
সংস্কার কিরূপ হওয়! দরকাব তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার মতে ভবিস্বুৎ 
রাজন্বের সুব্যবস্থা করিতে হইলে নিম়লিখিত তিনটী মুলন্ত্র মানিয়! 
কইতে হইবে £_ 

(১) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যাহাদিগকে দেওয়া হইবে, ;সাগৃহীত 
অর্থ-বায়ের ক্ষমতাও ভাহাদেরই থাকিবে। 

€২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পরস্পরের ব্ধর্বয 


স্ বাংলার ধনবিজ্ঞান 


এবং ক্ষমতা! যেরণে বন্টন করিয়া দেওয়া! হইবে তাহার সহিত পরিমিত 
রাজন্য আদায়ের ক্ষমভারও সামঞ্জন্ত বিধান করিতে হইবে। 

(৩) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিস্ক 
দেখানো হইবে ন|। 


67:73 


ইহার পর শ্রীযুক্ত লেটন কেন্ত্রী্ন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমুহের 
আয়বায়ের প্রধান প্রধান দফাগুলি লইয়া কিঞ্চিং আলোচনা করিয়া- 
ছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহের 
১৯২৯-৩* সনের আয়ব্যয়ের একটা হিসাব দাখিল করিয়াছেন । 
সাইমন কমিশনের মতাহ্যামী শ্রীযুক্ত লেটন ব্রক্ষদেশকে ভারত্বধ 
হইতে বাদ দিয়াছেন । 


কেত্দ্রীয় গবণতমতস্টর ৯৯২৯-৩০ সতনর ভিলা 


আয় কোটি টাকা 
বাণিজ্য কর ১০৪৭ ৯১ 
আয় কর তত ১৪-৭৫ 
লবণ কর ভাগ 
অন্যান্ত কর মগ ১০৯ 

মোট কর ০০ উল 
রেলওয়ে চা ৬৩৩ 
আফিং নি হত 


উ1বশাল ্ ২৩৫ 


ভারতীম্ব রাজনের ভবিষ্যৎ 


আয় 
নজরানা ( ট্রিবিউট্‌স্‌ ) 
অন্থান্ত বাবদ 
মোট 
ত্রক্ষদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিলে ভারতের 
মোট আদ 
ব্যয় 
রাষ্ট্র রক্ষা 
খণশোধ (স্দ সমেত ) 
সাধারণ শাসন-ব্যয় 
পোষ্টাফিস প্রভৃতি চালাইতে লোকশান 
কর আদায়ের খরচ 
সিভিল ও়ার্কস্‌ 
পেন্সন 
অন্ান্ত খরচ 
ব্রন্মদেশ বিচ্ছিন্ন করায় প্রযুক্ত লেটনের হিসাব- 
মাফিক ভারতের লাভ 
মোট 


ব্রক্ষদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিলে ভারতের 
মোট ব্যয় 


কোটি টাক! 


* সী, 


০.৬ 
১১৭ 





৮৩৩৮ 


চলা 


কোটি টাকা 
২১০ 
১০*১৯ 
১৬২৩ 

*৩৯ 

৩৩২ 

২৪১ 
২,৪৮৮ 

“৪৭ 


১৭ ৯ 





৮৯২৬ 


৮৮২২ 


প্রাদশিক গভর্ণভ্মপ্টসম্ুভহর হিসাব ৯৯২৯-৩০১ 


আয় 
ভূমি রাজদ্ব 


আবকারী 


কোটি টাকা 


২৪ 
৯৮৮১ 


প্ত$ বাংলা ধনবিঞ্ঞান 


জায় 
উ্টাম্প্‌_ 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নৃতন কর বসানোর 
ফলে আয় 


মোট কর 
'বনবিভাগ 
সেচবিভাগ 
বিবিধ 


মোট 


ব্রহ্মদেশ লইয়! 


ব্যয় 
ভূমিরাজন্ব এবং লাধারণ শাসন- 
ব্যয় 
পুলিশ 
জেল-আরালত 
খণ-শোধ 
পেনশন 
শিক্ষা 
স্বাস্থ ও চিকিৎসা 
রুষি ও শিল্প 
সিভিল ওয়ার্কস্‌ 
বিবিধ 


এবক্বদেশ লইয়া 


কোটি টাক 


১৩৬৪ 
৯৪০ 


৬৩৫০ 

শ০০ ১৯১ 
"৮৩ 

১৩৭২ 





৭৮ ১৩ 





৮৮৮৭৫ 


কোটি টাক! 


১৪৩৮ 

১৩-৬৭ 

৭৬ 

৩৪৩ 

৩৬ 

১১৩৩ 

৪7 1] 
৩২৪ 
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ভারততীহ কাজদ্ষের ভবিষ্যৎ %8১ 


কআতঃপর জ্যুক্ত লেটন গত ১* বঙ্লরের ায়ব্যয়ের তুলন! কারস্থা 
দেখাইয়াছেল যে এ কম্পরৎসরে আয়কর, লবণ কর এবং রেলওয়ে 
হইতে প্রাপ্ত লাভ প্রায় একই অবস্থান থাকিলেও কেক্জীয় গবর্ণচষপ্টেব 
আয্ম-বৃদ্দির কোনে। ব্যাঘাত হ্য় নাই, কারণ এই সময়ের আখের 
বাশিজা-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব শতকরা ৬০ এরও বেশী বাড়িয়াছে ; 
এবং ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য যেরূপ ভ্রতগতিতে বাড়তেছে, ভাহাতে 
একথা একরপ জোবু কবিঘমাই বল! যায় যে, মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক 
কারণে বাধা পাইলেও রাজন্বের এই দফার আয় ক্রমশ: লাড়ির। 
যাইবে । অন্তান্ত দফাতেও যে কিছু কিছু না বাড়িবে তাহা নয়্। 
সব দিক্‌ বিবেচন1 করিয়! শ্রীযুক্ত লেটন এই সিদ্ধান্ে উপনীত 
হইয়াছেন যে, ১৯৪০ সনে ব্রক্গদেশ সহ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আদ্ 
প্রায় ১০* কোটি টাকা দ্লাডাইবে--এবং তাহাও পাওয়া যাইনে 
€কোনে। প্রকার নূতন কব না বসাইযা। তাহার পরে তিনি কেন্রীয় 
গবর্ণমেন্টের ব্যগ্ বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, ভবিম্তত্ে 
মোট ব্যয় না বাড়িবারই সম্ভাবনা, এমন কি, কমিতেও পারে ॥ 
কাজেই আগামী দশ বখনরে সব খরচ [ম্টাইয়া কেক্জীয় গররণমেপ্টের 
হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক টাকা উদ্ধৃত থাকিবে সন্দেহ নাই । 

প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের সম্বন্ধে কিন্ত একথা বল চলে না। গত 
দশ বৎসরের আয়ব্যয়ের তুলনা! করিলে মনে হুয় যে, আগামী দশ 
ঘংসরের মধ্যে তাহাদ্দের আয় বিশেষ কিছু বাড়িবে না, কর ব্য 
প্রীয় ৪০1৫৭ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে । আযম না বাড়িযাক্ 
প্রধান কারণ, ভূমিরাজ্দ্থের গপেক্ষাককৃত স্থিতিশীল ভাব । বাংল 
ও বিহারে এবং যুক্তপ্রদদেশে ও মান্্রাজের কতর কতক 'দংগে 
চিরস্থা্ী বন্দোবস্ত থাফান্তে এই দফা-জাত রাজ্য মোটে 
হাড়িতেছে না; তা ছাড়! শ্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন, চির 


৪6৯ 


৬৪২ বাংলায় ধ্রিজ্ঞানি 


বন্দোবস্ত না খাকিলেও ভারতবর্ষের অনেক জাগার কতকগুলি কারণে 
ভূষিপরানন্ব অনেক পরিমাণে একরূপই থাকিতেছে। কোনে! কোলো? 
প্রদেশে সাময়িক বন্দোবস্তের মেয়াদ ৩* হইতে ৪০ বৎসরে বদলান 
হইয়াছে। কোথাও বা পুরাতন বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিবার সময়ে 
রাজন্ববৃদ্ধির উচ্চতম সীম। নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; উদাহরণ 
স্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন যাক্্রাজের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন ; সেখানে 
রাজন্ব নৃতন বন্দোবন্তে পুরাতন ব্যবস্থার চেয়ে শতকর] ১৮৪ বেশী 
বাড়ানো যায় না। তৃতীয়ত, রাজন্বের পরিমাণ ভূমিমূল্যের একটি 
নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশী না হয় এই মে কোনো কোনে। প্রদেশে 
আইন পাশ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে রাজস্বের পাঁরমাণ তৃমিমূল্যের 
শতকরা ৪* এর উপর হইতে পারিবে না। এই সব কারণে প্রায় 
সকল প্রদেশেই ভূমিরাজন্বের পরিমাণ খুব কম বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ 
শ্রীযুক্ত লেটন বলেন যে, ১৯১২-১৪ সনের তুলনাগ়্ ১৯২৭-২৯ সনে 
জিনিষপত্রের দাম শতকর। ৪১ বাড়িলেও, এই কয় বৎসরে ভূমি-রাজগ্ব 
বাড়িয়াছে যাত্র শততকরা ৭২ হিসাবে । শ্রীযুক্ত লেটন এমনও 
সন্দেহ করেন যে, আদায়ের খরচ বাদ দিলে খুব সম্ভব দেখ। যাইবে 
যে, এই দফা হইতে প্রা রাজন্থ পূর্ববাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে । বর্তমান 
ব্যবস্থায় গবর্ণমেন্টের দিক্‌ হইতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, কিন্ত ভূমিজীবী 
চাষী অথব। অমীদার--সেই পরিমাণে লাভবান্‌ হইতেছে । 
ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গভর্রমে্টসমূহ যে আবকারী হইভেও এখন- 
কার চেয়ে বেশী রান্ধন্ব লাভ করিবেন সে বিষয়ে প্রযুক্ত লেটন 
বিশেষ সম্দিহান। সেচ বিভাগ হইতে যথোপযুক্ত রাক্দ্ঘ আদার 
হইতেছে না । মনটেগু-চেমস্ফোর্ড ব্যবস্থার পর প্রাদেশিক গভর্ণষেন্ট- 
গ্রতিকে যে নৃতন কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে মোট ক্ান্ধ 
ব্যনের তুলনায় তাহা এত কম যে, তাহা! হিসাবের বাহিরে রাখিলেঞ্জ 


ভারতীয় রাজন্ধের ভবিষ্যৎ মি 


চলে। কেবল ষ্ট্যাম্প বাবদ গতবৎ্সর রাজস্ব কিছু ঘাড়িয়াছিল, এবং 
ভবিষ্বতে বাঁড়িষে বলিয়া আশা! কর অসঙ্গত ন্য়। কিন্তু তাহা সন্বেও 
প্রাদেশিক গভর্ণযেন্টসমূহে মোট আত্ব ষে বিশেষ বাড়িবে না ভা! 
একরপ জোর করিয়া! বলা চলে । 

অথচ ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদেশে জাতি-সংগঠলী কাধ্যাবলী ক্রমশই 
বাড়াইতে হইবে । ভারতবধকে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, কৃষিশিল্পে, উৎপাদন্‌- 
ক্ষমতায় অন্তান্ক সভ্যদেশের সমান করিতে হইলে এবিষয়ে কাপণ্য 
করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে আগামী দশ বংসরের 
মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহের ব্যঘ্ এই কারণে ৪*1৫* কোটি 
বাড়াইতে হইবে । কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা কোথা হইতে আসিবে ? 

(৪ ) 

উক্ত সম্যার সমাধান করিতে হইলে নৃতন কর না বসাইয়। উপার 
নাই। অন্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে করভার খুব লঘু. তাহা প্রযুক্ত 
লেটন আগেই দেখাইয়াছেন , কিন্ত ভারতের অধিকাংশ লোকই যে 
খুব গরীব তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্থ নূতন কর 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনীর! দেন সেইরূপ ব্যবস্থা কর। উচিত বলিয়া মনে 
কফরেন। তিনি নিম্নোক্ত ছয় প্রকার উপায়ে রাজন্ব-বুদ্ধির পরামর্শ 
দিয়াছেন। 

(১) আয়করের নিয়তম সীম আরও নামাইয়া এবং করের ছাত্র 
বাড়াইয়। বহুল পরিমাণে রাজন্ব বুদ্ধি করা যাইতে পারে । বার্ষিক 
২০০১৯ টাকা কিংবা ততোঙধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমানে 
সাধারণ আয়কর দিয়! থাকেন। অতি-আয়করের নিমতদ সীখ! 
৫০১০৯ টাকা। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে ইহাতে অনেক সঙ্গতিসম্প্জ 
ব্যক্তির নিকট হইতে রাজস্ব লওয়। হইতেছে না, তাহার ফলে রাষ্টেগ 
আর বাড়িতেছে না। বাধিক ৫,***২ হইতে ১,৯১০ টাকা 


২৪৯৪ বাংলা খনবিক্পাইন 


আয়ের উপর বর্তমান করের হারকেও শ্রীযুক্ত লেটন খুব“লীচু বলির! 
মনে ফরেন । তৃতীয়ত:, কেহ বিদেশে ব্যবসায়ে টাক! খাটাইক্স) যদি 
লাভবান হুম, বর্তমান আয়কর আইন অহ্লারে তাহাকে এই লাচডর 
টাকার উপর কোনও কর দিতে হয় না; গ্রীযুক্ত লেটন ভষিস্ততে এই 
প্রকার লাডকে আম্নকর আইনের কবলে ক্মানিতে চান। বর্তমান 
ব্যবস্থার এই দোষ তিনটি দূর করিতে পারিলে রাঁজম্বের পরিমাণ 
অনেক বাড়িয়! যাইবে । 

(২) বর্তমানে কৃষি-আয়ের উপব কোনও কর দিতে হয় না। 
জমীদারেরা ভূখিরাজন্ব দেন বটে, কিন্তু ভূমি রাজদ্ষের স্থিতিশীলতার 
জন্ত জঘির আয়ের তুলনায় এই বাজস্বের পরিমাণ খুব অল্প এবং জমির 
উৎপাদনশক্তি ও উৎপন্ দ্রেব্যেব মূল্য বৃদ্ধি হেতু অতিরিক্ত লাভের 
স্খোপযুক্ত অংশ হইতে রাষ্ট বঞ্চিত হইতেছে, উহ! পূর্বেই দেখানো 
হইয়াছে । কোনো! কোনো! প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাঘ এবং 
অন্তান্ত প্রদেশে কতকগুলি ভিন্ন কারণে ভবিব্যতে ভূমি রাজস্থের পরিষাণ 
বাড়িবে না ইহা এক প্রকার নিশ্চিত, কিন্ত ভূমি রাজ্জম্থের বর্তমান 
ব্যবস্থা পরিবর্তিত করা স্থ্সাধ্য নহে, রাজনৈতিক কারণে সে চেষ্ট1! করাও 
বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না বলিয়া! শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন। কাজেই 
এই অবস্থায় কুষি-আয়ের উপর কর বলাইয়াই রাজস্ব-বৃদ্ধি করিতে 
হইরে। ইতিহাসের নজীর হইতে শ্রীযুক্ত লেটন তাহার প্রস্তাবের 
সমর্থন খু'ঞ্িয়াছেন। ১৮৬০ খৃঃ অন্ধ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ অব পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে কুষি-আয়ের উপর কর ধার্য ছিল--যফিও সেই সময়ে ভূমির 
আয় হইতে আহত রাজস্থের অনুপাত বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী 
ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে কষি-জায়ের উপর কর বসাইলে খুব 
অন্তায় হইবে না। তাহ ছাড়া এই কর বলানোর ফলে দেশে পরোক্ষ 
ভাবে পিল্পোক্সতিরও সম্ভাবনা আছে কারণ বর্থমালে ভূমি-যাজন্ষ 
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ছাড়া জমির উপর আর কোন খর দিতে হয় না বলি! অনেকেই" 
তাহাদের সঞ্চিত অর্থ জমিতে লাগাইয়া থাকেন । ব্যবসাবাণিজ্য,” শিল্প 
ইত্যাদির দরুণ আয়কর দিবার ভয়ে অনেকেই অতিরিক্ত টাক। এই 
সব কাজে খা্টান না। শ্রীধুক্ত লেটন মনে করেন তাহার প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থ। গৃহীত হইলে কর এড়াইবার কোনো! পথ থাকিবে না; এবং 
বর্ডমালে যে পরিমাণ টীকা কর এডাইবার অন্ত শিল্প-বাণিজ্যে না খাঁটি! 
জমি কেনায় এবং কৃষি কাজে খাটে তাহা দেশের শিল্-কারখানার জন্য 
ব্যযিত হইতে পারিবে । 

(০) তামাকের ব্যবহার আজকাল বেশ বাড়িয়া চলিম্নাছে। 
বিদেশী লিগারেটেব উপর সংরক্ষণ শুক্ক বসানোর ফলে ভারতবর্ষে যথেষ্ট 
সিগার ও সিগারেট তৈরী হইতেছে, কয়েকটি বড বড কারখানাও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কাজেই তামাকের উপর যদি কর বমানো। হায় 
এবং তাহা এই কারখানাগুলি হইতে আদায়ের ব্যবস্থা কর] হয়, ভবে 
অল্প আয়াসে অনেক টাকা তোল! যাইতে পারে। যদি সিগারেটের 
ব্যবহার পূর্বের স্তায় ভ্রতগতিতে আরও বাড়িয়া চলে, তাহা! হইলে দশ 
বৎসব পরে এই কর বাবদ বাধিক ৫ কোটি টাকা পাওয়া আশ্চধ্যেয় 
বিষয় হইবে না। | 

(৪) তামাকের গ্তায় দেশী দিয়াশলাইয়ের বাবসাও সংরঙ্ষ-শুদ্ব- 
নীতির সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে । শুষ্ক অতি উচ্চ হওয়া? 
সত্বেও বর্তমান বৎসরের হিসামত এই দফ। বাবদ গবর্শমেষ্টের আম 
হইয়াছে মাত্র ১* লক্ষ টাকা। অথচ ১৯২২ সনে এই দফা বাথ? 
গবর্ণমেন্টের আয় ছিল ১৭২ লক্ষ টাকা। ্ধুক্ত লেটনের মতে এই 
হিসাব হইতে দেশী শিল্পের কত উদ্নতি হইয়াছে তাহা। বুঝা যাকী। এই 
শিল্প নহ্বপ্ধে বিভৃত আলোচনা! করিবার অন্ত ১৯২৮ সনে ট্যারিক বো 
নিষুক্ত হয়; যোর্ড দেগী দিধাশলাইয়ের উপর যথোপযুক্ত কর বসাইবার 
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পক্ষে দ্বায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; শ্রীযুক্ত লেটনও ট্যারিফ বোডের এই 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। তাহার হিসাবমত এই দফ। ধাবদ প্রান 
৩ কোটি টাকা রাজখ্ বৃদ্ধি হইবে। 

(8) ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত লেটন প্রতি রেলওয়ে এবং সীমার ট্রেশনে 
মালের উপর সামান্ত পরিমাণ কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এক 
প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে মালের আমঘানি রপ্তানির উপর কর 
বলানোই এই প্রস্তাবের উদ্দে্টয । বর্তমানে কোন কোন প্রদেশে ২।১টি 
মিউনিসিপ্যালিটি বাহির হইতে আমদানি রপ্তানি মালের উপর কর 
বসাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন করি 
আন্তপ্রণদেশিক কর ধনসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন (ইহা বর্তমান 
আইনে হইবার সম্ভাবনা নাই )। শ্রীযুক্ত লেটনের হিসাবমতে এই 
নৃতন কর দ্বারা ৬ হইতে ১০ কোটি পধ্যস্ত টাকা পাওয়া যাইতে পারে । 

(৬) সর্বশেষে প্রযুক্ত লেটন গ্রাম্য করের হার বাড়াইবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । ৫০ বৎসর পূর্বে করের যে হার ছিল এখন সেই হার 
বজায় রাখিবার কোনে যুক্তিনঙ্গত কারণ আছে বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন 
মনে করেন ন|। 

(৫) 

কাধ্য-সৌকধ্যার্থ নৃতন করখুলি কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত 
হওয়া উচিত । শ্রীঘুক্ত লেটন তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়! 
লইয়াছেন) কিন্তু এই অতিরিক্ত টাক। কিরূপে ভাগ করিলে সকলের 
প্রতি স্থবিচার হইতে পারে, সে বিষয়গুলি তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আলোচন৷ করিয়াছেন । যে প্রদেশে যত রাজন্ব আদায় হয় তাহার সমস্ত 
সেই প্রদেশের প্রাপ্য এবং কেন্দ্রীয় গব্ণমেন্টের ব্যয়ের জন্ত যত টাক। 
দরকার তাহা প্রত্যেক প্রদেশ চাদ করিয়া দিবে---আনেকের মতে 
'মাযাদের দেশে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা এইকপ হওয়াই উচিত। মিঃ 
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সস্টেড ও লর্ড চেমস্-ফোর্ড তাহাদের রিপোর্টে অনেকট। এই একার 
মত্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন নিয়লিখিত কারণে 
এই প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়াছেন । যদি কতকগুলি হ্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ 
কারণে সম্মিলিত হয় এবং ভারপর সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসন-ব্য় নির্বাহের জন্ত প্রতোক রাষ্ট্র চাদ! 
করিয়া টাক! দিলে কোন অস্থবিধা হয় না। কিন্ত তথাপি 
পৃথিবীতে আজ পধ্যস্ত খুব কম দেশেরই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের চদার উপর নির্ভর করিয়া! রাষ্ট্রশাসন করিয়াছেন । উদাহরণ 
স্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন আমেরিকার কথ উল্লেখ করিম্বাছেন। আমেরিকাম্থ 
যখন ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তখন 
তাহার! যাবতীয় রাজস্ব নিজেদের হাতে রাখিয়। কেন্দ্রীয় গব্্ণমেপ্টের 
অন্ত শুধু চাদার ব্যবস্থাই করে নাই, বাণিজ্যশুক্কের আয় গোড়া 
হইতেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বায়ের জন্য আলাদ] করিয়! রাখা হইয়া- 
ছিল। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার] স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে, বাপিজ্যশ্ুক্ক আদায়ের ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের হাতে ন। দিয়া 
যদি গুত্যেক প্রদেশের হাতে দেওয়। হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের আক্- 
প্রাদেশিক বাণিজ্যে খুব বাধ। উপস্থিত হইবে৷ 

আমেরিকার সহিত ত্ডারতবর্ষের একটি বড় রকম প্রভেদ আছে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রদেশ (টেট) সম্মিলিত হইবার 
পূর্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল; এবং যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ার পারে 
তাহাদের স্বাধীন সত্ত। জনেকাংশেই বজায় রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে যাহাই হউক, বর্তমানে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
বিভিন্ন প্রদেশ কেজীত্ৃত রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে যধাসম্তব যুক্তি লক 
করিতে চলিয়াছে। আমেরিকান্তেই বখন বিডি প্রনেশের চায়া 
বেক্রীয় গবর্ধমেন্টের শামল ব্যয়ের ব্যবস্থা কর হুয় নাই, কখন ভাসকহবে: 
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যে সে ব্যবস্থা অগ্রান্থ হইবে তাহাতে আশ্চর্ধ্যের কিছুই নাই । এমন কি 
বিঃ মণ্টেখড ও লর্ড চেম্স্ফোর্ডও শেষ পর্যাস্ত তাহাদের মত বদলাইতে 
বাধ্য হইফ্াছিলেন । তাহারা রাজশ্বের কতকগুলি দফা বিশেষভাকে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে এবং অন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে দিয়া 
সমস্ার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ 

চাদ দেওয়ার ব্যবস্থা! সম্পর্কে শ্রীযুক্ত লেটন আর একটি গুরুতর 
আপত্তি তুলিয়াছেন। ধাহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন তাহারা ধরিয়া 
লন যে, ভি ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত যাবতীয় রাজস্ব সেই সেই প্রদেশেব 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই ধারণ! যে কত ভিত্তিহীন শ্রীযুক্ত 
লেটন তাহা বিস্বৃতভাবে আলোচনা করিয়। দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ 
বাণিজ্য-শ্রহ। বাণিজ্যশুক সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতেই 
আদান হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বন্দর নাই, আর সকল 
বন্দরে সমান অনুপাতে পণ্য দ্রব্যের চলাচল হয় না। কাজেই 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যেসব প্রদেশে বাণিজ্য-শুক্ধ আদায় হয় কেবল সেই 
দেই প্রদেশের এ টাকা পাইবার কথা । অথচ এই শুক্র কিছু টাকা 
এমন প্রদেশের লোকেও দিতেছে যেখানে বন্দর নাই, শ্ুক্ষের টাকা 
সেখানকার শাসন-ব্যয়ের ভার একটুও লঘূ করে না। কেবল তাহাই 
নহে। বন্দরবিশিষ্ট প্রদেশে শুস্কীধীন সকল পণ্যক্রবোরই ব্যবহার হয় 
নাঁ-অথচ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে সেই প্রদেশের লোকের! এইসক 
পণাপ্রব্য মোটেই ব্যবহার না করিয়াও এবং কাজেই কোনও রকম শুল্ক 
না দিয়াও শুক্কের কতক উপস্বত্ব অন্যায়ভাবে লাভ করে । বাণিজ্-শুষ্ 
য্গি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য হয় তাহা হইলে এই সব অস্থীবিধা এবং 
অবিচার হয় না, কেন না কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কার্ধ্য সমন্ত রাষ্ট্রব্যাপক । 

আয়করের বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। খড় খড় শিল্প” 
প্রতিষ্ঠানের কারখানা এক প্রদেশে কিন্কু হেড. অধিগ ক্মন্ত গরুদেশে, 


ভারতীয় স্থাক্ত্ষের ভবিষ্যৎ ৬ঞক 


এপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও খুব বিরল নহে | বীমা, ব্যাঙ্থিং প্রস্তুতি 
ব্ড় বড় কোম্পানীর শাখা অফিস প্রায় সব প্রদেশেই আছে। কিন্তু 
আয়কর আইনের নিয়ম অনুসারে সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের আম্বকর হেড. অফিস হইতে সংগৃহীত হয়; অথচ ফে 
আয়ের উপর কর নেওয়া হইল সেই আয়্টা কেবল হেড. আফিসেরই' 
নহে, অন্ত প্রদেশে অবস্থিত শাখা আফিসেরও বটে, শিক্প-প্রতি্ঠানের 
বেলায় মোট আয়ের খুব কম অংশেই হেড. আফিসের দাবী থাকে । 
কান্ধেই যে কারখানাজাত মাল বিক্রী করিয়া কোম্পানীর লাভ হয়, 
সে কারখান। যদি অন্য প্রদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে প্রদেশে 
কোম্পানীর হেড. অফিস সেই প্রদেশ অন্তায়ভাবে কোম্পানীর আমনের 
উপর কর বসাইয়্া টাকা পাইবে, কিন্তু ষে প্রদেশে কারখানা অবস্থিত, 
সেই প্রদেশ এই টাকার কিছুই পাইবে না। 

এবিষয়ে আরও একট] ভাবিবার কথা আছ । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের আঘিক সম্পদ্‌ পরস্পরের অবস্থার উপর নির্ভর করে। করাচী 
কিংবা! বোম্বাইয়ের বড় বড় জাহাজ ও ব্যবসায় কোম্পানীগুলির 
আগামী বৎসরের লাভ অনেক পরিমাণে নির্ভর কবে এই বৎসর হ্থ্দূর, 
পাঞ্জাবে কিংবা আসামে কিরূপ ফসল হইয়াছে ভাহ।র উপর , বর্তমান 
ব্যবস্থায় পাপ্াবে কিংবা আসামে প্রচুর ফসল হইলে ভারতের 
বহির্বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বাড়িবার সম্ভাবনা । কিন্ত তাহার ফলে 
প্রাপ্ত আয়কর এবং বাণিজ্যশুক্কের অতি সামান্ত অংশই পাঞ্জাব কিংবা 
আসামের লোকের! পাইবে । 

প্রত্যেক প্রদেশে প্রাপ্ত করের সমন্যটা সেই প্রদেশকে দিয়। কেবল 
টাঁধায় কেন্দ্রীক গব্থমেন্টের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে ভারতবর্ষের, 
ভিন্ন তিহ এ্রদেশের প্রতি কিন্তপ অসম ব্যবহার কন! হয়, তাহ শ্রীযুফ 
লেটন নিশ্নলিখিত তালিকা ছারা বুঝাইবার চেষ্টা ঝাঁরিয়াছেন ২. 
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ভারতী বাজন্ছের ভবিস্তৎ ৪২১ 


এই তারিক! হইতে স্পট দেখা যাইবে যে, কতকগুলি প্রদেশে, 
'যেমন বিহার ও উড়িস্তায়, বাণিজ্য শুদ্ধ একেবারেই আদায় হয় না, 
'আয়-করও খুব কমই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত লেটদ উদাহরপন্থরপ 
বাংল দেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং লোকসংখ্যা ও রাজনের 
দিক্‌ হইতে বাংলার সহিত বিহারের তুলনা করিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার 
অসমত! দেখাইয়াছেন। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ 
লক্ষ, বিহারের ৩ কোটি ৪* লক্ষ , অথচ বাংলায় সংগৃহীত গ্রাদদেশিক 
এবং কেন্দ্রীয় যাবতীয় রাজন্বের পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা কিন্ত 
বিহ্বারে উভয় প্রকার রাজছ্বের যোট পরিষাণ ৭ কোটিরও কম। 
স্থতরাং নিজ নিজ সীমানার মধ্যে যে রাজন্ব আদায় হইবে, প্রত্যেক 
প্রদেশকে যদি শুধু তাহারই উপর অধিকার দেওয়া হয় তাহ হইলে সমসি- 
গত ভারতের কোনে! উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

চাদ! দেওয়ার ব্যবস্থার সমর্থক মতবাদ্দিগণ ভারতীয় রাষট্রপদ্ধতিতে 
প্রদেশগুলিকেই সর্বময় কর্তী করিতে চান , আবার বিরুদ্ধমতাবলম্থীর! 
বিভিন্ন প্রদেশের শ্বাধীন সততা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। শেষোক্ত 
ধলের মতে ভারতে গৃহীত রাজন্বের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেষ্টের 
প্রাপ্য ; তবে তাহা হইতেই একট! পূর্ধব-নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন 
প্রদ্দেশকে তাহাদের প্রম্বোজনীয় অর্থ ব্টন করিয়া দেওয়। হইবে, 
এই পথ্যস্ত। প্রযুক্ত লেটন এই প্রন্তাবে রাজী হন নাই, কারণ ইহা 
নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে টাকা! দিয়াই 
ক্ষান্ত হইবেন না ১--প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট কিন্কপভাবে এই টাক -খরচ 
করেন, তাহার তত্বাবধান করিতে চাছিবেন। ইহার ফলে থে 
শাসন-ব্যবস্থার নৌকর্য সাধিত হইবে না, সে বিষে কোনও বন্ষেহ 
নাই। ভারতবর্ষে এতদিন কেন্ত্রীয় গবর্ণমেষ্টই প্রায় লকল্জা বিষয়ে 
কর্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্ত কে্রীয় গবর্ণমেন্ট যে এতদিন বেবল রা 


জহ৭ াঁধলার'ধদবিজান: 


শাসনের মুখা ব্যাপার লইয়াই ব্যত্ত ছিলেন এবং গৌণ ব্যাপারে খুব 
কম হাত দিয়াছেন, সে কথাও শ্রীুক্ত লেটন উল্লেখ করিতে ভূলেন 
নাই। রাষ্ট্রের গৌণ কর্তব্যসমূহ--ঘাহা আতিগঠনের সহায়ক, ভারত- 
বর্ষের মত বিশাল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেশ্ট ছার] তাহা স্থচাররূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। আমেরিকা, জাশ্শাণি, অষ্ট্রেলিয়া প্রষ্ঠৃতি 
দেশের প্রদেশে প্রদেশে ভারতবর্ষের মত ভাষাগত, ভাবগত, ইতিহাস- 
গত পার্থকা না থাকা সত্তেও রাষ্ট্রের গৌণ কাধ্যগুলি প্রদেশগুলিয় 
হাতেই ছাড়িয়া! দেওয়! হইয়াছে । কাজেই একদিকে যেমন রাষ্ট্রশাসন 
এবং রাজন্ব-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার মানিয়া লওয়া যায় 
না, অন্তদিকে তেমনি কেন্ত্ৰীয় গবর্ণমেপ্টকেও এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া 
দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে । 

প্রত্যেক প্রদেশকে তাহার প্রয়োজনীয় টাকায় সম্পূর্ণ অধিকার' 
দেওয়া উচিত কিনা, অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন তাহা আলোচন। 
করিয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্বববর্ণিত 
দ্বিতীয় প্রন্তাবেব সহিত এই প্রস্তাবের পার্থক্য আছে। পূর্বোক্ত 
প্রস্তাব অস্জুসারে প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয় টাকা ভাগ করিস্বা' 
দেওয়ার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে) কিন্তু কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্ট এই টাকা ভাগ করিবার সময় যে নিজ প্রয়োজনের অভিরিক্ 
টাকা রাখিবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায় নাই ' 
বর্তমান প্রত্তাবে ব্যবস্থা অন্তরকম । প্রত্যেক প্রদেশের কত টাকা 
প্রয়োজন হইতে পারে, তাহ! নির্ণয় করিবার কতকগুলি বাধাধরা 
নিম আছে? সেই নিয়মানুষায়ী টাক ভাগ করিবার আইনাকুমোদিত্' 
ব্যবস্থা করা বর্তমান প্রস্তাবের একটা প্রধান উদ্দেন্ত , এই প্রস্তাব 
গৃহীত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুঞিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণসেণ্টের ইচ্ছা, 
কিং খেয়াল উপর নির করিয়া থাকিতে হইষে না । 


ভারঙভীগগ আজকে ভরবি্হিৎ ৩ 


ফোন কোন প্রদেশ অস্থান্ত প্রঙ্গেশের তুজনাক্স অধিক উদ্লতিজা 
করিয়াছে । বর্তমান প্রস্তাবে তাহাদের উপর কিছু অবিচার কর্সা 
হয়, তাহ্‌। শ্বীকার করিয়াও শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন ; 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা সামঞন্ত রাখাই গ্ঠাহার 
উদ্দেস্ত, এবং এই উপায়ে ছাড়া অন্ত ফোন প্রকারে ভাহার সম্ভাবনা 
নাই, ইহা বিশেষ আলোচনা করিয়া তিনি এই সিম্ান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। কোন্‌ প্রদেশের কত টাকা দরকার, তাহা বলা খুবই 
শক্ত । এ বিষয়ে অনেক কথা ভাবিবার আছে । তবে মোটামুটি- 
ভাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনের পরিমাণ যাচাই করিলে 
খুব অন্থায় হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রদেশের প্রত্তি অবিচারেন 
ষে অভিষোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের জন্ত তিনি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সংগৃহীত কয়েকটি নৃতন কর বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে ভাগ করিয়। দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। 

নৃতন কর হইতে নংগৃহীত সমস্ত টাক! লোক-সংখ্যার অঙ্কপান্ডে 
বিভিন্র প্রদেশকে ভাগ করিয়৷ দেওয়! সম্বন্ধে আরও কয়েকটী আপত্তির 
কথা শ্রযুক্ত লেটন উল্লেখ করিয়াছেন। অল্পলোকবিশিষ্ট অথচ 
অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল প্রদেশের অধিবাসীরা দি মনে কৰে যে, প্রদ্ত 
নূতন করের খুব কম অংশ তাহারা পাইবে, তাহা হইলে তাহার! 
ছুই প্রকারে তাহাতে বাধা দিবে, প্রথমতঃ, তাহারা এই করগুলি 
বসাইবার সময় খুব আপ্তি করিবে এবং আন্দোলনের স্যতি করিগা 
'অশাস্তি বাড়াইবে ১ দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বাঁণিঙ্য 
প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিলাধন করিবার আগ্রহ 'অনেক পরিমাথে কমিমা 
যাইবে, কারণ তীহার। বুঝিবেন যে, তাহাদের নৃতর্ন আধ হইতে তে 
কর আদার হইবে তাহার খুব কম পরিমাণ টাকাই তাহারা ভীহীদের 
প্রাদেশিক উন্নতির কাজে ব্যয় করিতে পাইবের। ইহার খল। এক 


৬৫৪ থালায় 'ধনবিজ্ঞান 


দিকে যেমন নৃতন কর হইতে যথেই পরিষাণ টাক1 আদায় না হওয়ার 
বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে, অন্ত দিকে তেমন দেশের শিল্পবা িজ্যেরও খুক 
বেশী ক্ষতি হইবে। 

নীতির দিক্‌ হইতে এই ব্যাবস্থা সমর্থন করা যায় না। প্রত্যেক 
প্রদেশের নিজ নিজ সীমানার ভিতর যে পরিমাণ আঘিক উন্নতি হয়” 
তজ্জনিত লাভ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা যে খুবই অন্তায় 
এবং অবিচারমূলক শ্রীযুক্ত লেটন তাহা৷ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন । 

আরও একটা দিক হইতে শ্রীযুক্ত লেটন বিষয়টার আলোচন! 
করিয়াছেন। বহু লোকবিশিষ্ট অপেক্ষারৃত কম উন্নতিশীল প্রদেশে 
গবর্ণমেন্ট নূতন কর হুইতে প্রাপ্ত টাঞ্কা সাবধানে ব্যয় করিতে যত্ববান 
হইবেন না। তাহার কারণ এই যে, এই টাকার অধিকাংশ অন্ত 
প্রদেশ হইতে আদায় হইবে, সেইসব প্রদেশের উপর তাহাদের 
খুব বেশী দরদ না থাকিবারই কথা । ফলে অযিতব্যয়িতা প্রশ্রয় 
পাইবে । 

এই সব কারণে শ্রীযুক্ত লেটন ভারতের যাবতীয় রাজস্বকে নিম্বলিখিত 
চারিটি ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন £-_ 

(ক) বে্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের নিজন্ব আয়, এই রাজন্ব আদায় এবং 
ব্যয় কর! সম্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে , 


(খ) প্রার্দেশিক গবর্ণমেপ্টের নিজন্ব আয়, এই রাজস্ব আদায় এবং 
ব্যয় করা! সন্বন্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে ; 

(গ) প্রতেক প্রদেশ দ্বার! সেই প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
সংগৃহীত রাজন্ব ব্যয়, এবং 


€ঘ) ভিন ভিতর প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত রাজদ্থের 
€লোক-সংখ্যান্থযাম্মী বিতরণ । 


ভারতীয় রাজনের অবিস্তাৎ ৬৫ 


(৬) 

আখ্কর বাড়ানো সম্বন্ধে প্রীহৃক্ত লেটনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম দফা 
হইতে কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের ১৬২ কোটি বাড়তি আয় হইবে; আফিং 
হইতে প্রাপ্ত রাজন্ব কমিয়া গেলে এই বাড়তি ১৪$ কোটি টাকার 
ঈাড়াইবে। 

অপর দিকে দশ বৎসর পরে দেশ-রক্ষার ব্যয় বর্তমানের তুলনায় 
৭ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে , ইহা। ছাড়া অস্ত কতকগুলি বিষয়েও 
কেন্দ্রীয় শাসন-বায় যে বর্তমানের চেয়ে কিছু বাড়িবে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই, এইসব বিবেচনা করিয়া এবং আবস্থাবিশেষে 
কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত কিছু টাকার দরকার হইতে পারে, 
ইহা! ভাবিদ্া শ্রীযুক্ত লেটন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের এই বদ্ধিত আয় 
হইতে মাত্র প্রান্ম ১২ কোটি টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন । 

আয়কর হুইতে প্রার্ধ টাকাম্ম করপ-প্রদানকারী প্রদেশের সম্পূর্ণ 
অধিকার নাই, এ কথা বলিলেও আয়করেব অন্ততঃ কিছু অংশে 
গ্রান্দেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির অধিকার আছে, তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে 
অদ্বীকার করিতে পারেন নাই। বাংলা ও বোম্বাই প্রসৃতি শিল্প- 
বাণিজ্যে উন্নত প্রদদেশগুলি বর্তমানে তাহাদের আয়করের কোনও 
অংশ ফিরিয্বা পায় না, এই জন্ত তাহারা অসন্ত্ট হইয়া! আছে। শ্রীযুক্ত 
লেটন ইহাদের দাবী কতকটা মিটাইতে স্বীক্কত হইয়াছেন এবং 'গ্রত্যেক 
প্রদেশে প্রদেশবাসীদের বাক্তিগত যাবতীয় আয়ের উপর যে কর 
আদায় করা হয়, তাহার অর্ধেক সেই গ্রদেশকে দেওয়ার গ্রস্তাঘ 
করিয়াছেন । বর্তমানে ভারতবর্ষে আয়কর বাবদ প্রায় ২৫ কোটি 
টাকা! আদায় হয়। তন্মধো ব্যক্তিগত আয়ের উপস্ন করের পৃরিঙগাগ 


৫৬ - কবাংলায় ধনন্ছি হাল 


৯ কোটি; তাহার অর্ধেক 9$ কোটি । ১* বৎসর পরে ইহা 
৬ কোটিতে দীড়াইবে, আশা করা যায়। এই ৬ কোটি টাক! 
উপরোক্ত তৃতীদ্গ দফায় পড়িবে । 

শ্রীযুক্ত লেটন প্রসঙগক্রমে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুপির আম বাড়াই'বার 
আর একটি উপাম্ এম্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেক প্রদেশে 
সংগৃহীত যাবতীয় আয়কর ছাড়া আরও একটি কর বসাইবার 
প্রস্তাব কোনে! প্রাদেশিক গবর্ণম্প্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই 
প্রস্তাবে আপত্তি করার বিশেষ কারণ দেখেন না, তবে তাহার 
মতে এই অতিরিক্ত করের মোট পরিমাণ বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত আয়. 
করের অর্ধেকের বেশী যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। উচিত। 
ধদিও এই কর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক আদায় হইবে, তবু ইহার 
পরিমাণ নির্ভর করিবে প্রাদেশিক ব্যবস্থার উপর, কাজেই ইহ! 
উপরোক্ক দ্বিতীয় দফায় পড়িবে | 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বাড়তি ১২ কোটি টাকা আয়ের বাকী ৬ 
(কোটি শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে লরণ কর বাঝ্দ 
দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন | বর্তমানে লবণ করের নব টাকাই 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেস্ট পান ; কিন্ত নৃতন ব্যবস্থায় এই টাকা যদি প্রাদেশিক 
গবর্ণমে্টকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের বিশেষ 
কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া! শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন । 

কেন্ত্ীয় গবর্ণমেন্টের নিজন্ব আয়ের আরও একটু অনল-বদল 
করিবার প্রস্তাব শ্রীযুক্ত লেটন করিয়াছেন। দ্সাবকাৰী বর্তমানে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন ব্যাপার হইলেও বিদেশী মদের উপর 
স্তাহাদের কোনও অধিকার নাই ; এই জন্ত অনেক সময় কেন্দ্রীয় এরং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ঘধ্যে এই বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত, হয়। কোনে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট যদি মস্তপান নিবারণ নীতি গ্রহণ করেন। তাহা 


ভারতীয় রাজন্থের ভবিষ্যৎ ৬৭ 


হইলে হয় ত কেন্দ্রী্র গবর্ণমেপ্টের বাণিজ্য-স্তকনীতির সহিত বিল্লোধ 
উপস্থিত হইতে, এই বিবেচনা করিয়! শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন 
যে, বিদেশী মদের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩০২ টাকার 
বেশী শুষ্ক বসাইতে পারিবেন না, এবং ইহার উপর প্রত্যেক 
প্রাদেশিক গব্্ণমেণ্টকে ভাহার্দের নিজেদের ইচ্ছা! এবং প্রয়োজন মত 
অধিকতর শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া! যাইবে। ইহাতে যেষন 
প্রত্যেক প্রদ্দেশকে আবকারী নীতিতে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়! হইবে, 
তেমনি তাহাদের আন্ন বাডাইবাঁরও একট স্থৃবিধা করিয়া , দেওয়! 
হইবে । 

এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, শ্রীযুক্ত 
লেটন তাহা অন্ত এক উপায়ে পূরণ করিবার ব্যবস্থ। ক্ষরিয়াছেন। 
বর্তমানে ষ্র্যাম্প বাবদ যে টাক! প্রাদেশিক গবর্ণষেন্ট পান তাহা ছুই 
প্রকার, আইন আদালতে বিচার সম্পর্কীন্ঘ এবং ব্যবসাবাণিজ্য 
সম্পকঁয়। ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কাঁয় যাবতীয় বিষয় প্রায় সব দেশেই 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাকে । আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে 
এই কথ! খাটে । অন্তান্য দেশেব ন্যায় আমাদের দেশেও এই বিষে 
যে ষ্ট্যাম্প ব্যব্হার কর! হয় তাহা কেন্ত্রীন্স গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট 
হয়, কিন্তু তাহার আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ভোগ করেন। ইহাতে 
যথেষ্ট স্থবিদ্বাব হি হইগাছে । হিন্টন ইয়ং কমিশনের প্রস্তাবমত 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট যখন “চেক” এর উপর ট্ট্যাম্প উঠাইয়া দিলেন, তখন 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কোনো ক্ষতি হইল না, কিন্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টগুলির আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। এই সব অস্তবিষধা 
কূর করিবার জন শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বিষক্নে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্টকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়! হউক, কারণ তাহা হইলে 


কব ষে শাসনসৌকধ্যই হইবে তাহ। নহে, বিদেশী দদের উপর 
৪২ 
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কমাইর়া দেওয়াতে কেন্দ্রীগ গবর্ণমেপ্টের যে তি হইবে, ব্যবসা-্্যা্প 
হইতে আই টাকার খারা! তাহার পুরণ হইয়া! খাইবে। 

অতঃপর শ্রীধুক্ত লেটন নূতন কয় বন্টন সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়াছেন । চাষের আয়েব উপর থে কধ আদায় হইবে তাহার 
সমস্তটাই করদাতা প্রদেশকে দেওয়া তাহার মতে যুক্তিলঙ্গত। ভিন্প 
'ভির গ্রদেশের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশে এই টাকা ঘে তাহাদিগকে 
নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । করের হার কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্ট বর্তৃক নির্দিষ্ট হইলেও ভূমিরাজস্ব নীতির সহিত চাষের উপ্নতির 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এবং এই আয়কর হইতে প্রাপ্ত সমন্ত টাকাই 
প্রাদেশিক নীতির উপর নির্ভর করিবে, এই টাক! প্রার্দেশিক গবর্ণষেপ্টকে 
দেওয়ার পক্ষে ইহাও একটা যুক্তি। কিন্তু স্তরীযুক্ত লেটন পূর্বেই 
বলিম্নাছেন যে, এই কর আদাদের সুব্যবস্থার জন্ত আর্ায়ের ভার 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্টের হাতে থাকা উচিত। কাজেই ইহা! উপরোক্ত 
তৃতীয় দফার ম্বন্তর্গত হইবে | 

আন্তপ্রদেশিক করগুলি সম্বন্ধে কিন্ত অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে? 
আদগশয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে লইতে হইবে- এবং প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভাকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আইন করিবার অধিকার 
দিতে হইবে । 

অতঃপর যুক্ত লেটন চতুর্থ দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
ঘিযাশলাই, সিগারেট প্রভৃতির উপর নূতন কর বসানো হইঘে; সেই 
টাকা এবং উপয়োক্ত বিদেশী মদ এবং লবণ বরের টাকা! দিয়া তিনি 
একট প্রাদেশিক “ফণ্ড, প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন 1 ঢাশ বৎসর 
পরে এই “ফণুঃএর বার্ষিক আয় ১৪ কোটি টাক! হইবে । ভ্রীমু্ 
লেটৰ অনে করেন, এই টাকাটা প্রত্যেক গ্রদেশের ধধ্যে লো 
মংধ্যারথায়ী ভাগ করিয়া দিলে বিভিন্ন প্রদেশের, বিতর প্রকার 
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খ্রয়োজ্জনের যেমন মধ্যাদারক্ষা হয়, তেমন অন্ন-লোক-বিশিষ্ট প্রদেশের 
উপরও কোনরূপ অবিচার হয় না; কারণ এই “ফপ্ত'এর অন্তর্গত 
যাবতীয় কর সকল প্রদেশ হইতে লোক-সংখ্যাহ্থযাম্মী আদায় হুইবে।. 
তারপর এই ব্যবস্থার ফলেই অপেক্ষারুত দরিজ্র প্রদ্দেশখুলি ভাহাদের 
নানাপ্রকার উন্নতির জন্ত নিজ ক্ষমতাতিরিক্ত কিছু বেশী টাক! পাইবে। 

এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির অবস্থা দশ বৎসর 
পরে এইক্সপ ঈাড়াইবে £__ 


(খ) দফানুযাক্ষী কোটি টাক! 
(১) তাহাদের বর্তমান বৎসরের আয় ৭৮ 
(২) আয়করের উপর অন্তিরিক্ত কব ৩ 
(৩) আন্তপ্রথদেশিক কর ৮ 

(গ) দফান্্যায়ী__ 

(১) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত আয়কর বাবদ ৬ 

(২) চাষের আমের উপর কব ্ 
(ঘ) দফাম্থযায়ী-_ 

প্রাদেশিক “ফণ্ড” ১৫ 

মোট দ্য 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের আয়-ব্যয়ের অবস্থা দশ বৎসর পরে এইক্প 
দ্রাড়াইবে £-- 


আয় কোটি টাক! 
বাণিজ্য শুষ্ক ৫৪ | 
আয় কর ১৪ 
বাবসা ট্রাম্প ২ 
রেলগয়ে ৬ 
বিবিধ রহ 





ওম1ট ৮৯৪ 


ক৬$ বাংলা ধনবিজান 





ব্য 
দেশ রক্ষা ৪৫ 
খণ ১৩ 
সাধারণ শাসন-ব্যয় ১৩ 
আদায় খরচা ৩ 
সিভিল ওয়াস ২২ 
বিবিধ ৩ 
বাতি আয় ৪ 
মোট ৮১২ 
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অতঃপর শ্রীধুক্ত লেটন প্রাদেশিক “পণ্ড” সম্বন্ধে বিস্তৃত 'আলোচন। 
করিয়াছেন । এই “ফণ্ডএর টাকার উপর €কন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট যাহাতে 
কোনরূপ হম্তক্ষেপে না করেন, সেজন্য তিনি একটি আন্তপ্রণদেশিক 
রাজস্ব সমিতি গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । বিভিন্ন প্রদেশের এবং 
কেন্ত্রীয্স গবর্ণমেণ্টের বাঁজন্বলচিবগণকে লইয়া এই সমিতি গঠন কর! 
হইবে , “ফগ্ত'এর অন্তর্গত করগুলিব কোনোরূপ পরিবর্তন করিতে 
হইলে প্রথমে তাহা এই সমিতিতে আলোচন। করিবার পর যদি দেখ 
যায় যে, অন্ততঃ তিনজন প্রাদেশিক রাজস্বমচিব প্রস্তাবিত পরিবর্তনের 
পক্ষে মত দিয়াছেন, তবে কেন্ত্রীয় রাজস্ব-সচিব কেন্জ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের 
এক বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবেন, এবং পরিষদের 
নির্ববাচিত্ত সভ্যগণের ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটা আইনে পরিণত হইতে 
পারিবে । প্রাদেশিক "ফণ্ু, হইতে কোন কর বাদ দেখয়া কিংব। 
কোন নুতন কর “ফণ্ডএর অন্তর্গত করা সন্ধে শ্রীযুক্ত লেটন একটি 
বিশেষ ব্যবস্থার প্রত্তাব করিগাছেন। খ্যিবস্থাপরিষদের স্ডাগপের 


ভারতীয় রাজন্মের ভবিস্তৎ ৬ 


ছুই-তৃতীয়াংশ এবং ছুই-তৃতীম্বাংশ প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ 
সভ্য একমত হুইলে এই প্রকার পরিবর্তন কর! যাইতে পারিবে । 

শীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলিকে খণংগ্রহণ ব্যাপারে কিছু 
্বাধীনতা! দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া স্থবিবেচনার কাধ্য হইবে না, 
তাহা গোড়াতেই শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয় লইয়াছেন। বিভিন্ন 
প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় গব্ণমেণ্টের মধ্যে প্রতিছন্িতা নিবারণ, সমগ্র 
ভারতের টাকার বাজারে সুনাম রক্ষা করা, খণ-শোধের বিশেষ 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীঘত! প্রভৃতি কারণে খপ-গ্রহণ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। কিস্তু তাই বলিয়। 
এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উপর 
নির্ভর করিয়! থাকিতে হইলে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্মিলিত ভন্তেক 
কোনও তাৎ্পধ্য থাকে না। এইসব কথ! বিবেচনা করিয়া শ্রীঘৃক্ত 
লেটন একটি আন্তপ্রণদেশিক ধণ"সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন! 
রাজন্ব-সমিতির ন্যান্ধ এই খণ-সমিতিও বিভিন্ন গ্রদেশের এবং কেন্দ্রীক 
গবর্ণমেন্টের রাজন্বসচিবগণকে লইয়া গঠিত হইবে । কোন্‌ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের কখন কত টাকা খণ কর! দরকার, এবং সেজন্ত কিকি 
ব্যবস্থা করা দরকার, এই সমস্ত বিষয় এই সমিতি আলোচনা! করিবেন, 
এবং এইসব বিষয়ে বেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি পাইলে, খণ*গ্রহণের 
ব্যবস্থা করার ভার এই সমিতির উপর দেওয়। হইবে । ভবিস্ততে এই 
সমিতি অষ্ট্রেলিয়ার খণ-সমিতির, ন্যায় এই বিষয়ে সর্বময় কর্তা হইবেন, 
শ্রীযুক্ত লেটর এই আশ করিয়াছেন | 

(৮) 

প্রীযুঞ্ধ লেটন তাহার রিপোর্টের শেষভাগে ভারতীয় দলীয় বাসের 

খনি বৃটিশ, ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের, কৃ! আনন করিয়া 


ভঞহ বাংলা ধনবিজঞান 


ছেন। ভারতবর্ষের ভধিষ্যৎ স্া্ট্রগঠনে দেলীয় বাজাগুলির কি স্থান 
হইবে, ভাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে । ইহারা লশ্িলিত 
ভারতীয় রাষ্ট্রের এক একটি বিশিষ্ট অংশ হইবে, ইহা! সফলেই শ্বীক্ষার 
করিয়াছেন ১, সাইমন কমিশনও এই আদর্শকে মানিয়া লইয়াছেন ? 
কিন্ত যতদিন তাহা না হয় ততদিন উভহ্থ দল হইতে নির্বাচিত সম্ 
লইয়া একটি বৃহত্তর ভারত-নমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়া- 
ছেন। সেযাহাই হউক, বৃটিশ ভারতের সহিত এই দেশীয় রাজ্যগুলির 
রাজশ্ব ব্যাপারেও একটি সন্তোষজনক মীমাহলা হওয়া দরকার । দেশীয় 
রাজাগুলি অভিযোগ করেন যে, বাণিজ্যপ্ডক্ষের উপর তাহাদের কোনও 
হাত না! থাকাতে এবং এই শুক্কের টাক] তাহাবা কিছুই না পাওয়াতে 
তাহার! অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। শুক্কাধীন পণাব্রব্যের বন্ধিতত 
সুল্য হইতে তাহারা রেহাই পাইতেছেন না, কাজেই তাহারা দাবী 
করিতেছেন যে, রাজস্থ-বণ্টনের সমগ্র তাহাদ্দিগকেও এই বাণিজ্যশুক্কের 
কিয়দংশ দেওয়া হউক । ইহার উত্তরে এ কথা বলা যায় ষে, তাহার! 
যেমন বাণিক্যশুক্ষের ফোন অংশ পান না, তেমনি দেশ-রক্ষার ব্যয়- 
নির্বাহের জন্যও কিছুই দেন না, কাজেই মোটামুটিভাবে এক দিকে 
ত্বেমন ভাহাদের ক্ষতি হইয়াছে, অন্তদিকে তাহারা তেমনি লাভবান 
হুইতেছেন। 

কিন্ত শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে 
উভয় পক্ষের লাভক্ষত়ি সমান সমান থাকি লেও ভবিষ্ভতে সেরূপ থাকিবে 
না, কারণ হার হিসাবমত বাণিজ্যগুক্কের টাকা! যেমন ক্রমশই বাড়িবে, 
দেশরক্ষার ব্যয় তেমন ক্রমশই কমিম্না যাইবে ;--কাজেই শুদ্ষের অংশ 
না পাওয়াতে দেশীয় রাজাগুলির যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে, দেশরক্ষার 
খরট না দেওয়াতে সেই পরিমাণ লাভ হইবে ন!। এই অবস্থায় কি 
ধা যাইতে পারে, ভাহার আলোচনা করিয়া শ্রীহুক্ত 'লেটন কমিশন 


ভারতীয় রাজছ্ছের ভবিস্তৎ ৬৮৩ 


কর্তৃক প্রস্তাবিত বৃহত্তর ভারত-সমিতির উপরেই মীমাংসার ভার 
দিয়াছেন। 
ক স্ঠ ৬ ষঁ 

শ্রীযুক্ত লেটনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি ষথারস্তব তাহার ভাবান্ধু- 
যায়ী বর্ণন। করিবার চেষ্টা করিয়াছি । মাঝে মাঝে তাহার প্রস্তাব- 
গলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবাব জন্ত এমন অনেক কথ 
ব্যবহার করিয়াছি যাহা তিনি ব্যবহার করেন নাই ১ কিন্তু তাই বলিয়া! 
তাহার যুক্তির অথবা বক্তব্য বিষয়েব প্রতি অবিচার কর! হয় নাই । 


ব্যাঙ্ক-ফেলের অর্থশান্ত্র_-আধুনিক 
মাকিণের দৃষ্টান্ত ক 


ভশ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বিএল 


সংবাদপত্রের মারফৎ জানা যায় যে, গত্চ ৯ বৎসরে আমেরিকায় 
প্রীয় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইক্াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট 
আমানত ধব। হইয়াছে ১১৭০০১০০০,০০০ ডলার । ৮।১০টি ব্যাঙ্ক ছাড়া 
প্রায় সকলগুলি ক্ষুত্র ক্ষু্র প্রতিষ্টান ছিল বলিয়। প্রকাশ । ছোট ছোট 
সহর বা প্রদেশে ইহাদের কাববাব চলিত। শতকরা ৯০টি ব্যাস্ক 
১* হাজারের চেয়ে কম লোক-বিশিষ্ট জনপদে অবস্থিত ছিল। ক্ষুক্ 
ক্ষুজ্র সহর প্রদেশে যে সব লোক ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে, 
সাধারণতঃ তাহার অল্প পন্মসার মানুষ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 
তাহার সামান্ত যাহা-কিছু উপায় করে, তাহা হইতেই কিছু উদ্ধৃত 
করিয়া সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং এতগুলি সহরে অবস্থিত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক্কের ছুয়ার বন্ধ হইয় যাওয়ায় কত লোককে ঘে নিঃস্ব 
হইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এতগুলি ব্যাঙ্ক শীপ্বই 
লালবাতি জালিল কেন? এই ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই প্রায় বিশ 
ব্ধ্লর ধরিয়া কারবার করিতেছে এবং গোড়ার দিকে যে পরিচালনায় 
ক্রটি দেখ। গিয়াছিল তাহাও লহে। অথচ সেইসব পরিচালকবৃন্দ থাকা 
সত্বেও ষে এতগুলি ব্যাহ্ক ফেল হইল, ইহার হেতু কি? 

এইসব ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার অনতিপূর্বেবে আমেরিকায় রিয়েল- 


* ''আধিক উন্নতি” মো ১৩। 


ব্যাঙ্ধ-ফেলের অর্থশান্র,-জাধুনিফ যাঁকিণের দৃষ্টান্ত ৯৮ 


ট্রেটের (স্থাবর লম্পত্তির) বাজারে “বুম” দেখ! দেয় ; এই “বুমের় 
সহিত ব্যাক্ক“ফেলের গভীর যোগ আছে | £বুম্”র ষময় এক একট 
সম্পত্তির দর ছুই তিন গুণ হইয়া গিয়াছিল। যে সম্পত্তি সাধারণ 
অবস্থায় হয় ত ৫*** ডলারে বিক্রয় হইত, দেই সম্পত্তি সেই বুমের 
বা বাজার-ম্কীত্ির সময় ১০,০০০, ২৯,০০০, এমন কি ৪১০০০ ডলার 
মূল্যে পথ্যস্ত বিকাইয়াছে। 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দাবী করা মান্তর আমানতের টাকা মিটাইয়া দিতে 
বাধ্য বলিয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বা স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রাস্ত সেকিউকিটিতে 
উহার টাক খাটানো। যুক্তিসঙ্গত নহে । তাই প্রত্যেক দেশেই, আইন 
করিয়া এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সংহত কর] হইয়াছে । আমেরিকার 
ব্যাস্ক-পরিচালকগণ যে লে কথ। জানিতেন না, এমন মনে করিবার হেতু 
নাই। স্থতরাং সম্পত্তির বাজারে বুম উপস্থিত হওয়াতে ব্যান্ক কিক্দপে 
আহত হইয়াছে, ভাহা। বুঝা সহজ নহে। 

একট উদ্বাহরণ দিয়া উভয়ের যোগস্ত্রটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
ধরা যাউক, ফ্লোরিডা প্রদেশে জন মিলজন নামে এক ভঙ্গলোক বাপ 
করেন , বৃমের পূর্বে নিজস্ব বলিতে তাহার ছোট একথানি বাডী ছিল। 
যখন বাড়ী-বঘরের দর চড়িয়া যাইতেছিল, তখন তিনি স্বীয় বাভীখানি 
বেশ মোটা দরে বিক্রয় করিয়! দিলেন এবং ব্যবসা করিয়াও কিছু লাভ 
করিলেন। ফলে দেখা গেল যে, তাহার কাছে ৭৫,৯০* ডলার মূল্যের 
ছুকেত স্থাবর সম্পত্তির দলিল ও নগদ ৪০,** ডলার আছে । তিনি 
এখন একখানি বুহৎ অট্টালিকা ভাড়া খাটাইবার জন্য তৈরী করিতে 
মনস্থ কত্সিলেন ও হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে মোট ১২৫১%০* 
ভলায় খরচা হইবে । স্থতরাং দলিল ও এই অট্রালিক। ধরিয়া তাহার 
সম্পত্তির পরিমাণ ঈাড়াইবে ২৯*,*** ভলার। তাই তিনি এই হু 
অট্টালিকা ও দলিল বদ্ধক দিয়! ( কার্ট অর্টগেজ ) ১১৫,০০৭ জলাক 


খাপ গ্রহণ করিখেন বলিয়া স্থির করিলেন । হ্যাক কখনই সার 
সম্পত্তি বন্ধক ফ্লাখিয়া আমানতেয়, টাকা হইতে এই ফোটা টাকাটা! খণ 
দিবে ন। কিন্ধ ব্যাঞ্ষের একটা বিভাগ আছে যাহা লাঙারণতঃ 
জিল-দত্ভাবেজ লইয়া কারবার করে | এই বিভাগ তখন জন মিলত্বনফে 
সাককাইয়া না দিয়া এমন একজন লঘীদার বা ইন্ভেষ্টর জুটাইয়া দিবে 
যে ফার্ট' মর্টগেজ রাখিয়া ৮% সথদের বণ্ড ১১৫,৯৯৯ তলার দিয়! গ্রহণ 
করিবে । এই বগুগুলি ব্যাঙ্কই ট্রাহী রাখিয়া দ্দিবে। এই টাকা 
পাইয়া যখন জন অট্টালিকা তুলিতে আরম্ভ করিবে তখন বূমের চরম 
অবস্থা । তাই ফ্লোরিভান্ন সকল স্থানেই এইকপ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিক। 
তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যাইবে । রেলপথে এত মাল ঘাতায়াত 
করিবে যে, রেলের মালিকগণ রেলের মাশুল বাড়াইয়া দিতে বাধ্য 
হইবেন। সময় বুঝিয়। বাড়ীঘর তৈয়াকীর মালমশলার দর চড়িষে, 
রাজমিন্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী প্রভৃতিকে মজুরি অধিক দিতে হইবে । এই 
সব কারণে অষ্টালিকা তুলিতে যাহ! খরচ হইবে বলিয়া ধন মনে 
করিয়াছিলেন দেখিলেন তার ছেয়ে অনেক বেশী খরচ পড়িবে এবং সে 
বখসর তৈরী শেষ করিতেও গারিলেন না। হুতয়াং পরবর্ভী বৎসরে 
বাড়ী-ভাড়ার যখন মরশুম পড়িয়া যাইবে সে সময়ে তিমি কিছুই 
পাইবেন না,-্গোট্টা বৎসরের ভাড়াট। তাহার লোদ্বসান যাইবে । 
এদিকে থাছজান। ও স্থ্দ মিটাইবার সময়ও আসিতেছে, গাহার নিজের 
খরচাও বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকন্তু অট্রালিক! সান্াইবান্ধ জন্ত 
'আসবাসপত্রও খরিদ কথ! চাই । বাড়ীটা যখন হৈয়ারী হুইজ খন 
দেখা গেল মোট খরদা হইয়াছে ১৫৬,*** ভলার। এক হতসরেক 
স্থপ্, খাজানা, বীযা, আল্বাসপজ্স, নিজের খরচ প্রভৃতি মিলাইয়া 
মোট খরচায় পরিষাপ গ্াড়াইল ১৮৬,০০৯ ওলা । দলিল গক্াবেজ 
“বঙ্থাক রাখিয়া 8% হিসাছে ব্যাঙ্ছকে হত্বরি ছিকা জগ মোটি ১০২৯১৭৮০ 


ব্যাঙ্ক-ফেলের অর্থশাজ;--দাদুমিক্ মাফিণের দৃষ্টান্ত ৬ 


ফলার পাইফাছিলেন! আর তার হাতে নগর ছিল ৪০,০** তলার"! 
কুগ্রাং ব্যাঙ্কের কাছে জন ৩৭,০০* গলার মোট ধারেন 1১৮৬১৯০২ সত 
(১০৯১০৯৭৪১০০) । ইতিমধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজারে মপ্বা 
দেখা দিয়াছে । বুম হওয়ার ফলে দেখা গেল বে, এত অধিক নতুন 
অষ্টালিক। উঠিয়াছে ঘে, এ ব্যবস্থা হইতে আর বড় বেনী লাভ পাওয়া 
যায় না। অবস্ত নানা রকম বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য পূর্ব পূর্ব বৎসর 
অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক এই ফ্লোরিডা গ্রদদেশেই ছুদিন আমোদ 
আহ্লাদ করিয়া যাইবার জন্য আসিতে আরভ্ভ করিয়াছে। মোট 
গাড়ীর বাজারেও এই সময়ে বুম দেখা দেয়। সুতরাং বাজি (টুরিষ্টদের) 
অনেকেই নিজের মোটর গাভী চড়িয়া দেশত্রমণে বাহির হইয়াছেন। 
'এ পর্যন্ত প্রত্যেক টুরিষ্ট পূর্ব হইতেই গোটা খতুর জন্ত কয়েকখানা 
কামর। যা ছোটখাটে। বাড়ী ভাড়া করিতেন, এইটাই ছিল বেওয়াজ্জ 
বাড়ীর মালিকও সহজে সম্ত সিজনের জন্ত কামরা! ভাড়া না লইলে 
ভাড়া দিতেন না। কিন্তু বুমের পর সকলই বদলাইয়া গিয়াছে । 
€লাকে এখন মোটর চড়িয়া দুর্দিন এক স্থানে থাকিম্না অপর কোন 
স্থানে আবার দুর্দিন বেড়ানোই পছন্দ করিতে শিখিয়াছে। সমতা 
গোটা সিজনের জন্ত ঘর ভাড়া করিতে কেহ চাহে না। পক্ষান্ায়ে 
ভাড়াটীয়। বাড়ীর সংখ্যা যথেই পরিমাণে বাড়িয়া গিক্লাছে বলিক্না “ছুই 
দ্দিনের অন্ত ঘর ভাড়া দিব নাঃ এ কথাও কোন গৃঁহপতি বলিতে পাকে 
সা) যা পাওয়। যায় ভাহাই লাভ । পূর্বে কিন্ত এরপ ছিল না। তঞ্ষন 
খাড়ীওয়াল। বৎলযের গোড়াতেই জাচ করিতে পানিতেন, তহান্ধ ৫ 
বৎসর ঝত আয় হইতে পারে। কিন্ত বুমের পর জর পূর্ব হইতে 
আয়টা হিলাখ ঝয। যায় নী । স্থৃতরাং জন মিলর্জনের জায়েরও কো 
হদিস পাওয়া ঘা না। কিন্ত খাজাল! ও বণ্ডের সদ ছাদ তাহাকে 
প্যাৎসন্সিক ১৯,৯৯৯ গুলার আন্দাজ দিতে হখ। খযাক্ষের কথায় উপর 


৯৮ , গাংলার ধনবিক্ধীরদ - 


নির্ভর করিয়া লোকে জন মিলনের বণ্ড বন্ধক রাখিয়াছে বলির? 
ক্ষতাষতই ব্যাঙ্ক চাহিবে না! যে এই ৰগের শের টাকাটা বাকী পড়ে ॥ 
স্থতরাং সপ্নের টাকাটা উত্তল করিবার জন্ত ব্যাঙ্ক জনকে নাহাযা কৰিত। 
প্রত্যেক বৎসরের গোড়ায় সাধারণতঃ মনে হইবে যে, গত বংসরট। 
দুর্বংলর গিয়াছে, কিন্তু বর্তমান বংসরে জন বাড়ী ভাড়। দিয় একটা? 
আয় করিতে পারিবে এবং তখন খরচ! বাদ দিয়াও ব্যাঙ্কের খণের 
কিঞিৎ অংশ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু *কালশ্) কুটিল 
গতি» । তাই জন খণ শোধ ত করিতে পারিলই না, অধিকস্ধ ব্যাক্কের 
নিকট আরও ধার করিতে থাকে । যখন ব্যাঙ্ক দেউলিয়! হইল তখন 
দেখা গেল যে, জনেব নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা ৫১,০০* ডলার । ইহার 
বদলে ব্যাক্ষের কাছে জনের দলিল-দস্তাবেজ জমা আছে। কিন্তু বন্ধকী 
টাক! না দিয়া ব্যাঙ্ক তাহার একটা পয়সাও গ্রহণ করিতে পারে না! । 
অথচ যথন বান্ারে সেই বন্ধকী দলিল বিক্রয়েব জন্য উপস্থিত করা! 
গেল, তখন বাজারে সেরূপ দলিল প্রচুব পরিমাণে থাকায় বিক্রয় করিয়া 
যে টাকা পাওয়া গেল, তাহাতে বন্ধকী টাক! পরিশোধ করাই দায় 
হইয়। উঠিল । বুম সুরু হইলে, জনেব ৭৫,৭০* ডলার মূল্যের সম্পত্তির 
দর ছিগুণ ভিনগুণ দাড়াইয়াভিল এবং জন যদি তাহার কল্পিত বাড়ীটী 
তৈয়ারী করিতে পারে, তাহা হইলে একটা মোটা আয় বাধা হইয়া 
যাইবে, সে সময়ে এ কথ! ভাবা ম্বাভাবিকই ছিল। তাহাতে খণ 
গ্রহণের স্থবিধ! করিয়া দিয়! তাহার এই মতলব হালিল করিতে সাহায্য 
করার মধ্যে কিছু ক্রটি থাকিতে পারে, ব্যান্ক সে লময়ে তাহা ভাবিতে 
পারে নাই। অব্ঠ ব্যাঙ্ক জন্কে বাড়ী সম্পূর্ণ করিতে ও সুদ-খাজান! 
ঘিতে যে টাক কর্জ দিয়াছিল সাহা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া! দেয় 
লাই সত্য, কিন্তু ব্যান্ক এরূপ এক বাঁক্রিকে খণ দিয়াছিল যাহার অঠাসেট 
রলিতে ছিল একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি। ব্যাক্ষের উদ্ভোগ্সে অনেকেই 


ব্যাক্ক-ফেলের অর্থশাজ,--আরঁধুলিক যাকিপের দৃষ্টান্ত ভঞ্জ 


জনের বও খনিদ করিয়াছিলেন । বুষের পরে যখন বাজার মন্দা হইল 
তখন ইহাদের অনেককেই ঘায়েল হইতে হ্ইন্নাছিল। সুতা 
ইহাদিগকেও তখন খণ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার! তখন বওই আবার 
'কোল্যাটার্যাল সেকিউরিটি” রাখিয়া ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টীকা 
কঞ্জ করেন | ব্যাঙ্ক যখন দেউলিয়া হইল, তখন দেখা গেল, এই 
উভয়বিধ খণের জন্ত ব্যাক্কের হাতে ১৩,০০* ভলার মূল্যের বণ্ড আম। 
আছে। স্থতরাং ব্যাঙ্ক যদিও বলে যে, স্থাবর সম্পত্তিতে টাক। লাগায় 
নাই, তবু কাধ্যতঃ দেখা যাইবে ষে, ব্যাঙ্ক জন মিলজনের অক্টালিকার 
উপর নজর রাখিয়া! ৬৪,১০০ ডলার খণ দিয়াছে । 

এইরূপভাবে উদাহুরণের পর উদ্দাহরণ দিয়া বুঝান যাইতে পারে 
'যে, কি স্থাবর সম্পত্তি, কি ইক, কি অন্তবিধ পণ্য, ইহাদের কোনটার 
দর যদি এক সময়ে খুব চডিয়। যায় তবে তাহ। ব্যাঙ্ককেও কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে ঘায়েল করে । যখন বাজারে দুধ্যোগ দেখ! দেয় তখন 
ইকের দূর ভয়াবহরূপে পড়িয়া যাম, ষ্টক-বুমের সময় অনেকেই ব্যান্বের 
কাছে ষ্টক কোল্যাটার্যাল সেকিউরিটি হিসাবে জমা রাখিয়া টাক! 
কঞ্জ লয় ; যখন ্টকের বাজারে মন্দা দেখা দিল তখন এই সব ব্যাক্ষ ঘুম 
হইতে জাগিয়। দেখিল যে, কোল্যাটার্যাল মেকিউরিটিগুলি উহারা €ষ 
হারে লইয়াছে বাজার-দর তাহা অপেক্ষা অনেক কম। * 

আর একটা উদ্বাহরণ লওয়া যাউক। ধর! যাউক, উইলিয়াম 
বয়েড একজন পাক। দ্দালাল। যে সময়ে তাহাকে টাকার জন্ত ব্যাঞ্ষের 
স্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, সে সময়ে নিঃসন্দেহভাবে বলা চলিত যে 
বয়েডের কিম্বৎ ১,৫৯০১০০৭ ডলার ; এই বুষের বাজারে লে একটা 
অম্পর্তত ৫৫,*** ডলার মুনাফ] রাখিয়া! বিক্রয় করিয়া! ফেলল) কিন্ধ 
সম্পাত্তটি তখন হস্তান্তরিত হইতে পারিল না, উছ সম্য়সাপেক্ষ হই 
রহিল । বিক্রয়টির শ্যে নিম্পতি ন! হওয়ায় ক্ক্ণকালের জন তারিংকে 


১১৪৪১ হালায় ধা কুয়া. 


বিছ্ু টাকা খণ গ্রহণ করিতে হইল; ব্যান্ক লোকটির প্রতিপঞ্ছি দেখিয়া 
৪০,৬৬০ তলার খণ দিক্কা বসিল। ইডিযধ্যে কিন্ত বান্ধারে সম্া: 
দেখা দিয়ান্ছে ; ক্তরাং বিক্রয়ের নিষ্পত্তি হইন না। অর্থাৎ বিকয়ট? 
সম্পূর্ণ হইল না। ফলে শেষ পধ্যত্ত বরেড, পর্বস্থাস্ত হইয়া গেল। 
ব্যাঙ্কের হাতে তখন বয়েডের খণ বাবদ এক টুকরা প্রতিজ্ঞাপত্র মাঝ 
আছে, তাহার মূল্য কিছুই নয় বলিলেই চলে। 

অতএব বুঝা হাইতেছে যে, ব্যাঙ্ক খণদান সন্ধে বাজার-দরের 
উপরই নির্ভর করে। বাজার-দরট।! ব্যাক্কারের কাছে কম্পালের 
কাটার যত। যখন কেহ ব্যাঙ্কের কাছে খণ গ্রহণের জন্ত উপস্থিত 
হয়, ব্যাঙ্ক কিয়া! দেখে লেই সময়ে নেই সেকিউরিটি ব। বন্ধকী মাল 
বা সেই বাক্তির কিন্মৎ কি। যদি ফেহ বলে ঘে “বাপু হে, গত, 
বদর এই সম্পত্তির দব এত ছিল, আগামী বৎসর ইহার দর এত 
হইবে, অতএব এই সম্পত্তির উপর এত টাকা খণ পাইতে পারি।” 
তখন ব্যাঙ্কার সে কথায় কর্ণপাত্ত ন1 করিয়া বলিয়! বসিবে, “বাপু হে, 
এখন এ সম্পত্তিটির দর কি বলত?” অবশ্ট একথ! সত্য যে, 
বাজার-দরের কষ্টিপাথরে করিবার বীতি ন! থাকিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে 
ক্রেডিট দেওয়! শক্ত হৃইয়। পড়ে । সাধারণ অবস্থায় বা নর্দ্যাল অবস্থায় 
বাজার-দরকেই ক্রেডিটের ভিত্বি করা যুক্তিসঙ্গত । কিন্ত অসাধারণ 
অবস্থায়ও তাহা করিলে চলিবে কি? বাজার-দর্টা যখন অত্যন্ত 
ত্বাড়াভাড়ি অন্বাভাবিকরূপে চভিতে থাকে, তখন শ্ধু বাজার-দরের 
উপর নজর রাখিয়া কুঞ্ঘ দিলে চলিবে না। দর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি 
বাড়িতে থাকিলে লোকে ফষ্টকা খেলায় বেশী অন দেয়। সে সময়ে 
একট সম্পত্তির ধর কি তাহা ভাবিয়া! কেছ খরিষ করিতে যায় না” 
তন হিসার কল্সিতে থাকে ভবিপ্বন্তে ইহার কি ছর হইতে পারে। 
যদি এই খরিদ কর। লম্পট স্থাবর অম্পত্তি হয়, বি উক হয়, তাহা! 


ব্যাক্ষপফেলের অর্থশান্/-স্আধুনিফ মাফিণের দৃষ্টান্ত গুগঈ 


হইবে হয় ত এত দর দিয়া খরিদ করিয়া বসিবে থে পরে ২০ কি 
১% আর হশন্ধাড কঠিন হইয়া! পড়িবে । 'তখন নোঁকে বর্জধানেকষ 
বাণ্ধত্তাকে ভুঁড়ি মারিয়া ভবিহ্াতের মরীচিকাকেই জ্জাকড়াইয়া ধপ্নে 
নর্স্যাল খারারন্দর ও অঙ্থাভাবিক বাঁজার-দরের মধ্যে ভেদে টাল 
বিশেষ শক্ত নয় । দর সর্বদাই ওঠানামা! করে, কিন্তু এই ওঠা ৬ 
নামার একট। মাত্রা আছে । দর যদি কেবলই বাড়িয়া যাইতে থাকে, 
ও অত্যন্ত তাড়াতাডি যাভে, তবে বুঝিতে হইবে যে, বাজারে বু 
দেখ! দিয়াছে । হুত্রাঁং যখন স্থাবর সম্পত্তির বাজারে বুম দেখা 
দিল, তখন ব্যাঙ্কারদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল; তখন বাজার- 
দরেয় উপর নির্ভর কর! মোটেই উচিত ছিল না, ২৩ যৎসরের গঞ্. 
দশের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। এবং তাহা হইলে, 
এতগ্রলি ব্যাঙ্ককে আজ লালবাতি জালিতে হইত নাঁ। ফ্লোরিভা' 
প্রদেশের স্থাবর সম্পন্তির বুম সন্বদ্ধে যাহা! সত্য, কিউবার চিনি বু. 
এবং ষ্টক বুম সন্বদ্ধেও ভাহা সত্য । 

পূর্বেই বলিগ্লাছি যে, সবস্থদ্ধ প্রায় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক ঘেউলিয়া' 
হয় নয় হংসযে। ইহাদের মধ্যে ১,০০০টির কারবার ছিল আইওয্া, 
জঙ্গি ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে, আর প্রায় ৩,৫০০টির কারবার ছিল, 
সাউথওয়েক্ার্ণ, সাউথইষ্টার্শ, মিড লওয়েষ্টার্ণ ও নর্থওয়েস্টার্নণ ট্রেটসমূহে । 
এই সব প্রদেশেই জমি বুম দেখা দেয়। এই বুমের জন্মই প্রধানতঃ: 
এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে । অবন্ত অনেক ক্ষেজেই বুম চলিয়। 
যাইবারও অনেক পরে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে: ১৯২৫ পম 
ফ্লোরিডা গ্রদেশে বুম যখন চরমে উঠিয়াছিল তখন মাত্র একটি ব্যান্ব- 
দেউলিয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ঠিক বুমের সময় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ 'ফেল। 
হয় না, বুম শেষ হইয়া খখন মন্দা দেখ! দেয় তখনি ব্যাঙের মরগ- 
বীণা বাঁজিয়। উঠে । ইহাই শ্বার্ডাবিধ। জোক্ের'ধখন কোন সী 


শক্২ ) বাংলায় ধনবিগ্কাদন। ' 


ব্যাথি হয় তখনি সে মরে না। শরীরে বিষ প্রবেশ করিবার অনেক 
পরে মৃত্যু আসে । জআামানতফারীদের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতা 
ব্যাঙ্কের না থাকিলেও ব্যাঙ্ক অনেক কাল বাচিয়া থাকিতে পারে। 
কিন্ত ফ্খনই সেই আমানতে টান পড়ে তখনই ব্যাক্ষের ছুয়ার বন্ধ 
করিতে হয়। 

এইসব প্রদেশে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার আরও একটা হেতু 
আছে। যতগুলি ব্যান্ক থাকিলে ঠিক লাভজনকভাবে কারবার চালান 
যাইতে পারিত, এদিকে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাঙ্ক ছিল। ইহার 
জন্য দায়ী করিতে হয় 'কণ্টোলার অব. দি কারেন্সিকে। কেন না 
ব্যাঙ্ক কায়েম করিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্তা তিনি। ম্থতরাং 
তিনি যদি সুব্যবস্থা করিতেন তবে অনেক ছুঃখের হাত এড়ান যাইত। 
দেশের মধ্যে ঘি ২1৪টিও দুর্বল ব্যাঙ্ক থাকে, তবে সেগুলি দেশের 
সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিপদজনক । দেখা গিয়াছে, এক্সপ 
কুর্ধল ব্যাঙ্ক ফেল হইলে সাথে সাথে অনেকগুলি স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক 
হুয়ার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, কেন না এক আধট! ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই 
্বভাবতঃ লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হ্য়। কিন্তু বুম--বিশেষ 
করিয়া স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত বুম--ও পরিচালকগণের অন্তাপ্ত ভুূলচুক 
হওয়া সত্বেও যদ্দি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক না ধাকিত তাহা হইলে 
এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইত কিনা সন্দেহ । 

এইসব দেউলিয়া! ব্যাঙ্কের ৬*% এরও বেশীর মাত্র ২৫১৯ ৭ 
ভলার পুজি ছিল এবং যে যে স্থানে তাহাদের কারবার ছিল সেই 
সেই স্থানের জনসংখ্যা কিছ্ধিদধিক ১০০০ মাত্র ছিল। ইহা লক্ষ্য 
করিয়া অনেকে বলেন যে, স্বাধীন ব্যাঙ্ক ন! থাকিয়া এদেশে যদি 
কেবলই শাখ। ব্যাঙ্ক থাকিত তাহা হুইলে এক্প ছুদীশা হইত ন$॥ 
ুক্ররাষ্্রের স্বাধীন ব্যাক্ষিং প্রথা যে এতগুলি ব্যান্ব-ফেলের আন দায়ী 


ঘ্যাক্ষ-ফেলের অর্থশান্্র--আধুনিক যাকিণের দৃষ্টান্ত %৯৩ 


তাহা বল! যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ফ্লোরিভা। 
প্রদেশে প্রায় ৩৬** বা ৩৭০৯ ব্যাক্ক গত নয় বৎসরে ফেল করে । 
এই ব্যাপ্ষগুলিরর ঘোট আমানতের পরিমাপ প্রায় ৬১০ খ$৩ ০৬১০ ০ 
ভলার। আর এই সময়ে নিউ ইংল্যও ও নিউ জাসি প্রন্নেশের 
ব্যাঙ্কসমৃহে মোট আমানত ছিল ৮১৫০০১০০০১০০* ডলার । এই 
উভয়বিধ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত স্থাধীন স্থানীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই 
বলরৎ ছিল। তবু এই নয় বৎসরে নিউ ইংল্যণ্ড ও নিউ জাদিতে 
মোটে ৯৮টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। ন্থত্রাং আমেরিকার ব্যাক্ক- 
ব্যবস্থাই যে দায়ী একথা বল৷ চলে না। প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই ভাল 
ও মন্দ আছে। শুধু মন্দ দ্িকৃটাই দেখিলে চলিবে না, ভাল দ্বিকেও 
নজর দিতে হইবে। নয় বংসরে আইওযায় ৫২৮টি, জঞ্জিয়া, ও 
ফ্লোরিডায় ৪৯৯টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়] হয়, অথচ কনেক্টিকাটে ২টি এবং 
ভার্মন্ট ও নিউ্ছাম্পশায়ারে মাত্র ১টি ব্যাঙ্ক ফেল হয় । 

অনেকে বলেন যে, ব্যাক্ব-পরিচালক-মগুলীর সাধুক্তার অভাবেই 
এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
কান না কোন তুলচুক হইয়াছিল। হয়ত আর একটু সতর্ক হইলে 
গোলযোগ হইত না, কিন্ত ভাই বলিয়! তাহাদ্দিগের প্রতি অসাধুত্ার 
অপবাদ দেওয়া চলে না। 


৪৩ 


বিশ্বব্যাপী বেকার ও আধিক ভ'টা « 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল 


(৯) ক্যানাভা 

সকল দেশেই বেকার-সমস্যাট। বিরাট হইয়] দেখা দিয়াছে | হিসাব 
করিয়! দেখা গিয়াছে যে, গত বৎসর অক্টোবর মাসে ক্যানাডায় বেকার- 
সংখ্যা ঈাড়াইয়্াছিল ১৭৫,০০৯ , এ বৎসরের নশ্দালের তুলনায় উহা 
১১৫,০০০ অধিক | এবারে ষেন্ধপ ছুর্বৎসর পডিক্নাছে তাহাতে 
ক্যানাডার মৃত বিপুল শিল্প-প্রধান দেশে এই সংখ্যাটাকে অল্প বলিয়াই 
ধরিতে হইবে। টরণ্টো, হ্বামিলটন, মন্ট্রীল প্রভৃতি শিল্প-প্রধান 
স্থানেই এই হূর্য্যোগ বেশী হইয়াছিল । তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সমগ্র 
দেশের ছ্রবস্থা কম ছিল বলিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্সনিযুক্তদের 
স্থচীতে দেখা যায় ষে__ 

অক্টোবর ১৯২৯ সুচী ৯৮৩ 

আর ,, ১৯৩০ »:৭৮৬ 

অর্থাৎ কর্ম-নিষুক্তদের সংখ্যা ২% কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু 
ক্যানাডায়-- 

অক্টোবর ১৯২৯ সুচী ১২৪৬ 

শ্ার » ১8৩৩ রর 5৪ ১১২৪ 

অর্থাৎ কর্দনিযৃক্তদের সংখ্য1 ১*% কমিম গিয়াছে । 

বেকার-সমন্ডা লাঘব করিবার মানসে ভোষিনিয়ান সরকার রেলপথ 
ও অন্যান অনুষ্ঠানের জন্য ২,৪*,০,০** ডলার মঞ্চুর করেন । সরকার 

» পন্দার্ধিক উন্নতি”, জ্যেষ্ঠ ১৩৩৮। নি ₹ 


বিশ্বব্যাপী র্কার ও আঁখিক ভাটা বণুর 


মনে করিয়াছিলেন যে, এইভাবে কততকগ্চলি বেকার লোকের -দন্র- 
সংস্থানের পথ উদ্মুজ করিয়া দিলে শীত খতুর মধ্যে বেকার. বমহার 
সমাধান হইয়া যাইবে । কিন্ত সে আশা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত 
ঘটিল; সে সব ক্যানাভাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুসন্ধানে শিলা ছিলেন, 
তথায় ছূর্যযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের অনেককেই দেশে 
প্রত্যাবর্থঘন করিতে হ্য়। গত দশ বৎসরের মধ্যে গ্রায় ১,০*৯,০৭০ 
জন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের চেষ্টায় যায়। তাহার অধিকাংশই ফিরিয়। 
আসিতে বাধ্য হয়। 

বেকার হওয়ার ফলে বেকার বীম৷ সম্বন্ধে খুব বাদান্থবাদ চলিতে 
থাকে। এ পর্য্যন্ত এই ধারণাই প্রবল ছিল, এরূপ বিশাল ও বিবিধ 
শিল্পের স্থবিধাযূক্ত দেশে বেকার বীমার কথা উঠিতে পারে না। এখন 
কিন্ত অনেকেই বলিতেছেন যে, অনিচ্ছায় যাহাতে কাহাকেও বেকার- 
দলতৃত্ত ন! হইতে হয় সেই জন্ত উপায় নিদ্ধারণ করা সমাজ ও শিল্পের 
কর্তব্য । 


কি 


ছুনিয়াব্যাপী আধিক ভাটা ক্যানাডার শন্ত উৎপাদনকারী প্রদেশ- 
সমৃহকেও কাবু করিয়াছে । আলবার্টা, মনিটোবা ও সাস্কাট্‌ চিউগ়ান 
প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রফল ৭৫৭,৯০০ বর্গ মাইল। ইহা ফ্রান্দ, জার্মাণি, 
ইতালি ও স্পেন, এই ভিন দেশের ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশী। ১৯২৩ 
সনে লোকবল ছিল প্রায় ২১ লক্ষ । এই প্রর্দেশগুলির অনেক অংশই 
এখনে। অনাবাদী ও অব্যবন্ধত রহিয়াছে । ছুনিয়ার গম-উৎপাদনকান্ী 
প্রদেশসমূহের মধ্যে এইগুলির স্থান নীর্ধদেশে। ১₹২৮ খৃঃ ক্যানাডায় 
৭*৭৫০,০০* কোয়ার্ট গম উৎপাদিত হয়-_ইহার মধ্যে ৬৮১১২৫১৩ক৩ 
কোয্নার্ট পাওয়া গিয়াছিল এই তিনটি প্রদেশ হইতে । ক্যানাস্থায় 


বি হালায় ধনবিঞান 


উৎপাদিত এই গমের মধ্যে ৫৯১১৭০১০৯০০ কোষা্ট রপ্তানি কর। 
হইয়াছিল । গষধ রম্তানি কর] হয় ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স ও 'জাশ্দাশিতে , 
হাতরাং ক্যানাডার পশ্চিম অংশকে স্ুখসমৃদ্দির জন্ক কতখানি 
ইন্জোরোপের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বুঝা। 
যাইতেছে । ছুনিয়াব্যাপী আথিক ছুর্ধ্যোগের ফলে গমের দ্র উতৎ্পাদন- 
খরচার নীচে নামিক্াা যায়! ১৯২৯ সনের উৎপন্ন গমের অনেক 
পরিঘাণ গোলা জমিয়! আছে; ১৯৩৭ সনের উৎপন্ন গরম এখনে! 
বিক্রয় কর! যায় নাই, স্থৃতরাং পশ্চিম ক্যানাডাবাসী কষিজীবীদিগেব 
ছরবস্থা চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইয়োরোপে বহু নরনারীকে 
বেকার বসিয়। থাকিতে হইতেছে বলিম্বা তাহাদের রুটী খরিদ করিবার 
পয়ন! জুটিতেছে না। তাই ক্যানাডার চাষীদিগকে ছুঃখ সহ করিতে 
হুইতেছে। ক্যানাডার গমের গোলাসমৃহ গমের ভারে ভাঙ্গিয়। যাইবার 
মত হইম্বাছে, অথচ এখন লোকে যেক্ধপ অন্নকষ্ট অনুভব করিতেছে বোধ 
হয় আর কখনো সেন্ধপ করে নাই। 

আর এক কথা। কৃষিকর্শে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মজুর- 
নিয়োগের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । “'কগ্বাইন” নামক যন্ত্র 
আবিষ্কারের ফলে (এই যন্ত্রের পাহায্যে কাটা ঝাঁড। এক সঙ্গেই হয়) 
অনেককে বেকার-শ্রেণীতূক্ত হইতে হইয়াছে ; এই যন্ত্র চালাইতে মাত্র 
২জ্ধন লোক আবশ্তক হয় ও ৪* একর জমি একদিনে চাষ কর! 
চরে। যে কৃষিক্ষেত্ঞরে পূর্বে বসস্তকালে ৩০ জন ও শীতকালে ১২*-১৫* 
অন লোক খাটিত, এখন সেখানে সারা বছরে ১৪ জন লোক বিয়া 
কাজ চালান হয়। জার ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলিতে ৮১৯ ছনের বদলে 
২৩ জন লোক খাটানো। হয়| মোটামুটি ধরিতে গেলে এক একটি 
“কস্বাইন” যন্ত্র অস্ততঃ £টী করিম লোককে বেকার পধ্যায়ে ফেলে । 
এম ভাঁববালের কাজে লোকে ৫1৬ দিনের কাজ জাশা করে 1, 


বিশ্বব্যাপী বেকার “ও হ্ছার্থিক ভাটা ৬৭৭ 


গড়ে কংসত্ে ষাত্ ২* দিনের কাজ পায়! তাহাতে এই হইস্থাছে যে, 
পূর্বে যেখানে শন্ত কাটার সময় সহত্র সহজ লোক রেলপথে পূর্ব হইত 
পশ্চিম প্রাস্তে যাতায়াত করিত, গত ২ বৎসর ধরিয়া আর সেরণ 
ভাবে রেলগাড়ী চলে না। 

যন্ত্র ব্যবহারের আর একটী ফল লক্ষ্য কর! যাইতেছে । যঙ্্রপাতিজে, 
ষে টাকাটা ব্যয় কর]! হয় তাহা আদাক় করিয়া লইবার অন্ চাষের 
পরিধি বৃহত্তর করিতে হইতেছে । ফলে বৃহ বৃহৎ সঙ্ঘ খড়ি 
উঠিতেছে , এই সব সজ্বের সহিত ক্ষত ক্ষ কৃষকের টক্কর দেওয়। কঠিন 
হইয়া পড়িতেছে। কুশিয়ায় অল্প মন্গুরি দিয় এইরূপ বৃহৎ সঙ্ 
প্রতিষ্ঠান চাষের কাজ চালাইতেছে বলিয়। লোকের বিশ্বাস। এবং 
রুশিয়াও যে ক্যানাতার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারে এ ভঙ্ব 
ছোট ছোট চাষীদিগের মনে আছে । এই সব কারণে চাষ-বাস উঠাইয়! 
দিবে কি না তাহা এ সব চাষী ভাবিয়া পাইতেছে না। আত্মরক্ষার 
চেষ্টায় কৃষকগণের সমবায়মূলক বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ইহা্দিগকে “পুল” বলা হয় ঃ কিন্ত গমের দ্র অস্বাভাবিকভাবে পড়ি! 
যাওয়াতে “হুইট পুল”কেও কাবু হইতে হইয়াছে ॥ ও 


বিতদল্গীর আগমন হমিতগ্রশন্) 


দেশের এই দৈন্চের দিনে সাধারণতই বিদেশীর আগমন লোকে 
বিষ নয়নে দেখে । বিদেশী মুর দেশী মজুরের সহিত টন্ধর দিয়া কম. 
মন্গুরিতে কাজ করিতে ব্রাঙ্জী হয় এবং তাহার ফলে মনুর- বেনী 
জীবনযাত্ায় মাপকাঠি খাটে। হইবার সম্ভাবনা । ক্ৃতরাৎ এই বেকারের 
যুগে বিদেশী মজুয়ের। শ্রমিক-সঙ্বগুলির বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল।, 
অধিকস্ত, রুষি ক্ষেত্রে বক্স ব্যবহারের ফলে মঞ্তুয-চাহ্দি। করিয়া 
যাইতেছে বনিয়। নবাগত বিদেশী মন্রগণের বেকার-নংখ্যা বুদ্ধি 


৭৬ বাংলায় ধনবিজান 


করিবার সম্ভাবনাই অধিক | ফলে সকল রকম বিদেশী মজুর-অভিযানের 
পথ-য়োধ করিবার চেষ্টা কর। হইতেছে । ক্যানাডার এই নবীন নীতি 
গোড়াকার অন্ঙ্ছত নীতি হইতে বিভিন্ন; ক্যানাভাবাসী পুর্বে বিদেশী 
শ্রমিক প্রভৃতিকে সাদরে আহ্বান করিতেন, এই মনে করিস্বা যে, এই 
মবাগতের দল কুষিক্ষেঞ্জ্রের পরিসর বুদ্ধি করিয়া! দিবে ও দেশজ পণ্যের 
অন্ত নতুন নতুন বাজার স্থট্টি করিবে। হয় ত ক্যনাভার এ অবস্থা 
অধিক দিন থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়! পূর্বের মত বিদেশী শ্রমিক 
আর আবশ্টক হইবে বলিয়। মনে হয় না। 


হে মাক্কিণ বুত্তচরাহ 


ছুনিয়াব্যাপী আরধধিক ভাটা মাকিণবাসীদ্দিগকেও চিন্তিত করিয়। 
তুলিয়্াছে। এদেশের নিতূলি বেকার-সংখ্যা দেওয়া ছুন্ধহ কেন না 
সেবূপ কোন তথ্য-তালিকা নাই । তবে বেকার-সমস্ডার গুরুত্ব উপলক্কি 
করিবার কোন অস্থবিধা হইবে ন1। শ্রমিক বিভাগের ( ডিপার্টমেন্ট 
অব. লেবার ) কাবখানা-কম্্রীর সুচী দেখিয়া বোঝ যায় যে, কক্্ষার 
সংখ্যা ( এম্প্রয়েড.) গত বৎসরের তুলনায় ২৯% এর চেয়েও নামিয় 
গি়্াছে। ১৯১৪ সন হইতে এক্সপ সুচী সংগ্রহ চলিতেছে , কিন্ত গত 
বৎসর ডিসেম্বর মাসে এই সুচী যত নামিয়া গিয়াছিল, ইহার পূর্বে 
সেক্ধপ হইতে আর কখনে!। দেখা যায় নাই। শ্রমিক-তথ্য-সংগ্রহ 
বিউরে। ( বিউরো! অব. লেবার ট্র্যাটিটিকস, ) ১৩,৬১৩ কারখানাশিল্লের 
হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ১৯২৯ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় (১) কর্ধে নিযুক্তদের সংখ্যা ১৯৬% কমিক 
গিয়াছে, ও (২) মন্জুরি ২৮৪% কম দেওয়! হইয়াছে । ইহা! হইতে 
বোঝা যাইতেছে যে, পুরা সময় কাজ করানে] হয় নাই । সেপ্টেখরের 
পর কশ্মীর সংখ্যা আরো। কমিয়। গিক্কাছে। আমেরিকান ফেড়ারেশন 


বিশ্বব্যাপী যেকার ও আঘিক ভাটা ৭৯ 


অব. লেবার বকোন যে, ডিসেম্বর মাসে সভ্যদিগের ২২% লোক, বেকার 
হইম্সা পড়ে এবং জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেকান্প-সংখ্যা বাড়িগা 
যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কোন কোন ব্যবসায় ও কোন কৌন 
জেলায় বেকারসংখ্যা আরো! অধিক । যথা, নবেঘর মাসে ৬*% কি 
৭০% রাজমিন্ত্রী শিকাগে! সহরে বেকার বসিয়াছিল॥ এ সহরে কোন 
বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সাধারণতঃ: ৩৮*০* জন লোক কাজ 
করে। সেখানে মোটে ১৮,০০০ লোক রাখ। হয়। উৎপাদনের প্রাতি 
দৃষ্টি দিলেও বেকার-সংখ্যার গুরুত্ব বোবা যাইবে । ফেডারেল ফার্শ 
বোর্ডের নবেম্বরের বুলেটিনে উৎপাদন-হ্াসের একট হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা নীচে দেওয়া হইল ( ১৯২৩-১৯২৫ গড--১০০) 


শিল্প জুলাই সেপ্টেম্বর 
১৯২৯ ১৯৩০ 
লৌহ ১৫২ ৮৬ 
বয়ন শিল্প ১১৮ ৮৮ 
মোটর গাভী ১৪২ ৬৮ 
শু ও বুট ১২০ ৯৮ 
চাম্ড়ার দ্রব্য ১১৪ ১০৩ 
রবার টায়ার ও টিউব ১৪১ ৮৪ 
কাচ ১৬৪ ৬ 
সিমেন্ট ১১৮ ১১১ 


বড় বড় সহরগুলির দিকে তাকাইলেও এ একই কথা দেখিবে। 
নিউইয়র্ক সহরের জনবল ৬১৯৮১১৯২৭ ॥ ফেডারেল ট্ার্টাউশিয়ানের 
হিসারে বেকার-সংখ্যা ৩৯০,১০৯; লেবার অর্গযানাইজেশনের বতে 
৭০ ০১৬৩৩ হইতে ৮*৯১৯৬০ মধ্যে, আর নিউইয়র্ক ছুনিয়ার বোর্ড অব. 
ট্রেড, আ্যাণ্ড ই্্যান্সপোর্টেশনের মতে ৬৯০১০৭৭ (নবেমববেকর শেখে] £' 


৩ কাঁংলাহ খনবিজ্ঞান 


সন্থকায়ী শ্রমিক বিভাতগর ভিরেকউয় শ্রীবুক্ত কোছেন বঙ্গেন ৫ম 
ইলিনন প্রদেশে ৪০০,০৯০ জন বেকার।। ইহার অধিকাংশই শিকাগে 
সহরে। শিকাগোর জন-সংখ্যা ৩,৩৭৫,৩২৯ আর বেকার-সংখ্যা। 
২৫০১৯০০। ডেট্রস্ট সহরে ( জন-সংখট। ১,৫৭৩,৯৮৫ ) ১লা ডিসেম্বর 
৯০০৯৯ আন বেকার দেখ যায়। ফিলাভেল্ফিয়ায় ( জন-সংখ্য। 
৯৯৬৪,৪৩৬ ) ১৫০,৯০০ জন বেকার আছে বলিয়া প্রকাশ। প্রত্যেক 
সহরেই এইরকম বহুসংখ্যক বেকার পাওয়া যাইবে । 

কর্ণেল উ্ভ স ষে সরকারী হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখা 
বায়, ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ লোক বেকার বসিয়া আছে। অর্থাৎ বুৰা 
যাইতেছে যে, মাকিণ দেশেও বেকার বিরাট মৃষ্ঠি ধরিয়াছে । 


প্রভিবিখাতনর কথা! 


বেকার সমস্ত! লইয়া মাথা ঘামাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব! প্রাদেশিক 
সরকারগুলির কোন প্রতিষ্ঠান নাই । স্বাভাবিক অবস্থায্স দান-ভাগার- 
গুলি হইতে যে সাহাধ্য কর। হয়, তাহাতে বেকারের দরুণ ছঃখ ভোগ 
করিতে হয় না বলিলেই চলে। এবারের এই দারুণ সঙ্কটের সময়» 
ষ্টেট ও মিউনিনিপ্যালিটী অক্র-বন্ত্র বিতরণের জন্য বহু টাক। ব্যয়ের 
বাবস্থা করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের দানও বড় কম নহে । নিউইয়র্ক 
সহরে ৮,২০৯,০০০ ডলার ও শিকাগো! মহুরে ৫€,০*০,৬০০ ডলার দান” 
ভাণ্ডারে টাদ। তুলিয়া জমা করিবার চেষ্টা কর হইতেছে । 

বেকার-বীম। বা এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ন! থাকার জন্ক বড় বড় 
সহরতলীতে চারিদিক্‌ হইতে কর্শহীন বহ লোক কর্খের আশায় আগমন 
করিয়া! বেকার-সম্‌ক্তা জাটিলতর করিয়া! তৃলিতেছে। এই যে সাহাধ্য- 
বারস্থার কথ! বলা হইন, সেরূপ সাহাষ্য সাধারণতঃ এন্ধপ লোককে 
দেওয়া হয় যাহার দৈন্ত চরমে আসিয়া! ঠেকিয়াছে এবং ডাহাকে 


বিশ্বব্যাপী বেকার ও আতিক ভাটা ৬৬ 


নেহাত অভাব ( বেয়ার নেশেসারিক্ষ ) মেটানোর আন্তাই দেওয়া, হয় + 
ভিসা করিম! দেখ গিয়াছে যে, নিউইয়র্ক সহরের বেকারদিগের মেড 
২৮% এর দৈগ্ক চরমে ঠেকিক়াছে এবং তাহাদিগকে সাহাধ্য করিন্ার 
অন্ত মাসে অন্ততঃ ২,৯০০,০০৬ ডলার দরকার । অধিকস্ধক শীত আগমনের 
সঙ্গে লঙ্গে চরম দরিত্রের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। 

জেলাগুলির দ্বস্থাও ভাল নহে। বুট্টির অভাব ও পণ্যের দর” 
পতনের ফলে কৃবিজীবীদিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে । তাহাদের 
সাহায্যের জন্য রেড ক্রস লোসাইটি ৫,০০*,০০০ ডলার তৃলিয়্াছেন ॥ 
কৃষি-বিভাগও বীজ এবং জীৰজন্তর আহাধ্য খরিদ করিতে সাহায্য 
করিতেছেন। সাধারণের উপকারজনক অনুষ্ঠানাদিতে বন্ৎ টীকা 
ঢালা হইতেছে! বেকারদ্দিগকে কর দিবার জন্য ফেডারেল ষ্টেট ও 
দিউনিসিপ্যালিটিগুলি গৃহ-নির্্মাণ, রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি সাধারণের 
স্বখ-স্থৃবিধা-সাধক কর্মগুলির পবিসর বাড়াইয়া দিতেছেন। বিভিন্ন 
প্রদেশগুলিতেও এইক্কপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । গত বৎসর 
ব্রেলপথ ও অন্তান্ত সাধারণের উপকারজনক প্রতিষ্ঠানে ৭০৯,০১৬,৯৬+ 
ভল্গার খরচ করিবার ব্যবস্থা কর হ্ম্ব। মোট কথ! দব্িজদের 
সাহাধ্যকল্লে ও কাজ দিবার উদ্দেশ্টে সমাজের টাকা অপধ্যাপ্তভাবে ব্যস 
করা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, “আমাদের দেশে কোন 
কর্মঠ লোক ক্ষুধা ও শীতের দরুণ ভৃঃখ ভোগ না! করে, জাতি হিসাবে 
ইহা দেখা আমাদের বিশেষ কর্তব্য ।” 

শুধু যে বর্তমানের বেকার সমস্া লইয্বাই মাথা ঘামান হইতেছে, 
তাহা নহে; ভবিস্ততেও এই সমস্তার হাত কি ভাবে এড়ান বাইকে সে 
চেষ্টাও চলিতেছে । এতদিন বেকার-বীষা ও পাবলিক এম্রয়সেন্ট 
অফিস স্থাপনের উপযোগিতা মাকিণবানী স্বীকার করে নাই। এখন 
রেুকের মনে এ চিত্ত! উঠিয়াছে যে, বেকার নিবারণের দ্ধ কোননল 


৬৮২ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


স্থায়ী বন্দোবন্ত আবশ্তক। আমেরিকান ক্ষেগার়েশন অব. লেবাক্স 
“ঠাশনাল সিষ্টেম অব. পাবলিক এম্প্রয়মে্ট এক্সচেজেসর পক্ষপাতী 
এবং এই উদ্ছেস্তে সিনেটর ওয়্যাগনার কংগ্রেসে এক বিল উপস্থিত 
করিয়াছেন। তাহ! ছাড়া বেকার বীমার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত 
হইতেছে । ইহার প্রকুষ্ট উদ্দাহরণ--নিউইয়র্ক ও শিকাগো সহরে 
বস্ত্রশিল্লে নিয়োগকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন মিলিয়া এক বেকার বীমার 
যৌথ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে । জেনারেল ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই ও 
অন্তান্ত ছু-একটি কোম্পানীও এদিকে নজর দিয়াছে । তবে এইসব 
ব্যবস্থা হইতে মাত্র ২০১০০ লোক সাহাষ্য পাইতে পারে । কোন 
কোন ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যগণের কেহ কম্শ অভাবে বসিয়া থাকিলে 
সাহায্য করিয়া থাকে । এরূপ সাহায্যের পরিমাণও অত্যল্প। এখনে। 
অনেকেই সাধারণের টাক! বেকার বীমায় খরচ করার বিপক্ষে । তবে 
সরকারী সাহাষ্য ব্যতিরেকে যে এ সমস্তার সমাধান হওয়া অসম্ভব, এ 
কথা অল্পে অল্পে অনেকেই বুঝিতেছেন॥ নিউইয়র্কে গবর্ণর ফ্র্যঙ্কলিন্‌ 
রুশভেন্ট বেকার-বীমা-নীতির পক্ষপাতী , তিনি এ বিষদ্দে আলোচনা 
করিবার জন্ত ম্যাসাচুসেট্স্‌ রোড, আইল্যাণ্ড, কনেক্টিকাঁট, পেন্সিল- 
ভেনিয়। ও গহায়োর গবর্ণরধিগকে এক সভায় আহ্বান করেন। 

শ্রমিক আইন প্রণয়নকারী মাকিণ সঙ্ঘ (আমেরিকান আযাসোলিয়েশন 
ফরু লেবার লেজিস্লেশন্‌ ) শিল্প কর্তৃক বেকার-বীম! প্রবর্তনের এক 
অভিনব প্ল্যান দাখিল করিয়াছেন , এই প্ল্যান অনুসারে সমন ভারটাই 
নিক্বোগকর্ডাকে বহন করিতে হইবে। নিয়োগ-কর্থা মন্ধুরি বিলের 
১২% সেই বিশেষ শিল্পের এক সাধারণ ফাণ্ডে জমা দিবেন- তাহা! 
সরকারের তত্বাবধানে খরচ হইবে। এই প্র্যানের মধ্যে নতুনত্ব এইটুকু 
যে, ষে নিয়োগকর্তা নিয়মিতভাবে অধিকসংখ্যক লোককে কর্দে নিযুক্ত 
পলাধিবেন তাহাকে “রিবে্ দেওয়া হইবে । মজুর আন্দোলন এখনো 


বিশ্বব্যাপী বেকার ও জাতিক ভাটা গত 


বাধ্যতামূলক বেকার বীমা বিষন্ে একমত হইতে পারে নাই ॥ বজ্র 
শিল্পের মজুর (জ্যামাল্গ্যামেট্টেড ক্লোদিং ওয়ার্কাস) একপ বীমার 
পক্ষে বায় দিলেও আমেরিকান ফেডারেশন অব. লেবার ইহার বিপক্ষে-। 
এই বিপক্ষদূল বলেন যে, তাহা। হইলে শ্রমিককুল সরকারের মুঠার 
মধ্যে গিয়া পড়িবে । এই সব বাকৃবিতগার ফল কি হইবে, বলা কঠিন; 
তবে অনেকে মনে করেন যে, খন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণরূপ সমাজ বীমা 
চলিয়া গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে একূ্‌প একটী সমাজের হিতফর 
বীম। চলিয়। যাইবে বলিয়াই আশ। করা যায়। 


মজুরি 


নানা শিল্পে মজুরির হার কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে--তবে ১৯২১ 
সনের ভাটার সময় যেক্প নামিয়া গিয়াছিল সেরবপ নামে নাই। 
পক্ষান্তরে অনেক শিল্প-ধুরদ্ধরের মত এই যে, মজুরির হার যত চড়া 
ধাকে ততই ভাল, কেননা তাহা! হইলে ক্রয়শক্কি বাড়ার দক্ণ ত্ুপাকারে 
উৎপাদনের সুবিধা হইবে । তাই তাহার মজুরির হার যথাসাধ্য চড় 
রাখিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। এইজন্য €প্রসিডেণ্ট মহাশয় গ্লত 
ভিমেম্বর মাসে বলিতে পারিয়াছিলেন “বাজার মন্দা হইলেই সাধারণত: 
যেক্প মজুরির হার নামিতে দেখা যায়, এবারে তাহা! দেখা। যায় লাই। 
ইউনিয়নের মজুরির সুচী সংখ্যায় দেখা যায় যে, গত তিন বত্লনন 
সন্ভুরির হার যেব্পপ ছিল, এবারও সেইবপই আছে। ফলে দেশের 
ক্রয়-শক্তি যতটা হওয়ার কথা এখন তার চেয়ে অনেক বেশী রহিয়াছে । 
কিন্ধু এক্ষণে ব্যতিক্রমও দেখা যাইতেছে *-(১) গৃহ-নিশ্মাণ শিল্পে 
অভাবের ভাড়নাম্ন অনেককেই অল্প যজুরিতে কাজ করিতে হইতেছে ! 
«এ বিষয়ে কোন তথ্য-তালিক না খাকিলেও ব্যাপারট। অত্যন্ত স্পা । 
€২) মজুরির হার পূর্বববৎ রাখিলেও কার্যের সময় বম করাতে ব্যক্তিগত 


০৪ বাংলায় ধনবিজ্ঞান 


আয়ের মাত্রা মিয়া গিন্বাছে। অর্থাৎ যোট মজুরির পরিযাণ এবং সেই 
হেতু ক্রয়-শক্ষিও হ্বাস পাইয়াছে। কোন' তথা-সংগ্রাহক সালেদদের মতে 
মজুরি ২% কমিয়া গিয়াছে । অন্তান্ত বৎসরের তুলনা ১৮২৯ সনে 
মোট মজুরির পরিমাণ অধিক ছিল এবং জাতীয় আছে (গ্যাশানাল 
ইনকাম্‌) মজুরির হিহ্যাই অধিক ছিল। মজুর সুখ সম্পদের জন্ত 
যত অধিক ব্যয় করিতে পারে, তাহার কার্য্য-ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবার 
তত সুবিধা হুয়। স্থৃতরাং মোট মজুরির পরিমাণ এক বৎসরে যদি 
৯০০০১৯৯০০০৩ ডলার কমিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক 
মজুর স্বীয় আয্বের বেশ মোটা অংশ নেহাৎ প্রয়োজন বাবদ খরচ 
করিতেছে, স্থুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জন্ত অতি অল্লই খরচ করিতে পাইতেছে ; 
অর্থাৎ জীবনযাত্রার মাপকাঠি ভাহাকে খাটো করিয়া আনিতে 
হইতেছে । যদ্দি এইভাবে মজুরের ট্ট্যাপ্ডার্ড অব্‌ লিভিং স্থায়ী ভাবে 
নামিন্ন। যায়, তাহা হইলে যে সব জিনিষ মজুরের নেহাত প্রয়োজন 
সেগুলি বাদে অন্ত পণ্য বিক্রয় কর] দুঃসাধ্য হইবে ও বিপর্যয় উপস্থিত 
হইবে । (৩) প্রাণধারণের খরচার মাত্রাও কমিয়া যাইতেছে । পণ্যের 
পাইকারী দর যে ভাবে কমিয়। গিয়াছে, ঠিক সেই অন্ধুপাতে 'কষ্ট অব. 
লিভিং কমে নাই । ১৯৩০ সনের আগষ্টমাস নাগাদ পাইকারী দর 
১৪% কমিয়া যায়, খাস্ অ্রব্যের দরও ১৭% পড়িয়া যাম্ব; বস্ত্র ও 
অস্তান্ত পণ্যের দরও নাষিয়া যায়| কিন্ত জালানি ও বাড়ী ভাড়ার কোন 
পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে । এখন যদি খাজনা ও খুচরা দর 
কমিয়। যায় (এবং কমাই সম্ভব) তবে আপাত ( নমিগ্তাল ) মন্তুরি 
কমিতে পারে; তাহা বলিঘ্া মাফিণ মজুরের ষ্র্যাপ্ডার্ড অব. লাইফ. 
খাটো না হইতেও পারে, কেনন! মাফিণবাসীর ধারণ! মন্ভুরি চড়া রাখা) 
উচিত । 


“বশ্বব্যাশী হকার * অধিক ভাটা ৯৬৬, 


কাজের ঘণ্ট! 

“শর্ট-টাইম্” কাজ হওয়ার ফলে, কানের ঘণ্টা কমিয়। গিয়াছে । 
যামিক উৎপাদনের বিপুল ক্ষমত। দেখিয়া লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছে 
পাছে কোন কোন শিল্পে চিরকালের জন্ত কাজের ঘণ্ট1৷ কমাইয়া দিতে 
হয়। আমেরিকান ফেডারেশন অব. লেবারের মতে ভবিষ্বাতে বেকার 
নিবারণ করিতে হইলে সপ্তাহে ৪* ঘণ্টা করিয়! কার্ধ/-সময় স্থির হওয়। 
কর্তব্য এবং মাহিয়ানা সমেত ছুটির বন্দোবস্ত থাক প্রয়োজন । 
নিমোগ-কর্তাদ্দের অনেকেই এই মত পোষণ করেন না, তবে ক্রমশঃ 
অনেকেই এ কথার সত্যতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি কবিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। 


বুক্তি-০ষাগ 

১৯১৯ হইতে ১৯২৯ থুঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মাথা-পিছ্ু উৎপা্খের 
পরিমাণ ৪৫% বাড়ে। সেই সময়ের মধ্যে কারখানার মন্ভুরদের 
সংখ্যা ৯০০,০০৭ হইতে ৮,১০৯,৯০*তে আসিয়া ঠেকে । আমেরিকণৃম, 
এই প্রথম উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে, অথচ কম মন্কুর নিষষেকা 
করা হইয়াছে । খনি, রেলপথ ও কৃষিকাধ্যে ইহা কিশেষডারে 
জক্ষ্য করা যায়। খনির কাজে “বিটুমিনাস্ কয়লা-শিল্পে 'পর্টি-টাইয়ুঃ 
(আংশিক সময় ) কাজের পরিমাণ বাড়িলেও, দেখা যায় যে, মাথা-পিছ 
উৎপাদন ৪০% বাড়িস্াছে অথচ নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ৬% কমিমাছে। 
'রেলপথেও কর্্কুশলতা। ( এফিশেন্সি) বাড়ে, কিন্তু লোক খবরে, 
৩০০৯৬ বা ১৫% কম। কৃষিকার্ধ্য, র্যাব, কম্বাইন প্রীতি 
যন্ত্রপাতি ব্যরহারের ফলে উৎপাদন ২৫০% বাড়িম্া মায়, অঞ্চচ 
৩১৯০৭১*** লোক চাষ-আবাদ ছাড়িয়া দিয়া সহরে কানের ক্ন্েহ্ণ 
করিতে ছুটে । তবে এরথা। সত্য ঘে, অন্তান্ত পেশাক্গ অধিকযুেঃক 


ফলত বাংলার ধনবিজানি 


লোক লওয়। হইতে থাকে ৷ চতুদ্দিকে গুখ-সম্পদ্‌ বাড়িয়! যাওয়ার 
ফলে হোটেল, রেষ্টর”, গ্যারেজ, সাভিস্-ট্েশন, বীহ! কোম্পানী, 
'লিনেষ! প্রভৃতির কাজ বেশ চলিতে থাকে ও ফলে তাহারা নতুন 
নতুন লোক নিষুক্ত করিতে থাকে । কিন্ত আবার বাজার মন্দা হইলে 
এই ব্যবসাগুলিতেই বেশী ক্ষতি হয়। প্ররুত পক্ষে যে সব লোক 
এখন বেকার হ্ইস্বা' পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই সব কারবারে 
নিষুক্ত ছিল। 

যন্ত্রপাতি ব্যবহার, একাকার ও পরিচালনায় উৎকর্ষ সাধনের ফলে 
বেকার-সংখ্যা বুদ্ধি পায়, এবং এই বেকার দলকে নতুন কাজ ঢু'ড়িয়া 
লইতে ঘে বেগ পাইতে হয়, ভাহাতে তাহাদের সঞ্চয় নিঃশেধিত হহয়! 
যায়, যখন কাজ মেলে তখন অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরিতে কাজ করিতে 
হয় ও কাদ্বেরও কোন স্থিরতা থাকে না! এবং বুদ্ধ, নিপুণ কারিগরের 
পক্ষে নতুন কাজ উপযুক্ত মন্তুরিতে পাওয়া দুঃসাধ্য হুইয়া পড়ে । 

স্থতরাৎ দিদ্ধান্ত করিতে হম যে, ষদ্দি টেক্নিক্যাল উন্নতি এত 
তাড়াতাড়ি না কর! হইত--যদি রহিয়! বসিয়। শনৈ: শনৈ করা হইত» 
তাহ! হইলে কৃষি বা কারখানা শিল্প এত অধিক লোককে ৫বকার করিত 
না। যুক্তি-যষোগ কিছুকাল অস্ত ষ্টাপ্তার্ড অব. লিভিং, বাড়াইয়া 
দেয় ও সভ্যতার উন্নতির সহায়ক হয়--এ কথা যতই সত্য হউক ন। 
কেন, ইহা অস্বীকার কর! চলে ল। যে, অত্যন্ত শীস্র টেকৃনিক্যাল উন্নতি 
সাধনের ফলে লোককৈ (মন্তুরকে) বিপন্ন হইতে হয়। এইবপ দ্রুত উন্নতি- 
বিধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে মুর নিষ্শ্থা হইয়া পড়িয়াছে ( ইহাকে 
“ট্রেরুলঞ্জিক্যাল আন্এম্প্রয়মেণ্ট” বলে ) এবং যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ হেতু 
উৎপাদন-বাইল্য ( ওভার-প্রভাক্‌শন ) হুইতেছে। অধ্যাপক ওয়েস্লি 
মিচেল বলেন যে, কতকগুলি লোককে বলি দিয়া ( যদিও তাহাদের 
কোন দোষ নাই বা! তাহারা কোন তুল করে নাই ) টেকনিক্যাল উচ্লাতি 


বিশ্বব্যাপী বেকার ও আর্থিক ভাট! কস 


সাধন করা হইতেছে, এপর্যযস্ত এই ছুঃখের লাঘবের জন্ত কোনরাগ 
ষঞ্ধবন্ধ চেষ্টা কর! হয় নাই, প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা? 
হইয়াছে। যতদ্দিন সমৃদ্ধির প্লাবন ছিল ততদিন এক্ধপ বেকারের 
ফল বিশেষ বুঝ! যায় নাই। যাহার! বেকার হইতেছিল তাহারা 
অন্য 'কোন একট! উপজীবিকা গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু যেই বাণিজ্য 
জগতে ভ"টা পড়িল, তখন ইহার তীব্রতা অন্থভব করা গেল; তখন 
এইসব বেকার ব্যক্তি নতুন যেসব উপজীবিকার পথ ধরিয়াছিল সেগুলি 
রুদ্ধ হইল এবং দেখা গেল যে, বেশী লোক না রাখিয়৷ সামান্ত ২9টি 
লোক বাধিম্বাই এসব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বাজারের 
চাহিদা মেটানো যাইতেছে! ফলে শত সহম্র লোককে বেকার 
হইতে হইয়াছে । স্থৃতরাৎ সকলেই বুঝিল যে, এই নতুন সমন্তার 
সমাধান হওয়া প্রয়োজন । তাই বেকার বীমার প্রতি লোকের দৃি 
পড়িয়়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, উৎপাদনকে একসপভাবে নিয়ন্ত্রিত 
কর! ঘাঁউক যে, উৎপাদন ও টেক্নিক্যাল উন্নতির মধ্যে সামঞ্রস্ত স্থাপন 
করিয়া বেবার রোধ কর! হয্ব। উইলিয়াম গ্রীণ (ইনি আমেরিকান 
ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি ) বলেন যে, যদি ম্জুরের কাজ 
ষ্টেবিলাইজ+ না করা যায় তবে বেকার বেনিফিট গ্রহণ কর! ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। ন্বাশনাল ইনভান্রীয়াল কন্ফারেন্স বোর্ডও এই সিদ্ধান্ত 
উপনীত হহস্মাছেন । 


উত্পাদন স্ছিতীকরণ 


কিস্ত - উৎপাগন-স্থিসীকরণ ( ্টেবিলাইব্জেশন অব. গ্রদ্ডাকুখন ) 
বা মুর নিয়োগ নিয়ঙজণ করা বড় সোন্ধা কথা নয়। ইহার জন্ত 
আবস্তক হহ নিভুলি পূর্বাভাস ( ফোর্-কাহিৎ ) ও অপেক্ষারুত স্থির 
প্রতিষৌর্গিভ11 হ্বিতীগ্ষটি ঠিক থাকিলে. প্রথমটিয় আচ করা আমর 


বল ' খাংলায় ধননিজঞান 

লন্ব) কিন্তু ভ্রুতগন্ডি টেকনিক্যাল উত্মতি ও আবিষ্কারের ফলে 
টেক্নলঘ্িক্যাল বেকার স্ছাষ্ হয়, ভাহাতেই প্রতিযোগিতা স্থির খাক্ষা 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্তান্ত অনেক দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রেও 
উৎপাদিক। শক্তি থাদন শক্তিকে ছাপাইয়া গিয়াছে। প্রায় ১* ব্নর 
পুর্ধ্বে হিসাব করিয়া! দেখ! গিফাছিল যে, তখনই যে উন্নত প্রাণাঙ্গীর 
বস্ত্রপাতি পাওয়। যাইতেছিল, সেইগুলি যদি পুরা সময় চালান যায়, 
তবে বার মাসের ব্যবহারের উপযুক্ত পণ্য ৮ মাসেই উৎপাদন কর! 
সম্ভব ছুইধে। দি ইউনাইটেড, গ্রেটস্‌ কমিশনার কর্‌ লেবার ট্র্যাটিস্‌- 
টিকৃস্‌ রলেন যে, বদি দেশের ১৩৫৭টি জুতার কারখানার মধ্যে মাত্র 
২০০টি পূরা! সম চালান যায় তবে তাহ দিয়াই দেশের জুভার চাহিদা 
মিটানে! যাইবে । বাকীগুলিকে বদ্ধ করিয়া! দিতে হইবে। তেমনি 
যদি ৬০৫টি "বিটুমিনাপ' কয়ল! খনির মধ্যে মাত্র ১৪৮৭টিতে ৩০৯ সপ্টা 
কান্ধ চালান যায়, তাহা হইলেই দেশের চাহিদা মিটানে! যাইবে। 
অর্থাৎ প্রতিযোগিতা ছিন দিন এত তীব্র হইতেছে যে, অনেক উদ্পাদন- 
'ক্ষেঙ্জে পুঁজি ও মন্ত্রের কোন সিকিউরিটি নাই) তাই পাছে 
অভাবনীয় টেকনিক্যাল উন্নতির ফলে তাহাদের যন্ত্রপাতি কেনে ও 
লাভশৃন্ত হইয়া পড়ে, 'এই ভয়ে শিল্পধুরত্বরগণ অতি অল্প সময়ের মাধ্যই 
“লাগানো পুজি হইতে আয় করিতে চাহেন। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট 
ইকনমিক সার্ভে গ্রায় ২০০টী বড় বড় কারখানা-ওয়ালাকে প্রশ্ন কপ্দিয়া 
জানিতে পারেন যে, ৪৩৬% কারখানায় পু"জি আদায় করিয়া লইবার 
অন্ত দুই বৎসরের মধ্যেই নতুন বস্ত্রপাতি বসাইতে হয় ও ৬২% কার- 
খানায় তিন বৎসরের মধ্যেই নতুন কল দমদানি করিতে হয়। 
ওতিযোগিতার ভয়েই এত তাড়াতাড়ি কল বদ্লাইত্তে হইয়াছে। 
অধিকৃদ্ত, কোন উন্নততর প্রণালীর কল আবিষ্কৃত হইলেগ শিল্পধুরদ্ধর 
স্পুযাতন কলে কিছুদিন কাজ চালাইলেও চালাইডে পাযেন। কিন্ত 


বিশ্বব্যাপা বেকার ও কিক ভপট। ভঞজ 


পাঁছে কোন শ্রুতিযোগী এই নব আবিষ্কারের সহায়ত লইয়। হা 
উপর টেক্কা দিয়া যায়, এই ভয়ে সাত তাড়াতাড়ি পুরা্চন কল খারিজ 
করিস নুন উন্নততর প্রণালীর কল বসাইতে বাধ্য হন । ফনে আরো 
করেকুটী লোকের অয় যায় । এই ভাবে বেকার-সংখ্য। বাড়িয়াই চল্লে॥ 

কেহই বলিবে না যে, এরূপ কলকজার উন্নতির প্রয়োজন ছিল না। 
তবে কথা হইতেছে যে, একটু মাত্র! ঠিক রাখিয়া চলিলেই ভাল হূইস। 
যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া! কারবারের বিপক্ষেই এতদিন জনমত প্রবল ছি 
এবং তাই “আযার্টি-ট্রাই্টন্‌” কায়েম করিয়া একচেটিয়া হারা প্রতি 
যোগিতার মুলে কুঠাবাঘাত করার পথ রোধ করিবার চেষ্টা কর! 
হুইয়াছে। তথাপি ক্রমশঃ কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মিলিত ও সম্ঘবচ্ছ 
হুইয়। প্রতিযোগিতার মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে ৷ এখন আবার 
মাটটিট্রাউসের উপ্ট। গান শোনা যাইতেছে । গত অক্টোবর যাসে 
আমেরিকান ফেতারেশন অব. লেবারের বাৎসরিক সভায় হুভার বলেন 
যে, আমাদের এই প্রতিযোগিতা, ব্যবস্থার এ উদ্দেস্তা নয় খে, 
প্রতিষোগিতার ফলে শিল্পের মধ্যে অস্থিরতা আসে ও নকল শিল্পী 
ঘরিজ্র হইয়া যাক । যদি এই নিদ্বন্রণ-বিধির মধ্যে কোন দো থাড, 
বে তাহ! দূর কর! কর্তব্য। উৎপাদন-বাছুল্য ঘে অন্ততঃ কিনৎ 
পরিমাণে বুক্তরাষ্ট্রের আধিক ভ'ট। ও বেকার-বৃদ্ধির জন্ত দায়ী একথা 
প্রায় সকলেই শ্বীকার করেন। স্থ্ত্বরাং উৎপাদন-নিয়ন্ত্রর ও যজুটু 
নিয়োগে স্থিত্বীকরণ হওয়। আবশ্তক | দেশের ভিতরকার বাজার ধরি 
এ কণার কতকট! সমাধান কর] চলে, কিন্তু আসন্তজ্জাতিক রাণিজ্যের 
বেলায় ইহ! তত সহন্ধ নহে । এ বিষয়ে আরে। গবেষণ। হওয়। আব্ক! 


আভ্তর্ভাতভিক ০হভুনলিচস্ক ৩. 


পূর্বে যে সব সমার্জ-নমস্ত্রার কথা বলা হইল সেগুলির জন্য. কাক 
৪৪ টু 


৬৯৯ - “স্াধলার ধনফিজার 


গুলি আন্তক্জাতিক হেতৃও' ক্ষিরৎপরিমাগে দায়ী। ঘুক্ধরাষ্ট্রে এইসব 
আশজাতিক ফারণগুলি লইয়া! কিছু কিছু আলোচনা শুর হইয়াছে । 
এই সেদিপকার অভিভাবণে প্রেসিজেন্ট গষ, বার, কফি; চিনি, তাষা, 
রূপা, দস্তা, তৃল! প্রভৃতি পণ্যগুলির ছুনিয়া-ব্যাপী উৎপাদন-বাুল্ের 
গ্রাতি এবং এ সব পণোর ধয় ক্রমশঃ নাষিয়া যাওয়ার ফলে উৎপাদক 
দেশগুলির ক্রয়-শক্তির হ্রাস-্গনিত বেকার-সংখ্য বৃদ্ধি প্রতি নকলের 
দৃষ্টি আকধ্শ করেন। তিনি এশিয়ার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, দক্ষিণ 
আমেরিকার বিশ্ব, ইম্নোরোপের কয়েকটি দেশের অশান্তি ও রুশিয়ার 
বাড়তি পণা বিদেশে বিক্রয়ের প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া দেখান যে, 
এইসব কারণেও পণ্যের বাজারে 'মন্দ। দেখা দিয়াছে । অধিকন্ত 
বর্ণ বিতরণ, আন্তঙ্জাতিক দেনা-পাওনা, শুক দেওয়াল প্রভৃতির অন্ত 
পণ্যের বাজার নষঈ হইয়াছে । ওয়েন্‌ তি ইরাং পরিফাররূপে দেখাইয়াছেন 
যে, ধদি যুক্তরাষ্ট্রের আধিক কাঠাষো খাড়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে 
ধাড় [তি খাস্-ত্রব্, কাচা মাল ও তৈরী মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে 
হইবে। তাই তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে 
“সহযোগ নীতি” অবলম্বন করিতে হইবে; আমেরিকার আধিক 
শ্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্তক ঘে, তাহার হার! ছুনিয়াব্যাপী আথিক 
উন্নতি সাধিত হয়, ষ্র্যাপ্ডার্ড অব. লিভিং ( জীরন-যাত্রার ধারা) উন্নত 
হয় এবং লোকের ভোগ-শক্কি বাড়িয়া ধায়; আমেরিকার সকল 
শন্কনীতি ও চুক্তির মধ্য হইতে এই কথাই পরিশ্কৃট হওয়৷ আবগ্তক । 
ভবে সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে, আতিক উদ্নত্তির জন্ত শান্তি 
ও সন্ভাব আবঙ্কক। 

এইসব আলোচনার মধ্য হইতে এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে 
যে, বর্তমানের সকল অশান্তির সূলে আছে আন্তর্জাতিক সহস্ব। 


গবেষকদের কার্য্য-প্রপালীঞ 
অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস বি-এস, সি-এইচ-ই € ইলিনম্ব ) 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণের “*পরামর্শ-দাতা” হিসাবে 
গবেষকদেয় নিকট হইতে আমি ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অঙ্জন 
করিতে পারিয়াছি, এই স্তরে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজতাসমূহ 
এবং কাধ্য-প্রণালীর বৃত্বাস্ত আমার কিছু কিছু জানা আছে । তাহাদের 
সক্ষে কথাবার্তা বলিয়াও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি । এইসকল 
+ তথ্য ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কশ্মবৃত্তাক্ধে বিশেষ মৃল্যবান্‌। গব্যেকষের 
স্বলিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিয়লিখিত বিবৃতির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা গেল? 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মৃখ্য উদ্দেস্তট আধিক জীবন সম্থগ্ধে 
অন্থসন্ধান-গবেষণ! চালানে। আর লেখাপড়া করা । এইজন্ত কয়েক জন 
গবেষক নিষুক্ঞ হইয়াছেন । সকলেই অবৈতনিক । অধ্যাপক বিনয় 
সরকার প্রণীত "আধিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী” প্রবন্ধে ( ১৩৩৯ 
বৈশাখ ) যেসকল কথা আলোচিত হইয়াছে গবেষকগণপ প্রত্যেকে 
তাহারই কোনে! কোনোটা কার্যে পরিণত করিতেছেন। গবেধকগণ 
আজ পব্যস্ত কে কিন্ধগ অনুসন্ধান গবেষণা ও লেখাপড়া করিতে 
পারিয়াছেন নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে তাহারই কিছু পরিচয় দেয়া 
যাইতেছে । গবেষকদের কাধ্যাবলীর বৃত্ত পাঠ করিলে ধনবিষ্ঞাব- 
পরিষধের গবেষণাপ্রণালীট? কথফিৎ, বস্তনিষ্ঠক্ধপে বুঝিতে শী! 
যাইখে। 





* "ধিক উদন্ি* জাখ ১৬৩৫) 


ভড৪ বাংলোর ধনবিজ্ঞান 


প্রতোক গবেষক সম্বন্ধে বৃত্তান্তট! ছুই ভাগে বিভক্ত কর গেল ৫ 

(১) হিশ্ববিস্ালঘ্নের বি, এ পরীক্ষা হইতে ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
গবেষণাধাক্ষ বিনয় বাবুর লক্ষে আলাপ-পরিচপ় পর্যন্ত । 

(২) কনার পরবর্তী কালের কার্যাবলী | 

প্রত্যেকের লব্বন্ধে প্রধানতঃ তিন প্রকার তথ্য বিবৃত হইতেছে £₹-_ 
(ক) জ্রণ ও পর্যবেক্ষণ, (খ) মোলাফাৎ, 'আলাপ-পরিচয় ও তর্ক-প্রশ্ন, 
(গ) গঠনপাঠন। প্রত্যেকের লিখিত রচনাবলীক্ব পুরাপুরি উল্লেখ করা 
বর্ছমান বৃতান্তের উদ্দেত্ট নয় । 


শ্বীদ্খাকাজ্ড দে 


(১) 

ই্রেী ১৯২১ লনে অর্থশান্ত্রে অনার্স লইয। বি, এ ও ১৯২৩ সনে 
বিষয়ে এম, এ পাশ করেন। বি, এতে অন্তত পাঠ্য বিষয় ছিল 
অস্ক আর এম, এর বিশেষ বিষয় সোসিওলব্ি ঘা সমাজ-তত্ব। ১৯২৫ 
সঘ্ের জাঙয়ারী মাসে বি, এল পরীক্ষায় উদ্ধীর্ঘ হন। 

১৯২১ সলে বি, এ পাশের পর হইতে ১৯২৬ এপ্রিল পধ্যন্ত ইনি 

নানাপ্রকার অধ্যয়নে ও নানা দেশ জরমণে অতিবাহিত করেন। দল 
সবল হইডে ইনি সুকুমার সাহিত্যের চণ্ঠা করিতেছিলেন এবং এ 
“্ময়ের মধ্যে তায কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ “প্রবাসী” “বঙ্গযাগী” “মহিলা” 
ধ্রজ্যাতি”্তে পুফাশিত হইয়াছে । ছেলেরেন! হইতে নানাস্ছৃত্রে 
নেক দেশ দেখিবার হুযোগ ইহার হই্য্যাছিল। কয়েকবার বোলপুর 
কী উৎসবে যোগ দিবার, ময়মনলিংহ ও রিষড় পরির্শন ক্ষয়িরার, 
পলাদ-বিজমপুরের পল্জীতে কিছুকাল কাটা ইহার, দ্দালামের ভিজগাড, 
'শিবসাগর, গোলাঘাট, মরিয়া, আোরহাট ও নগাও সহদ্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান লাভ করিবার এবং দার্গিলিতে কয়েক মাস গবস্থান করিবার 
ছুযোগ ঘটিয়াছিল। 


গবেষকদের কা-াণালী ৬০১ 


(২) 

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয় বাবু ভারতে ফিরি! 
্মাদেন। কিন্ত কলিকাতায় পরবর্তী ডিসেম্বরের শেষ ভাগে পৌঁছেন । 
সেই সমর তাহার সহিত শ্রীযুক্ত সথধাকাস্ত দে'র পরিচয় হয়। 

“ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সজ্মের” উদ্ভোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
হে বিনয়বাবু খনবিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্ৃতা করেন (২৪ জানুয়ারি ১৯২৬) 
'তাহাতে রিকার্ডোর ইজ্জৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ছিল। তাহ! গুলিষ্ব! 
স্থধাকান্ত এক বন্ধুর সহিত (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল ) 
রিকার্ডোর তঙ্জমা করিতে সঙ্কল্প করেন। “আধিক উন্নতি” সেই 
বৎসর এপ্রিল মাসে বাহির হয় । উহাতেই ছইজনের অনুদিত রিকার্ডোর 
প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়্াছিল। অন্যান্য পরিচ্ছেদও ধারাবাহ্ক- 
দ্বপে বাহির হইতেছে। 

খীকুড়াক় বেড়াইবার বৃতান্ত এবং তৎসংক্রাস্ত আদ্ছিক পধ্যবেক্ষণও 
এঁ কাগজের প্রথম সংখ্যায় বাহির হইয্াছিল। 

১৯২৬ সনের পরে নিয়লিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে দেখা 
হুইয়াছে,_মাকুম অংসন, ভিগ-বই, কারসীয়াড, ও কুচবিহার ॥ * 

বিনয়বাবুর সহিত দেখা হইবার পর হইতেই ইনি বিশেষভীবে 
'অর্থশাজজ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিন্ডেছেন। তার ফলস্বরূপ নানাগ্রফাক্ষ 
লেখা “আঘিক উন্নতিতে প্রকাশিত হইয়াছে । অন্তান্ত কযেকহন 
সতীর্থ সুদের ভন ইনিও গোড়া হইতেই বরাবর সম্পাদকের বঙ্গ 
একছে কাজ করিয়া আসিতেছেন। 

এই সময়ের ভিতর ইনি নালাবিধ ব্যবসার লোকজনের সঙ্গে 
খাবার চালাইয়া লিজ জ্ঞানের সীঘা বাড়াইত্ে চেষ্টা করিরাছোন:। 
দেখ) জিক্যাওয়ালা। ওয়েটিং কমের বেছারা, চান গৃহন্থ, বেগের 
কারী, যধাতি বাবনায়ী, কলিকাতার মুচি, ঘুটে-কুড়ানী, বাগ 


পঞজ 'ঝাংলার খনহ্জাসি 
বিক্ষেতা, বাবসানবাঁশ মৃৎশিল্প লিপ্ত বাঙালী, সার লহ হৈয়া দিক 
চাষ ও গোপালন বিষয়ে অভির্ঞ ইত্যাদি ব্যক্ষির সঙ্গে' মোলাকাৎ 
তাহার কয়েকটা তৃষ্টান্ত । তাহা ছাড়া নানাগ্রকার বই ও পঞ্জিকা পা 
জানবৃদ্ধির অন্ততম ন্হায় ছিল। যেসকল পত্িকার সঙ্গে এই শে 
আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কয়েকটির নাম £--বিভিন্ন 
দেশের ইংরেক্সীতে প্রকাশিত চেম্বার জার্পালসমূহ ( এগুলি সংখ্যায় 
অনেক ), টাইম্‌সের সমস্ত সংস্করণগুলি ( ষথ! ইম্পীরিয়াল আও ফরেন্‌ 
ট্রেভ আযাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেন্ট, এডুকেশন সাপ্লিমেন্ট, লিটারারি 
সাপ্লিমেপ্ট, নাধাহিক ), দি বোর্ড অব. ট্রেড আর্ণাল আযাগ্ড কমাসিয়াল 
গেজেট, গ্রেটিষ্ট, ইকনমিক রিভিউ, ইকনমিক জার্ণাল, জার্ণাল অব দি 
টেক্সটাইল ইন্ভান্্ী, এম্পায়ার কটন রিভিউ, ওয়াল এক্সপোর্ট, ইত্ডিয়ান 
ফরেষ্টার, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টাপি টেকৃনিকাল বুলেটিন্‌ অব. 
রেলওয়ে বোর্ড, ইত্ডিয্ান এঞ্জিনিয়ারিং, উপিকাল এগ্রকালচারিষ্ট, 
এম্পাস্ার ফরেপ্রী জার্পাল, স্থগারকেন ব্রিভিং, এগ্রিকালচার!ল জার্পটল 
অব. ইত্ডিয়া, ক্যালকাটা! মেডিক্যাল জার্ণাল, আমেরিকান্‌ ইকনমিক 
রিভিউ, একনমিকা, কোয়ার্টালি জার্পাল অব. ইকনমিক্স, ইণ্টারন্তাশনাল 
লেবার রিভিউ, ট্র্যানফোর্ড খাদ্য গবেবপাগারের পত্রিকালমুহ, কন্‌- 
টেম্পোরারি রিভিউ ॥ এই সকল পত্জিকার অধিকাংশ ইনি কলিকাতার 
কমাশিয়াল লাইব্রেরীতে পড়িতে গাইয়াছিলেন 

অধিকন্ধ ইহার কয়েকটি বিষয়ে বিশেষক্ধপে পড়াশুনা করিবার হুযোগ 
জুটিয়াছে। তাহার ফলম্বরূপ কতকগুল! প্রবন্ধ “ধিক উন্নতিতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

খাসাম ও হিমালয় সঙ্খদ্ধে আধিক বিষরণ তাঁহার ' অন্ততম প্রবন্ধ । 
কুটপাখ স্থন্ধে কতকগুলি কআালোচসাঁও উল্লেখযোগ্য । . ক্যামেরিকা, 
রুশিহা, ইতালি ও জাপানের 'লোকসমন্া, ইংলগ্ডের শিক্ষা, ভারতী 


গবেষকের কাধান্িলালী সহজ 


জয়েন্ট ' ইক কোগ্পানীর বিশ্লেষণ, বিদ্শোতির আদিক' ভিত, আদা নিক 
পুনকনধান, সিরশক্িধর্গের খপ, বিলাতী ও মাধিণ অর্থশান্্র, বিলাতে 
অর্থশান্ের পঠন-পাঠন ইত্যার্দি বিষয়ও এইসকল পড়াক্তনা ৬ 
আলোচনার অন্তর্গত | 

বৎসরখানেক ধরিয়া বর্তমান ভারতের কতকগুলা চির 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকায় তাহার অভিজ্ঞতা বাড়িতে পারিয়াছে । 
কৰিকাতা কপ্পেরেশ্টন ইত্যাদি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাঞ্টঈল কর” 
কেন্দ্রের কার্ধাপ্রশালী দেখিবার ও বুঝিবার স্থযোগ তিনি পাইয়া 
আলিতেছেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর নানা শ্রেণীর মরনাঁরী 
ভিতর যেসকল সামাজিক ও আঘধিক আন্দোলন চলিতেছে সেই 
সবের সঙ্গেও তিনি খানিকটা ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত আছেন । চার 
পাঁচখান! বিভিন্ন ধরণের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সংস্পর্শে গোটা 
ভারতের নানাপ্রকার চিন্তাধারার পহিত পরিচিত হইবার স্থযোঁগ 
তাহার আছে। প্রীযৃক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার গ্রন্থাগার নানা বিষয়ে 
তাহার প্রধান প্যাবরেটরি বা কম্মকেন্্র বিশেষ । 


জ্তীনতরজ্দ্রনাথ ক্লায় তত্বনিখি 
(৯) 

বি, এ পড়িবার সময় (১৯১৪-১৯১৬) ভিনি বিজ্ঞান, দর্শন 
ধন্ব্জালের চচ্চা করেন। এই সময়ে তিনি বাংলাভাষায় সাহাংখ? 
ধমব্জ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হয়েন ॥ তাহার এই সময়কার লেখা নিট 
লিখিত প্রবন্ধ গুলি “পরিচারিকা” ও কোনও কোনও বাংলা বাগ্াহিক 
লয়ারগত্জে প্রকাশিত হয় (১) অর্থতন, (২) শিল্পবিধব। (৩) ইকো 
কোগীর রাষ্ট্রের অভিবযাভি, (৪) ইংলগডের শিললোন্বতি, (৫) দধাক্কভীগ 
মাসীর আতিক জীবন। 


১০ লাংলার খরবিজাণ 


স্যাক্ক ও টাকাকড়ির বিজ্ঞানে উচ্চতর জান লাতের জা কিনি 
এএম, এ, পড়েন (১৯১৬১৯৯৮)5 কিন্ত পরীক্ষায় 'অন্যবকিতি পুরে 
'মরণাপর কাতর ভূশস্বাতে পরীক্ষা দেওয়া হনয় নাই। শ্রীদুক্ত রাখানন্দ 
ঈ্ীপাখাঁয় তাহাকে “প্রযাসী”তে ধনবিজান ছিষয়ে প্রবদ্ধাদি 
লিখিবাধ অন্ত উৎসাহ প্রদ্ধান করেন ; এবং অধ্যাপক শ্তরীহুক্ষ ( র্তমানে 
স্তন ) 'মছ্নাথ সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। 
যু বাবু গাহাকে হ্যাট্রুহুলেশন্‌ শ্রেণীর বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত 
ধনবিজ্ঞানের প্রাথষিক পাঠ লিখিতে উপদেশ দেন! সেই উপ 
“দেশাজসারে তিনি টাকাকড়ির বিজান সব্বন্ধে একখানা প্রাথমিক পাঠ 
লিখিতে সুরু করেন (১৯২২-২৩)। ইহাই পরে “টাকার কথা” 
রূপে প্রকাশিত হয়। লগ্খনের বিলাভী ধনবিজান-পরিষদের ছিনি 
এ্রকজন সভ্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি ভাঃ গ্রেকাদের 
“কালীম্পং হোষ্” ( অনাথ আহ্ম ) দেখিতে যাইয়া কাহার প্রতিষ্ঠিত 
শিল্প-শিক্ষাঙগয়ের প্রতি আকুষ্ট হন। এই স্কুলে স্তার ও কামারের 
কাজ, শেলাই, গালিচা ও লেস বুলানে! এবং কাপড়ের উপর বুটি 
€তোলা ও নক্স। করা, তাতে টুইল্‌ ও টুইভ, বুনা, ভিব্বতীয় প্রণালীতে 
দেশী উপাদানে সুতা রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই 
স্থানে শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাও পাইতে পারে, 
এবং লামান্ত কিছু উপাঞ্জন করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালী 
.এমেকেদেরকে গালিচা বোনা শিখাইবার অন্ত নিজেই ডাঃ গ্রেহাষের 
লিরশিক্ষালয়ের গালিচা! বিভাগে ছাত্র হইয়া ভি হন, এবং ভিম্বতীগ 
শিক্ষকের নিকট গালিচা বোনা শিক্ষা খরেন। 
- বিদেশ-প্রবাপী অধ্যাপক বিনন্কুষার সরকার মহাশকের “্বর্তখান 
নগৎ” গ্র্থাবলী ?ও খুভান্ত লেখা নরেন ধাবুর চি্াকে ফতকটা 
প্ুভাবাছিত ঝকরে। তিনি এই লময়ের মধ্যে তিকান্তী, দেপাবী, হিন্দী 


৭ আলামী ভাষা শিক্ষা কদ্েন গরবং আলাম-ব্ছ সেপাজ-সিকিসন্ছেদ 
খাবং বেহার-বদগ সীগান্তের জেঙাগুলিতে আদখ করেন। হে 
বেড়াইথার নমস্স তিনি প্রতি পল্লীতে জমীদার, ধনী, মধ্যবিত, যহাজন, 
বেপারী, গাড়োয়ান, হাটুয়া, দালাল, জেলে, মুটে, মুর, চাকুক্ট্ 
প্রকৃতি সমাজের বিভিন্ন সুরের লোকের সহিত আলাপ ফরেন ও 
সামাজিক অবস্থা বুবিবার চেষ্টা করেন। এই গবেষপার় ফল বিষ 
কিছু প্রকাশ পাইক়্াছে তাহার “দিনাজপুরে লাগতাল”, “নেপালে 
নেওয়ারদিগের ভাইপৃজ।”, “বাংলার লীমান্তে হিন্দুসমাজ”, «দিনাজপুর 
জেলায় মজুরীর হার”, 'কোচবিহারে আসামের বঞ্চব ধর্দপ্রচারক 
শক্ষরদেবের প্রভাব” ইত্যাদি প্রবন্ধে । 

(২) 

১০২৬ খৃষ্টানদের প্রথমে তাহার প্রণীত “টাকার কথা” বই প্রকার 
হুয়। এই সময়ে স্বদেশে সন্ভ-প্রত্যাপগত বিনয় বাবুর সহিত কলিকাতা 
তাহার পরিচয় হয়। বিন বাবু তখন বাংল। ভাষায় খন-: 
বিজ্ঞানের চর্চা চালাইবার জন্ত “আঘিক উন্নতি” পত্রিক। প্রকীশের 
উদ্ভোগ কৰ্িডেছিলেন। তাহার সহিত আলোচনার ফুলে নরেনব্বাবু 
সথুনিয়ার বিভিন্ন ঘেশে ধনবিজ্ঞান-চ্চার বর্তমান প্রণালী বুঝিতে 
পারিয়া তুলনামূলক আলোচনার দিকে কোক দেন! বিনয়বাবুর 
পরাম্্শে তিনি “সাহাজিক বীমা” বিষয়টার আলোচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হন। ““নাধিক উন্নতি” প্রকাশের প্রথম হইতেই তিনি এ 
পিকায় লিখিয়া! আসিতেছেন। গেলায় জেলায় বেড়াইবার খর 
খাজালী' ভাখাকম্মীদিগের আর্দিক জীবন নহ্থন্ধে তগ্য সংগ্রহ কর! 
হা এক কাজ। দগাদাদিক বীমা” বিষয়ের চর ভাহাক্চে আই 
খনেষণাকার্দে; সাহায্য করিতেছে। কাজেই ১৯২৯ খৃষ্টান ইঃ 
ছিনি বিশেষভাক্ষে ডারঘরেক বিভিজ্ন সবরের কর্পচজীদিগের খ্বাসবদার- 


৬ ৮১২১ ১২১ ক তি 


খপ, খিলানিতভান্দাঙ্গোদ-্রমোধ, গহং বার্চারীফিগের গ্ািক- জীবনের 
উপরে বিভাগীস্ব আইন-কানুন, তল, আফিলের বাঁড়ীঘর, শাল” 
বাতাস গ্রতৃন্থির প্রভাব সন্থদ্ধে গবেধণা' করিতেছেন । এরই গব্ষগার 
ফল কিছ কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে ইংকেজি ও বাংল! প্রবন্ধে । : 

“ভারতীয় ভাকক্ষম্মীদিগের খণ”, “ভারতবর্ধার 'ভাকবিভাগের 
খাইনের ছ্োষ ও চল্তি প্রথা”, “বঙগদেশের ভাকঘরের পায়খানা” 
“ভারতীয় ভাকঘরে অতিত্রিভ্ খাটুনি ও কর্ম্মচারীদিগের মনের ও 
স্বাস্থ্যের উপরে উহার প্রভাব” ইত্যাদি সম্বন্ধে তীহার ইংরেজি রচনা 
প্রকাশিত হুইফ্কাছে। 

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাবে তিনি “ধনবিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা ঠয়ারী 
করেন এবং তাহার লেখা “হাউ টু ডিটেক্ট কাউন্টার়ফীট কয়েন্‌ আযাণ্ড 
ফোজণড, নোট্স্‌” (জাল টাঁকা ও নোট ধরিবার উপায়) নামক পু্যিক। 
প্রকাশিত হয়! শান্তিনিকেতন বিদ্ভালফ়ে তিনি প্টাকার় জগ্প” বিষয়ে 
একটি বক্তৃতা দিয়াছেন । 

বর্তমানে তিনি বিনন্ববাবুর নির্দেশ "ভারতের রাজস্থ” সন্ধে 
লেখাপড়া করিতেছেন এবং “বর্তমান ভারতের আঘখিক অবস্থা ও 
ব্যবস্থা” সন্বন্ষে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গবর্ণমে্টের প্রকাশিত দ্রিপোর্ট- 
গুল! সম্প্রতি তাহার সর্ধপ্রধান পাঠ্য-তালিকার অস্তর্গত্ত ৷ 

হীপ্পিচজ্র দস্তা . 
4১১ | 2৫ ,48 

১৯২৩ সনে প্রেষিডেবি রলেজ হইকে কি-এ পাপ, করের বি। এতে 
ইকনসিযে আনার” পরীক্ষায় প্রথম 'জোবীতে তুভীব, শান অধিষার 
ক্রেন. “৬২%- হানে ইনি: ইকবছিকলে এম্ং পরীক্ষা -ছেল এহং 
গ্রথম-রেদীতে, ছিতীয়.. স্থা- 'অধিককান্ব। কারন 4. এই সঙফে পরার 


গব্হেকলব-কান্ঃরখালী শা , 
বিষেকানন্ের় জীবন ও শিক্ষার প্রভার ও “ভারতের জাগরণের, 
উপায়” লীর্ষর তাহার ছুইটি প্রবন্ধ “উদ্বোধনে” বাহির হইয়াছিজ+ 
“ঘঙ্গবাণীতে”ও তাহার ছুই একটা লেখ! বাহির হইয়াছিল । ১৯৬%, 
সনের আরসে ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া “ইউনিারবিটি 
প্যাল্যসেপ্ট” নামে একটি তর্ক-সভ। স্থাপন করেন এবং যেই তর 
সভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে ব্তৃভাও দিয়াছিলেন । ১৯২৮ সনের 
জানুয়ারী মাসে শেষ ( ফাইন্তাল ) আইন পরীক্ষা ইনি প্রথম লিঃ 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। 

ইনি এ পর্য্স্ত পাচত্জন বি-এ পরাক্ষার্থ ছাত্রকে ইক্ষনম্িকস্‌ এক 
জন শেষ (ফাইন্তাল ) আইন পনীক্ষার্থা ছাত্রকে আইন, এবং একজন 
এম্'এ পরীক্ষার্থীকে “সমবায়” সমন্ধে পড়াইয়াছেন। 

(২) 

১৯২৭ সনের মধাভাগে বিশ্ববিস্তালয়ের জনৈক ছা “আর্থিক 
উন্নতি”র সম্পাদক বিনয় বাবুর সহিত তাহার পরিচয় ্বরাইয়। দেন। 
১৯২৮ সনের মে মাসে “সমবায়ে দোকানদারি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইনি 
“আতিক উন্নতি”তে পাঠাইম়াছিলেন এবং সেই সঙ্দে “আর্থিক 
উদ্নতি”র জ্বন্ত অবসর সময়ে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া” 
ছিলেন। নেই সময় হইতে ইনি বিনমবাবুর নির্দেশাযায়ী খন- 
বিজ্ঞানের চর্চায় রত রহিয়াছেন। 

১৯২৮ সনের জুন, মাস হইতে ধনবিজ্ঞানের বিস্বা বাড়াইবার সমস্ত 
ইনি যে যে কাদ্দ করিয়াছেন তাহার সংক্ষি্ত বিবরণ ২. 

১। জুন হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পথাত্ত প্রদ্থি, সঞ্টাে : 
অন্ত ভিন দিন: কদাশ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়। পড়ুন! কঙ্গিত্ষেন 
এবং লাঁন। পঞ্জিকা! খাঁটিয়। আঘিক সংবাদ বা প্রবন্ধ, অঙীয়..'লাটিং 
লইতেন। প্রধানত নিমলিখিত পঞ্জিকাগুলি ইন্থাকে মাটির হাইড. 


কহ মালার ধানখিয়ানার: 


আমেরিকান এক্সপোর্ট, ফমাস; এন্পাঙ্গার যেল, নিগু.নি 
চেস্কার অব. কমার্স আর্দ্তাল, লগ্ডন €েস্থার অব কমাস” জার্টাল, 
ইম্পীরিঘ্যাল ফু জাশর্যাল, জাখর্যাল অহ কমার্স € দেলযোর্খ ), 
ইন্টারধ্াশস্কাল লেবার বিভিউ, সেক্চেটারী (কেম্রিজ ), ধখাশযাল 
আয ইত্ডাইীঘাল গেজেট ( প্রিটোরিয়া ), আপযয়ণ এজ, যাস্থলি লেখার 
ধিভিউ ( ইউ, এস্‌, এ), অয়েল আাণ্ড কালাম হ্রদ জার্যাল, 
লেবার গেজেট (ডিপার্টষেণট অধ. লেবার, কানাড। ), জার্পান 
অব পোলিটিক্যাল ইকনমি (শিকাগে। ), দ্দাহেরিকান ইকনদিক 
ধিভিউ, ইকপমিক জার্্যাল, ব্রিটিশ ট্রেড রিভিউ, জজাণ্ঠাল আব. দি 
ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্সফর্‌ ইঞ্জিপ্ট, টেক্সটাইল রেকর্ডার, ইউ 
আগ ওয়েষ্ট ট্রেভ ডেভেলপার, ফার হঠ্টার্শ রিন্িউ, শু জ্যাণ্ড 
লেদার রিপোর্টার, ওয়োইং হাউ ইন্টা্্যাশস্তাল, নিয়ার ইস্ট আযা 
ইত্তিক্না, মিত-মাস্থ রিভিউ অব বিজনেস্, ফিনাব্দিয়াল ক্রনিকল্‌ ( নিউ- 
ইয়র্ক ), কমাসিয়াল ইত্ডিয়া, আগ্বরণ আযাগ্ড কোল প্রেস রিভিউ, 
প্রপার্টি, জার্প্যাল অব. দি টেক্সটাইল ইন্ট্রিটিউট (ম্যানচেষ্টার ), 
জার্টাল অব দি বেঙ্গল শ্যাশন্তাল চেম্বাঠ আব কদাপ” 
ইস্টারস্তাশগ্তাল কটন বুলেটিন, চী আযাণ্ড কফি ট্রেডস্‌ ার্যাল, 
টেক্সটাইল মার্কারি, ইগ্ডিয়াদ জা্যাল অব. ইকনসিক্স, প্রেটিষউ | 

২) অক্টোবরের প্রথমার্ধে ইনি ভারতীর ফ্যাঈী আইন ও 
তদছুযান্মী প্রাদেশিক নিয়ষগুলা ভাল করিয়া! অধ্যঘন করেন ? 

৩। নি্নলিখ্িত কয়েকটি বিষয়ে বিনয়বাবুর সহিত ইহার মাফে 
মারে ষথাবার্তা হইয়াছিল £- 

(ক) ভারতের আখিক উন্নব্ির উপায়,-পাশ্সাত্যের আর্থিক 
জেঠন্ব আর করণ? 

(খ) কারখানা-শি্প বনাধ কুটীর-শিল় । 


গবেধকধের খাধন্্রলালী চি 


(গ) “আঘিক উন্নতি" কত্তৃক প্রবক্ধিত ধনবিজ্ানেনর ঈবেষণা- 
প্রণালী । 

৪1 “ট্েটস্ম্যানে” প্রকাশিত দৈনিক আধিক সমবাধগ্ুলা ইন্কি 
নিরমমত পাঠ করিয়া! আসিতেছেন। 

$। করলার খনিগুলার মজুরদের অবস্ক! পর্যবেক্ষণ করিবায় জন্ত 
বিনয়বাধুর নির্দেশ অনুসারে ইনি অক্টোবরের মধ্যভাগে বারিয়ায় গস 
করেন। ধানবাদের নিকটে এক মাস থাকিয়া নিয়লিখিত উপায়ে ইনি। 
মজ্ুরদের অবস্থী-সন্বন্ধীয় অনুলদ্ধান চালাইম্মাছেন +--- 

(ক) “ইগ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্প্রয়িজ. আযাসোসিকেশানে”্র 
চক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, এবং ম্জুরদের আবস্থা-সন্বস্বীকক 
কথোপকথন; 

(খ) একজন ফাষ্টক্লাস ম্যানেজার, একজন রেইজিং কণ্টাক্টর, 
একজন যাইনিং ছাত্র, একজন কোলিয়ারীর ডাক্তার ও একজন সর্দারের 
সহিত উক্ত বিষয়ে কথাবার্তা ; 

(গ) ৪1558818878 
চারটা খনির খাঘ পরিদর্শন করিয্বাছেন ) ; 

(ঘ) মঞ্থুরদ্ের কয়েকটী খর পরিদর্শন ; 

(ও) লিগ্নলিখিত রিপোর্টগুলা অধায়ন $--১৯২* সনের ইগ্ডিজাম 
কোল্ফিল্ডম্‌ ঝমিটির রিপোর্ট) খনি-বিভাগের চীফ, ইনস্পেক্টাবেক 
১৩ খানি বাধিক রিপোর্ট ;) ইতিয়ান মাইনিং ফেডায়েশানের ২ খাম 
রিপোর্ট; ইত্ডিয়ান যাইসিং আযাসোসিক্বেশীনের় খানি রিপোর্ট + 
আ্যাসোপিযনেশান অব. কোলিয়ারী ম্যানেজারস অব. ইত্ডিয়ার ৬» খানি 
গ্লিপোর্ট; ইপ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্প্রয়িজ. আআলোসিয়েশানের ২ খানি 
রিপোর্ট । বিয়া গাইন্স্‌ বোর্ড অব্‌ হ্ল্খের ১ খানি রিপোর্ট | ভারত” 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত খনিতে ভ্রীম্কুর নিয়োগ সতী পুথ্ধিকা 


প্র৩৪ আহলার খনন্থিরান '.. 


৬। করলায় খনিওলাতে যক্জপানের প্রসার কমে লে .সহক্ধে 
বিস্তারিত খবর জানিহ্বার জন্ত ইনি এখন সচেষ্ট আছেন । 

৭। ধমনিজ্ঞান বিষয়ে ইহার কতকগুল] রচনা “আতিক উন্নতি”তে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

৮। কলিফাতার ভায়োনেজান কলেজে শিববাবু এক্ষণে ধনবিজ্ঞান 
“বিষ্চায় বি, এ পড়াইছেছেন। 


শ্বীরবীজ্দ্রনাথ ০ঘাষ 
(১) 

হাজারিবাগ সেপ্ট কলাম্বাস কলেজ হইসে ১৯২৩ সনে ঘি, এ, পাশ 
করেন। এ কলেজের অধ্যাপক শ্রীষুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্থ মহাশয় 
অধ্যাপনাকালে অর্থশান্ত্রের তত্বগুলি বাঙ্গাল! ভাষায় বুঝাইতে বুঝাইতে 
আক্ষেপ করিয়। বলিতেন যে, বাঙ্গীল! ভাষায় ধনবিজান চচ্চ। হয় না 
বলিয়াই বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ এই বিষস্টিকে ভালবাসিতে শিখে ন। 
এবং সেই হেতুই ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর €মীলিক গবেষণার 
অভাব রহিয়া গিয়াছে। ইহারই অনুপ্রেরণায় প্রযুক্ত রবীন্রনাথ ঘোব 
বাঙ্গাল! ভাষায় ধনবিজ্ঞানের সমস্তাগচলি আলোচন! করিবার অন্ত সম্ষল্প 
করেন। ১৯২৫ সনে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ““কমীসে”” 
এম, এ, পাশ করেন ও ১৯২৬ সনে জুলাই মাসে যি, এল, পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হন। . 

ইতিমধ্যে ইনি তিনক্জন বি, এ পরীক্ষার্থী 9 একছন গম, এ 
পরীক্ষার্থীকে ইকনমিক্সের ত্ত্বগুলি বাঙ্গাল! তায় . শিক্ষঃ দি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সহাতী ক্রেন । 

১৯২৬ সনের প্রশ্ন ইনি নিভিয় পশ্রিকায় করেফটা প্রঘনধ প্রাণ 
করেনও 


গবেষধদের কা্য-প্রগালী বন: 


€৭« ) রঃ 

বাঙ্াল। ভাষায় আিক চিন্তার ইত্তিহাস প্রকাশ করিবার উদ্ভেক্সে 
ইনি ১৯২৬ সনম হইতে বিভিন্ন পুণ্তক পাঠ করিতে থাকেন এবং 
একট? পাও্ুলিপি “ধিক উন্মতিপ্র জন্ত বিনয়বাবুর নিকট প্রেরণ 
করেন। বিনয্বাবুর সহিত তাহার লাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তথাপি 
চিঠিপত্রে বিনয়বাবু তাহাকে যে পন্থা! নির্দেশ করিয়া! ছিয়াছেন, তিনি 
স্ইভাবরেই আলোচন! করিয়া চলিয়াছেন। এই আলোচনার জন্ত 
তাহাকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ঘাটিতে হইয়াছে :_ 

মেইন “আলি ল যা. কাষউটম”, ইন্গ্রাম ““হিষউরি অব. 
পোলিটিক্যাল ইকনমি”, ম্যাক্সমূলার-সম্পাদিত “সেক্রেড, বুকৃস্‌ অব. 
দি ইষ্ট, গ্রন্থাবলী, “জুইশ এন্সাইক্লোপিডিয়া”*, ট্রেভার ““হিষ্টরি 
অব. গ্রিক ইকনমিকৃ থট্‌”, েইন্‌ “এন্শিয়েট, ল”, আযাশলি 
“ইংলিশ ইকনমিক্‌ হিষ্টরি”, অলিভার “রোমান ইকনমিক্‌ কন্‌- 
ভিশন্স্‌ টু দি ক্লোজ অব. দি রিপান্রিক্‌”, হেনি “হিইউগ্সি অব. 
ইকনফিক্‌ থট্‌**, মাশ্যাল “ইকনমিকৃস্‌ অব. ইন্ডান্ী'”» কানিংহাম 
*ণয়েক্টার্প সিভিলাইজেশন্‌ ইন্‌ ইইদ্‌ ইকনমিকু আস্পেক্ট্স্ঞ 
সেলিগম্যান্‌ “প্রোগ্সেষিভ ট্যান্সেশন ইন্‌ থিওরি আযাণ্ড প্রয়াকৃটিস্, 
স্মল এক্ষ্যাযারালি» ব্যাজহটু “বায়োগ্রাফিকাল্‌ ট্টাডিস্‌, স্মিথ. 
“গয়েলথ, অব. নেশ্যন্স্”, ম্যালথাস্‌ “এসে অন্‌ পপিউলেশন্*, 
বোনাব্‌ “য্যালথাস্‌ আযাণ্ড হিজ, ওয়ার্ক” প্রস্ভৃতি । 

অফংত্বলে থাকেন বলিয়া রবীবাবু ধনবিজ্ঞান বিষয়ক অখিক- 
সংখ্যক নিদেশী পর্জিক। পাঠ করিবার হ্থষোগ পান না। তথাপি, নিক্- 
লিখিত পরিকাগুলিত্ সহিত তাহার যোগ আছে $--উকনমিক্‌ জা্শযাল্‌, 
আসৈরিকান্‌ ইকনমিক্‌ ক্লিভিউ, ইওিয়ান্‌ জার্যাল্‌ অব. চর 
কখাশ্মাল এডুকেশন প্রস্কৃতি ৷ ৃ 


চি 


* গ যাহার হসদিজান 

তিনি “ই্রেটস্ম্যান্” ও “রওয়ার্ডে”র অর্থনীতি-বিবযক নকল 
প্রবন্ধই পাঠ করিয়া! থাকেন । 

কাপড় কাচা সাবানের মালম্খলা বহুরণের জন্ত ভিশি ১৯২৭ 
সনে হাজারিবাগের বছ গ্রামে খ্ুরিয়া বেড়হিক্মাছেন। তীহারই 
প্রেরণায় ও চেষ্টা জনৈক বাঙ্গালী যুবক হাঁজারিবাগ সহরে 
“ঘোষেস্‌ সোপ” নামে কাপড় কাচা সাবান প্রন্তরত করিতে আরস 
করিয়াছেন । ইনি ১৯২৮ সনে গোলাগ্রামে ( হাঁজারিবাগ জেল! ) 
মুরগীর ব্যবনা' আরম করিস্বাছেন ৷ 

রবীবাবুর প্রণীত “'আধিক চিন্তার ইতিহাস” বিষয়ক গ্রন্থ 
ধারাবাহিকরূপে “আাখিক উন্নত্তি”তে বাহির হইতেছে। 


জ্তীজিততক্দ্রনাথ ৫দনগুগ্ু 
(১) 

ইনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্ে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে দর্শন- 
শান্ত্রে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন। উদ্ত পরীক্ষায় ধনবিজান 
তাহার অন্ততম পাঠ্য বিষয় ছিল। পরে কলিকাতায় ইনি “কযারসে” 
এম, এ পড়েন। 

১৯২৫ খৃষ্টান্বে ইনি প্রতিনিখি মারফত প্রশ্নপজ্র আনাইয়া বাম্িংহ'মে 
ইমক্িটিউট অব. কমাসের উচ্চ বিভাগের ব্যাক্থিং পরীক্ষা দেন ও 
তাহাতে উৎকষ্ট প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সেই বৎসর তিমি কলিবাত। 
ইউনিভাগিটির এম, এ পরীক্ষায়ও উতভীর্দ হন। ১৯২৬ খৃ্ীবে ইনি 
ছুইটা 'ল' পরীক্ষা দেন ও ছয়্ফাল পরেই একটা ব্যান্কের শাখা 
অফিসের ম্যানেজারি পাইয়া দিল্পী গমন করেন) তথা কতৃপক্ষের 
সহিত মতাস্বর হওয়ায় সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়! লিমল! চলিষ্ব! বান । 
নিমলায় ৭1৮ দিন থাকিয়া ইনি ব্বেলওয়ে বিভাগের ফোন প্রতিযোগিতা 


গবেষষদের কাঁা-প্রণালী ; %%% 


সৃলক গরীক্ষ। দিবার অনুমতি সংগ্রহ করেন) ক্মতঃপয় কধিকাতাস 
পরত্যাবস্তরম করিয়। ইনি প্রতিযোগিতামূলক প্রাদেশিক আরও একটা 
পরীক্ষা দেন। ১৯২৭ খৃষ্টান ইনি শেষ আইন পরীক্ষা পাশ বরেন ও 
তাহার কিছুকাল পরেই পুনরাম্র ইকনমিক্স বিদ্ায় এম, এ পরীক্ষ। দিয়া 
উত্তীর্ণ হন । 


(২) 


শেষের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইম্বা তিনি কুচবিহারে গকালভী 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপূর্বে একবার অধ্যাপক বিন্যকুষার 
সরকারের সহিত ইহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হুয়। বিনগ্ন বাবুর 
সহিত সামান্ত আলাপ হইলেও তাহার কথাবার্তীয় ও কাখ্যপপ্রণালীছে 
ইনি বিশেষভাবে প্রভাবাহ্িত হন। ওকালত্বী আরম্ভ ঝরিয়াও ইনি 
একসঙ্গে চারিটী বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রের টিউশানি গ্রহণ করেন । 
অধিক্ত অবসর মত ছুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া “আতিক উর্নতি”তে 
পাঠাইগ্াছিলেন । একটার নাম “ন্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের কাধ্যকৌশল,” 
অপরষ্টীর নাম “বীমা কোম্পানী ও ভারভীয্ জীবনবীম1।" 

ইহার পর হঠাৎ একদিন বিনয় বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া! ইনি 
কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও বেঙ্গল চ্ভাশনাল চেথ্বার অব. কমাসে 
একটা চাকুরী পান। ১৯২৮ খুষ্টা্ধের মে মাসে ইনি চেম্বারের কাধ্যে 
নিষুক্ধ হন । এই স্ছৃত্রে ভিতেনবাবু এক সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিতেছেন । ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা বন্বক্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহ 
ফরিভেছেন। বজজীয় এবং ভাবতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই কর্মাস যেসকল 
আইনের খসড়া পেশ বর হইয়াছে সেইগুলি বিশেষত ব্যবগ! বাশি, 
শিল্প ও অর্দশনিযা়ণ-মৃলক ব্যাইনগুলি উীহার গবেষণার বত্ত হই 
পারিযাছে । বাংলা পন্তরৃষেন্টের শিল্প-সহায়ক আইনের খসডার্িও 


এ ৮ বাংলার খনধিরান' 
ইনি বিশেখ করিয়) বুরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও দেজন্ত তাহাকে 
মাবাজ এবং বেহার ও উদ্ভিত্যার াইনগুলি পড়িতে হইয়াছে । 

ইনি শেয়ার এবং টাকাকড়ির বাজার সন্বদ্ধেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন। বিলাভী বাজারের টাক। লেনদেনের নানাবিধ হান 
সম্বদ্ধে ইনি চেগ্গারে কাজ লওয়া অবধি নোট টুকিয়া বাইতেছেন। 
শেয়ারের মধ্যে চ, রবার, তামাক, সিক্ক ও কতকগুলি ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
উঠানামাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সবগুলির বিলাভী বাজারদর 
লক্ষা করা হইয়াছে । এক্সচেঞ্জের বাজারও ইনি বাদ দেন নাই। 
নানাগ্রকার বিজ্ঞাপন এবং রিপোর্ট হইতে ইনি গভর্ণমেণ্টের লেনদেন 
লববন্ধীয় খবরগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইম্পীরিম়াল ব্যান্ক এবং ব্যান্ক 
অব. ইংব্যগ্ডর সাগ্াহিক হিসাবপত্রগ্তলি ইনি সংক্ষিপ্তভাবে টুকিয়া 
লইয়াছেন। ভারতবর্ষের মাসিক বাণিজ্য-বিবরণীর চুত্বকগুলিও ইনি 
সংগ্রহ করিয়াছেন। অবসর মৃত ইনি কমাশ্টণল লাইজ্রেরীতে হাটাস্থাটি 
করিয়াছেন। গোঁপালন সন্বন্ধেও ইনি কিছু কিছু পড়িম্বাছেন।, 

প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সন্বদ্ধ কি প্রকার এবং 

তাহার বহর কতথানি তাহ নিষ্ধীরণ করিবার চেষ্টা ইনি করিয়াছেন। 
সে জন্য ইনি যে যে বই খাটিফাছেন তাহা এই $--“সি-তোর্ধ ট্রেড অব. 
বাটিশ ইত্ডিমা”, মুলক মাহেবের “রিপোর্ট জন দি ইকনমিক ব্যাগ 
ফিনানশিয়াল সিটুয়েশন অব. ইজিপ্ট”, টেম্পল্‌ সাহেবের “রিপোর্ট অন 
ট্রেড জ্যাণ্ড টানস্পোর্ট কন্ডিশনস্‌ ইন পাশিয়া””, মুনরে। লাছেরের 
“রিপোর্ট অন দি ইকনমিক আযাণ্ড ফিনানলিয়াল কন্ডিশনস্‌ ইদ টাকি, 
প্চাস্মনা ইয়ার বুক (১৯২৮)৮, "জাপানি ইয়ার বুক (১৯২৮) ইত্যাদি । 

বেঙ্গল ভ্তাশন্তাল চেম্বার অব কঙ্গামেরি তত্বাবধানে তিনি যেসকল 
কাজ কদিতেছেন সেই লবই তাহার ধন-বিজানি-গবেনণায় গ্রেধান মাল” 
মশলা। এই কণ্বক্ষেতঅই বর্তমানে তাহার একমাজ জ্যাবরেটরী ধারপ। 


বাঙালীর অর্থ নৈতিক চিন্তা ও বলীব 
ধনবিজ্ঞান পরিষ* 
অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি এস, সি-এইচ-ই (ইলিনযু) 


বর্তমান গ্রন্থের অধ্যায়সমুহ যখন ছাপাখানার অন্ত প্রস্তুত 
হইতেছিল তখন একবার এই সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলাম | ছাপ! 
শেষ হইবার পর এইসব আর একবার পাঠ করিয়া দেখিলাম । অনেক 
পুরাতন কথা স্বতিপথে পতিত হইতেছে । 


৯৯৯৯ সন্নেষ প্রত্ডাব 


ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে-১৯১১ সনেব এপ্রিল মাসে ব্ঙীয় সাহিত্য 
সম্মেলনের অক্ষনসিংহ অধিবেশনে মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বিনম্বকুষার সরকার + “সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি” অবলম্বনের 
প্রস্তাব করিয়। বলিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর ধরিয়] মোটের উপর সাড়ে 
তিন লক্ষ টাক খরচ করিতে পারিলে বাঁংলা ভাষাকে সকলগ্রকার 
বিস্তার জন্কই বিশ্ববিস্ভালয়ের সর্বেরবাচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষার বাহ্নক্ষপে গড়িয়। 
তোলা সম্ভব । কাশিমবাজাপের মহারাজা মণীভ্্রত্ত্র নন্দী এই 
প্রস্তাবের অন্থতম সমর্থক ছিলেন। স্যার জগদ্দীশচন্দ্র বস্থর সভাপতিত্বে 
এই সম্মিলন অগ্জিত হইয়াছিল । 

১৯২৪-২৫ সনে বিনগ্ববাবু ইভালির বোলৎসামে। নগরে প্রবাসী 
ছিলেন। সেই সময়ে তিনি কলিকাতার “প্রবাসী”তে “বলীঘ খন" 


সপ পাপ আপ পাপা শিপ পাীশিশীীাশীীশী 


ক এআারধিক তগ্তি” শ্রাবণ ১৩৪৪ । 
1 কাহার “একালের ধনদৌলত ও অর্থশান্'* ছিতীয় ভাগ (১৯৩৭) জষ্। 





শক বাংলায় ধদবিজান 


বিজ্ঞান পরিবৎ' নামক প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন (ফাল্ধন ১৩৬১, 
১৯২৫ ফেব্রুয়ারি )। তাহাতে তিনি একমাজ ধদবিজ্ঞানে বঙগলাহিত্যের 
পুষ্টিকল্পে পাচ বৎসরের গন্ত প্রায় ছুই লাখ টাকা খরচের কথ! 
বলিয়াছিলেন ৷ * 

তাহার কয়েক বৎসর পর ১৯২৭ সনের এপ্রিল মালে*-প্রথমবার 
বিদেশ হইতে প্রত্মাবর্তুন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্টিত 
সন্বর্ধনার উত্তরে 1 বিনয়বাবু অন্তান্ত অনেক কথার ভিতর বিশেষ 
করিয়া বঙ্গীর় ধন্বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রন্তাব করেন। এই 
প্রস্তাবের সঙ্গেও টাকাকড়ির কথা ছিল। তিনি ৫1১০ জন গবেষককে 
“খোরপোষ দিয়ে রাখা”র কথা ঘলিয়াছিলেন। তখনকার বিচারে 
পাচ বংসরের কাজের অন্ত তিনি আবার প্রায় ছুই লাখ টাকার ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন। 

আসল কথা, কি ধনবিজ্ঞান, কি অন্ান্ত বিষ্কা সকল বিষয়েই “বাংলা 
ভাষাকে মাচ্ছষ করা” বিনয়বাবুর পারিভাষিকে একমাত্র “বূপচাদের 
খেলা” । সেই “রূপচাদ”” এখনো! দেখা দেয় নাই। অথচ নঙ্গীম্ব 
ধনবিজ্ঞান পরিবৎ. প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ গিয়াছে । আর তাহার উদ্ভোগে 
আলোচিত ও প্রকাশিত রচনাবলীও “বাংলায় ধনবিজান” নামে 
বাহির হইল । অর্থসাহাষ্য পাইলে বাঙ্গালী জবঘীবৃন্দ ধনবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখাম্ম কত কি করিতে পারে বর্তমান গ্রস্থকে বোধ হু তাহার 
অন্যতম নমুনান্বক্পপ লওয়া চলিতে পারে। 

১৯১৮ সনে আমি যখন আমেরিকার নিউজাসি প্রদেশে এডিসনের 
কারখানায় অন্ততম চীফ কেমিষ্টের কার্য করি সেই সময় বিনয়ঘাবুকে 





€ বর্তমান গ্রন্থ, ২০ পৃষ্ঠা ভরষব্য। 
1 এগাহার দা বাদলার গোড়াপত্তন” প্রথম্জাগ (১৯৬৫), ৪৪৪ পৃষ্ঠা আষইব্য। 


গবেষকদের কার্ধাস্গ্রণালী এইজ 


কা্েনী-প্রতিষিত পিট্লবার্গ বিশ্ববিভ্ভালয়ে অর্থ নৈতিক বড়তার জন 
নিস” করা হইয়াছিল | যুক্তরাষ্ট্রের মুর-সমচ্যা এবং আন্তর্জাতিক 
মঙ্তুর আমদানি-রপ্তানি সম্বদ্ধে তিনি বন্তৃতা করিয়াছিলেন | * 
বক্তার পর নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিকাছিলেন_- 
“ভিন্ন ভিন্ন বিস্তার জন্য ভিন্ন তির পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিতে না 
পারিলে বাংলা দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধিত হইবে ন1। 
ধন্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, চিত্তবিজ্ঞান 
ইত্যাদি সকলপ্রকার বিদ্যার জস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত 
তন্ত্র ক্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! উচিত। দেশে ফিরিঘা 
এই ধরণের গোটা কয়েক “বঙ্গীয় পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্ত আন্দোলন 
চালাইতে পারিবে কি?” আমার ছ্বাবা আন্দোলন চালান সম্ভবপর 
হয় নাই। বিনয়বাবু নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সেই 
চেষ্টারই অশন্ততম ফল “আঘিক উন্নতি", বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ 
প্রৃতিষ্ঠ। ও “বাংলায় ধনবিজ্ঞান») | 


““নতরন লাহার বারান্দা» 


এইসকল চেষ্টার সঙ্গে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার আগ্রহ ও 
স্বার্থত্যাগ স্থজড়িত। তিনি ১৯২৬ সনের প্রথম হইতেই বিনয়বাবুর 
কার্যে প্রধান কর্ণধারন্ধপে সাহাষ্য করিয়া! আসিতেছেন। তাহার 
কয্যেবস্থার গুণে আজ বার বৎসর ধরিয়া “আঘিক উন্নতি” নিয়মিত” 
রূপে চলিতেছে। ইহার ভিতর বিনম়বারু আবার আড়াই বৎসরের, 
অন্ত ( ১৯২৭৯-১৪৩৯ ) ইয়োরোপে প্রবাসী ছিলেন। সেই সমঙ্ছেও যে 

* বঙ্জতাটা আংদরিফার ক্লার্ক বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রকাশিত '্জাশীজ আখ 
ইন্টান্যাশনাল র়েলেশন্ন্‌" পছিকায বাছিয় হইয়াছিয (১৯১৯ জুজাই)। ভীছার 
পর্কউচানিজ্হ্‌ জঘ হযং প্রশিষ্কাৎ (হালিদ ১৯২২) হছে এই ররদা সহযে পাগনা। 'যাক। 


খ$২ “ -কাধলাধ হনবিজ্ঞান : 


“আধিক উন্নতি” উঠিয়া যায় লাই তাহা হইতেই বুধিতে হইবে 
ভ্টগ লাহা কিছ্ধপ শক্ত ভিত্তির উপর এই পঞ্জিকার স্থান প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। রণ 

হঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এবং “আপ্তঙ্জাতিক বঙ্গ”-পরিকমের' 
আলোটনা সমূহ যে নিধিবক্কে সম্পাদিত হয় তাহাও ডক্টর লাহার 
বিস্তান্ছরাগ এবং গবেষণা-গ্রীতিরই; সাক্ষ্য দিতেছে । বস্তুতঃ এই ছুই 
পরিষদের সঙ্গে “নরেন লাহার বারাদ্দা”র আতীঘ্বত্ত! অতি ঘনিষ্ঠ? 
বারান্দা! না পাওয়া গেলে বিনক্ব ফাবুর এই ছুই “টোল” সহজে 
চলিত কিনা বলা হকঠিন। ডট্ট্রর লাহার নিকট বঙ্দেশ বিশেষ খনী। 

আমেরিকায় রসাস্বনাি বিভিন্ন বিষ্ঞার পরিষদে চার পাচ হাজার 
সভ্য দেখিয়া! আসিয়াছি । আমেরিকার বিভিন্ন পরিষৎ-পজিকায় শতশত 
লেখক, গহেষক ও সমালোচাকের রচনা অনেকেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন। 
বঙ্গীর ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর “আধিক উন্লতি'গকে সেই মাফিগ মাপে 
অকিঞ্চিংকর মনে হইবে ইহা! বেশ বুঝি। কিন্তু বড় লোকের চোখে 
আমরা ছোট বলিম্বা নিজেদের প্রয়াসকে তুচ্ছ জ্ঞান কর! বাঙ্গালীর 
পক্ষে শোভা পাইবে না। নিজেদেরকে ক্ষুত্র অবস্থা হইতে উন্নততর 
অবস্থায় অগ্রসর করিয়া দিবার দিকেই বঙ্গীয় সুখী ও ধলীদের লক্ষ্য 
থাক] উচিত। 

রাসায়নিক এক্িনিয়ার হিসাবে বাঙ্গালা দেশের কারখানা-শিল্ের 
সঙ্গে কথকিৎ যোগাযোগ আছে বলিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী 
'ধীনে বড়-বড় শিল্প-বাণিজ্যের কারবার আজ পধাস্ত বেশী গড়িয়া 
উঠে নাই। অধিকন্ধ ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত শিখ্চজ্র কত প্রদীত 
“কনৃক্রিকৃটিং টেঝ্ীজ.ইন ইত্ডিগান ইকনমিক্‌ ঘট গ্রন্থের ভিতর 
ভারতীয় অর্থশান্্রীদের রচিত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাধলীর বৃতান্ত পড়িয়া 
বুৰিরাছি যে, সাঙ্ষালী লেখকেরা প্রত্যেক বখলর এমন কি মুখোদা খা 


বাতানীর অর্থনৈতিক, চিন্ত! ও বঙ্গীদ্ন ধনবিজ্ঞান পরিধণ্, : পক 


একখানা করিছা ইংরেজি বা বাংল! ধনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্থ প্রকাশ 
কৰিতেছেন কিনা সন্দেে। দেশের যথার্থ অবস্থাকে গৌরবান্রবক্ষ 
বলা চলে কিন! সন্দেহ। কাজেই বলীয় ধনবিজ্ঞান পরিবৎ আত 
“আখিক উন্নতি”র গবেষণাধাক্ষ, পরিচালক, সম্পাদক ইত্যাদির উৎসাহ 
ও উদ্মোগ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সর্কথা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । 


ধলবিত্ভান বিদ্যার বিবরণ 


বাংল! ভাষাব সাহায্যে আলোচনা ও গবেষণা এই পরিষদের মুখ্য 
কথা। কিন্তু আলোচ্য বিষ ও গবেষণাব বস্ত ধনবিজ্ঞাম । বঙ্গা' 
বাহুল্য, এই বিষ্চার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতিশয় গৌণ । কিন্ত বাঙালী 
হিসাবে এইটুকু অন্তুতঃ বুঝিতে পারি যে, ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা 
দেশে আলোচনা ও গবেষণার পরিমাণ অল্পঘাত্র। ১৯২৫ সনের 
শেষের দিকে বাঙালী স্থধীবৃন্দেৰ প্রণীত ধনবিজ্ঞান দক্বন্ধীয় বাংলা 
*তরস্থ» বৌধ হয় একটাও ছিল না। তাহাদের লিখিত ইংরেজি 
গ্রস্থও মোটের উপর ছু'একখানার বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। 

কাজেই ধনবিজ্ঞান বিদ্যা কি, এই বিদ্যার গবেষণ।-প্রণালী , কিন্ধপ 
হওয়! উচিত ইত্যার্দি বিষয় সম্বন্ধে বিন়বাবুকে সর্বদাই আলোচনা 
করিতে হইয়াছে । তীহার প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত গবেষণা"প্রণালীতে 
আর অন্তান্ত গবেষণা-প্রণালীতে গ্রভেদ কোথায় তাহাও তাহাকে 
বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থের নিষ্মলিখিভ, 
অধ্যায়সমূহ এই উপলক্ষ্যে পর্ব 

১। বলীম্ব ধনবিজ্ঞান গ্রতিষ্টার প্রস্তাব । 

২। “আধিক উল্নতি”র জন্মকথ|। 

৩1 “আধিক উন্জতি'র হালখাত।। 

৪1 “আধিক উদ্নভি'র গবেষণা-গ্রণালী । 


ন২9 'সবাংলা় ধনবিষ্ঞান 


"আঁধিক উন্নতির প্রথম লেখকগণ অর্থাৎ পরিষদের গযেষকবর্গ 
ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-গুণালী কিয্প বুবিদ্বাছেন তাহার পগ্মিচ্গও 
বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । নিয়লিখিত অধ্যায়সমূহ ষ্টব্য ৮ 

১। ধনবিজ্ঞান চর্চার আবশ্টকত। ( গ্রশিবচন্দ্র দত্ত )। 

২। “আধিক উন্নতি'র তিন বৎসর (বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
গবেষকগণ কতৃক লিখিত )। 

৩। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি (শ্রীহধাকান্ত দে )। 

এই সাতটা অধ্যায়ের দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


গঢবষকগতণক্ গ্রশ্তথাবলী 


আজপর্য্যস্ত বঙ্গীষ্ন ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ও পরিচালকগণের 
প্রণীত যে কয়খান! *গ্রস্থ” প্রকাশিত হইয়াছে নিম্মে তাহার ভালিকা 
প্রদত্ত হইল ঃ-- 

১। দেশ-বিদেশের ব্যান্ক,-_ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও 
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত প্রণীত (১৯৩০), ৩০* পৃষ্ঠা 

২। ধনবিজ্ঞানে সাকৃরেতি,_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র দত্ত গ্রণীত 
€১৯৩২), ৩৩০ পৃষ্ঠা । 

৩। কন্ফ্লিক্টিং টেণ্ডন্সীজ, ইন্‌ ইগ্ডিয়ান ইকনমিক থট (ভারতীয় 
অর্থ নৈতিক চিন্তায় মতামতের বিরোধ),-_-অধ্যাপক্‌ প্রীয়ুক্ত শিবচজ দত্ত 
১৯৩৪) ২৩৪ পৃষ্ঠা 

৪। টাকাকড়ি_-শ্রীদুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯৩৬), ২২৭ পৃষ্ঠা । 

নিয়লিখিত গ্রন্থ ছুইখানা প্রকাশের জন্ত প্রশ্থত আছে £--. 

১। রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান,-্রীযুক্তি ুখাকাস্ত দে কর্তৃক 
"্অনৃদিত। “আঘিক উন্নতিপ্র বৃত্রপাতের সঙ্গে-সঙ্গেট এই অনঘাদের 
স্জপাত (৬৯৫ পৃষ্ঠা শষ্টব্য )1। কিন্তু খটনাচঞ্ে এই ক্সচন! 


বাঙানীর অর্থটনতিক টিস্তা ও ব্গীয় ধনবিজাঁন পরিখৎ ডর 


“্রস্থাকায়ে” আজও হত্রস্থ | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কতৃক একাশিক 
হইতেছে । 

২। আধিক চিস্তার ইতিহাস,্রীমুক্ত রবীন্দ্র লাখ ঘোষ প্রনীত। 

“আত্তর্মাতিক বঙ্গ”-পরিষৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ভঙ্গ 
পর্িষতরূপে পরিচালিত হয় । তাহার সেও আমার যোগাযোগ জাছে। 
পাই পরিষদের অন্ততম গবেষক ও সম্পাদক আযাডভোকেট শ্রীযুক্ত পন্গজ 
কুমার মুখোপাধ্যায় “আথিক উন্নতি”র নিয়মিভ লেখক। বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষদে তাহার একাধিক প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত 
হইয়াছে। অন্তান্ত গবেষকদের মত তিনিও বাংলা! এবং ইংরেজি 
ছুই ভাষাতেই লিখিতে অভ্যন্ত। সম্প্রতি ইংরেজীতে তীহান়্ লেবার 
লেজিস্লেশন ইন বৃটিশ ইণ্ডিয়া” অর্থাৎ “বৃটিশ ভারতের মজুর আইন” 
নামক গ্রন্থ (২৪০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩৭)। ইহাও বর্তমান 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


পরিষতদর পরিচালনা 


পরিষদের কথ৷ কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচিত হইডেছিল (১৯২৫- 
২৮)। অধিকস্ত “আর্থিক উন্নতি” ও আড়াই বা তিন বৎসর খন্লি্না 
চলিতেছিল। কিন্তু তখাপি পরিষৎ প্রতিঠিত হইল না দেখিয়া 
“'আধিক উন্নতির পাচজন লেখক পরিষং প্রতিষ্ঠার জ্স্ত বিশেষ 
উদ্ধিশ্ন ও আগ্রহান্বিত হন। ঘটনীচক্রে তীহাঞ্জের আগ্রছেই পরিবৎ 
প্রতিঠিত হইয়াছে। আর বোধ হয এই কারণেই সেমিনার, পাঠশীল! 
ব টোলের আকারে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে (পৃষ্ঠা ১, ১৭৭, ৩২৫৯ 
৭২। ₹8৬১-৫৬৪ জ্ষ্টব্য )। 

পরিষদের সঙ্গে লেখক, গবেষক, সম্পাদক, গবেষণাধ্যক্ষ ইত্যাফি 
কাহারও দেনাপাওনার সত্ত্ব নাই। কোনো লেখককে দসব্ষকরপে 


খিক থাধনইর খনির 


যনোনীত করিলে পর তিনি নিরলিখিতরপে একখানা চিঠি লিখিয়া 
পরিষদের অস্ততূক্তি হইক্সা থাকেন +-- 
প্ৰ্নীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অটবতনিক গবেষকরূপে কার্ধ্য করিতে 
পারিলে আনি স্তখী হইব, ইতি 1” 
বিনয় বাবু সাধারণতঃ তিন বৎসরের বেশী পরিষদের সঙ্গে কোনো 
গবেষকের যোগাযোগ আশা করেন না। তথাপি অনেকে পীচ, সাত 
বৎসর পর্ধ্যস্ত যোগ রাখিয়া! চলিয়াছেন । 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত ঘে ক়জনকে গবেষক মনোনীত করা হইয়াছে 
নিয়ে ভাহা বিরৃত হইল :-_ 
১৯২৮ 
১। শ্রীধুক্ত স্ধাকান্ত দে এম-এ, বি-এল । 
২। শ্রীযুক্ত নরেক্জরনাথ বায় বি-এ। 
৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল। 
৪) শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল, বেঙগল ন্যাশনাল 
চেম্বার অব কমাসের সম্পাদক । 
৫ । শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক, ভায়োসেজান 
কলেজ, কলিকাতা! । 
১৯২৯ সনে মৃত্যু পথ্যস্ত ভাহ্রেউদ্দিন আহমদ গবেষণা-সহায়ক 
ছিলেন। 
১৯৩৬ 
৬ শ্রীযুক্ত হুখীশ রঞ্জন বিশ্বান এমএ, বেল ন্যাশল্তাল চেন্ছার 
অব কমার্সের সহম্পম্পার্দক । 
৭। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ বন্থ এম-এ, বিস্এল। 
১৬৯৩১, 
, ৮1 শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্। সাহা এমএ ( কাস”), 


ধাঙালীর অর্থনৈতিক জি খ নদী ধনবিজঞান পরি. ৯৯৭, 


৯৯৩৩ &. 4 
1 ভর শ্ীমসীদ্রযোহন মৌলিক বি, এ (কলিকাতা ), হর্ধানারন , 
(১৯৩৭) রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভক্টর (রোম), “ইন্শিওরযান্দ আ্যাও ফিনাক্ম 
রিভিউর সম্পাদক । 
১*। জীফতীন্জ্নাথ ভষ্টাচাধ্য বি, এ ( আনন্ববাঞার পত্রিকার 
বাশিক্য-সম্পাদক )। 
১১। জ্ীগোপালচন্দ্র রায় বি-এস-সি, বি-এল । 
১২1 শ্র্রশচীন সেন, এম-এ, বিসএল, বৃটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোনিনে- 
শনের সহ-সম্পাদক। 
১৯৩৪ 
১৩। শ্রীসম্ভোষকুমার জানা, এস্‌-বি ( ম্যাসাচুসেট্স্‌ ইনষ্টিটিউট অব 
টেকনলঝি, বষ&টন, আমেরিক! )। 
১৪। শ্রীঅতুলকষ স্থর, এম-এ (কলিকাতা কমার্যাল গেকেটের 
সহ-সম্পাদক )। 
১৯৩৭ 
ভ্রীহ্ববোধকষ্ণ ঘোষাল এম-এ। 
প্রশান্তিময় মৌলিক বি, এ অন্যতম গবেষণা-সহাম্বকরূপে মোলাফাঃ, 
পর্ধাটন ও লেখাপড়া বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন । 
এলাহাবাদের পাণিনি অফিসের ভারত-প্রসিজ্ধ উত্তিদ্-বিজ্ঞাননেবী 
ও এ্তিহাসিক মেজর বামনদান বস্থ আমাদের প্রথম সভাপতি 
ছিলেন। ১৯২৩০ সনে তাহার মৃত্যুর পর হইতে শ্ার ভক্টর ব্রজেয্পনাথ ' 
খল সভাপস্চি রহিয়্াছেন 1 বর্তমান গ্রন্থের স্থাদে স্থানে তাহাদের লঙষে 
যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। 
পরিষদে 3কারধা-পরিচালনার হাঙ্গামা লাই। হিসাব-নিকাশের 
প্রোলযোগ নাই । ভোটগখনার সত্তা নাই । বিশেষ ক্ধখ ই খে, 


৭১৮ ই বাখলায় ধনবিঞান 


ডক্টর লাহার ব্যবস্থা একপ যে, বিনয় বাবুকে পরিষদের পরিচাপ্পনা 
অথব! “আধিক উদ্লতি'র কোনে! দাগ্িত্ব বন্ষত্ধে কোনে দিন উদ্দিন 
হইতে হম্স নাঁ। লেখাপড়া ছাড়া এই পরিষদের আবেষ্টনে আর 
কোনো! কথা নাই। 

অধিকন্ত লেখাপড়া সন্বন্ধেও প্রত্যেক গবেষক শ্বাধীন । গবেষকদের 
বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও কর্শক্ষেত্র বিভিন্ন । কাজেই তাহাদের যতামতও 
বিভিন্্ন। এই বিভিন্ন প্রকারের যতামতকে কোনে নির্দিষ্ট দিকে 
পরিচালিত করিবার জন্ত পরিষদের কোনে লক্ষ্য নাই। বিনয়বাবুর 
মতামত সম্বদ্ধে কাহাকেও ভাবিয়। দেখিতে হয় না। পরিষৎ বা 
“আতিক উন্নতি” ধিনয়বাবুর মতামত প্রচাবের জন্ত স্থষ্ট হয় নাই। 
দেশের ভিভরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, সভাসমিতিতে ও পত্রিকায় তাহার 
মতামত সর্বদা প্রচারিত হইয়া থাকে । পরে কোনো কোনো সময়ে 
এইসব হয়ত “আধিক উন্নাতি”তে উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। 

বস্ততঃ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষন্বের কোনো সভায় বিনয়বাবু বোধ 
হয় আজ পর্যন্ত একটার* বেশী বস্তা করেন নাই। কাজেই “আধিক 
উন্নতি”র বার বৎসরের পৃষ্ঠা সমূহের ভিতর বিনমনবাবুর রচনা! বেশী 
থাকিবার কথা নয় 


বিনক্ষবাবুক অর্থ১টনভিক গ্রস্থাবলী 
(৯৯২৬-৩৭)1 
১৯২৬ হইতে ১৯৩৭ পধ্যন্ত বিনয়বাবুর যেসকল ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক 
রচন “গ্রদ্থাকারে” বাহির হইয়াছে নিয়ে তাহার তালিকা প্রদণ্ড হইল ২"-» 
১। “ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট? বা আতিক ক্রমবিকাশ (মাঙ্জাজ, 


৮. সুমাতত্ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিনি দাসী ছিলেন (১৪ ভুব ৮৮) । 
৭ পুর্বাবন্তাঁ রচমাহলীয় জনক ০৬৫-০৯৭ পৃঠ। জবা |" 


বার্ানীর অর্থনৈতিক চিন্তাও বঙ্গীয় ধনবিজ্াস পরিফৎ , -$$৯ 


১৯২৬, ৯১৬ পৃষ্ঠা )। বিময়বাবুর দেশে ফিরিবার করেক যাস পন এ 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়| ১৯১৪-১৮ সনের মহাঘুদ্ছের পরবর্তী জগৎ : কৃঞ্ছিৎ 
শিল্প, বাণিজা, ব্যাক্ষ, মূত্র, বাক্ষন্য, টেকনিক্যাল শিক্ষা সমাজবীম।, ভূমি- 
রিষয়ক আইন-কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে কতপ্রকায়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এই 
গ্রন্থে তাহারই বিবরণী লিপিবন্দ আছে৷ ফরাসী, জান্মাণ ও ইতালিয়ান 
্রস্থাবলী এই গ্রন্থের প্রধান প্রমাণপঞ্জী। যুদ্ধের পরবর্তী আধিক 
ভারতের অবস্থাও জগতের অন্ঠান্ত দেশের সঙ্গে তৃলনার আলোচনা 
কর! হইয়াছে । এই গ্রন্থের ভিতর অর্থশাস্্রী বিনম্বকুমারের মুলস্ুজসমূহ 
পাওয়া যায় । এই গ্রন্থের তথ্য ও সংখ্যা-বিশ্লেষখ, তুলনামূলক আলোচনা- 
প্রণালী এবং সিদ্ধান্তসমূহই পরবর্তীকালে বিনয়বাবু কর্তৃক প্রচারিত 
সকল অর্থনৈতিক গবেষণার পশ্চাতে রহিয়াছে । এই গ্রন্থের অধ্যায়” 
সমূহ বিভিন্ন আকারে ১৯২৩-২৫ সনে ভারতবর্ষের ( এবং বিদেশেরও ) 
বিভিন্ন অর্থনৈতিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। “বাংলা 
ধনবিজ্ঞান”' গ্রন্থের পাঠকবর্গের পক্ষে “ইকনমিক ডেভেলপ-মেপ্ট” প্রস্থ 
স্বরখ। স্ররণযোগ্য । এই বইখানাকে বিনয্ববাবু “দেশোন্পতির অর্থশান” 
স্বরূপ ব্যবহার করিস, থাকেন । ফ্যাক্টরি-নিষ্া, বর্ত-নিষ্ঠা, শিল্স-নিষ্ঠা, 
পু'জি-নিষ্ঠা, মভুর-নিষ্া, বস্ত-নিষ্ঠা, ছুনিা-নিষ্ঠা, বর্তীমান-নিষ্ঠা ইত্যাদি 
তাহার প্রচারিত সবল প্রকার “নয়া-নয়া” «নিষ্ঠার” শুত্রপাতই 
এইখানে। এই গ্রন্থেই ইয়্োরামেরিকার উ্তত্তর দেশসমূহে আর 
বন্ধান ইত্যাদি জনপদে প্রভেদের কথা বিবৃত আছে। “বক্কাম” 
চক্রের নিকট ভারতবালীর শিক্ষণীয় কথারও উল্লেখ আছে। 
প্রত্যেক বেলার জন্ত "আধিক মোলাবিদা” (ইকনমিক প্্যানিং) 

আর "অর্থ নৈতিক সেনাপতি-সঙ্ঘণ (ইকনমিক জেনারেল টাক, )ও 
এই উদিত মধ্যে পাওয়া যায়। 

২। পরিবার, গোৌঠী ও রাষ্ট্র--ইতিহানের আধিক হ্যাধ্যো। 


স্কিযিও বসলাম ধনবিজান 


্জার্দাণ অর্থশান্রী কীভূরিশ এছগেলল্‌ পরদীত গ্রছের বঙ্গানুবাদ (১৯২৬), 
-৩৪ পৃষ্ঠা। 

৩। ধনদৌলতের কপাক্র, ফল্ালী অর্থশান্ত্রী পৌর জাফার্গ 
প্রণীত গ্রন্থের বঙান্থবাদ (১৯২৮), ৩১৬ পৃষ্টা । 

নং ও ওনং গ্রশ্থের অধ্যা়মমূহ ১৯২৩২৫ সনে” বিদেশে থাকিবার 
সময়, _ প্রণীত হয় । গ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কলিকাতার বিভিন্ন 
পত্রিকায় এই সমুদয় বাহির হইয়াছিল। 

৪1 একালের ধনদোৌলত ও অর্থশান্ত 

প্রথমভাঁগ £--নয়া সম্পদের আকার-প্রকার (১৯৩৭)। 

শুচী £--য্অপাতি, একিনিয়াপিং ও শিল্প-গবেষণা ; জমিজমা ও 
“ঘরবাড়ীর নববিধান , একালের গৃহস্থালী ও নারী-সমাজ ; মন্জুর"আইন 
ও মজুর-আন্দোলনের ধারা , লোক-চলাচল, পুদি-চলাচল ও মাল- 
চলাচল ; ব্যাঙ্কের দৌলত, ব্যাক্কের ঝুঁকি ও ব্যান্ব-শাদন ; মুদ্রা-সংস্কার , 
সোনায় টাকা আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক; রকমারি অর্থসাহাষ্য , বিলাতী 
রাজন্বের একাল-সেকাল?+ শিল্প-বাণিজ্যের কার্টেল ও ট্রাষ্ট, ব্যাক্ক- 
ঘোগে যুবক বাংল! , দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্রবের আবহাওয়া! ইত্যাদি 
(৪৪, পৃষ্ঠা)। 

€। শ্বদেপী আন্দোলন ও নংরক্ষণ-নীতি,--জাশ্দাণ অর্থশাস্্ী 
জীভ.রিশ, লিষ্ট প্রণীত গ্রন্থের এঁতিহাসিক অংশের বঙ্গানুবাদ (১৯৩২) 
২৩০ পৃষ্ঠা । 

এই গ্রন্থের পাঙুলিপি ১৯১৩-১৪ সনে প্রস্তুত হয়। পরয়ে ক্ষদ্নেক 
বৎসয় ( ১৯১৪-১৯২৫ ) ধরিয়া অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন পব্জিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

৬। “আ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স্” হা ক্ষর্ধমূলক র্থশান, প্রথম 
ভাগ । | 


বাঙালীর অর্থনৈতিক চিন্তা ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎং শহও 


সুচী ৮স্-বিষেশী বীমাকোম্পানীকে শাসন করিবার কায়দা। 
রাইখসবাঙ্ক, বাক্‌ ভ জ্রাস ও ব্যাঙ্চ অব ইংল্যণ্ডের পুনর্গঠন $ (রজ- 
শিল্পে ভারত ও দুনিয়া; ভারতীয় কষি-শিল্প-বাণিজো যুক্তিষোগের 
পরিচয় / দুনিয়ার আথিক মন্দ! ইত্যাদি ( ১৯৩২, ৩২৯ পৃষ্ঠা )। 

৭ “কম্পারেটিভ, বার্থ, ডেথ, আযাণ্ড গ্রোথ রেউস্‌”, বা জঙ্বমৃত্যু- 
বুদ্ধিহারের তৃলনায় আলোচনা (১৯৩২, ৬৪ পৃষ্ঠা )। এই গ্রন্থ রোমে 
অছুষ্টিত আতন্তঙ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের অধিবেশনে ইতালিয়ান 
ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার ইংরেজি অন্থবাদ। এই অধিবেশনের অর্থ- 
নিক বিভাগে তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন। 

৮। লয় বাঙ্গলার গোড়াপত্তন (১৯৩২), প্রথম ভাগ,--তত্বাংশ । 
স্থভী ঃ--নবীন ছুনিয়ার স্ুক্পাত ; ব্যাঙ্ষগঠন ও দেশোনতি ৭ ব্যাধি- 
বাঞ্ধকা-দৈব-বীমা ; জমিজমার আইন-কাছছন, যজুর-ছুনিয়ায় নবীন 
স্বরাজ ১ ধনোৎপাদনের বিস্যাপীঠ ; আতিক জগতে আধুনিক নারী, 
ইত্যাদি (৫৩০ পৃষ্ঠা)। 

দ্বিতীয় ভাগ £__-কশ্মকৌশল । নুচী £--যুবক বাংলার কর্ধক্ষেত্র , 
অর্থশান্ত্রে ভাঙন-গড়ন; নয়া বাঙ্গলার আধ্িক উন্নতি ও অর্থশান্্র; 
বাঙালী, ভারত ও দুনিয়। ইত্যাদি (৪৫০ পৃষ্ঠা)। 

বিনয়বাবুর অন্তান্ত গ্রস্থের মত এই গ্রন্থের অধ্যায়দমুহও ৬৭ 
বৎসর ধরিয়া, কলিকাভার ও মফ:ঃম্থলের বহুসংখ্যক মাসিক, সাপ্তাহিক ও 
নিক পত্জিকায় নানা আকারে বাহির হইয়াছিল । ১৯২৬ হইতে 
১৪৯৩২ পধ্যস্ত সময়ের ভিতর তাহার লিখিত বহুনংখাক বাংল; 
এবং ইংরেজি পুভ্তিকাও প্রচারিত হইয়াছিল । ইত্যরজি পুত্বিক- 
সমহ “ইকনমিক ত্রোশুর্স ফর ইয়ং ইণ্ডয়া” নামে পরিচিত 
ছিপ। অধিকস্ উল্লেখযোগ্য যে, এই লাভ বধ্লর ধরিয়া বঙ্গ 
স্তাশনাল চেগ্গার অব কমার্প নামক ব্ীয় দ্বদেশা বণিক পচা 


০ 


ণহ২ 'খাংলার ধনহিজান 


ইংরেজিতে একটা মাসিক *জার্শ্যাল' বা! পঞ্জিকা গ্রকাশ করিঙ্গাছিলেন। 
বিনম্ববাবু এই পত্রিকার লম্পা্দক ছিলেন । ““জার্ণ্যালের” ভিত দেল 
এবং বিছেখী সকল প্রকার শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ও সংখ্যা এবং অর্থ- 
নৈতিক কর্ণপ্রণালী ও ইম-কাছুন প্রকাশিত ইইত। ফলত; ১৯২৬ 
হইস্ডে ১৯৩২ পধ্যন্ত সাভ বৎসরের ভিতর বাঙ্গানী লমাজের পর্বজ 
ধনবিজ্ঞান-চট্চার আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিষ্ন উপায়ে আধিক উন্নতির পথ 
আখিফার সম্বন্ধে আলোচনা কথক্চিৎ খন্দধূল ছইতে আরম করে। 
পরবর্তী কালে তাহার হুফল কিছু-কিছু দেখিতে গাওয়া যাইতেছে । 
“বাংলায় ধনবিজ্ঞান*, প্রস্থ পড়িবার সময় অথবা বঙ্গীদ্ন ধনবিজ্ঞান পরিষণ্ 
এবং “আধিক উদ্নতি”র কার্যক্রম আলোচনা করিবার সময় সমসাময়িক 
বাঙ্গাল! দেশের সাধারণ সংস্কৃতি ও সামাজিক ও আধিক অবস্থা এবং 
চিন্তাপদ্ছতি ও শিক্ষাপ্রণালীর কথা বুবিয়া দেখা আবশ্থক হইযে। 

৯। “ইগ্ডিয়ান কারেন্দী আযাগ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রবলেম্‌স্‌" 
( ভারতীয় মূত্র! ব্যবস্থা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমন্তা )। প্রথম লংস্করণ 
১৯৩৩, ছিতীয় সংঙ্করণ ১৯৩৪ ( ৯৪ পৃষ্ঠা )। 

১৯1 “ইম্পীরিষ্যাল প্রেফারেন্দ ভিজাভি ওযাল্:ইকনমি” 
অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক পক্ষপার্ডনীতি এবং বিশ্বদৌলতের পরম্পর সম্গ্ধ 
১৯৩৪(১৭২ পৃষ্ঠা) । 

১১। বাড়তিনন গখে বাঙালী । সুচী ৯.-এই সাত বৎসর; 
বাঙালীর ব্যাক দৌলত; মজুর-শক্কি ও দেশোর্সতি ; বেলসম্পঙের 
বাড়তি জরীপ) আঠার পেগ্ের কপৈক্ষায় ভাখী-মজুর-মধাধিত্তের 
উপকার? জগ্মমৃত্যুবৃদ্ধির ছাপে বাতালী জাতি; ব্্গ-সমাজে চাখী- 
মধ্যবিগ-জদিধার ইত্যাদি ( ১৯৩৪,৬৩৬ পৃষ্ঠা )। 

১২। একালের ধমদৌলত ও অর্থশান্জ। তিভীর গাগ।+-যম* 
ধিজ্ঞানের নয়-নধা খু্ট1 (১৯৩৫) । 


বাঙানীর অর্থ নৈতিক, চিন্তা ও বঙ্গীয় ধনবিজাঁন পরিধৎ : ' কক 
শসা :--ধনবিষ্ঞানে যুক্কিনিঠা) পর্জীবিষ্ঞান ও কিষাপ-ততব । লোক- 
সমস্তা ও লোক-বিজ্ঞান ; মুর ও মজুরি + মুক্রানীতি ও ব্যাঙ্ব-খ্যাবসগা 
বীমা-ব্যবলার একাল লেফাল ; সরকারী গৃহস্থালীর অর্থপাছ , সোভিয়েট 
শাসনের আঘিক গরদ , ফরাসী ও ইতালিয়ান আর্থিক পন্ধিকা । অর্থ- 
লাহিত্যের মার্কিণজাপানী-বিপাতী পত্রিকা) জান্মাগণ পত্রিকায় 
ধনবিজ্ঞান ; অর্থশান্ত্রে লীগ. অব. নেশ্ন্স্‌, ছুনিয়ার আধিক দূর্ষ্যোগ 
ও 'আরোগ্য-লাভ , লমাজ-তন্ত্র, পু'জিনিষ্ঠা ও দেশোহতি । নীমান্ত 
ভোগের অর্থশান্ত্রী ফোন ভীজার ; গণিতনিষ্ঠ অর্থশান্ত্রী লেখ ভাল্র ; 
দ্বা্ধীনতার অর্থশান্ত্রী কাস্সেল ; পাস্তালেঅনি ও পারেত ১ চজশান্রী 
কালি; ইতালির ভূমি-সস্কার “( বনিফিক1)৮-শাস্্ীর দল; পংখ্যা- 
শাহ্ী বেনিনি , জিনি, মারা, পিয়েত্রা , ভূমিশান্তী সী-জেনি ; ফরাসী 
ল্লোকশান্ত্রীর দল, বাশিজ্যবিষয়ক অর্থশাস্্রী জিস্কু ; ভমিজমার অর্থ- 
শাস্ত্রী জেরিং, বিশ্বদীলত-শাস্ত্রীর দল ; রোশার-শ মোল্লায়-সৌমবার্ট- 
বনাধ ক্লাসিক-মেজার-শুম্পেটার , আভাম য্যিলার-মগ্ডল ও ন্ভাশভাল- 
সোশ্তালিষ্ট অর্থশান্্র , অর্থশান্ত্রের মাকিণ ধারা $ জন বেইস্‌ রার্ক। 
প্রাতিষ্ঠানিক অর্থশান্ত্র; অর্থকথার লমাজশান্ত্রী মোরোকিন , সমাক্স- 
সেবার অর্থশান্্রী পেধিক-লরেন্স, পিগড ও হরসন; আয়শান্্রী বোলে। 
উদ্বারীরুত পুিনিষ্ঠার অর্থশান্্রী কেইন্‌স্‌ ) মূষ্যশান্্রী মাশগাল 
বাড়.ভিনিষ্ঠার অর্থশাজজী কেনান; জাপানী অর্থশান্ত্রীর দল; রাস্সব- 
শাস্ত্রী ওহচি; লোবশান্বী উয়েদ1; গত্বরাত-বোত্বাই-মাড়োয়ারের 
প্রন হইতে বাঙালী অর্থশাহ্বীদের মুক্িলাত (১৯২৬); ভারড়ীয় শর 
শান্রীদের ধরণ-থারণ ; তুলনা-সাধন ও ““সাম্য-সন্বদ্ধ'+) রাপাছে ও 
রষেশ দত্ত) সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অথ্িক! উকিল; কৌটগ্য-র- 
আবুহফজল্‌রামমোহনের বংখধরগণ ইত্যাদি (৭১৯ পৃষ্ঠা) 


৭২৪ বাধিলায় ধনবিজ্ঞান 

১৩! দসোসিঅ লঙ্গি অব পুপিউলেন্স” বা লোকবিজ্ঞানের সমাঞ্জ 
কথ। (১৯৩৬১১৫৭ পৃষ্ঠা) । ্‌ 

১৪। “'সোস্তাল ইন্শিওর্যান্স লেজিস্লেশ্বন আ্যাণ্ড ই্যারটিউিকৃল্» 
অর্থাৎ সমা'জ-বীমার আইন-কাঙ্ছন ও সংখ্যা-বাঁশি (১৯৩৬১৪%০ পৃষ্ঠ) 

যে সকল রচন! এখনো! "গ্র্থাকারে» প্রকাশিত হয় নাই সেই সকল 
উল্লেখ করা হইল না। অধিকন্তু এই সময়ের ভিতর (১৯২৬-১৯৩৭) 
প্রায় ত্রিশটা প্রবন্ধ ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্াণ ধনবিজ্ঞান বিষয়ক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে। সেই সবও উল্লেখ কর! গেল ন!। 
“ইপ্ডিয়ান জার্ূযাল অব ইকনমিকৃস্ট* এবং “ক্যালকাটা রিভিউ” 
ইত্যাদি পত্তিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহও উল্লিখিত হইল না। 

ইংরেজি ও অন্তান্ঠ ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবদ্ধাবলী ইংল্যণ্ড, 
ফ্রাম্দ, জাশ্মাণি, আমেরিকা, ইতালি, জাপান, চেকোঙ্গোভাকিয়া, 
রখানিয়া, জুগোলাভিয়া, স্থইট্সালাণ্ড ইত্যাদি দেশের অর্থ নৈতিক 
পত্রিকাসমূছে স্থবিভ্ভুতরূপে সমালোচিত হুইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে ভারত- 
বাসীর গবেষণা এই উপায়ে পৃথিবীর নান! দেশে প্রবেশ করিয়াছে। 


হেশ-বিচদতশর সচঙ্গ যোগাতষাগ 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিধদের পঙ্গে ভারতবর্ষের নানা স্থানের সংযোগ 
যেবুপ ঘনিষ্ঠ বিদেশেরও সেইক্প ঘনিষ্ঠ । বিনয় বাবু দেশবিদেশের 
অর্থশাস্ত্রীদের নিকট হইতে তাহাদের রচনাবলী পাইয়া থাকেন। 
'অধিকত্ত বাংলার মফ'শ্বলের সাঞ্তাছিকসমূহ বাদে প্রায় ৯* খানা দৈনিক, 
সাপ্তাহিক, মাসিক ও অ্মামিক পত্রিকা বিনক্ব বাবুর নিকট নিয়মিত 
রূপে আসে। এই সমূদয়ের ভিতর ৫৫ খান! ইংল্যশু, ফ্রান্স, জার্ম্দাণি, 
ইতালি, চেকোমোভাকিয়া, কমানিয়া, আগান, ও আমেরিকা হইতে 
(পাওয়া যায়। 


বাডালীর অর্থ নৈতিক "চিতা ও বন্দীর ধনবিজ্ঞান পরিবৎ' পব্ক 
এই বঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৯ হইতে ১০৩১ পণ্যন্জ ইয়োক্নোপ-- 
প্রবাসের আড়াই বৎসরে ভিতর তিনি এক বৎসরের জগ্ত বিউনিকের : 
টেক্নলন্িক্যাল বিশ্ববিষ্ভালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেস। তাহাকে 
জান্মাণ ভাষায় «“আঘধিক ভারত ও বিশ্বদৌত'” সম্বন্ধে অগ্লান্ 
অধ্যাপকদের মতন সধাহ্থে চার ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত । এই 
উপলক্ষে তাহাকে কীল, বাপিন ইত্যাদি বহু স্থানের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
বন্তৃতা করিতে হইয়াছিল । ন্থইট্সালঠাণ্ডের জেনীভা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
তিনি ধনবিজ্ঞানের অস্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে ফরাসী ভাষায় বন্কৃতা! করিয়া- 
ছিলেন। ইভালির মিলান, পাদদভা ও রোমের বিশ্ববিদ্বালয়েও 
তীহার বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি ইতালিয়ান ভাষায় বন্তৃতা 
করিয়াছিলেন। 
তাহা ছাড়া বিনয্ববাবু ছয়ট৷ বিদেশী ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান 
পরিষদের সভ্য । কোনো-কোনে। পরিষৎ তাহাকে “অনারারি” বা 
অবৃত্ভিক সভ্যক্পপে নির্বাচন করিয়াছেন। পরিষৎ্সমূহের নাম ও হে 
বৎসর তিনি সভ্য মনোনীত হইয়াছেন তাহার বিবরণী নিয়ে প্রদত্ত 
হইতেছে ₹-- 
১। পৌসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক, প্যারিস ( আমীবন 
সভা, ১৯২০ )। 
২। কমিতাত ইতালিয়ান প্র ল স্বদিঅ দেই প্রবলেম! দেস্কা 
পপলাৎসিঅনে, রোম (অবৃত্তিক সভ্য, ১৯৩২ )। 
৩। রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটা, লগ্ন (আজীবন সভ্য, ১৯৩৫)।. 
৪ | স্ব্যান্তিতিউ আ্যাতার্যাসন্তাল দ্ভ লৌনিওলোজী, প্যান্বিন্‌ ও 
জেনীভা (১০৩৫) | 


€ 1: ছমেরিকান' সোঁদিএলজিক্যাল সোসাইটী (১৯০৪). 


শব বালাম ধনবিষ্ঞাদ- 

৬। ওরিয়েন্টাল ইন্িটিউট, প্রাগ, চিরিটিনাজকি জি 
সভা, ১৮৩৭)। 

১৯৩৫ সনে বালিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকবন-কংগ্রেলের 
অশিবেশনে তিনি নমগ্র কংগ্রেসের অন্ততম ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 

ক্রসেল্স্‌, প্যারিস ইত্যাদি নগরে অসুষঠিত আস্তবর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান 
ও লোকবিস্তা কংগ্রেসের নঙ্গে যোগাষোগও উল্লেখঘোগ্য ( ১৯০৫, 
১৯৩৭ )। 

এইসকল স্থত্ে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ বিনয় বাবুর সাহায্যে 
জগতের বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকিতে 
পারে । 

অধিকন্ত উল্লেখযোগ্য এই যে, “আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল 
রিভিউ”র জন্য বিনয়বাবু ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
গবেষণা সন্ধে নিয্মিত সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন (১৯৩৬)। 
ইতিমধ্যে তাহার প্রদত্ত দুইটা বৃতান্ত প্রকাশিত হইল্াছে (অক্টোবর 
১৯৩৬, এপ্রিল ১৯৩৭)। 

বলা বাহুল্য যে, ““ইতডিয়ান ইকনমিক আযাসোসিয়েশন” (ভারতীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ )এরও তিনি সভ্য। ঢাকার (১৯৩৫০৬) এবং 
আগ্রার (১৯৩৬-৩৭) অধিবেশনে তাহার রচনা ছিল... "“ম্জুরি- 
তত্ব” এবং “বহির্বাপিজ্য ও সুদ্রাব্যবন্থার যোগাযোগ” )। কলিকাতার 
অধিবেশনে (১৯২৬২৭) তিমি ব্যাক্ষ, রাজন্ব ও সুক্রানীতি বিষয়ক 
আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন ! 


ব্ববসাতক্ষেতত “আধ্িক্ক উল্কি” 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাঁসসূহ অর্থটনোতিক “চিন্তার 
“গরিপোক্ক মার ময়। আধিক “কর্মক্ষেত্রের” কান্ত উদ্দীপনাও 


বাঙালীর অর্থ নৈতিক চিদ্তা-$ বয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ -.+5 


এইলকল 'আরলা্নার কিতর পাওয়া যায়। *ই উগলক্ষ্যে রা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! যে, তেলের কল আর কাপড়ের কল স্যস্গে 
অই পরিষদে আলোচনা অনস্থ্ষিত হুইয়াছিল। তাহার 'দাবহাথ্যায়ই 
পরিষদের প্রধান কর্ণধায় ও “আধিক উল্লতি"র পরিচানক ভক্টুর 
মরেজ্জনাথ লাহা। ভ্ববীকেষ অয়েলমিল এবং বঙ্গেশ্বরী কটন বিল 
চালাইবার জন্ত কৃতসঙ্ল্প হন। শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রের অগ্তান্ম কৃতী 
জনেরাও এই পরিষদের আালোচন। সমূহ হইতে উৎসাহ ও কর্দঞণালী 
সংগ্রহ করিতে পারিস়্াছেদ । 

“আতিফ উন্নতি”র ব্যবস্থাক্ম যন্ত্রনিষ্টার দ্বপক্ষে প্রচারের অন্সত্ম 
সফলের দৃষ্টান্ত ত্বক্ধপ বলা ষাইতে পারে যে, চৌড়ঙির ইকনমিক 
জু্নেলারি ওয়ার্কমের এক বাষিক সভায় ( ৫ই মে ১৯৩) 
হাওডা-সাল্কিয়ার এপ্িনিয়ারিং কারখান! ও “ভারত জুট মিলস্‌” 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহ্‌ন দাস বিনয়বাবুর প্রচ্মরিত চিস্তা ও 
কর্মপ্রণালীকে তাহার নিজ কর্দকাণ্ডের বিশিষ্ট উৎ্পরূপে বিকৃত 
করিয়াছেন। সেই সভায় বিনয়বাকু সভাপতি ছিলেন। 

“আাথিক উন্নতি” ও বজীয় ধনবিজান পরিষদের আলোচনা 
সমূহ অস্থাপ্ত উপায়েও ব্যবসাক্ষেত্রের লোকজনকে প্ররন্তাবারিত 
করিয়াছে । লক্ষ্য করিয়াছি যে, ব্যান্ক, ৰীমা, কাপড়ের কল, চিনির 
কল ইত্যাদি কারবার প্রতিষ্ঠার জন্ত অথবা উন্নত করিবার জন্ত 
অনেকে বিনয়বাবুকে কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং এমন কি €চয়াকৈনযান 
পধ্যন্ত কপ পাইতে চেষ্টা করিফ়্াছেন। এই জন্ত সাহার বিকট 
হইতে শেয়ারের মুল্য ত্বরূপ টাকা চাওয়া হইত্ব না। ক্ষিদ্ধ স্থিনি 
নিজে লেখাপড়া ছাড়া বন্দিকে সময় দিতে, সর্বহাইী লাযাুতি 
প্রকাশ হবিয়াছেন । - কোনো কোনে সময় কারবানী লোকেরা, 
ছবদাকে মজে করিয়! জ্াহাকে দজে ভিড়াইবঃর ভন্ত শিলার । 


পচ ধাহলায় ধনবিজণন 


'কিন্ত কখনও কেহ সফল হইতে পারেন নাই ! স্ঠীহায় মতে কুবি" 
শিল্পবাণিজোয় অন্ত “যোলাগিরি” কর! এক কথা, আর এই সকল 
ব্যবসার কাজে লাগিয়া ধাওয়া আর এক বথা। এই ছুই জিনিষ 
একহাতে থাক। তিনি সাধারণতঃ বা্ছনীয় বিবেচনা করেন না। 


পরিষদের বন্ধুবর্গ 


শুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত “?টাকাকড়ি” গ্রন্থের ভূম্কায় বজীদর 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি সেই সফল 
কথার পুনরুক্তি অনাবস্টক | পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গবেধকদের কর্দদ- 
বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছি! কিরূপ অবস্থায় কোন্‌ প্রকার লেখককে 
গবেষক মনোনীত করা হয় সেই বৃত্বান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। 
মৃতন আর কিছু বলিবাব নাই। 

বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চচ্চার আলোচনা উপলক্ষ্যে ভূলিলে চলিবে 
নাষে, ১৯২৫ সনের শেষে বিনয় বাবু মাত্র কয়েকদিনের জন্য 
কলিকাতায় আিক়্াছিলেন। সেপ্টেম্বরে বিদেশ হইতে ফিরিয়! 
আসিবার পর তিনি কাশীতে ত্বাহার বন্ধু, “কাশী বিদ্যাপীঠ”, 
“জ্ঞানমণ্ডল”, ভারতমাতার মন্দির ও “আজ”পপ্রতিষ্ঠাত। এবং হিদ্দী- 
ভাষায় “পূর্থী-প্রদক্ষিণা”-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শিবএসাদ গুপ্তের লঙ্গে 
বাস করিতেছিলেন। শীস্ই কলিকাতা হইতে শিবগ্রসাদের সঙ্গে 
একত্রে কাজ করিবার জন্ত কাশীতে ফিরিয় যাইবার কথা ছিল। সেই 
ব্যবস্থায় তিনি হিন্দী ভাষার সাহাধ্যে বর্তমান জগতের জানবিজঞান 
চচ্চায় লিপ্ত খাকিবেন এইরূপ স্থির ছিল। এই সময়ে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয্বের ধনবিজ্ঞান বিভাগে তীহাকে একটি পর দেওয়া হয়। 
এইজন্ত তিনি বাংলা দেশে রহিয়। গিয়াছেন। বাংলা দেশের বাহিরে 
থাকিলে হয়ত তিনি বাংলা ভাষায় ও ধনবিজান বিষয়ে প্রস্থাফি লিখিত, 


বাঙালীর অর্থ নৈতিক চিন্তা ও বঙ্গীর ধনবিজান পরিষৎ ৭২ 


পায়িতেন। বিগত “আ'ধিক উন্নতি” আর বঙ্গীয় ধনধিজান পরিষঙ্জের 
ভিওর দিয়া বাঙালী তুধীবৃন্দের ধে সমবেত বিদ্যাচ্টার শ্র্নাল - 
চলিতৈছে ভাহা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। এইজন্ত "বাংলার 
ধনবিজ্ঞান” প্রকাশের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বঙ্গ- 
সাহিত্যের খণ স্বীকার করা কর্তব্য বিবেচন। করিতেছি। 

কলিকাতায় থাকা সত্বেও বিনয় বাবু শিবপ্রসার্দের নিকট হইসে 
্রন্থাদি-বিষয়ক এবং অন্তান্ত সাহাষা পাইয়া থাকেন । কাজেই 
শিবপ্রসাদের নিকট ও বাংলার ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য খনী। 

“অমৃতবাজার পত্রিকা”, “ফরওয়ার্ড”, “আনন্দ বাজার পত্রিকা, 
'আযাভ ভান্প” ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাকগণ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের 
আলোচনাসমূহ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া থাকেন। এই 
জগ্য পরিষৎ তীহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । তাহাদের নিকট হতে এইরূপ 
সাহায্য লাভ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পু্টিকল্লপে বিশেষ শক্তি 
দান করিয়াছে। 

বাঙ্গলা দেশে বাংলায় ও ইংরেজিতে ধনবিজ্ঞান চচ্চার দিকে দৃষ্টি 
পড়িতেছে। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিষয়ক নৃতন নৃতন গ্রন্থ ও পত্রিকা 
ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িতে থাকিবে । ধনবিজ্ঞান চর্চার অন্ত নৃতন নৃত্তম 
সভা, সমিতি, পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে 
গঠিত হইবে এইকপ আশা করা সম্ভব । 

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম লাইনে বিনয়ববাবু বলিয়াছেন যে, “বাঙালী 
ধনবিজ্ঞান-বিষ্তায় বিশেষ কীচা' ৷ উহ। বার বৎসর পূর্বেকার রচল! ! 
এই বার বৎসরে বাঙালী ন্ুধীবর্গ ইংরেজিতে অখবা বাংলায় 
ধনবিজ্ঞান চর্চা করিয্া কতখানি “পাকা”, হইস্বাছেন তাহা পরীক্ষা 
করিবার ভার পশ্ডিতবর্থ গ্রহণ করুন। আমি যফ্চন্বলের শিক্গিত 
সমাঞ্জে এবং কলিকাতার বইয়ের দোকানে খবর লইয়। দেখিয়াছি? 


স্চ৩৮ | -প্বাধারধনবিরান 


জামার বিশ্বাস এই যে, বাংলা প্লেশে ধন্বিজান ব্যি্ক এচ্ছ, 
পত্রিকাদির “পাঠক” আজও সন্ভোষন্দনকরূপে বুদ্ধি পান্থ নাই । আন্মও 
ইংরেজিতে অথবা বাংলাক্ব ধনবিজ্ঞানবিষসক দ্বতঙ্হ মাসিক পিক! 
পরিচালনা কর! সম্ভবপর নয়। খ্বাথিক উন্নতির গ্যাস পৃহ্ধিক! 
এমন কি হুধী-মহলেও লোকপ্রিয় নয় । এই ধরণের আর একখান! 
কাগজ ইংরেজিতে অথব! বাংলায় প্রকাশ করিবার ভার আজও বাংলা- 
দেশে কোনে বাঙালী লইলেন না। তবে এই পত্রিকা, বঙ্গী্স ধনবিজ্ঞান 
পরিষৎ আর «“বাংলাম্ব ধনবিজ্ঞান” গ্রন্থের সংজ্বে থাকিয়। এই পর্য্যন্ত 
বুঝিস্বাছি ঘে, বাঙ্গলাদ্ধেশে ধনবিজ্ঞান্ম বিষয়ক গবেষক ও লেখকের 
'অভাব হইবে না। তাহাদিগকে “খোরপোষ” দিবার জন্ত বিত্তশান্পীর] 
খনভাগ্ডার সৃষ্টি করুন। দেশের অনেক উপকার হইবে। 


নির্ঘন্ট 


'তুলরুফ ঘোষ ২৩২ 
ক্ববল। বস ( লেডী ) ১৮5 
অলাবাদি জমি ৫৩৬ 
অন্ান্ত উপাছ ৪১৪ 
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অর্থশাস্ত্রী য্যালথাস ৬২৫ 
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“আন্তজ্জাতিক বঙ্গ”»-পরিফৎ 
1১২) %১৫ 
আন্তর্জাতিক শুফনীতি ১৫৫ 
আফ্রিকায় বাঙ্গালী ২৩৯ 
আমদানি-রপ্তানিকারক ৫ 
আমর! প্রাচীন-পন্থী নই ৪৬২ 
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আঘিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি ৭০ 
আঘিক উন্নতির সেনাপতি” 
সঙ্ ৬৪ 


আঘিক “কার্ড, ব। উত্রাই্‌- 
চড়াইমের “বন্কিম” ১৫২ 
আধিক জীবনের সকল 

বিভাগ ৯২৪ 
আঘিক জীবনের সেনাপতি 
ধনবিজ্ঞান-সেবী ৪3৫ 
*আধিক-উন্নতি”র প্রবন্থিত 
গহ্বণ। গ্রণালী ১৬১ 


৭৩২ বাংবায় ধসব্িজীন 


আঘিক ছনিয়ার পুনগঠিন ২৭৩ 
আধিক হিসাবে শ্বাধলক্ী 

জনবেস্ত্রের লোপ ৪৬৩ 
আলামোহন দাস শসগ 


আশার আলে! ৪৭১ 
আয়-কর ৬৫৫ 
আয়তন ৪5৬ 
ইতালি ২০৫ 
ইতালি ও জাপান ১২৮ 
ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্ী 

পাস্তালেঅনি ৩৮৯ 
ইতিহাসের আঘিক ব্যাখ্যা ৭১৯ 
ইঞ্্কুমার চৌধুরী ২১৭ 
ইমিগ্রেশন ৬৭৭ 
ইয়োরামেরিকা (১৮৬৭) 

স্যুবক ভারত (১৯২৮) ১৩৯ 
ইয়োরামেরিকা আমাদের 

গুরু ৪৬২ 
উয়োরামেরিকার একাল ৯৭ 
ইতলযও ২5 
ইংরেজী পুস্তিক। ৫৮৬ 
উচ্চাঞ্ছের গবেধপা-প্রণানী ১৪৮ 
উৎপাদন-বৃদ্ধি ৬২৮ 


উৎপাদন-স্থিতী করণ শখ 
উৎ্পাদন-্রাস ৬খঠ 


উৎপাদনের ছ্থিপাব ৪ 


উত্তরাধিকার বাধ! ৪১৮ 


উপযুক্ত ওস্তাদ কারিগরের 
অভাব ৪৮৯ 
উপসংহার ৪%৪ 


“উপাসনা” ও ধনবিজঞান ৩১৫ 
১৯০৫-১৯১৪ (বাংলায় 
অর্থসাহিত্য) ৩৯৪ 
১৯১১ সনের প্রস্তাব খ৩১ 
১৯১৪-১৯১৪ (বাংলায় অর্থ 


সাহিত্য) ৩০৬ 
১৯২০-১৯২৮ (বাংলাম্ন অর্থ 

সাহিত্য) ৩৯৭ 
খণদান উণএ-৬৭ ও 
“একালের ধনদৌলত ও 
অর্থশান্ত্র” ৭২৪১ ৭ই২ 


এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও 
ধনবিজ্ঞান-সেবীর সমন্বম্ন ১১৫ 


এঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়ন 

আঘধিক কর্মকাণ্ডের ছুই 

ধটী ৩৪ 
এঞিনিয়ারিং দিক ৪৩৭: 
“এফিশিয়েন্সি” (কর্শাদগ্ষতা) - 

কাকে বলে? : 5৪৬ 
এক্কোনিয়া ৩ 


কত্তাদ কারিগরের সংখ্যা ৪৯ 
সউপনিবেশিক সমস্থ ৫৫৭ 


কম্ধগণ্তী ১৪ 
কর-ব্টন ৬৫৮ 
কর-বৃদ্ধির মোসাবিদ1! ৬৪৩ 
করাচির স্ম্প্দ্‌ ৬৪৯ 
কাজের ঘণ্টা ৬৮৫ 
কাপড়ের কল ৩৫৮) ৫০৭ 


কাপড়ের কলে লাভালাভ &১১ 
“কার্ড ব1 “বক্রিম” ১৫২ 
কারখানা হইতে শ্ুক্ষভবন, 


শুক্ধভবন হইতে কারখানা ১৫৭ 
কারিগর-শ্রেণী ৪৩ 
কিষাণ-শ্রেণী ৩৮ 
কুটির-শিল্প ১৩৩ 
কুটির-শিল্প বনাম কারখানা- 

শিল্প ৫৮ 


কুটির-শিল্পের ব্যাঙ্ক ৪৪ 
কুটির-শিল্পের শিক্ষালয় ৪৬-৪৭ 


“কুষকের কথা” ৪০৩ 
কৃষি ৬৭৫ 
ক্ষি-কমিশন ৩৩৭ 
কৃষি-কর ৬৪৪ 
কৃষি ব্যবস্থায় আমেরিকা ৬১৩. 

৬১৫ 


নিট গিওক 


কেনিক়ায় ইয়োরোপীয়ালগের 

দখলী জমি ২৬ 
কেন্দ্র-গবর্মেন্টের আয় ৬৪৬-৬৫৮ 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেত্টের ১৯২৪- 

৩* সনের হিসাব কও 
ক্যানাভা, ২০২১ ৬৭৪ 
ক্রয় শক্তির বৃদ্ধি ৪৪৯ 
ক্রোমাইট ২২৭ 
“ক্লাসিক” অর্থশান্তরা ' ৩৮৯ 
থদ্দরে টাকা রোজগার ১০৩ 
খরচ পত্র ১৯ 
গণিত ও ধনবিজ্ঞান ঞ 
গবেষক ১৫, ১৭১৪ ১৭৮১ ৩২৯) 

৪৭৩) ৫৬১-৫৬৪১ ৬৯৩-৭৩ ৭১ 
৭১৪-৭১খ 
গবেষকগণের গ্রস্থাবলী ৭১৪ 


গবেষপা-প্রণালী ১৩৯, ১৬৩ 
গম আমদানি-রপ্তালির 

বিবরণ ৫ 
গমের চাষ (১৯২৯-৩০) ৪৪৬ 
গমের বাজার ৬১৪ 
গিবীন সেনের “ধন- 

বিজ্ঞান, ৩৯৪, 


গৃহ নিষ্মাণের আইন ৪০ 
গৃহ নির্দধপূর খরচ ৪৮৮ 


শতও 


দ্গৃইস্থ” ও ধনবিজ্ঞান 


বাংলাগ ধনবিজ্ঞান 


৭১৪৫ 


গেো। পালন ০ ২-৬০৪ 


গ্রন্থ প্রকাশ 
গ্রন্থশালা ও পাঠাগার 
শ্রীস্‌ 

চতুর্থ আলোচ্য 

চাঁচালান 

চাই নং ১ শ্রেণীর ভজন- 
ডজন গবেষক 

চাই পঞ্চাশটা আথিক 
পত্রিক! 


চাই পুজি 

চাই বিদেশে বাঙালী 
আড়ৎ 

চা্টগার বন্দর 

চাষীর সম্পদ্‌ বৃদ্ধি 

“চাষীদের আথিক অবস্থা 

চাষ্কের উন্নতি 

চীন 

চুণা! পাথর ও ডলোমাইট্‌ 

চেকো-ক্সোভাকিয়া 

ছোট ছোট দোকানদারি- 
গণের সর্বনাশ লাধন 

ছোট রেল 


জর্গন্দ্যোতি পাল ২২২, 


১৬ 
১৪ 
২০৫ 
৪১০ 


5৪6৬ 


১৪১ 
হ্ঙ 


৩৭৩ 

৩৮ 
৩৩৩৬ 
৬২৮ 
২১৬ 
সহ 
২১১ 


৫৫৭ 
8৩ 
২২৮১ 
২৪৭ 


জগদীশচন্জ ঘন (হ্যার) ১৮১৯ 


শট 


* জমিদার-অ্রেণী ৬০ 
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তে 


জবিদারি-প্রথা ৫৯৬প8৪৯ 
জযিয উৎকর্ষ সাধনের পন্থা ৪১৭ 


জাতীয় কর্মশাল! ২৮২ 
জাপান ১২৮, ১৯৮ 
জতান্মাণ অর্থশান্ত্রী গর্সেন ৩৮৯ 
জার্াণ অর্থশান্ত্রী ফেডরিক 
লিষ্ট ৩৪৬) ২০ 
জান্বাণি ২১২ 
জাহাজের বহর লে 
জাহাজের মালিক হিলাবে 
বিলাত অদ্বিতীম্ন ৫১ 
জাহাজের সংখ্য। ৩৬৯ 


জিতেন সেনগুধ “(গবেষক 
দুষ্টব্য) ৩২৮১ ৩৬৩, ৭ 
ঝরিয়ার খনি ৩৫১০৫ ২ 
টাওলিগের রচনাবলী ১২৪ 
টাকাই একমাত্র কাগ্য নয় ৪৬৭ 
*টাকাকড়ি” ৭১৪, ৭৫ 


“টাক্ষার কথা” ৪৮ 
টাক্ষার ছুিক্ষ ৬২৩ 
টাকা-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী 


১৫১ 


টেক্নিক্যাপ শিক্ষার ব্যবস্থা ৪৬ 
ই্যাকৃটয় ৬২৬ 
ডক তৈয়ারির ব্যবস্থা! ৩৬৫ 
ডেনমার্ক ২০৩ 
তথ্যনিষ্ঠ। ও তথ্য-সংগ্রহা ১৩১ 
তামাকের ব্যবহার ৬৪৫ 


তাহের উদ্দিন আহম্মদ ২৫৪, 
২৫৭১ ২৭৩, ২৮৮১ ৩০০১ ৩১৬, 
৭১৬ 

৩'২ কোটি একরে ওয়া দশ 
কোটি টন গমের ফসল ০৯৯ 


তুরস্ক ২১৪ 
তৃতীয় আলোচ্য ৭৬ 
তেলের কল ৩৩৮-৩৪১ 
ঠৈলবীজ ৩৩৩-৩৩৪ 
দূর-স্থিততীকরণ ৬১৬-৬২০ 
“দরিত্রের ক্রন্দন” ৩৯৬ 
দারিদ্র আশীর্ব্ধাদ নহে 
দারিত্র্য ৬২৫ 
দারিক্যের খষধ কোথায় ? ৪৬৮ 
দ্বারিত্যের কারণ কর্মাভাব ২২ 
দবারিজ্বোর দাওয়াই শিক্প- 

নিষ্ঠা ২৩ 
“ছুনিয়ার আবহাওয়া” এ 

খনবিজ্ঞান ৩৯৪ 


দাউ 


ছুধ্যোগ ও চক্র 5৬৮ 
ছুধ্যোগ-তত্ব নবীন ধন- 
বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড ১৩৫ 
দেউলিয়া ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৬৭৯ 
দেশবাসীর প্রতি নিবেদন ৫৮৭ 
“দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক” ৭১৪ 
দেশবিদেশের মাপে ভারত ৫০৪. 
দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ 
৭৭২ 
দেশোন্নতির অর্থশাগ্র ১৩৬, ৩৯৬ 
৭১৮-৯১৯ 
দেশোন্নতির সীমানা ৮১ 
দৌকানদার ও বেপারী ৪€ 
দোকানদারি-শিক্ষালয় ৪৬, 
“ধনদৌলতের ব্বপাস্তর” ৩৯৯, 


৭১৯ 
ধনবিজ্ঞান-চচ্চায় বাঙ্গালী ৩৯৪ 
৪০৯, 
“ধনবিজ্ঞান” পত্রিকা ১৬ 
ধনবিজ্ঞানে “গৃহস্থ” ও 
“উপামনা” ৩৪ 
“ধনবিজ্ঞানে সাকৃরেতি”” ৭১৮ 
ধনধিজাম-পরিষদের 
উদ্দেশ্ত ০. 


ধনবিজান বিজ্ঞার বিবরণ ৭১৬ 


৬৬ বাংলায় যদবিজান 


ধনবিজানের পাশ্চাত্য ধারা 


৬১৮৮০ ৩০৪ ৩ 
ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ ১৩৮ 
ধনবিজ্ঞানের জানকাণ্ড ১৪৬ 
ঘনবিজ্ঞানের বঙ্গধারা ৩৯৪-৪০ « 
ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য ১৩২ 
ঘনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী ১৩০ 
ধন-সাম্যের দর্শন ২৮০ 
নগর নিশ্মাণ প্রণালী ৪৮৩ 
নগর-শাসনের অর্থ-কথা ২৮৮ 
নতুন ঢঙের জমিদার ১০১ 
নবীন ধনবিজ্ঞানের অন্তান্ত 
তথ্য ও তত্ব ১৩৫ 
“নয়া বাঙ্গলার গোড়। পত্বন” 
ও ধনবিজ্ঞান ৪০০, ৭২১ 


নরওয়ে টু 
নরেন অধিকারী ৩৫৮১ ৫০৭ 
লরেন লাহা ৩৫৮১ ৪০০, ৫৬১? 
|] ৫৮৩) ৭১৪ 
“নরেন লাহার বারান্দা” ৭*৯ 
নরেন্দ্রনাথ লাহার মতামত ৩৮২ 


নরেন রায় («গবেষক” অষ্টব্য) 
৩৮৭১ ৪২১, ৬৪৭ 


নরেশ সেনগুধ ৩৫৪১ ৩৫৭) ৫৮৯ 
নারী জাতির জীবন" 
' পদ্ধতিতে মন্ত্রের প্রভাব, £৫৬ 


হৃলিহ মৃুখোপাধ্যান্গের «7 
“অর্থনীতি ও অর্থ-বাবহার?* ' 


৩৪৮৪ 
“ন্যাশন্তাল সিষ্টেম অব 
পোলিটিক্যাল ইকনফি"*র 
বঙ্গানুবাদ ৩৯৫) ৭২০ 
পঞ্চম আলোচ্য বিষয় ৭৬ 
পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বর্ূপ ১২৫ 
পরিচালকবর্গ ৭৭ 
পরিচালন ও পরিচালক ১৪ 
“পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র” ৩৯৯, 


৭১৯ 
“পরের ধাপ” ৯ 
পর্ভগাণ ২০৯ 
পরিভাষা তৈয়ারি ২৫৯ 
পরিষৎ কোন্‌ কাজেয় ভার 
লইয়াছে? ₹৮১ 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠা ১৭৬ 
পরিষদের উদ্দেশ কি? ৫৭৮ 
পরিষদের জন্ম ও কাধ্য 
প্রণালী ৫৬২ 


পরিষদের জন্মকথ। ১৭২ 
পরিষদের নধ্য গ্তাক্সি ' ৭৬৮ 
পরিষদের পরিচালনা দ১৫ 
পরিষদের পশ্চাতে ইতিহাস 


পর+ 


পরিধদেতর বন্ধুধর্গ ও সাহাষ্য- 
ফারিগণ শ২৮ 
পল্পীগ্রাের বেকার ৪৪৭ 
পলী-সংক্কার ৩৪ 
পয্ঃপ্রণালী ও জল-নিঃসারণ 

" ৪১৭ 
পাট-কলেব অর্থকথা ৩১৯-০২২ 
পাট-চালান ৩৭৭ 
পাটের কল ৩১৬, ৭২৭ 
পাটের ব্যবল! ৫৯৯-৬৬১ 
পার্থ ২১৫ 
পারিভাষিক শবের অঙ্টা 
কাহারা ৩৮৭-৩৯২ 


পরিভাষিকের তালিকা ৪০৪ 
পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রী ৫৭০ 
পিগুন্ন “শিল্পজগতে ওঠানামা” 

১৬২ 


পু*জিলীল সম্প্রদায় ৫৭ 
পুরুষ ও আ্ীর আধিক 

সম্বন্ধ ৪৫৮ 
গুল? ৬৭৭ 
পোলা ০৮ 
প্রতিবিধানের কথা ৬৮০ 
প্রতীকার ৪১৬ 


প্রথম আলোচ্য বিষয় ৭৬ 
৪৭ 


শন 
প্রাদেশিক আয়-ব্যয় ৬৫৯-৬৬৪ 
প্রাদেশিক কর্তৃত্ব ৬৫১ 
প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমছের 


হিসাব (১ ৯২৯-৩৫) ' ৬৩৯ 


ফরাসী ও জান্দাণ অর্থশান্তর ৩৯৯ 
ফরাসী ও জার্মাশ ধন- 
সাহিত্য ১২৭ 
ফরাম়ী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ৩৪৯ 
ফিন্ল্যাণড ক্রি 
ফিশারের সাজ-ঘর ১৪৯ 
ফেডার্যাল ফার্ম বোর্ড 
৬১৩-৬১৫,৬৭৯ 
ফেডার্যাল রাজন্থ ৬৩৪ 
ফ্রান্স ২৪ 


বক্তৃতা ও প্রবন্ধপ্রীতি ৫৭২ 
ঞ্বৰি 2 ( কার্ড.) ১৫৭ 


বঙ্গদেশের ভূমি সম্বন্ধীয় 
অর্থনীতি ৪১৫ 

বঙ্গসাহিত্যে অর্থনৈতিক চিন্তার 
ধাযা। ৩৯৪ 


বন্কীর ধনবিজ্ঞান পরিষদ ৪9২ 
বন্গীম ধনবিজ্ঞান পরিষদের: .; 


সীমানা ৩ 
বঙ্গীয় ধনবিজান পরিষদের ):4. 
কম্মাধ্যক্ষগণ ১২৭ 


খ৮ বাংলাঈ ধনবিজ্ঞান 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পররিফদ্ধের 
গবেষকগণ ১৭৬ 
বঙ্গীয় খনবিজ্ঞান, পরিষদের 
*সুভাপতি ১৭৬ 
বণ্টনল-সমন্তা ৯১, 
বন্দরের ভবিস্রা্ ৩৪৩ 
বহনশিষ্ ৩৫৮ 
“বর্তমান, জথৎ” খরস্থাব্নী- ও 
ধনবিজ্ঞান ৩৯৬-৩৯৮ 
বর্তমান বনাম অভীত অমহা 


৪১৩ 
“ৰল্কান-চক্র” ১১৮: ৭১৯ 
বস্তনিষ্ঠা ও ছুনিয়ানিঠা ১৫৯, 


৭১৯ 
বাঙ্গাল! পুহ্তিক! ৫৮৫ 
ৃ বাঙ্গালাম কর্ষণষোগ্য পতিত 
জমি ৪১৬ 
থাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ১১৯-১২১ 
বাঙালী হবে সবার সেরা ৪৭০ 
বাঙালীর ইজ্জৎ বাড়াইয়! দাও 


১৬৮ 


বাঙালীর ভুর্বধলতা' ও 
বাঙালীর 'বহির্বাশিজ্য ৩৪৬ 


৩৪৮ 
। বাঙারটর-শিক্পনিষ্ঠা় বল্কান- 
কথা ও মাঁড়োয়ারি সমন্তা ১১৭ 


বাজার-নর ও বায ৬৯ 
বাজাধ-দরে সরকারী হাক্ষ 

ও উতক্িহি ক 
বাজারে-বাজারে গন্ধপ্ত কা, ১৫৩, 
“বাড় তির পথে বাঙালী” 

ও ধনবিজ্ঞান গং 
বাড়তি-সমস্! ৬৩০১৬৩১ 
বাপিজ্য-পরিধির বিস্তৃতি সাধনে 
রেলপথের সহায়তা 6৪৮ 
বাণিজ্য-বিপ্রবের ফলে নয়া 

সমাজের আবির্ভাব ৫৫, 
বাণিজিক ব্যান্ধ ৬৬৫ 
বাণেশবর দাস ৬৯৯২১ ৭০৯ 
বামন্দাল বন্থ (মেজর) ৩৪৪৮ 

৫৮৩১ ৫৮৪/ ৭১৭ 
বাশ্িংহামের স্বাস্থ্য ও বাসগূহ 

৪৭৭ 

বাসগৃহ সম্বন্ধীয় অইনের বুদ্ধি, 
ও তদন্যায়ী কাধ্যব্যবস্থাঁ ৪৮১৯, 
“বাত” ক 
বাসগুছের অর্থকথ। ৪৭৩৬ 
বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের 

এম, এ ১২০] 
বাংল! ভাষায় বিষ্ঞাটচ্ছী ৬. 


৮ বাংলার অর্শান্ত্রিগণ ৯৪*৪ ০০ 


বিক্ষিপ্ত উৎপাদন ও ধল-বপ্টন 
৪8৭ 
কিজয়-অভিযানের স্থচনা ৪৭৫ 
“ধিংশ শতাব্ষীর কুরুক্ষেত্র” 
ও টাকার বাজার ৩৯৬ 
বিদেশী পু'জির সামগ্নিক শিল্প 
স্বদেশী পুজি ৩৪ 
বিদেশী পু'জওয়ালাদের দাবী 
খন 
বিদেশীর আগমন ৬৭৭ 
বিধবার অন্্সংস্থান ১৮৩-১৮৫ 
বিনয়বাবুর অর্থনৈতিক 
গ্রন্থাবলী ৩৯৫, ৪১১ ৭১৮ 
বিন্যবাবুর মতামত ৩৮৩) 
৩৮৭, ৭১৮ 
" বিনয় সরকার ৯, ২২১ ৭৩, ৮০১ 
১২৩, ২৩৯১ ২৫০১ ২৫৪১ ৩৪৯১ 


৩৫৭ 
বিশেষ জষ্টব্য ২১ 
বিশেষত্ব ৭৭ 
বিশ্ব-গ্রতিযোগিতা ১৮৯ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে 
বিপুল বিশ্ববিধ্যালম ১৪৪ 


বীমা ব্যবগা! ১৬৭-১১৬ 


নিখস্ট 


৭33 
বীরেন দাশগুপ্ত, চন 
“বু” ও 
বৃটিশ সান্রাজ্যা-পু্টি ৮ 


বেকার গ্রস্ত ছুনিয়া ভন 


বেকার-বীমা ৬০ ০-ডখ 
“বেকারু-সম্জ্ঞা* ৪৬৩ 
বেকারের দল ৬৮৪ 
বেঙ্গল ইকনমিক অআ্যাসো- 
সিয়েশ্তন ৪৭১ 
বেপারী-বিদ্যালয় ৪৬ 
বেলজিয়াম ২০২ 
বোম্বাইয়ের সম্পদ ৬৪৯ 


ব্যক্তিগত কারবার, 
পার্টনারশিপ১ কোম্পানি ১১৬. 
ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর ৫৫২ 


ব্যাঙ্ক-তদস্ত কমিটি ৪২১, 
ব্যাঙ্গ-ব্যবসায় নবজীবন ১১১ 
ব্যাঙ্কের কারবার ৬০৫-৬০৭ 
ব্যাক্ছের শ্রেণীবিভাগ ৬৩ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৩৪৯ 

৪৮৪৮ ০১৭ 
ব্রজেন শীলের মতামত ৩৫৬ 
ত্রদ্মের রাজন ৬৪৯ 
ব্রার কেতাব ও জীবন- 


কাহিনী রি 


৪৩ বাংবার ধনবিজআ্ান 


ভবিস্ততের নীতি ৪৯৪ 
ভাটা (মন্দা) ৬২২, ৬৭৪ 
ভারতবাসীর কর্তবাকি ৯১ 
ভারতীয় ও বুটিশ শুক্কনীতি ৮৮ 


ভারতীন্ন হ্বার্থ কিরূপে 
স্থরকিত হইতে পারে ৩০ 
ভারতে-আমেরিকায় 

প্রভেদ ৪৭ 
এভেপ্ট ভির্ট শাফ ট-লিখেস 

আধিফ, ৩৯০ 
মজুর-শ্রেণী ৪৮ 
ম্জুরি ৬৮৩ 
মজুরি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের 

হস্তক্ষেপ চাই ৩৫৫ 


মন্ত্রীর পদে লুই বল ২৮৬ 
এ্ন্দা'* ( ভটা ) ৬২২ 
মফচন্বলে জীবন-বীমা ১৭৭ 
মফঃন্বলের পত্ত্রিক1 ১৪৫ 
অন্সধ সরকার ৪৭৬১ ৫৪৭ 
মন্তিষ্-চালনায় আনন্দ ৪৬৯ 
মাড়োয়ারী ও ইছদি ১২১ 
মন্তিক্ষজীবি-শ্রেণী ৬৬ 
মহারান্জা মণীজ্জ নক্দী ১১৭, ৭০৯ 
মাস্ষ বনাম কল ৩০৬ 
মাস্ষের খেয়াল-খুনিমত 
গৃহনিশ্মাণের যুগ * ৪৭৯ 


মাফিণ দেশ ২১ 
মাফিণ ধনসাহিত্য ও ঘুবক 
ভারত ১২৬ 
মাকিণ পাগ্ডত্যের দিষিজয় ১২৭ 
মাফিণ যৃক্তরাষ্ ৬৭৮ 
মাকিণ ব্যবসাবাণিজ্য ৩*৪-৩০৬ 
মার্কেটিং আকৃটু ৬১৪-১৬, ৩৩ৎ 
মার্শযালের “প্রিন্‌ দিপ ল্স্‌” 
৪৬১) ৫৭৮ 
মিলের কাপড়ের প্রতি- 
যোগিতা ৪৩৬ 
মিস্্ীদের কর্শদক্ষতা ১১৮ 
মূসাবণির তামার খাদান ২৩১ 


মূলত ১৩৩, 4১৮ 
মেয়েদের আথিক | 

স্বাধীনতা! ৪৫ 
মেয়েদের রোজগারের পথ ১৮২ 
মোটর বাস ৯৬ 
ম্যাল্থাস্‌ ৬২৫ 


যন্ত্রপাতি ও বেকার ৬৮৬ 
যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি ' ৪৯ 
যান-বাহনের অর্থশান্্র. ৬৬৩ 
যানবাহনের ব্যবস! ৯ 
“বুকিযোগ” ৬৮৫ 
যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী ঘুগ ৪৮৫ 


'যোগীন সমাচ্দারের "অর্থ- 
নীতি ৩৯৬ 
রপ্তানি ও উৎকর্ষ ৪১৯ 
বরবার্ট ওয়েনের চিস্তা- 
প্রণালী ২৬৪-২৬৭ 
রবী ঘোষ (“গবেষক ভ্রটব্য) 
৬১২১ ৬৬9, ৬৭৪, ৭০৪ 


রাজশ্বনীতি ৬৩৩ 
রাজন্বের চার শ্রেণী ৬৫৪ 
রাঁজস্বের পরিমাণ ৬৫০ 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ৩৯৫, 
৩৯৩ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 

“প্রবাসী” ৩৯৫ 
রামমোহন ও অর্থশানত ৩৯০ 
রাষ্্রশক্তি ও সমাজ 

মেরামত ২৮৪ 
রিকার্ডো ৩৮৮১ ৫৬৮) ৬৯৫) ৭১৪ 
রিকার্ডো, রবার্টওয়েন ও 

লুই বা ১৩২ 
কমাণিয়। ২১০ 
(রঘপথের রাষ্ট্রঃনতিক 

প্রভাব ৫৪৯ 
* ব্যাশন্তালিজেস্টান” 


 "যুদ্িযোগ” ) ৩৫৮ 


২০ ই 
“র্যাশনালিজেশন”' বনাম *২ ' 


“ভ্াশন্কালিজেশন” ৬০৮৬১৬ 
লবণকর ৬৫৬ 
লাভালাভ ষ৬ 
লিখুয়ানিয়। ২৬৬ 
লুই বলার চিন্তাপ্রণালী ২৭৭ 

২৮৪ 
লেখকগণের প্রতি নিবেদন ৭৮ 
লেট্লযাগ , ২০৬ 


লেটনের রাজশ্বনীতি ৬৩৩-৬৬৩ 
দেলদেন-কারবারে গরিবর্তন 
৫৩ 
লোকবল | ৬২৬ 
লোকনংখ্য ও রাজত্ব ৬৫৩-৬৫৪ 
লোন-আফিসগুলার "জাত ৬৩ 
শর্টহাগ্ডের বৃত্াস্ত ২১৮ 
শিক্ষা-প্রপালীর পরিবর্তন ৪৬ 
শিব দত্ত ( “গবেষক”, কষ্টব্য ) 
৩৪৯, ৪৩৯১ ৪৬২, ৭০০) ৭১৪ 


শিবচন্দ্র দত্তের অভিজ্ঞতা ৩৫১ 


শিবপ্রসাদ গুপ্ত ৭২৮১ ৭২৯ 
শুনীতি ৮৮১ ৩৩৪-৩৩৪ 
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